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রাণীন্ভী। প্রেস 
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নিবেদন 


এই পুম্তকে নবধুগের যে পনেরটী মহাপুরুষের জীবনী প্রদত্ত হুইল 
তন্মধ্যে স্বামী ত্রিগুণাতীত ও অধরলাল সেন এই হছুইজন শ্রীরামকুষ্ণদেবের 
শিষ্য এবং স্বামী বোধানন্দ, আত্মানন্দ, শুভানন্দ, কল্যাণানন্ব, নিশ্চয়ানন্দ, 
নির্ষলানন্দ ও বিরজানন্দ এই সাতজন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য। উপাধ্যায় 
্রহ্মবান্ধব, শ্রীরমণ মহধি, স্বামী রামতীর্থ, কেশবচন্ত্র সেন, অরবিন্দ ঘোষ ও 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীরামক্কষ্ণদেব বা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য না হইলেও 
নবযুগের নুযোগ্য প্রতিনিধি । শ্রীরমণ মহধষি অধ্বৈত বেদাস্তের জীবন্ত 
বিগ্রহ ও আধুনিক যুগের বেদমূর্তি। স্বামী রামতীর্ঘ স্বামী বিবেকানন্দের পৃত 
স্পর্শ পাইয়া তৎপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন । তীহাকে স্বামী বিবেকানন্দের 
ভাবশিব্য বলিলেও চলে । কেশবচন্ত্র সেন ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং 
শ্রীরামকুষ্ণের সমবয়স্ক সমসাময়িক | শ্রীরামরকষ্চ ও কেশবচন্তর্রের মধ্যে যে উচ্চাঙ্গ 
ধ্মপ্রসঙ্গ হইত তাহার অধিকাংশই এই গ্রন্থে কেশবের জীবনীতে সংগৃহীত । 
শ্রীঅরবিন্দকে স্বামী বিবেকানন্দের উত্তর সাধক বিলে অত্যুক্তি হয় না। 
শ্রীরাষরুষ্ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অরবিন্দের সারগর্ভ উক্তিগুলি তাহার 
জীবনীতে প্রদত্ত। . বাংলায় নবধুগ প্রবর্তনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান 
অসামান্ত। পরিশিষ্টত্রয়ে নবধুগের কয়েকজন মহাপুরুষের তুলনামূলক আলোচন! 
করা হইয়াছে। এই পুস্তকের কয়েকটা অধ্যায় স্বামী শিবশরণ পুরী কর্তৃক 
লিখিত । 

এই পুস্তকের অধিকাংশই বন বৎসর পুর্বে রচিত্ত এবং বিভিন্ন মানিক 
পত্রিকায় প্রকাশিত। ইহাতে প্রকাশিত উপাধ্যায় ব্রন্মবান্ধবের জীবনীর 
কিয়দংশ “দৈনিক বস্থুমতীগতে ১*ই কাত্তিক রবিবার, ১৩৫৮ (২৮শে 
অক্টোবর, ১৯৫১) “ইংলগ্ডে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব” শীর্ষক প্রবন্ধরূপে বাহির 
হয়। কোন্‌ প্রবন্ধ কোন্‌ পত্রিকায় ব্হি্.. হইয়াছিল তাহা যথাস্থানে 


উন্লিখিত। অধ্যাক়গুলির উপাদান যে স্থান বা ব্যক্তি হইতে সংগৃহীত 
তাহা'৪ ঘথাস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। স্থামী ত্রিগুণাতীত ও স্বামী আত্মানন্দের 
সংক্ষিপ্ত জীবনী এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রদত্ত হইলেও বর্তমান ভাগে সম্পূর্ণ 
আকারে লিখিত। উভয় ভাগে নবযুগের মেটি তেতাল্লিশটী মহাপুরুষের জীবনী 
দেওয়া হইল। এই সকল জীবনীতে শুধু ব্যক্তিগত কাহিনী বিবৃত হয় নাই, 
নবধুগের ভাবধারার ও ধর্মান্দোলনের যুগাস্তরকারী ইতিবৃত্ত আলোচিত । স্থতরাং 
আধুনিক ধর্মভাবের সহিত পরিচিত হইতে হইলে এই পুস্তক অধ্যয়ন ও অন্ুধ্যান 
অত্যাবস্তক | নবধুগের প্রতিনিধিস্থানীয় এতগুলি মহাপুরুষের জীবনী অন্য 
কোন পুস্তকে একত্রে পাওয়া যাইবে না। মত্প্রণীত “সাধিকামালা” এবং 
"দেশবিদেশের মহামানব” পুস্তকন্বয়েও নবধুগের অনেকগুলি মহাপুরুষের জীবনী 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

এই পুস্তক প্রণয়নে ও প্রকাশনে আমার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিল পুত্রগ্রতিম 
নেহভাজন শ্রীমান্‌ বীরেন্ত্রনাথ প্রতিহার বি. এ. এবং শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
তাহাদের অকুষ্ঠিত সহযোগিতা৷ ব্যতীত আমার পক্ষে এই বৃহৎ গ্রন্থ রচনা বা 
মুদ্রণ বর্তমান ভগ্ন স্বাস্থ্য ও ক্ষীণ দৃষ্টি লইয়া কিছুতেই সম্ভব হইত না। 
শ্রীমান্‌ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু শ্রম স্বীকারপূর্বক সমগ্র পুস্তকের একটা 
প্রুফ দেখিয়! দিয়াছে এবং সেই সমস ভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছে । 
কলিকাতার শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্তী, বোম্বাইয়ের শ্রীএন. সি. চেটি এবং সম্বলপুরের 
শ্রীন্নশীলকুমার সরকার প্রভৃতি ধাহাদের অর্থান্ুকল্যে এই পুস্তক প্রকাশিত 
তাহাদের সকলকেই আত্তরিক ধ্ঠাবাদ জানাইতেছি। এই পুস্তক পাঠে 
নবযুগের মহাপুরুষদের প্রাতঃশ্মরণীয় জীবনী বর্তমান সমাজে কিঞ্চিৎ প্রচারিত 
হইলেই আমার শ্রম সার্থক ও উদ্দেস্তা সিদ্ধ হইবে। অলমিতি। 
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ন্ম্বম্যঙ্েল্স ্ভ্হাজ্পুত্রসজ্ল 
একত্রিশ 
আমেরিকায় স্বামী ত্রিগুণাতীত* 


ভগবান্‌ শ্রীরামক্ষ্দেবের একমাত্র সন্নযাসীশিষ্য স্বামী ত্রিগুণাতীত, 
আমেরিকায় প্রায় পনের বৎসর বেদান্ত প্রচারান্তে তথায় দেহরক্ষা করেন । 
এই পুস্তকের প্রথম ভাগে তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্ত 
উক্ত জীবনীতে আমেরিকায় তাহার প্রচারকার্ষের সামান্ত বিবরণী পাওয়! 
যায়। সেইজন্য এখানে উহার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইল। 

১৯০২ খ্রীস্টাব্দের প্রথমার্ধে স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রাণপ্রিয় গুরুত্রাতা স্বামী 
বিবেকানন্দের সন্দর্শনার্থ সানক্রান্সিস্কো হইতে ভারতে আসিতে মনস্থ করেন । 
সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতির তদানীস্তন সভাপতি ভাঃ এম. এইচ. লোগান 
বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দকে পত্র লিখেন আর একজন নন্ন্যাসীকে তথায় 
পাঠাইবার জন্ত। স্বামিজী ত্রিগুণাতীত মহারাজকে সানফ্রান্সিস্কোতে যাইবার 
জন্য মনোনীত করিয়া ডাঃ লোগানকে পত্র দেন। কিন্তু ৪ঠা জুলাই স্বামিজী 
দেহরক্ষা করায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের আমেরিকাধাত্রা বিলম্বিত হয়। নভেম্বর 
মাসের প্রথমেই কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়। স্বামী ব্রিগুণাতীত অল্নকাল 
পরে কলমে! সহরে যান। তথায় কয়েকদিন থাকিয়া তিনি ১৫ই নভেম্বর বায়ের 
জাহাজে চড়িয়া ৪ঠা ডিসেম্বর জাপানে উপনীত হন। জাপান হইতে ১৭ই 
ডিসেম্বর “আমেরিকান মার” নামক জাহাজে উঠিয়! প্রশান্ত মহাসাগর দিয়া 
তিনি সানক্রান্সিষ্কোতে ১৯০৩ খুষ্টাব্ধে ৩র! জানুয়ারী উপস্থিত হন। সমুদ্রষাত্রায় 
প্রাচ্য পোষাক ও নিরামিষ আহার তাহার সম্বল ছিল । আমেরিকায় 


সততার 


*. ১৯২৮ ্ীঃ “প্রবুদ্ধ ভারত' নামক ইংরাজি মাসিকে প্রকাশিত পাশ্চাত্যে খামী করিগুণাতীত' 
নীর্ধক প্রবন্ধাবলী অবলম্বনে রচিত । 


২ নবযুগের মহাপুরুষ 


আবশ্যকীয় ফলমূল ও শাকসবজী না পাইলে শুধু রুট ও জল খাইয়া তথায় 
জীবন ধারণ করিবেন, এইরূপ সুদৃঢ় সংকল্প লইয়াই তিনি ভারত ত্যাগ করেন। 

সানক্রান্সিস্কোতে উপস্থিত হইলে বেদাস্তের একজন অনুরক্ত বন্ধু ও ভক্ত 
আস্তরিক সম্বর্ধনান্তে তাহাকে বেদান্ত সমিতির সভাপতি ডাঃ এম. এইচ. 
লোগানের বাড়ীতে লইয়৷ যান। তথায় কয়েক সপ্তাহ থাকিবার পর স্বামী 
ত্রিগুণাতীত মিঃ সি. এফ. পেটারসনের বাড়ীতে যাইয়া অবস্থান করেন । 
উক্ত গৃহই সানক্রান্সিক্কোতে তাহার প্রথম প্রচারকেন্ত্র হইল। অচিরে নূতন 
ও পুরাতন বেদান্তান্ুরাগিগণ নানা স্থান হইতে আসিয়া তাহার সহিত মিলিত 
হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের একজন সাক্ষাৎ সন্ন্যানী শিষ্ের আগমনবার্তী অবিলম্বে 
চারিদিকে প্রচারিত হইল। ভক্ত-বন্ধুগণ তাহার প্রচারকার্যের যথোচিত 
স্ুব)বস্থা করিলেন। শহরের নিক্নভাগে একটি হল পাওয়া, গেল। তথায় 
স্বামী ব্রিগুণাতীত প্রতি রবিবার বৈকালে বক্তৃতা দিতেন। ক্লাসে লোকসমাগম 
বাড়িয়া যাওয়ায় পেটারসন দম্পতীর গৃহে স্থান সংকুলীন হইল ন!। সেইজন্য 
১৯০৩ থুষ্টাবে মার্চ মাসে ৪০ সংখ্যক স্টাইনার স্ট্রীটে কয়েকটি কক্ষ ভাড়া করা 
হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীত পেটারসন দম্পতী সমভিব্যাহারে তথায় যাইয়া 
নিবাস ও প্রচার আরস্ত করিলেন । ূ 

তথায় সোমবার ও বৃহস্পতিবার সন্ধায় সমিতির সভ্যগণের জন্য নিয়মিত 
শান্্ব)াথ)। চলিতে লাঁগিল। সোমবার সন্ধ্যায় গীতা এবং বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় 
উপনিষদ্‌ বাখত হইত । স্বামী ত্রিগুণাতীত রবিবার প্রাতে ও সন্ধায় বক্তৃতা 
দিতেন। প্রত্যক বক্তৃতায় ও শান্ত্রবণখ)ায় মহিল! সদন্তগণ যন্ত্রঙ্গীত ও 
কঠসঙ্গীত করিতেন। তন্মধ্যে অনেকেই সঙ্গীতবিজ্ঞানে স্ুনিপুণা ছিলেন। 
কেবলমাত্র রবিবাসরীয় সান্ধ্য ভাষণে তরুণ সদস্তগণ গান গাহিতেন। প্রায় 
সাত বৎসর যাবৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতের ধর্মপ্রসঙ্গসমূহে সঙ্গীত অঙ্গীভূত ছিল। 
শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব এবং অন্যান্ত প্রধান অনুষ্ঠানের সঙ্গীত-স্চী নারী সভ্যগণ 
কর্তৃক প্রস্তত হইত। তাহাদের আন্তরিক অনুরাগে সঙ্গীত উৎসবাদির 
আনন্দবর্ধন করিত । 


আমেরিকায় স্বামী ত্রিগুণাতীত ৩ 


দক্ষিণ কালিফোণিয়ায় সানক্রান্সিস্কো৷ সহর হইতে চার শত পচিশ মাইল 
দূরে লদ্‌ এঞ্জেলিস্‌ শহরে স্থানীয় ভক্তগণের আহ্বানে স্বামী ত্রিগুণাতীত ১৯০৪ 
ুষ্টাব্বের মে ওজুন মাসে একটি উর্বর প্রচারকেন্ত্র স্থাপন করেন। তথায় 
নিয়মিত ধর্মালোচনা আরম্ভ করিয়া তিনি প্রভূত পরিমাণে কৃতকার্য হন। 
তথায় তাহার বক্ৃতাসমৃহে আশাতীত লোকসমাগম হইত, সভাস্থলে 
দীড়াইবারও জায়গা থাকিত না। লস এঞ্জেলিসে অবস্থানকালে তিনি কিছুদিন 
দিনরাতে মাত্র দেড় সের ছুধ খাইয়া থাকিতেন, অন্ত কিছু খাইতেন না। , কিন্ত 
সানফ্রান্দিস্কো হইতে এত দূরে একটি শাখাকেন্ত্র পরিচালন! তাঁহার পক্ষে কষ্টকর 
হইয়! উঠিল। উক্ত বংসর তিনি বেলুড় মঠে একজন সহকারী সন্ন্যাসী প্রেরণার্থ 
লিখিলেন। তদনুযায়ী স্বামী সচ্চিদানন্দ তাহার সহকারীরূপে প্রেরিত হইলেন । 
সচ্চিদানন্দজী সানজ্রান্সিস্কোতে যাইয়! কিছুদিন অবস্থানের পর লস এঞ্জেলিস 
শহরে নৃতন শাখাকেন্দ্রের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রথম বৎসরের শেষে 
তিনি স্বাস্ত্োোন্নতির জন্ঠ ভারতে ফিরিতে বাধ্য হন। 

১৯০৪ খুষ্টাব্দে সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতির কার্ধয এত অধিক প্রসারলাভ 
করিল যে, স্বামী ত্রিগুগাতীত সমিতির কাধ্য পরিচালনার জন্য উপযুক্ত স্থায়ী 
গৃহের অভাব অনুভব করিলেন । তাহার পক্ষে যেমন চিন্তা, তেমন কাজ। 
সহরের মধ্যে উপযুক্ত ভূমি নির্বাচনের জন্ত অবিলঘে একটি কমিটি গঠিত হইল। 
স্বামিজীর নায়কত্বে কমিটি সহরের প্রত্যেক পল্লী খু'জিয়৷ সর্বশেষে যে স্থানটি 
নির্বাচিত করেন তাহার উপরই হিন্দু মন্দির নিমিত হইয়াছে । শীপ্রই স্বামীজি 
সমিতির সকল সভ্যর একটি সভা আহ্বান করিলেন। ইহাতে ভূমি-সংগ্রহ 
কমিটির নির্বাচন সমথিত হইল। সভ গণের প্রচেষ্টায় অচিরে আবশ্তকীয় 
অর্থ সংগৃহীত এবং নির্বাচিত ভূমি সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতির নামে ক্রীত 
হইল। স্বামীজীর তত্বাবধানে সমিতিগৃহের যে নক্সা অঙ্কিত হয় তদন্ুসারে 
উক্ত মন্দির নিমিত হইয়াছে ' ইহাই সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে প্রথম হিপ মন্দির । 
অর্থ-সংগ্রহের জন্ত যে আবেদন সহরের ভিতরে ও বাহিরে প্রেরিত হয় তাহাতে 
সমিতির প্রত্যেক সভ্য ও সুহৎ অর্থদীন করেন। ধনী ও নির্ধন, বুদ্ধ ও তরুণ 


৪ নব্যুগের মহাপুরুষ 


সকলেই স্ব স্ব সামর্ঘ্যানুসারে যে অর্থদান করেন তাহ দ্বারা মন্দিরের নির্মাণ- 
কাধ্য আরম্ভ হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্বের ২৫শে আগস্ট যথাযোগ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা 
মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। পরিকল্পিত শুভকর্ম যাহাতে অক্ষয় শক্তিতে 
এবং ক্রমবর্ধমান উপকারিতায় সমৃদ্ধ হয় সেইজন্ট ভিত্তির মধ্যে স্বামিজী একটি 
ধাতুময় পেটিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী এবং অন্ান্ত দেবদেবীর ছবি প্রোথিত 
করেন। অবশেষে সানফ্রান্সিস্কো সহরের গোল্ডেন গেটের সমীপে বেদাস্ত 
প্রচারের একটি স্থায়ী কেন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। সহ্ত্র সহ সংসার-সস্তপ্ত মাকিণ 
নরনারীর প্রাণ-মরুতে বেদান্তের শাস্তিবারি সিঞ্চন করিয়। হিন্দুমন্দির অগ্যাপি 
সগৌরবে বিগ্ভমান | মন্দিরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামী ব্রিগুণতীত বলিতেন, “আমি 
মন্দিরের ভবিষ্যৎ উন্নতি দেখিতে পাইব না, ততদিন আমি বাচিব না। 
পরে অন্তান্ সাধুরা আসিয়া উহা ভোগ করিবে ।” মন্দির নির্মাণে ভগবদিচ্ছা 
এবং স্বীয় অকর্তৃত্ব সম্বন্ধে তিনি সাহসভরে বলিয়ছিলেন, “বিধাস কর, যদি 
এই মন্দির নির্মাণে আমার বিন্দুমাত্র কর্তৃত্ব বা স্বার্থ থাকে তবে ইহা! ভূমিসাৎ 
হইবে। কিন্তু যদি ইহ] ঠাকুরের ইচ্ছায় হইয়া! থাকে তাহা হইলে ইহা! তাহার 
কাজের জন্ত সগর্বে দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান থাকিবে ।” সানক্রান্সিস্কো সহরে ওয়েবস্টার 
স্ট্রীট এবং ফিলবার্ট স্ট্রীটের মোড়ে হিন্দু মন্দির অগ্ভাপি সগৌরবে বিরাজমান 
থাকিয়া উপরোক্ত ঘোষণার সম্পূর্ণ সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে । 

১৯০৬ খ্রীষ্টাবে ৭ই জানুয়ারী মন্দিরের উৎসর্গ কার্ধয অনুষ্ঠিত হয়। সহরের 
বাহিরে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের যে সকল শিষ্য-শিষ্যা ছিলেন 
তাহাদের অনেকেই উক্ত উৎসবে যোগদান করেন। ১€৫ই জানুয়ারী রবিবার 
নুতন মন্দিরে প্রথম প্রচার-কার্ধয আরম্ভ হয়। 

মন্দির নির্মাণ সমাপ্ত হইতে না হইতে একটি মহান্‌ সংকল্প তাহার মনে 
উদ্দিত হয়। তিনি সানকফ্রান্সিষ্কে! সহরে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা-কেন্্র 
প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। ইহাই আমেরিকায় বেঁদাস্ত প্রচারের মূলকেন্ত্র হইবে। 
তদানীত্তন দংঘ-গুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দকে আমেরিকায় লইয়া যাইবার জন্য তিনি 
আশ্রাহান্বিত হইলেন। তথায় তাহার নিবাসের জন্ত গৃহটিকে ত্রিতল করা হইল। 


আমেরিকায় স্বামী ত্রিগুণ।তীত ৫ 


উহার ছাদ ও শিখরাদি প্রস্তত হইলে তিনি সমগ্র মন্দিরের পুনরায় উৎসর্গ 
অনুষ্ঠান করেন ১৯০৮ শ্রীঃ ৫ই এপ্রিল । উক্ত দিবস সন্ধ্যার জন্য বিশেষ কার্যস্চী 
প্রস্তুত হইল। সঙ্গীত, বাগ্, আবৃত্তি ও প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির আয়োজন 
ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইল এবং শত শত শ্রোতা তন্মধ্যে 
প্রবেশ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া গেলেন! অনুষ্ঠানান্তে তিনি শ্রোতৃবর্গকে 
তৃতীয় তলে যাইয়া আরাত্রিক দেখিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি নিজেই 
ঠাকুরের ছবির সম্মুখে ভক্তিভরে আরাত্রিক করিলেন ৷ ইহা! দেখিয়! শ্রোতৃবর্গের 
হৃদয়ে আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্থন্দর ধারণা জন্মিল। 

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভারতের কাজ ছাড়িয়া আমেরিকায় যাইতে সম্মত হইলেন 
না। তখন স্বামী ত্রিগুণাতীত পেটাসন দম্পতীর আগ্রহে হিন্দু মন্দিরের 
ত্রিতলে স্বামী ব্রদ্মানন্দের জন্ত নির্দিষ্ট কক্ষে বাস করিতে লাঁগিলেন। তথায় 
ছুইমাস থাকিবার পর সমগ্র ভ্রিতলকে মঠে পরিণত করিবার সংকল্প তাহার 
মনে জাগিল। কয়েকটি যুবক নিয়মিতভাবে সমিতির সকল অধিবেশনে ও 
বন্তৃতাদিতে যেগদান করিতেছিলেন। তন্মধ্যে একজন মন্দিরের একতলস্থ 
কক্ষে ছয়মাস ধরিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। স্বামিজী মঠবাসী হইবার জন্য ধাহাকে 
যাহাকে মনোনীত করিলেন তাহারা মঠবাঁস করিতে সম্মত হইলেন। এইরূপ 
দশজন নবমঠে যোগদান করিলেন। তৎপরেও কেহ কেহ আসিলেন, কিন্ত 
দীর্ঘকাল থাকিলেন না । তথাপি-মঠবাসীর সংখ্যা গড়ে দশজনই রহিল। মঠবাসী 
তরুণগণ পুর্ব স্ব স্ব জীবিকা অর্জন করিতেন এবং তাহাদের আহারাদির জন্ 
খরচ দিতেন। কিন্তু ভারতে মঠবাসী ব্রহ্মচারীদের স্তায় তাহাদের জীবন স্বামী 
ত্রিগুণাতীতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইল। তাহারা ভোর চারটার সময় উঠিয়া এক 
ঘণ্টা জপ ধ্যানে কাটাইতেন। পাঁচটায় প্রাতঃনানাস্তে ঘর ঝাঁট দেওয়] ও পরিক্ষার 
করা এবং ফুল গাছে জল দেওয়া প্রভৃতি কার্য হইত । প্রত্যেকে নিজ নিজ বাঁসন- 
কোসন ও পোষাক-পরিচ্ছদ ধুইতেন এবং স্ব স্ব কক্ষ পরিষ্কার রাখিতেন। 
আবার প্রত্যেককে মন্দিরের সাধারণ কার্য/ও কিছু-কিছু করিতে হইত । স্বামিজী 
মঠবাসীদ্দিগকে বুঝাইলেন যে, মন্দির-সংক্রান্ত সকল কর্মই শুভ ও পবিভ্র। 
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ঈশ্বর-সেবার ভাবে সে সকল কাধ্য করিলে চিত্ত শুদ্ধ ও ধ্যান গভীর হইবে । 
তাহার প্রেরণায় ও নির্দেশে প্রত্যেকে ভারতীয় ব্রহ্মচারীর মত জীবন যাপন 
করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন । অচিরে মঠটি ভিতরে ও বাহিরে পরিস্কার 
পরিচ্ছন্নতার অন্থুকরণীয় নিদর্শন হইয়! উঠিল। 

মঠবাসিগণের দিবারাত্রিতে দুইবার প্রধান আহার হইত । স্বামী ত্রিগুণাতীত 
আহার ছুইটিকে প্রাতঃ ও সান্ধ্য সেবা! বলিতেন। আহারের প্রারস্তে একটি 
আবৃত্তি হইত এবং পরে কয়েক মিনিট নীরব ধ্যান চলিত। প্রতোক মঠবাসী 
পাল! করিয়। পৃর্থিবীর অন্যতম ধর্মশান্ত্র আহর-কালে পাঠ করিতেন। পাঠের 
পরে তিনি যে সকল প্রশ্ন তুলিতেন স্বামী ত্রিগুণাতীত সেগুলির যথাযথ উত্তর 
সংক্ষেপে দিতেন । সংগ্রসঙ্গের প্রভাবে আহারও ধর্ম সাধনায় পরিণত হইত 
এবং ছাত্রগণ তখন অমৃতত্বপ্রদ আহার্যয ও পানীয় গ্রহণ করিতেন। আহার- 
কালে তীহার! স্বামী ত্রিগুণাতীতের মুখে ঠাকুরের জীবনের ঘটনাবলী এবং 
তাহার শিষ্শিক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় শুনিবার সুযোগ পাইতেন। স্বামী 
ত্রিগুণাতীত পুনঃপুনঃ তাহাদিগকে বলিতেন যে, আহারও একটি পুণ্য কার্য 
প্রবং উপাসনার অঙ্গীভূত হইবার যোগ্য । উক্ত ভাবে আহার করিলে কায়িক, 
মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সহজে হয়। উক্ত মঠে সর্বপ্রকার আমিষ আহার 
নিষিদ্ধ ছিল। কিন্ত বিভিন্ন নিরামিষ তরকারী হিন্দু এবং মাকিণ প্রথায় প্রস্তত 
ও পরিবেশিত হইত। 

স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রেরণাদায়ক নীতিবাক্যসমূহ খুব ভালবাসিতেন। যখন 
কেহ আহারকালে মাকিণ গণতন্ত্রের এই মহান্‌ নীতিবাক্যটি আবৃত্তি করিতেন, 
“নিরবচ্ছিন্ন সতর্কতাই স্বাধীনতার মুল/” তখন তিনি তাহাকে উক্ত বাক্য 
তিনবার আবৃত্তি করাইয়। বলিতেন, শ্শ্রীমা সর্বদা এই সকল বাক্যের অজস্র 
প্রশংসা করিতেন। কারণ, এইগুলি প্রতোক দেশের মহাপুরুষের বাণী এবং 
স্বভাবতঃই গভীর ভাবপুর্ণ ৮ সভাগৃহের বিজ্ঞপ্তি ফলকে (512 9০210) 
যে সকল সাপ্তাহিক বিজ্ঞপ্তি লাগান হইত সেগুলি ছাপিবার জন্য বেদান্ত 
সমিতির একটি রবার-নিমিত ক্ষুদ্র মুদ্রণবন্ত্রছিল। স্বামী ত্রিগুণাতীতের একটি 
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ছাত্র মুদ্রাকর ছিলেন। তিনি উক্ত ছাত্রকে উপরোক্ত এবং অন্ঠান্ত নীতি- 
বাক)গুলি স্বহস্তে ছাপাইয়া মঠের প্রতে,ক কক্ষে টাঙ্গাইতে আদেশ দ্রিলেন। 
যে সকল নীতিবাক্য তাহার খুব প্রিয় ছিল তন্মধ্যে করেকটি এখানে উদ্ধৃত 
হইল।--(৯) সাধুর মত জীবন যাপন করবে, কিন্তু ঘোড়ার মত কাজ করবে। 
(২) এই কাজটি এখনি কর। (৩) সদা সজাগ থাক ও প্রার্থনা কর । যে শিষ্বের 
মন সন্দেহ-দোলার আন্দোলিত হইত তাহাকে লক্ষা করিয়! তিনি এই 
নীতিবাক্যটি পুনঃপুনঃ বলিতেন, (৪) “কর বা৷ মর, কিন্তু করলে তুমি মরবে না” 

স্বামী ত্রিগুণাতীত মঠবাসীদিগকে প্রচুর পুষ্টিকর আহার্/ সরবরাহ করিতেন। 
প্রতে,ক মঠবাসীর স্বাস্থ্যের দিকে তাহার তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। তিনি প্রত্যেককে 
পেট ভরিয়৷ খাইতে এবং যথেষ্ট ব্যায়াম করিতে উৎসাহ দিতেন । 

স্বামী ব্রিগুণাতীত পুর্ণভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, সঙ্গীত ধর্মসাধনার একটি 
উত্তম অঙ্গ। প্রায়ই তান মঠবাসী তরুণগণকে মন্দিরের ছাদে অতি প্রতুষে 
লইয়া যাইতেন ভক্তিমুলক সঙ্গীত গাহিতে এবং স্তোত্রাদি আবৃত্তি করিতে। 
মন্দির হইতে মাত্র আধ মাইল দূরে সানক্রান্সিস্কো উপসাগর অবস্থিত। কখনো 
কখনো তিনি তথায় যুবকদিগকে লইয়। যাইতেন প্রাতঃকালীন ধ্যান ও ভজনাদির 
নিমিত্ব। এত ভোরে সমুদ্রতীরে বা উপসাগরে কাহাকেও দেখা যাইত না; 
কেবলমাত্র মাছ ধরিতে মোটর বোটে চড়িয়! মত্ম্তজীবীরা যাইত, এবং কদাচিৎ 
ছুই একটা জাহাজ নঙ্গর তুলিয়া! চলিত। স্বভাবতঃই বাযুমগুল তখন নীরব ও 
নিস্তব্ধ থাকিত। মঠবাসীদের সুমি কথস্বর বিস্তীর্ণ উপসাগরের ধীর স্থির 
জলরাঁশির উপর দির! তরঙ্গায়িত হইত এবং নিশ্চয়ই শ্রবশকারী নাবিকগণ ও 
মত্ম্তজীবীদের কর্ণে আশ্চর্যজনকরূপে স্পন্দিত হইত। রবিবারের সান্ধা 
উপাসনাতেও কয়েকটি তরুণ গীত ও বাগ্ধ করিতেন । 

নিয়মান্ুগত্য ও সময়ান্বর্তিতার অসামান্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীত | 
রাত্রিতে সকলের শেষে তিনি শয্যায় যাইতেন, কিন্তু সর্বাগ্রে শষ্যাত্যাগ 
করিতেন। মঠবাসীগণ তাহার চারিত্রিক কঠোরতা 'ও মানপিক দৃঢ়তা 
দর্শনে বিশ্মিত হইতেন। প্রত্যেকের চরিত্র গঠনে তিনি অতিশয় মনোযোগী 
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ছিলেন। কাহারো চরিত্রে কোন ক্রুটা দেখিলে কঠোর শাসনে তাহা দূরীভূত 
করিবার জন্য তিনি চেষ্টিত হইতেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত তিনি বিশ্বাস 
করিতেন যে, উৎকৃষ্ট চরিত্রই ধর্মজীবনের প্রকৃত ভিত্তি। তাহার নির্ভীকতা 
ছিল অসাধারণ। তিনি যখন যাহা কর্তব্য বলিয়া বুঝিতেন তাহ! করিবার 
জন্ত কাহারো মুখাপেক্ষী হইতেন না, বা ফলাফলের কথা ভাবিতেন না। 
কখনো! কখনে! উক্তরূপ প্রচেষ্টার ফল অগ্রীতিকর হইত । কিন্তু ইহাতে তিনি 
আদৌ পশ্চাৎপদ হইতেন না। যথার্থ শিষ্কে তিনি বলিতেন, “আমি 
তোমার দেহের প্রত্যেক অস্থি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদৌ ইতস্ততঃ করিব না, 
যদি তাহার দ্বারা আমি তোমাকে অমৃত সাগরের তীরে টানিয়! লইয়া যাইতে পাঁরি 
এবং তন্মধ্যে নিক্ষেপ করি। কারণ তাহা হইলেই আমার কর্তবা শেষ হইবে 1৮ 

কেহ কেহ সাধুদের জীবনী পড়িয়৷ সাধু জীবন যাঁপনার্থ তাহার শরণাগত 
হইতেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত তাহাদিগকে কিছুকাল মঠবাস করিতে উপদেশ 
দিতেন। ধাহার! মঠবাসে সম্মত হইতেন তীহাদিগকে নির্জন বাসের প্রস্ততি 
স্বরূপ একই কক্ষে অন্তের সহিত বাস করিতে দেওয়া হইত । কিন্তু একই কক্ষে 
থাকিলেও কেহ অন্তের সঙ্গে কথা বলিতে পারিতেন ন।। সুতরাং অনেকের 
সঙ্গে থাকিয়াও প্রতে,কে একক বাসের নিঞ্জনতা অনুভব করিতেন। স্বামী 
ত্রিগুণাতীতের মতে বাক্‌-সংযম ও নির্জন বাস ধর্মজীবনের প্রথম সোপান । 
কিন্ত অনেকেই বাক্‌-সংযম সাধনে অসমর্থ হইয়! মঠ ত/গ করিতেন । 

স্বামী ভ্রিগুণাতীতের জীবন আত্মত্যাগ ও সংঘম সাধনার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহবৎ 
ছিল। বাহার! তাহার পৃত সঙ্গলাভের স্থযোগ পাইয়াছিলেন তাহাদের সংশয় ও 
অশান্তি কুর্যযোদয়ে তুষারতুল্য দ্রবীভূত হইয়া যাইত। তিনি সর্বদা জগন্মাতার 
সভক্ভি ম্মরণ-মননে নিমগ্ন থাকিতেন এবং দিবভাবালোক তাহার জীবন হইতে 
নিরস্তর বিকীর্ণ হইত। তিনি আত্মসংযমের অদ্ভুত উদাহরণ ছিলেন। প্রাতঃকাল 
হইতে গভীর রাত্রিতে নিদ্রাগমন প্যযস্ত তাহার জাগ্রত কাল নিরবচ্ছিন্ন কর্মসংকুল 
থাকিত। সন্ন/সীর আদর্শ তিনি স্বীয় জীবনে সদা অক্ষু্ন রাখিতেন। নান! 
অনস্থখ সত্বেও তিনি মন্দির অফিসের মেজেতে পাতল! তোষক পাতিয়! 
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শুঁইভেন। রান্নাঘরের বিপরীত দিকে যে কক্ষ ছিল উহার দেওয়ালে 
কয়েক খান দড়ি টাঙ্গান ছিল। এই সকল দড়ি হইতে বিভিন্ন আকার ও 
প্রকারের অনেকগুলি কৃত্রিম মাকড়সা ঝুলান থাকিত। সেগুলি, জীবন্ত 
মাকড়সার মত দেখাইত । মঠবাসী তরুণগণ ভাবিত, কক্ষের শোভাবৃদ্ধির জন্য 
এইগুলি রক্ষিত আছে। দুই একজন এই ব্যাপারটী অন্যভাবেও বুঝিতেন। 
জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বামী ত্রিগুণাতীত কৃত্রিম মাকড়সা রাখার কারণ এইরূপে 
বলিয়াছিলেন। শৈশব হইতে মাকড়সার প্রতি তাঁহার অবক্ত ভীতি ছিল। 
শিশুকালে একবার গঙ্গায় ক্পান করিবার কালে তিনি জলীয় মাকড়সার জালে 
আবদ্ধ হন। উক্ত জালে লক্ষ লক্ষ মাকড়সা ছিল। সেই জাল হইতে মুক্ত 
হইবার জন্য তাহাকে প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে হয়। তখন হইতে মাকড়সা- 
ভীতি তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া ষায়। এই ভীতি নিবারণের জন্যই তিনি 
কৃত্রিম্চ মাকড়সা উপরোক্ত কক্ষে রাখিয়াছিলেন । রোজ বহু বার যাহা দেখা! 
যায় তাহার প্রতি আর ভয় থাকে না। স্বামী ত্রিগুণাতীতের দৈনিক জীবন 
কর্মময় ছিল। তদুপরি তিনি মঠবাসীদের জন্ত সকল আহার স্বহস্তে প্রস্তুত 
করিতেন । তাহার বিশ্বাস ছিল, বিশুদ্ধ আহার গ্রহণ করিলে দেহমন শুদ্ধ 
হয় এবং দেহমন শুদ্ধ না হইলে ধর্মজীবনের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় না। 

১৯০৬ খ্রীঃ মার্চ মাসে হিন্দু মন্দিরে এই শুভ সংবাদ আসিল যে, স্বামী 
প্রকাশানন্দ স্বামী ব্রিগুণাতীতের সহকারীরূপে ভারত হইতে সানক্কান্সিস্কোতে 
আসিবেন। উক্ত বৎসর ২রা আগষ্ট বৃহস্পতিবার স্বামী প্রকাশানন্দ হিন্দু 
মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, এবং একতলায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের অফিস- 
কক্ষের পার্্বর্তী কক্ষে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ মঠবাসী 
তরুণদের সঙ্গে বসিয়া সকালে ও বিকালে আহার করিতেন। ক্রমে আহার 
প্রস্ততি ও পরিবেশনের ভার তিনি লইলেন। তবে স্বামী ব্রিগুণাতীত স্বয়ং 
রবিবারসমূহে একটি বিশেষ খাস্ঠ প্রস্ত করিতেন। রবিবারে হিন্দু মন্দিরে 
যে তিনটি বত্ৃতা৷ প্রদত্ত হইত তন্মধ্যে একাধিক বক্তৃত। স্বামী প্রকাশানন্দ দিতে 
আরম্ভ করিলেন। স্বামী প্রকাশানন্দের অঙ্লান প্রফুল্লতা ও গভীর ভ্রীতিশীলতা 


চর 
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সকলকে মুগ্ধ করিল। তাহার অকুষ্টিত সহকারিতায় স্বামী ব্রিগুণাতীতের 
প্রাণপাতী পরিশ্রম কিঞ্চিৎ লাঘব হইল। ১৯১৩ খ্রীঃ হইতে মঠবাসীদের 
খা হাস পাইল এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতের মহাসমাধির পরই মঠ বন্ধ 
হইয়া গেল। 

জনৈক মঠবাসীর নাম ছিল জোসেফ হরভাথ। তিনি হাঙ্গেরীয় এবং 
আমেরিকাগ্রবাসী ছিলেন। তিনি মুদ্রাকররূপে কোন ছাপাখানায় কাজ 
করিতেন। তাহাকে অবৈতনিক কর্মীরপে পাইয়! হিন্দুমন্দিরের একতলায় 
একটী ছাপাখান! খুলিবার ইচ্ছ৷ হইল স্বামী ব্রিগুণাতীতের | ছাপাখানার 
আবশ্তকীয় জিনিষপত্র সংগৃহীত এবং মুদ্রণ-কার্যধা আরম্ভ হইল । রবিবাসরার় 
বন্তৃতাদির বিজ্ঞাপন এবং অন্তান্ত সামান্য ছাপার কাজ তখন আবশ্তক হইত। 
রবিবারের বন্তীতাসমূহকে ক্রমশঃ পুস্তিকাঁকারে প্রকাশের ব,বস্থা হইল। ধাহারা 
হিন্দু মন্দিরের বন্ৃতাদিতে যোগদানে অক্ষম সেই সকল দূরস্থ ও কর্মবাস্ত 
বন্ধুদিগের নিকট বেদাস্ত-বাণী প্ররেরণার্থ স্বামী ত্রিগুণাতীত একটা পত্রিক! 
প্রকাশের সংকল্প করিলেন। পত্রিকার জন্য একাধিক নাম প্রস্তাবিত হইল। 
কিন্তু স্বামী ত্রিগুণাতীত উহার নাম রাখিলেন “ভয়েস অব ক্রিডাম” (মুক্তির 
বাণী)। উহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯০৯ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে এবং শেষ 
সংধ্াা ১৯১৬ খ্রীঃ মার্চ মাসে। পত্রিকাখানি ক্রমাগত প্রায় সাত বৎসর 
চলিয়াছিল। 

উক্ত পত্রিকায় বেদাস্তদর্শন এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সারগর্ভ প্রবন্ধাবলী 
প্রকাশিত হইত । ইহার ফলে তিন বৎসরের মধ্যে পত্রিকার গ্রাহক-সংখ)! 
বাড়িল এবং উহা] স্বাবলম্বী হইল। কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের অনুমোদন 
লইয়া স্বামী ব্রিগুণাতীত কথামৃতের একটি আমেরিকান সংস্করণ প্রকাশ করেন। 
উহা! আমেরিকার ধর্মপিপাস্থগণের প্রভূত সমাদর লাভ করিল। এতত্বাতীত 
অন্যান্য অনেক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। মিঃ হরভাথ ১৯১৪ খ্রীঃ 
পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হাঙ্গেরীতে গেলেন। তাহার স্থলে 
উপযুক্ত অভিজ্ঞ কর্মী পাওয়া! গেল না। বেদান্ত সমিতির জনৈক সদস্ত মিঃ 
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সি. এই. ফ্রেঞ্চের একটি ছাপাখানা ছিল। স্বামী ত্রিগুণাতীত হিন্দুমন্দিরের 
ুদ্রাযস্্রট তাহাকে এই সর্তে দিলেন যে, তিনি উহার মূলযরূপে “ভয়েস অব 
ফ্রিডামখানি ছাপাইয়! দিবেন । মিঃ ফ্রেঞ্চ তদনুযায়ী বিশ্বস্তভাবে ১৯১৬ 
খ্ষ্টাব্ধের মার্চ মাস পর্যয্ত পত্রিকাখানি ছাপাইয়৷ দিলেন । তৎপরে পত্রিকা 
আর প্রকাশিত হয় নাই। 

একদল স্ত্রীভক্তের আন্তরিক আগ্রহে একটি নারীমঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু- 
মন্দিরের অদূরে এই উদ্দেশ্তে একটি বাড়ী ভাড়া করা হইল। কয়েকটি স্ত্রীভক্ত 
স্বামী ত্রিগুণাতীতের তত্বাবধানে সন্যাসিনীর জীবন যাপনার্থ মঠবাস করিতে 
লাগিলেন । পুরুষ-মঠের ন্যায় নারী-মঠেরও নিয়মাবলী রচিত হইল। স্বামী 
ত্রিগুণাতীতের প্রেরণা, উপদেশ ও পরিচালনার অধিবাসিনীগণ সাধমত 
সন্যাসিনীর জীবন যাপন করিতে লাগিলেন | রন্ধনাদি গৃহকর্ম তাহারা সাধনার 
ভাবে করিতেন এবং একনিষ্ভাবে নিরমাবলী মানিয়া চলিতেন। তীহারা 
দিনের বেল! অন্যান্য কাজ করিয়া স্ব স্ব জীবিকা অর্জন করিতেন এবং সম্পূর্ণ 
স্বাবলম্বী ও পরম সুখী ছিলেন। মা্চিণ মহিলাদের মধো হিন্দু সন্নাসিনীর 
আদর্শ প্রচারার্থ উত্ত নারী-মঠ কিঞ্চিৎ কৃতকার্য হইয়াছিল। কিন্তু অসংখ্য 
অনিবার্ধ কারণে ১৯১২ খ্রীঃ উহ] উঠিয়া যায়। 

স্বামী বিবেকানন্দ যখন দ্বিতীয় বার আমেরিকায় গিয়াছিলের তখন তাহার 
অন্যতমা শিষ্য কুমারী মিনি সি.বুক তাহাকে ১৬০ একর পাব ত্য ভূমি আশ্রম 
স্থাপনার্থ প্রদান করেন । আমেরিকার বিশ্ববিখখাত লিক মানমন্দির কালিফোনিয়া 
প্রদেশের হ্ামিল্টন পাহাড়ে অবস্থিত। উল্লিখিত পাহাড়ের দক্ষিণপূর্ব কোণে 
আঠার মাইল দূরে সান জান্তোন উপতাকায় উক্ত বিশাল ভূমিখণ্ড বিগ্ভমান। 
তথায় স্বামিজীর নির্দেশে স্বামী তুরীয়ানন্দ শান্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামী 
তুরীয়ানন্দ ১৯০২ খ্রীঃ জুন মাসে ভারতে প্রত্যাগত হইলে স্বামী অতুলানন্দ 
উক্ত আশ্রম পরিচালন! করেন। সানকফ্রান্সিস্কোস্থিত হিন্দু মন্দিরের শাখাকেন্ত্র- 
রূপে শাস্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্বের নভেম্বর মাসে ত্রিগুণাতীত 
কয়েকটি ছাত্রছাত্রী লইয়! শাস্তি আশ্রমে যাত্র। করেন। তাহার! সানজোস নামক 
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স্থানে রাত্রিষাপনাস্তে পর দিন পল গার্বারের ছুইখানি বড় গাড়ীতে উঠিলেন। 
শাস্তি আশ্রমের পাচ মাইল দূরে পল গার্ধার বাস করিতেন। তিনি পূর্বেও 
এইরূপে ছাত্রছাত্রীগণকে শান্তি আশ্রমে লইয়া! গিয়াছিলেন। তিনি স্বামী 
তুরীয়ানন্দকে যেমন শ্রদ্ধা করিতেন তেমনি স্বামী ভ্রিগুণাতীতকেও গভীর 
শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন এবং শান্তি আশ্রমের জন্য কিছু করিতে পারিলে 
আনন্দিত হইতেন। সানজোস সহর হইতে লিক মানমন্দির বাইশ মাইল 
দূরে । পথে সাস্তা ক্লারা উপত,কার মনোরম আঙ্গুরাদি ফলের বাগান। তথা 
হইতে তুষারমণ্তিত সিরা পব্ত দৃষ্টিগোচর হয়। লিক মানমন্দিরের বহু 
কর্মী ও গবেষক স্বামী ত্রিগুণাতীতের বন্ধু ও ভক্ত হইয়াছিলেন। শাস্তি 
আশ্রমে উপস্থিত হইয়! তিনি ছাত্রছাত্রীগণের সহিত দুইদিন বিশ্রাম 
করিলেন। তৃতীয় দিবস হইতে আশ্রমের দৈনন্দিন কার্য্স্চী অনুস্থত হইল। 
ভোর ৩-৪৫ মিনিটে গুরুদাস মহারাজ মধুর স্বরে গু উচ্চারণ করিতে 
করিতে এক কেবিন হইতে অন্য কেবিনে যাইয় ছাত্রছাত্রীগণকে জাগাইতেন। 
চারটা হইতে পাচট। পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীগণ নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শষ)ার বসিয়া 
ধ্যানাভ্াস করিতেন । পাঁচটা হইতে আটটা পর্যস্ত প্রত্যেকে প্রাতঃকত/ 
সমাপনান্তে স্ব স্ব কর্তবপালনে অগ্রসর হইতেন। ব্যক্তিগত সামর্থ; 
অনুসারে প্রত্যেকে আশ্রমের কাজ কর্ম করিতেন। ছাত্রীর রন্ধনাদিতে 
এবং ছাত্রগণ কূপ হইতে আবশ্তকীয় জল তোলা, জালানি কাঠ কাটা এবং 
অন্তান্ত কাজে নিযুক্ত হইতেন। আটটা হইতে নয়টা প্রাতরাশ এবং নয়টা 
হইতে দশটা পর্য/স্ত এক ঘণ্টা ব)ক্তিগত বিশ্রাম ও কার্য চলিত । দশটা হইতে 
ধ্যান ঘরে সকলে স্বামী ভ্রিগ্তণাতীতকে ঘিরিয়' ধ্যান করিতেন । এগারটা হইতে 
বারট স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পাঠ ও ব্যাখ্যা । বারটা 
হইতে ছুইট1 বিশ্রাম । ছুইট। হইতে তিনটা বৈকালিক ধ্যান। তিনটা হইতে 
চারট। বিশ্রাম । চারটা হইতে পাচটা আহার এবং স্বামী ব্রিগুণাতীত কর্তৃক 
গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা। পাঁচটা হইতে সাতটা বিভিন্ন কার্য ও বিশ্রাম। 
সাতটা হইতে আটট ধ্যানঘরে মিলিত ধ্যান। আটট' হইতে নয়ট! "শ্রীরামকৃষ্ণ 
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কথামৃতঃ বা স্বামী বিবেকানন্দ রচিত পন্নাসীর গীতি' পাঠ ও আলোচনা! । 
অবশেষে রাত্রি দশটায় আলে! নিবাইয়া সকলে নিদ্রা যাইতেন। 

চতুর্থ দিবস হইতে তিন দিন স্বামী ত্রিগুণাতীত উপবাসে ও ধ্যানজপে 
কাটাইলেন। মাঝে মাঝে তাহার সিংহোপম আক্ৃতিকে প্রাঙ্গনের বৃক্ষতলে 
দেখা যাইত । এঁ সময় কেহ তাহার কাছে যাইতেন না, বা কথা বলিতে পারিতেন 
না এবং তিনি শান্ত্রব্যাখাদি বা আশ্রমের কোন কাজও করিতেন না। 
আহারের পূে গীতার সু ব্রঙ্গার্পণম্ শ্লোকটি সকলে সমস্বরে আবৃত্তি করিতেন । 
আহারান্তেও সংস্কৃত শ্রান্তিপাঠ করা হইত। স্বামী ত্রিগুণাতীতের মতে 
আহার আধ্যাত্মিক জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ। 

একদা! সান্ধ/ আহারকালে ভগবদ্‌ গীতার ব্যাখা আরম্ত হইবার পূর্বেই 
ছাত্রছাত্রীগণের গল্প-গুঞ্জন সুরু হইল| স্বামী ত্রিগুণাতীত কয়েক মিনিট 
অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু গল্প-গুজব থামিল না। তখন তিনি সকলকে 
তিরস্কারের সুরে বলিলেন, “পশুরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাহাদের ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য 
আহার করে! কিন্তু আমর] পশুতুল্যও আহার করিতেছি না! আহারকালে 
ভগবানের নাম কর, যাহাতে এই সময়ে সর্বমঙ্জলের আকর ঈশ্বরকে আমরা 
বিশ্থৃত না হই।» মঠবাসী তরুণগণকে এই ভাবে অভস্ত করিবার জন্য স্বামী 
ত্রিগুণাতীত তীহাদের আহারকালে ধর্মগ্রন্থ পাঠ, স্তোত্রাদি আবৃত্তি ও সংপ্রসঙ 
করিতেন এবং পরে নিজে পৃথক্‌ স্থানে খাইতে বসিতেন। ব্যক্তিগত মৌন 
ভাব, উপবাস ও স্বেচ্ছাকুত কঠোরতা অভ্যাসের জন্য একটী দিন নির্দিষ্ট 
থাকিত। ধাহার! এই ব্রত উদ্ধাপনে সম্মত হইতেন তীহারা সমগ্র চব্বিশ 
ঘণ্টা ধ্যানজপ ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও সচ্চিন্তার কাটাইতেন। কিন্তু ব্রতী উক্ত দিন 
নিদ্রিত বা শায়িত থাকিতে পারিত ন1। কোন ব্রতী কি ভাবে দিবারাত্রি 
অতিবাহিত করিবেন তাহার কর্মনূচী স্বামী ত্রিগুণাতীতই প্রস্তত করিয়! দিতেন 
ব্যক্তিগত শারীরিক ও মানসিক সামর্থা অনুসারে । ধাহারা আস্তরিকতার 
সহিত উক্ত ব্রত পালন করিতেন তাহাদের কেহ কেহ চব্বিশ ঘণ্টার মধোই 
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অলৌকিক অনুভূতি ও দর্শনাদি লাভ করিতেন। ইহার ফলে তাহাদের সন্দেহ 
দূরীভূত, আগ্রহ চরিতার্থ এবং উৎসাহ সন্বধিত হইত। 

নিদ্রা-বাক্যাহারের সংযমহেতু দেহমনের যে ক্লান্তি হইত তাহা অপনোদনের 
জনয বুধবার ও শনিবার বৈকালদঘয় ছুটা থাকিত। অপরাহুদ্ধয়ে আশ্রমে নির্দোষ 
হাম্তকৌতুকের শ্রোত বহিত। স্বামী ত্রিগুণাতীতই হাস্তকৌতুকের প্রধান নায়ক 
ছিলেন। সকলের দেহমন সুস্থ রাখিবার জন্য তিনি প্রতেকের উপর সঙন্নেহ 
দৃষ্টি রাখিতেন, এবং কাহাকেও অতিশয় কঠোরতার প্রশ্রয় দিতে বলিতেন না। 
পুণিমার রাত্রিতে আশ্রম প্রাঙ্গনে ধূনি প্রজলিত হইত। হুতাশনের চারিদিকে 
বসিয়া সকলে স্বামী ব্রিগুণাতীতের আলোচন। ও আবৃত্তি শুনিতেন এবং জপ 
ধ্যান করিতেন। তীব্র শীত সত্বেও সকলে একটা মাস শাস্তি আশ্রমে মহানন্দে 
কাটাইলেন। এক মাস সাধুসঙ্গ, তপন্তা ও নির্জন বাসের ফলে প্রত্যেকের জীবন 
ধমভাবে উদ্ধ,দ্ধ হইয়া উঠিল। কাহারো কাহারো জীবনে এত আধ্যাম্মিক 
প্রেরণা আসিল যে, তাহারা আশ্রম ছাড়িয়া গৃহাভিমুখে যাইতে অনিচ্ছুক 
হইলেন । 

ইহার পরে প্রতে,ক বৎসর স্বামী ব্রিগুণাতীত একদল ছাত্রছাত্রীকে 
যষোগাভ্যাসের জন্য শাস্তি আশ্রমে লইয়! যাইতেন | ১৯০৬ খ্রীঃ স্বামী ব্রিগুণাতীত 
ও স্বামী প্রকাশানন্দ উভয়েই ছাত্রছাত্রীদের সহিত শাস্তি আশ্রমে গিয়াছিলেন। 
বহু সংস্কৃত স্তব স্বামী প্রকাশানন্দের কণ্ঠস্থ ছিল। আহার কালে প্রায়ই তাহার 
সুমধুর আবৃত্তি শোনা যাইত। তিনি কয়েকটি ক্লাশও লইতেন। দ্বিতীয় 
সপ্তাহে অমাবস্তা রাত্রিটী সেই বৎদর প্রথম ধুনি-রাত্রিরূপে স্বামী ত্রিগুণাতীত 
কর্তৃক নিদদষ্ট হইল। কোনও পূর্ব বারে স্বামী ত্রিগুণাতীত শাস্তি আশ্রমে 
গিয়াছিলেন ধুনির জন্য একটা পর্বতশিখপ নির্বাচন করিতে । সবোৌচ্চ শিখর 
নির্বাচিত হইলে তিনি স্বহস্তে একটা ক্ষুদ্র কুঠার দিয়! আশ্রম হইতে সুদূর শিখর 
পর্যাস্ত সরু পথ প্রস্তত করেন। এইবার তিনি কোন ছাত্রকে নির্দেশে দিলেন, 
তত্রুত সরু পথকে বিস্তৃততর ও সমতল করিতে । শৃঙ্গদেশে ধূনি জব লিবার 
ও ছাত্রছাত্রীদের বসিবার শ্বানও পরিষ্কত হইল। মধ্যে উন্নত সুবুহৎ মুগ্ময় 
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ত্রিকোণ এবং তাহার চতুদ্দকে বুত্তীকার গত'। ত্রিকোণ মুৎপিণ্ডের উপর 
সায় রাত্রি ধুনি জলিত। ত্রিকোণের চারি পার্থে গভীর গর্ত থাকায় আগুন 
বাহিরে যাইতে পারিত না। 

কেবিনসমূহ হইতে পর্বত শিখর পর্যন্ত আধ মাইল পথ। ছাত্রছাত্রীগণ 
একে একে একটী লগ্ঠন হাতে লইয়৷ স্বামী ব্রিগুণাতীতের পশ্চাদগমন 
করিলেন। লগনসমূহের দীর্ঘশ্রেণী যখন বক্রপথে ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে 
'ধুনি গিরি*তে উঠিতে ছিল তখন পর্বতটী অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। সন্ধ্যার 
প্রাকৃকালে প্রচুর ধুনিকাষ্ঠ শিখরদেশে বাহিত হয়। ছাত্রছাত্রীগণ আসন গ্রহণ 
করিবার পর অগ্নি প্রজ্বালিত হইল। অগ্নির দক্ষিণ দিকে ছুই স্বামী, উত্তর 
দিকে ভক্তবুন্দ এবং অন্য দুই দিকে স্ত্রীভক্তগণ বসিলেন। মন্ত্রোচ্চারণান্তে স্বামী 
ত্রিগুণাতীত ধুনির মহিমা কীত'ন করিলেন। তৎপরে গ্রন্থপাঠ-আবৃত্তি ও 
আলোচনায় পুরা তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। ইহার পর অগ্নিক্রিয়!। 
স্বামীদ্বয় ছাত্রছাত্রীগণকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিলেন 'হরিরোল” বলিতে বলিতে । 
ছাত্রছাত্রীগণ অগ্নিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। স্বামী তরিগুণাতীত 
প্রথমে মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন, পরে ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক উহার পুনরাবৃত্তি হইল। 
কিছু তৈল বা দ্বত, এবং কিছু বন্য ফুল ব! পত্র আনিবার জন্ত প্রতে.কে আদিষ্ট 
হইয়াছিলেন। প্রতে,ক মন্ত্রোচ্চারণের পর প্রতেকে কিছু তেলবা ফুল 
অগ্নিতে আহুতি দ্রিলেন। প্রতে ক আহুতির দ্বারা পরমার্থ জ্ঞানের পরিপন্থী 
অজ্ঞান ও আসক্তি ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া! গেল। 

সারারাত্রিতে স্বামী প্রকাশানন্দ বহু সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি এবং উহাদের 
ইংরাজি অনুবাদ করিয়া শুনাইলেন। পাশ্চাত্য শ্রোতাদের কর্ণে সেগুলি 
স্বর্গীয় ঝঙ্কার স্থষ্টি করিল। হোমের পর স্বামী ত্রিগুণাতীতের নির্দেশে সকলে 
দীর্ঘ ধানে নিমগ্ন হইলেন। ধ্যানান্তে কুর্ষেদয় পর্যন্ত স্বামী ত্রিগুণাতীত 
ভারতীয় উপাখ)ান এবং শ্রীরামকুষ্টের জীবনবৃত্বীস্ত বলিলেন। গল্প বলিবার 
সময় মাঝে মাঝে তিনি কিছুক্ষণ করিয়া তৃষ্ণী থাকিতেন। যখন দিবাকরের 
গ্ধম রশ্নিজাল দেখিবার জন্য ছাত্রছাত্রীগণ সানন্দে দ্াড়াইয়া উঠিলেন তখন 
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তাহাদের নিয় দেশস্থ উপত্যকা ম্লান জ্যোত্ম।র অবর্ণনীয় জুষমায় উদ্ভাসিত হইয়া 
ছিল। মধ্যরাত্রে দূর হইতে হোমান্সি দেখিয়া! পার্বত্য সিংহ পুমা ভয়ে একবার 
চীৎকার করিয়াছিল। ভ্রাম/মাণ বন্য কুকুর কোয়োটগুলির দীর্ঘ ডাক গভীর 
রাত্রে বহুবার শোন! গিয়াছিল উপত্যকা হইতে । হুর্ধ্যদেবের সোণালী কিরণে পুর্ব 
দিক আলোকিত হইলে সকলে দিবাকরকে প্রণাম করিলেন এবং আশ্রমের 
অভিমুখে নামিতে লাগিলেন । প্রাতরাশ গ্রহণান্তে সেই দিন বিশ্রামের জন্য 
নির্ধারিত হইল । এইরূপে স্বামী ব্রিগুণাতীত বহু বার হিন্দু মন্দির হইতে 
ছাত্রছাত্রীগণকে শাস্তি আশ্রমে লইয়! যাইয় ধর্মসাধনে নিযুক্ত করিতেন । 

পঞ্চম বৎসরে গুরুদাস মহারাজ দীর্ঘকালবাঞ্চিত ভারত-যাত্রার জন্য শান্তি 
আশ্রম হইতে বিদায় লইলেন। শাস্তি আশ্রমে তাহার অপুরণীয় অভাব 
সকলেই অনুভব করিলেন। হিন্দু মন্দির হইতে আর একজন যুবক যাইয়া 
তাহার স্থানে কাজ করিতে লাগিলেন । শাস্তি আশ্রমে আদি গৃহগুলি কাষ্ঠ- 
নিমিত ছিল। সেগুলি কালক্রমে বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিল, বাৎসরিক 
যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল । স্বামী ত্রিগুণাতীত নব গৃহ নির্মাণের 
স্বব্যবস্থ| করিলেন। জগদঘ্থার কৃপায় তাহার শুভ সংকল্প অচিরে সিদ্ধ 
হইল। উক্ত কার্য্ের জন্য আবশ্তকীয় অর্থ ও কর্মী পাওয়া গেল। ১৯০৯ খ্রীঃ 
জনৈক অভিজ্ঞ স্ত্রধর স্বামী ত্রিগ্তণাতীতের শিষ্যত্ব বরণ করিলেন। তিনি 
শাস্তি আশ্রমে থাকিয়া স্বীয় অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইতে চাহিলেন। স্বামী 
ব্রিগুণাতীত ইহাতে সানন্দে স্বীকৃত হইলেন এবং তীহার সঙ্গে মঠবাসী অন্য 
দুইজনকে লইরা সানক্রান্সিস্কো হইতে শাস্তি আশ্রমের অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন । আশ্রমের স্থায়ী উন্নতিকল্পে যে শুভ সংকল্প ত্রিগুণাতীতজীর মনে 
দীর্ঘস্থায়ী ছিল তাহ! এতদিন পরে কার্ধো পরিণত হইতে লাগিল । 

আবশ্তকীয় জিনিষপত্র ও খাগ্ন্্ব্য জাহাজে পাঠান হইল। লিভারপুল 
পথ্যন্ত। লিভারপুল হইতে পশ্চিম দিক দিয়া শাস্তি আশ্রমে যাইবার 
পথ অপেক্ষারুত স্থগম। সান জোস হইতে ইসাবেল রোড ধরিয়া হামিল্টন 
পাহাড় অতিক্রমপূর্বক শান্তি আশ্রমে যাইবার পথ অতিশল দুর্গম। 
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লিভারপুর হইতে পার্বত৷ পথে জিনি ষপত্র ৩৭ মাইল ওয়াগনে বাহিত হয 
ইহার প্রথম পনের মাইল পথ মনোরম প্রাকৃতিক দৃষ্তে পরিশোভিত | প্রাচীন 
কালিফোনিয়ার অন্ততম বিখণত দস! জোয়াকিন মিউরিয়েটার বাসভৃমি ও 
কর্মকেন্দ্র ছিল এই স্তুরম্য উপতাকা | ইহার শেষ দশ মাইল পথ অতীব 
বন্ধুর ও বিপক্জনক | অশ্চালিত ওয়াগনগুলি এই স্থ্বনে অনেক সময় 
উল্টাইয়া যাইত। মানুষ ও ঘোড়া উভয়ের পরিশ্রমে জিনিষপত্র আশ্রমে 
পৌছিল এবং জিনিষপত্র লইবার জন্ত ওয়াগনগুলিকে কয়েকবার যাতায়াত 
করিতে হইল। আশ্রম-ভূমির এক এক অংশ অন্তান্ত অংশ হইতে জঙ্গল ও 
গভীর নাল! দ্বার পুথক্‌ ছিল। পুরুষগণ ও মহিলাদের জন্য পুথকৃ্‌ পৃথক 
কুটরশ্রেণী নিগ্িত হইল। পরবর্তী বসর ১৯১* খ্রীঃ হিন্দু মন্দিরের সাধক- 
সাধিকাগণ আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, তাহাদের জন্য বাসোপযোগী ও স্বাস্থ্যকর 
কুটীরসমূহ প্রস্তুত হৃইয়াছে। প্রতে,ক কুটিরে স্বামী ত্রিগুণাতীতের অক্লান্ত 
নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের নিদর্শন দেখা গেল । 

বুহৎ রান্নাঘর, ভে(জনশাল!, ছুইটি ভাগ্ডার ঘর, গোশালা, অশ্বশালাদি 
নিমিত হইল। শ্াতকালের জন্ত খাগ্ঘদ্রব্য এবং শাকৃসবংজীর বাগান করিবার 
জন্তয যন্ত্রপাতি এবং ঘোড়া-গাড়ী প্রভৃতি ও সংগৃহীত হইল। বিশ বৎসর পরে 
১৯৩০ খ্রীষ্টান্দে ঘোড়।-গাড়ীর পরিবর্তে মোটর ট্রাক করা হইয়াছে। পূর্বে 
দুরস্থ কূপ হইতে জল আনিতে হইত। তৎপরিবর্তে এখন নলকূপ, জলের 
চৌবাচ্চা, বায়ুচালিত শস্তপেষণ-বন্ধ এবং রান্নাঘরে জলের কল প্রভৃতি দেখা 
যায়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে আশ্রমাধ ক্ষ স্বামীর জন্য একটি দ্বিকক্ষ কুটীর প্রস্তুত এবং 
তৎসাইত অধায়নাগার ও শয়নকক্ষ নিমত হয়। আশ্রমের একদিকে ছাত্রদের 
জন্য বাসস্থান এবং অন্যদিকে ছাত্রীদের জন্য কুটার-শ্রেণী বিগ্কমান । উভয় 
কুীর-শ্রেণীর মধো আশ্রমাধ ক্ষের বাসকক্ষ। ধ্ানকক্ষের শীর্দেশে কাষ্ঠময় 
পতাকায় ক্ষোদিত আছে “ও রামকৃষ্ণ ইহা স্বামী ত্রিগুণাতীতের স্বহস্তে 
্রস্তত। ধুনিগিরিতে এবং আশ্রম-তোরণের ছুইটি পতাকায় এইরূপ গু 
রামরুষ্* লিখিত আছে। 

২ 
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১৯১১ শ্ীষ্টাব্দের জুন মাসে ছাত্রছাত্রীগণের দৈনন্দিন কার্য/সহচী এইভাবে 
চলিয়াছিল। ৩-৫৫ মিনিটে নিদ্রাতঠাগের জন্য বংশীধবনি | ৪টায় গাত্রোখানের 
জন্য পুনরায় বংশীধবনি। ৪1৩০--৫।৩*ট1 পর্যযস্ত প্রথম সমবেত ধর্মপ্রসঙ্গ । 
৭৩-_৮/৩০ প্রাতরাশের সহিত গীতাপাঠ । ১০।৩০__-১১।৩* ছাত্রীদের জন্য, 
পৃথক্‌ ক্লাস। ১২--১ট] দ্বিতীয় সমবেত ক্লাস। ৩-_৪ট1 সংস্কৃত শিক্ষা । 
৪।৩০-_৫1৩০টা সান্ধ/ আহার কালে ধর্মালোচনা । রাত্রি ৮--৯ট। তৃতীয় 
সমবেত ক্লাস। ১০টায় আলোক নির্বাপন ও নিদ্রাগমন। কতিপয় বৎসর 
সকাল ছয়টায় ধাঁনঘরে সমবেত ধ্যান এবং সকল ক্লাস হইত । এই ধ্যানঘর 
স্বামী তুরীয়ানন্দের পৃত স্থৃতিতে পুণ্য তীর্থে পরিণত । ধানকক্ষ এবং আশ্রম- 
সীমানার মধ্যবর্তী একটি বৃহৎ ওক গাছ । ইহা বহু শাখা-প্রশাখা সমন্থিত 
হওয়ায় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তন্নিয়ে ধান ও ক্লাস হইত। তদন্থ্যায়ী স্বামী 
ব্রিগুণাতীত একটি নিয় কাষ্ঠমঞ্চ তথায় নির্মাণ করিলেন ! উহাতে পঞ্চাশ 
জন লোক অনায়াসে বসিতে পারে । স্বামী ত্রিগুণাতীত ধ্যানের সময় সকাল 
ছয়টা হইতে ৪1৩০টায় পরিবতিত করিলেন । যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ছয়টা বা 
সাতটার পূর্বে শয/াতণাগে অনভ,স্ত ছিলেন তাহাদের পক্ষে ইহা নূতন অভিজ্ঞতা 
হইল। কিন্তু সকলে প্পরফুল্লচিত্তে স্বামী ত্রিগুণাতীতের আদেশ পালনে বদ্ধ- 
পরিকর হইলেন। যখন সকলে স্ব স্ব কেবিন হইতে ধাঁনঘরে যাইতেন তখন 
চারিদিক বেশ অন্ধকার থাকিত এবং দুর হইতে কাহাকেও চেন! যাইত না। 
ওক গাছের শীর্ষে সাদা কালিতে বড় অক্ষরে “ও লেখা ছিল। উহার নীচে 
কাষ্ঠটমঞ্চের উপরে সকলে হিন্দু প্রথায় উপবেশন করিতেন। 

মঞ্চট উত্তর ও দক্ষিণে লম্বা ছিল। স্বমমী ত্রিগুণাতীত উত্তরমুখী হইয়! দক্ষিণ 
পার্খে বসিতেন একটি ঝড় চৌকীর উপর। তাহার সম্মুখে একটি ছোট ডেস্ক 
থাকিত, গ্রন্থাদি রাখিবার জন্য, এবং তৎপার্থে উচ্চে রক্ষিত একটি কেরোসিন 
ল্যাম্প। স্বামী ব্রিগুণাতীত কিছুক্ষণ উচ্চ স্বরে গায়ত্রী উচ্চারণপূর্বক পাঠ 
আরম্ভ করিলেন। তাহার সুমধুর উচ্চারণ শ্রবণে প্রতে কের মনে আধ্যাম্মিক 
ভাবস্ত্রোত প্রবাহিত হইত | এক ঘণ্টার মধ্যে প্রথমার্ধ ধ্যানে ও শেষার্ধ শাস্ত্র 
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পাঠে যাপিত হইত । স্বামী ত্রিগুণাতীত যখন উন্নত আসনে ক্ষীণালোকে 
ওক বৃক্ষতলে বপিয়! আবৃত্তি, পাঠ বা ধ্যান করিতেন তখন তাহার নিকট হইতে 
পবিত্র প্রশান্ত ভাব-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইয়! ছাত্রছাত্রীগণের হ্ৃদয়-মন পরিপূর্ণ 
ও আলোকিত করিত। তদবস্থায় সেই নবীন হিন্দু খষিকে বাহারা দেখিয়াছেন 
তাহার! তাহাকে কখনো ভুলিতে পারেন নাই। নুর্ষ্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে 
স্বামীজী কয়েক জনকে তালে তালে নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইতে ও ফেলিতে অর্থাৎ 
প্রাথমিক প্রাণায়াম করিতে অন্মতি দিয়াছিলেন। উক্ত অনুমতি দানকালে 
তিনি বলিয়াছিলেন, “ধ্যানকালে প্রাণায়াম ব্যতীত নিশ্বাস নিয়ন্ত্রিত হয়। মন 
শুদ্ধ হইলে নিশ্বাসের স্বাভাবিক গতি মন্থর হইয়া থাকে ।% 

সুর্যদেব দিক্‌-চক্রবালে উদিত হইলে স্বামী ব্রিগুণাতীত একটি কূর্ঘয স্তব 
আবৃত্তি করিলেন এবং শিষ্যশিষ্যাদের বলিলেন, “তোমরা চোখ বুজিয়! ধ্যান 
কর এবং স্যুন্া-নাড়ীর মধ্য দিয়! মুলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত স্র্যাদেব 
প্রত্যেক চক্র ভেদ করিয়া উঠিতেছেন এইরূপ চিন্তা কর।» যখন ছাত্রগণ স্ব স্ব 
কেবিনে যাইতে প্রস্তুত হইলেন তখন ছাত্রীগণ দাঁড়াইয়া মিসেস পেটাসন 
কর্তৃক রচিত একটি গান গাহিলেন। উক্ত গানের প্রথম পঙক্তির ভাব 
এই-_“হে জগন্মাতা, আমরা তোমার সন্তান।” ইহার পর ছাত্রগণও একটি 
ভক্তিমূলক সঙ্গীত গাহিলেন। তৎপরে প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত হইলেন । 

উক্ত বৎসর হইতে স্বামী ত্রিগুণাতীত স্বপং সকল রন্ধন-কার্য করিতেন। 
কয়েকজন ছাত্র তরক.রী কাটিতে এবং পরিবেশন করিতে তাহার সহকারী 
হইত। ছাত্রীগণ বাসন কোসন ধুইতেন এবং রান্না-ঘর ও ভোজনশাল1 পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন রাখিতেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত অতস্ত অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী রন্ধনকারী 
ছিলেন । ছাত্রছাত্রীদের মধ্য অনেকেই তীহার কাছে তাহাদের জীবনে সর্বপ্রথম 
ভারতীয় খাদ্য ভোজনের আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। তীহারা লোকমুখে 
শুনিয়াছিলেন, ভারতে অধিক ধান ও নারিকেল উৎপন্ন হয় এবং ভারতীয় আহার 
অতি সাধারণ। স্বামী ব্রিগুণাতীতও আহাব)হঁ পুষ্টিকর করিবা'র জন্য সাধ/মত 
চেষ্টা করিতেন, কিন্ত স্ুস্বাহু করিবার দিকে তাহার তত দৃষ্টি ছিল না। তথাপি 
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আহারকালে দেখা যাইত, টেবিলের উপর নানা রকম স্ুস্বাছু চাটনি, তরকারী 
ও ঝোল সঙ্জিত রহিয়াছে । প্রধান ভোজনালয়ে সকলে আহারে বসিতেন। 
উক্ত গৃহের এক প্রান্তে একট। ছোট উন্নত মঞ্চ নিমিত ছিল । উহার উপর 
বসিয়া এবং তদুপরি একটা ডেস্কের উপর বই রাখিয়া আহার কালে তিনি 
পাঠাদি চালাইতেন | তথায় তিনি প্রতাহ শ্বীয় আহার সমাপনান্তে গীতাপাঠ 
ও ব্যাখা আরম্ভ করিতেন । পাঠের পরে প্রশ্নোত্তর চলিত। পাঠ এবং 
ব্যাখ্যার স্তায় প্রশ্নোত্তরও বাক্তিগত ভাবে বিশেষ লাভজনক ছিল। 

স্বামী ব্রিগুণাতীতের পরিশ্রম অবিরাম ও অপরিসীম ছিল । প্রতাহ ভোর 
হইতে গভীর রাত্রি পর্ান্ত তিনি অবিরত কাজ করিতেন। কখনো! কখানো 
জানালা দিয়া দেখা বাইত, সার! রাত্রি তাহার ঘরে আলো জলিতেছে এবং তিনি 
কর্মরত। আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের জন্ত তিনি এইরূপে আত্মাহুতি 
দিয়াছেন। তিনি সর্বদা আদর্শ সন্নঢাসীর ভাবে উদ্বদ্ধ থাঁকিতেন এবং আরাম ও 
বিলাস পদদলিত করির1 তিনি ধর্মজীবনের এমন উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখাইতেন 
ঘাহ] প্রতে,ককে আদর্শনিষ্ঠ হইবার জন্য অনুপ্রাণিত করিত। উক্ত বৎসর 
হইতে আরম্ভ করিয়! ছাত্রগণ এবং ছাত্রীবুন্দ ভিন্ন ভিন্ন টেবিলে খাইতে বসিতেন 
এবং অন্তন্তি কার্ষে,ও উক্তরূপ ব্যবস্থা অনুস্যত হইত। 

স্বামী ব্রিগ্ুণাতীতকে জানান হইল যে, ধুনিগিরি আশ্রমস্থ পর্বতসমূহের 
মধ্যে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ নহে এবং উহার পার্শ্ববর্তী শৃঙ্গটি অপেক্ষাকৃত উচ্চতর । ইহ। 
শুনিয়া তিনি কয়েকজন শিষ্যকে উচ্চতর শঙ্গে যাইবার পথ করিতে আদেশ 
দিলেন। পথ প্রস্তত হইলে যথাযোগ। অনুষ্ঠানের দ্বারা নুতন শূঙ্গ উৎসর্গীকৃত 
হইল। তিনি এই পর্বতের নান রাখিলেন সিদ্ধগিরি। তখন হইতে 
সিদ্ধগিরিতেই সকল ধুনিরাত্রি যাপিত হইত । বাতরোগ এবং অন্তান্ত দৈহিক 
কষ্ট সত্বেও স্বামী ত্রিগুণাতীত নির্দোষ হাস্তকৌতুক ও নিরস্তর প্রফুল্লতা প্রকাশ 
করিতেন। ইহার ফলে আশ্রমবাসিগণ অনভস্ত জীবন যাপনে যে অবসাদ 
অনুভব করিতেন তাহা দূরীভূত হইত। ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও সামর্থা 
অনুসারে প্রত্যেককে প্রচুর ব্যায়াম করিতে তিনি নির্দেশ দিতেন। শাস্তি 


আমেরিকায় স্বামী ত্রিগুণাতীত ২১ 


আশ্রমে মাছমাংসাদি আমিষ আহার নিষিদ্ধ ছিল। আশ্রমে কেবলমাত্র 
নিরামিষ আহার প্রত্যহ প্রস্তুত ও ভক্ষিত হইত। দর্শকবুন্দ এবং আশ্রম- 
বাঁসিগণকে এই নিয়মটি সতত ম্মরণ করাইয়! দিবার জন্য প্রবেশ-তোরণে ইহা 
লিখিত ছিল যে, আশ্রম প্রাঙ্গণে সর্ব প্রকার আমিষ আহার, আগ্নেয় অস্ত্রশস্ত্র 
বাবহার এবং পথ্াদি শিকার নিষিদ্ধ | পশুশিকার নিষিদ্ধ থাকায় নানা প্রকার 
পক্ষী ও ক্ষুদ্র বন্য জন্ত আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিল। সেই জন্ত অসংখ্য ভারুই 
পাথী ও শশক স্বচ্ছন্দে আশ্রমে বাস করিত এবং মানুষের সম্মুখে নির্ভয়ে ঘুরিয়া 
বেড়াইত। যখন একটী উদগ্ভান করিবার চেষ্টা হইল তখন ইহা! বেশ বোঝা 
গেল। আকম্মিক তুষারপাতের জন্য সেই পাবতা অঞ্চলে বাগান কর! সমস্তাঁজনক 
ছিল। বাগান করার সঙ্গে সঙ্গেই শত শত শশক এবং কাঠবিড়ালী সপরিবারে 
আসিয়! তথায় বাসা বাঁধিল। ইহার ফলে বাগানের ভীষণ ক্ষতি হইল । 
তখন আশ্রমে একটী কুকুর ও কয়েকটা বিড়াল প্রতিপালিত হইল শশকাদির 
উৎপাত হইতে বাগান রক্ষার জন্ত। বাগানে প্রচুর শাক্‌সজী ও ফুলফল 
জন্মিত। যে বৎসর যথেষ্ট বুষ্টিপাত হইত সেই বৎসর শীতকালের জন্য 
আবশ্তকীয় শ|কৃসন্তী বাগান হইতে পাওয়া বাইত এবং সঞ্চিত থাকিত | 

স্বামী ত্রিগুণাতীত পুনঃ পুনঃ এই সুস্পষ্ট উপদেশ দিতেন যে, প্রকৃত ধর্ম- 
জীবন স্বাভাবিক হয় এবং ইহা বহু পরীক্ষিত সাঁধনার দ্বারাই সমৃদ্ধ হওয়! 
উচিত । যে সাধনা যাহার স্বভাবের অনুকূল তাহাই তাহার অবলম্বনীয়। 
অলে কিক শক্তিলাভ সম্বন্ধে সময় সময় প্রশ্ন উঠিত। তিনি প্রশ্নের উত্তর দান 
প্রসঙ্গে বলিতেন, “এই সকল অভ্যাস আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অনাবশ্তক এবং 
অনেক ক্ষেত্রে অনিষ্টকর বলিয়া অনুসরণ কর] অন্ুচিত।৮ তাহার নিকট 
সকলের মন উনুক্ত পুস্তকবৎ ছিল। অনেকে জানিতেন ষে, তাহাদের স্থগুপ্ত 
সংকল্প এবং কার্যাও তাহার অবিদ্িত নাই। কোন কোন শিষ্য বা শিষ্যার 
অসংষত আগ্রহ এবং অবিবেচিত ব্যবহার তিনি জানিতে পারিয়া বন্ধ 
করিয়াছেন। কেহ কেহ ধ্যানকালে তাহার কৃপায় আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ 
করিয়াছেন। ধাহার! শাস্তি আশ্রমের ধর্মপ্রসঙ্গ ও ধ্যানাভাসাদিতে নিয়মিত, 


২২ নবধুগের মহাপুরুষ 


ভাবে যোগদান করিতেন তাহারা বহুবার দেখিয়াছেন যে, যতটুকু আস্তরিকতার 
সহিত তীহার! স্বামী ত্রিগুণাতীতের উপদেশ ও সাহচর্যা গ্রহণ করিয়াছেন 
তাহারা ততটুকুই ধর্মপথে অগ্রসর হইয়াছেন । ধাহারা একবার আশ্রমবাসের 
সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাহারা পুনরায় আশ্রমবাসী হইবার জন্য সমুতস্ুক 
হইয়াছেন । শত শত মাকিণ নরনারী শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী 
ব্রিগ্ুণাতীত প্রমুখ হিন্দু সন্ন্যাসীগণের পুত সঙ্গে থাকিয়া বেদান্তের দিব্াালোক 
লাভে ধন্য হইয়াছেন । সিদ্ধ-সঙ্কল্প স্বামী বিবেকানন্দের শুভাকাজ্ঘা অক্ষরে 
অক্ষরে পুর্ণ হইয়াছে । | 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতিতে সদন্তদের জন্য ঢইটি 
ধর্মালোচন! হইত ) 'একটী সোমবার সন্ধ্যায় গীতা বাখা এবং অন্যটা বুহস্পতি- 
বার সন্ধায় উপনিষদ্‌ ব্াণখা। যে সাম্তগণ মূল হিন্দু শাস্ত্র পডিতে ইচ্ছুক ছিলেন 
তাহাদের সংস্কত শিক্ষারও সুব্যবস্থা হইল। সোমবার সন্ধায় গীতাব্াখ্যার পরে 
স্বামী ত্রিগুণাতীত তাহাদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন । তীহার সংস্কৃত শিক্ষা 
দানের প্রণালী যতদুর সম্ভব সরল ছিল। ব্যাকরণের নিয়মাবলী ও বাকারচনা 
তিনি মুখে মুখে শিখাইতেন । এইরূপে অল্লারাসে ছাত্রছাত্রীগণ ছোটি ছোট 
বাকা হইতে আরম্ভ করিয়া বড বড় বাক্য রচনা অচিরে শিখিয়া ফেলিতেন। 
ভারতবর্ষ হইতে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কত অভিধান আনীত হইল । সংস্কৃত 
শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল সর্বপ্রথমে গীতার শ্লোকগুলি অধ্যয়ন ও আয়ত্ত 
করা। প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রী সংস্কৃত শ্লোক সহিত গীতা এক একখানি 
কিনিলেন। প্রথম হইতেই সংস্কত শিক্ষায় সকলের আগ্রহ দেখা গেল। এই 
সুযোগে স্বামী ব্রিগুণাতীত নিগুঢ় আধ্যাত্মিক উপদেশ ও সাধনা শিক্ষা দিতে 
লাগিলেন । আধ্যাত্মিক সম্পদের হীরকখনিরূপে সংস্কৃত-শিক্ষা কাহারও কাহারও 
নিকট প্রতীয়মান হইল । 

এই সময় স্বামী প্রকাশানন্দ মনে করিলেন যে, ভবিষ্ঠতে এমন দিন আসিতে 
পারে যখন হিন্দু মন্দিরে কোন সন্গাসী প্রচারক পাওয়া যাইবে না, তখন 
আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার কার্য্য হাস পাইবে । তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতকে 
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বলিলেন যে, সমিতির কোন কোন শিক্ষিত সাদন্তকে বক্তারূপে তৈয়ার্ী করা 
উচিত। স্বামী ব্রিগুণাতীতের অনুমোদন লাভের পর কয়েকটি ছাত্রছাত্রী 
প্রেই কার্যোর জন্য মনোনীত হইলেন । তাহারা আবগ্তকীয় অধায়নাদ্দি শেষ 
করিলে রবিবার বৈকালে তাহাদিগকে বন্তৃত। করিতে দেওয়া হইল। স্বামী 
ত্রিগুণাতীত বক্তৃতা প্রস্ততের জন্য ছাত্রছাত্রীগণকে নিয্নলিখিত উপদেশ 
দিয়াছিলেন।__“চিন্তা কর, ব.বহাঁরিক জীবনে বেদান্ত দর্শনের প্রয়েগ-বিধি 
অনুসারে হিন্দু মন্দিরে বক্তৃতা দানের জন্ত কিরূপে নিজেকে প্রস্তুত করিতে হয়। 
অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে বেদান্ত প্ররে।গ দ্বার। কিরূপে মন্দকে ভাল করা যায় ।” 

শশ্বীয় আধাম্ত্িক উন্নতিকল্পে ধর্মসাধনার অঙ্গরূপে বক্ুতাকে অকপট ও 
বিশক্ত ভাবে প্রস্তত করিতে হইবে । প্রার্থনাশীল হইয়া অনন্য মনে উপবেশন 
কর। মনকে চিস্তাশৃন্ঠ কর। ইচ্ার এহিক দিকের সকল ভাবনা ও কামনা 
পরিহার কর. অর্থাৎ বক্তৃতার সফলতা বা বিফলত।. প্রশংসা ব। সমালোচনাদির 
কথা ভাবিও না । তোমার মনের কোণে এরূপ কোন পাঁথিব বাসনা গুপ্ত আছে 
কিনা তাহ। জানিবার জন্য গভীর আম্মবিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান কর। ইহা! 
স্বাভাবিক যে, এরূপ কোন না কোন বাসন] নিঃসন্দেহে মনে থাকিবে । অকপট 
হইলে মানুষ মনোবিশ্লেষণ ছ্বারা সেই চোর গুলিকে ধরিবার জন্য বিশ্বস্ত ভাবে 
চেষ্টা করিবে। প্রথমে কিছুক্ষণ ইষ্টধ্যান কর। তৎপরে বক্তৃতার বিষয় 
ধ্যানকর। পরে কয়েক বার. ইষ্টদেব এবং বক্তৃতার বিষয় উভয়ই ধাঁন কর, 
প্রত্যেকটী দ্ুই এক মিনিট ধরিয়া। তদন্তে কয়েক মিনিট বক্তৃতার বিষয় 
গভীর ভাবে ভাবনা কর 1” 

“বক্তৃতার বিষয়টীকে ঈশ্বর-কুপার দ্বার! বিশুদ্ধ করিয়া লইবার জন্য ইহা 
পবিত্র বস্তরূপে আস্তরিকার সহিত ঈত্বর-পদে সমর্পন কর। সর্বপ্রকার স্বার্থ 
সিদ্ধির ভাব মন হইতে মুছিয়া দিবার জন্য ইষ্টদেককে আকুল প্রার্থনা জানাও । 
ধান কর, ঈর-কুপা বক্তৃতার বিষয়ের উপর বধ্ষিত হইতেছে । ভাবনেত্রে 
দেখ, ইহা এশ স্পর্শে শুদ্বীক্কত হইতেছে । ইঈথধর-কৃপার দ্বারা ইহ] প্রলিপ্ত কর 
যাহাতে ইহা সমগ্ররূপে তাহারই হইয়া যায় । পরে ইহাকে তীহার নিকট হইতে 
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গ্রহণ কর তাহার দয়ার দানরূপে | কয়েক মিনিট ধরিয়া ঈগর-পদে কৃতজ্ঞতার 
ভাবে প্রণত থাক এবং তাহার আশীষ চাও । আস্তর অনুষ্ঠানের ইহাই প্রথমা । 
কিরূপে বক্তৃতা প্রস্তুত করিতে হয় তাহাই দ্বিতীয়াঙ্গ ৷ 
“প্রারস্তে কোন অভিধান বা পুস্তক দেখিবার চিন্তা মনে আসিতে দিও না। 
এখন বক্তৃতার বিষয়টী পুরা আধ ঘণ্টা ধ্যান কর। তৎপরে ইহাকে পূর্ণ ভাবে 
ইষ্টপদে অর্পণ কর এবং ইহাকে ইষ্টদেবের সহিত সংযুক্ত কর । এই ধ্যান-লব্ধ 
প্রেরণার ফলে যে সকল চিন্তা মনে উদিত হইবে সেগুলি একখণ্ড কাগজে 
লিখিয়া! ফেল। মঞ্চ-ব্তৃতাদির জন্য এই ভাবে আস্তর বিকাশের সাধনা করিতে 
হয়। যদি আলোচা বিষয়ের ধানে সন্তোষজনক ভাবন! মনে উদ্দিত না হয় 
তাহা হইলেও পুস্তকাঁদি পড়িও না এবং পুনরায় ধানে বসিতে ভুলিও ন]। 
ধ্যান-লব্ধ চিন্তাই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও মর্মম্পর্শা হয়। সর্বশেষে যখন তুমি 
বন্ৃতামঞ্চে আসিবে তখন মনে রাখিও, তুমি ইষ্টদেব সমীপে বিষয়টা বাক্ত 
করিতে এবং ইষ্টদেবই তোমার একমাত্র শ্রোতা |” 
উক্ত প্রকারে বক্ৃতা-প্রস্তুতি অভ্যাস করিয়া সমিতির কয়েক জন সদস্য 
স্থবক্ত! হইয়ছিলেন। ১৯২৩-২৪ হাঃ স্বামী প্রকাশানন্দ ঘখন ভারতে আসেন 
তখন তাহাদের মধ্যে কয়েক জন নয় মাস ধরিয়া হিন্দু মন্দিরের বক্তৃতাদি 
চালাইয়াছিলেন। 
স্বামী ব্রিগুণাতীত দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতের পরেই 
আমেরিকা মহান্‌ ্ষভূমিতে পরিণত ভইবে এবং সেই জ্গ্যই তিনি মাকিন 
ক্ত-বন্ধুদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এই সকল উপায় অবলম্বন করিতেন । 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, প্প্রাচ্যের মুখ্যাদর্শ পাশ্চাতাকে অধ্যাত্বনিষ্ঠ কর! 
এবং অতীতে অধ্যাত্ম আলোক যেমন পূর্বদিক হইতে আসিয়াছে ভবিষ্যতেও 
তেমনি আসিবে 1” স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রিয়তম গুরু-ভ্রাতার এই বাকো স্ব 
বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেই অনুসারে তাহার কর্ষপদ্ধতিও রচিত হইত । তিনি 
মনে করিতেন যে, ভারত ও আমেরিকা! দেশঘয়, হিন্দু ও মান জাতিযুগল 
ধ্রকাবদ্ধ হইলে মানব জাতির পরম কল্যাণ সাধিত হইবে । এইজন্য তিনি 
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উভর জাতির মধ্যে বিবাহ প্রচলনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং হিন্দু 
মন্দিরের নামকরণের অগ্ততম কারণও ইহাই । 

স্বামী ব্রিগুণাতীত দেখিলেন যে, পাশ্চাতে র ধর্ম বুহত্রূপে সামাজিক এবং 
ইহার ভিত্তি পর্যস্ত এ্রহিক লাভ ও ইক্ছিয়ভোগে অনুস্থত। সেইজন্ত ইহার 
প্রতিকারার্থ তিনি আমেরিকায় হিন্দু প্রথার প্রবর্তন করিলেন। হিন্দু মন্দিরের 
সভা-সন্সিলনে পুরুষদিগের একদিকে এবং নারীদিগের অন্যদিকে পৃথক্‌ স্থানে 
বসিবার রীতি তৎকর্তৃক প্রব তত হইল। এতকাল নরনারীগণের একত্র 
উপবেশন প্রথার ধাহারা অভ,স্ত ছিলেন তাহাদের নিকট উক্ত পরিবর্তন 
বজ্রাঘাতবৎ কঠোর প্রতীত হইল । কিস্তৃকালে সবই চলিয়া যায়। তাই এই 
প্রথায় ক্রমে ক্রমে শ্রোতৃমগ্ডলী অভস্ত হইয়া উঠিলেন । 

ঈগ্বরেচ্ছার উপর সমস্ত ছাড়িয়া দিতেন বলিয়। স্ব'মী ত্রিগুণাতীত সাফলে।র 
জন্য অধীর বা নিরাশ হইতেন ন|। অনন্ত কাল অপেক্ষা করিবার অসীম 
ধৈর্য, তাহার ছিল। তিনি বলিতেন, “যখন তুমি আশীষ কামনা! কর, অথবা 
জগন্মাতার নিকট কিছু চাও, অথবা তোমার জীবনে যাহার প্রয়োজন হয়, তাহার 
জন্ত ধীর ভাবে প্রতীক্ষা করিতে প্রস্তুত থাকিও, আবশ্তক হইলে বহু বৎসর 
কিরূপে প্রতীক্ষা করিতে হয় সর্বাগ্রে তাহা শিক্ষা কর। ইহা নিশ্চিত জানিও 
বে,যাহা স্বীর সন্তানের জন্য শুভকর তাহা জগন্ম।তা সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন । 
এমন কি, আমার কাছেও কোন কিছু আশা করিও না. তাহা হইলে আর 
কখনো হতাশ হইবে না» যে অকপট ধর্মার্থীর নিকট ধান ছু্ধর হইত তাহার 
প্রতি তিনি সর্বদা ঠাহার সহ্গদয় ও সহায়ক ছিলেন । তি'ন বলিতেন, “ধৈর্য্য 
ধারণ কর। কদাপি চিত্তকে অধীর করিও না। যখন চিত্ত চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া 
বেড়ায় তখন ইহাকে ধীর ভাবে ধরিয়! আনিয়া আদর্শবদ্ধ কর; দরকার হইলে 
পুনঃ পুনঃ তদ্রপ কর, কিন্তু সর্বদা ধীর ভাবে ।” 

যদিও তিনি সতত শিক্ষা দিতেন, “যে যেখানে আছে সেখানেই সাধনা 
আরম্ভ করুক? তথাপি তিনি কখনো! আদর্শকে নীচে নামাইতেন না, বা আদর্শ 
লাভার্থ আবশ্তকীয় আয়াসকে ছোট করিতেন না। তিনি আরও বলিতেন, 
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“যে মন একাধিক বস্তর প্রতি অন্ুরক্ত সে মন লক্ষ বস্তু লাভে সমর্থ হয় না। 
তোমার চতু্দকে যে সকল বস্ত আছে তাহাদের মধো ঈশ্বরকে দেখিতে 
শিক্ষা কর। তাহা হইলে তোমার মন সর্বদা তীহার কথাই ভাবিবে |” 

শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যান্িক সন্তানরূপে স্বামী ত্রিগুণাতীতের অনুপম উদারতা 
সামান্ঠমাত্র সাম্প্রদায়িকতারও প্রশ্রয় দিত না । তীহাঁর গুরুদেবের মত তিনি 
বিশ্বাস করিতেন যে, আন্ত।রকতা। থাকিলে প্রতোক ধর্মপথেই ঈশ্বরলাভ হয়। 
সত্যান্বেষীর বুদ্ধি-সামর্থ। ব। সামাজিক পদ নিষ্নোচ্চ যাহ।ই হউক ন1 কেন তীহার 
জীবন-পথে কোন প্রকার বাধ! প্রদানের চিন্তা তাহার সকরুণ হৃদয়ে কখনো 
স্থান পাইত না। বিশ্বাসী অন্তরের ধর্মমত ভিন্ন হইলেও তিনি তাহার নিকট 
আশার অরুণ আলোক ধরিতেন এবং বেদান্ত মতে সনাতন তত্ব প্রচার করিতেন । 
ধর্মসাধনার্থ তিনি সকলকে জাতি-ধর্ম-নি বিশেষে প্রেরণা দিতেন ; কিন্তু তাহাদের 
নিকট কোন নি দষ্ট ধর্মমতে আস্থা স্থ।পনের কথাই তুলিতেন না। পৃথিবীর সকল 
ধর্মশান্্র হইতে তিনি বাক্োদ্ধতি করিতেন, কিন্তু কোন ঈশ্বরাবতারের দাবী 
উদ্ধে বানিয়ে স্থাপন করিতেন না। বস্ততঃ খ্রীষ্টান দেশে প্রচাররত থাকায় 
তাহার মুখে জিশু খ্রীষ্টের নাম ও বাণী সর্বাপেক্ষা বেশী শোনা যাইত, কিন্তু তাহা 
তুলনামূলক বা তিরঙ্কারস্থচক ভাবে নহে । ইহার ফলে হিন্দু মন্দির বলিতে 
পাশ্চাত্যে লোকে ধর্মবিষয়ক উদার ও অসাম্প্রদারিক প্রতিষ্ঠান বুঝিত এবং 
ইহার শ্রোতৃমগুলী বিভিন্ন সম্প্রদায়ভূক্ত ও ধর্মাবলম্বী ছিল। 

লেখক ও বক্তারূপে স্বামী ত্রিগুণাতীত সরল ভাবে বিষয়ের অন্তরে প্রবেশ 
করিতেন। সাহিতিক প্রকাশ-ভঙ্গীর কৃত্রিম কল! তিনি উপেক্ষা করিলেও 
তাহার ভাষ! ও ভাব খুব শক্তিশালী ও সম্পূর্ণ বাক্তিগত ছিল। ১৯০৩ খ্রীঃ 
১ল! ফেব্রুয়ারীতে সানফ্রান্দসিস্কো৷ সহরের ইউনিয়ান স্কোয়ার হলে তাহার প্রথম 
সাধারণ ব্তৃত৷ প্রদত্ত হয়। উক্ত বক্তৃতার প্রারস্তে এই স্মরণীয় বাকাগুলি 
ছিল, “স্বাধীন দেশের সম্তানগণ, তোমরা স্বাধীনতার উপাসক, প্রকৃত স্বাধীনতার 
একনিষ্ঠ সাধক । কিন্তু তোমাদের সর্বপ্রথমে জান! দরকার, প্রকৃত স্বাধীনতার 
স্বরূপ কি? সর্বোচ্চ সুমহান্‌ ভাবরাশিতে পরম প্রকৃত স্বাধীনতা বিগ্মান ।৮ 
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১৯০৯ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে “ভয়েস অব ক্রিডাম্ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় 
তিনি লিখিয়াছিলেন, “আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম তন্ত্রী ঝন্কৃত হউক। ইহা 
এমন সরে ঝঙ্কৃত হউক, যাহাতে আমরা সকলে এক বাকো মুক্তির বিশ্বসঙ্গীত 
গাহিতে পারি । এস, আমরা মুক্তির ভাষায় কথা বলি। এস, আমরা মুক্তির 
আলোকে চিন্তা করি । এস, আমরা মুক্তির বলে কাজ করি ।” 

স্বামী ব্রিগুণাতীত শিক্ষা দিতেন যে, আত্মসাক্ষাৎকারই মানব জীবনের 
সর্বোচ্চ লক্ষা, সর্বশ্রেষ্ঠ কামা। তিনি বলিতেন, “আমাদের কায়ার মধ্যে, 
আমাদের স্বীয় প্রকৃতির মধো দিবা সত্বা, পরমাস্সী নিহিত। যদি আমরা 
আত্মবিশ্নেষণ ও বিচার করি, যদি আমরা খুব নিয়মিত ও গভীর ভাবে কিছুক্ষণ 
চিন্তা করি, তাহা হইলে আমর বিশুদ্ধ তত্বের অবভাঁসক কিছু দেখিতে পাঁইৰ 
আমাদের মধো এবং ক্রমে ক্রমে আমরা আমাদের আসল স্বরূপ, আমাদের 
গুপ্ত দেবত্ব গ্রতাক্ষ করিতে প!রিব 1৮ স্বামী ত্রিগুণাতীত সৎচরিত্র গঠনে 
এবং নির্দ্ট আদর্শ ও লক্ষ নির্ধারণে অবিরাম (প্রয়াস করিতে শিষ্যগণকে সর্বদাই 
বলিতেন। এই সম্বন্ধে তাহার বাকাগুলি এখানে উদ্ধত হইল “জীবনের 
উদ্দেশ্য আত্মবিকাশ করা, অধিকতর আত্মবিকাশ করা। প্রথমে আমাদের 
জীবন চেতন! লাভের পুর্বে এক প্রকার ছিল, পরে ক্রমাগত প্রচেষ্টা দ্বারা 
আমর! এখন স্থুবধত ও সচেতন হয়েছি । ভবিষ্যতে গুণাতীত্ত তুরীয় অবস্থায় 
গমনই আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ । অমর জীবন লাভ করিতে হইলে 
আমাদিগকে আধাত্মিক হইতে হইবে. আমাদিগকে ধামক হইতে হইবে, 
আমাদিগকে চিস্তাণীল হইতে হইবে 1৮ 

সানক্রান্সিস্কে৷ গমনের দ্বিতীয় বৎসরে স্বামী ত্রিগুণাতীতের স্বাস্থ্য বাতরোগ 
এবং অন্তান্ক দৈহিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়। আত্মসাক্ষাৎকার লাভার্থ 
পূর্ব জীবনে যে কুচ সাধনা তিনি নির্মম ভাবে করিয়াছিলেন উহার ফলেই 
তাহার স্বাস্থ্য জীর্ণ হইয়া! পড়ে। আমেরিকার প্রভিন্ন জলবাধুর জন্য ও কঠোর 
কর্তব্যানুরাগ হেতু গৃহবদ্ধ থাকার জন্য তাহার স্বাস্থ্য চিরতরে ভগ্ন হয়। যাহার 
নিকট স্থুল দেহ সিদ্ধি লাভের উপায়স্বরূপ আর নহে. এবং কেৎলমাত্র মানব 


২৮ নব্যুগের মহাপুরুষ 


সেবার্থ সংরক্ষিত তাহার পক্ষে দেহরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন 
সম্ভবপর নহে। তাই পি্ধ-পুরুষ ব্রিগুণাতীতের দেহে নান। রোগ সহজে 
প্রবেশাধিকার পাইল এবং ইহাঁর ফলে তিনি শেষ জীবনে সাংঘাতিক ছুরারোগা 
বাধিতে আক্রান্ত হইলেন | 

অনুস্থ অবস্থায় বহুবার মিসেস সি. এফ. পেটারসন তীহার সেবা-শুশ্ষা 
করিয়াছিলেন । তাহার প্রতি শ্রীমতী পেটারসনের সীম শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। 
ছিল। উক্ত শিষ্যার পক্ষে কোন তাগই শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সন্তানের জন্য 
অসম্ভব ছিল না। পরবর্তী কালে তাহার আধাম্মিক উন্নতি ও সেবানিষ্ঠতার 
জন্ত তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতের প্রধানা শিষ্যাবূপে পরিগণিত হন। স্বামী 
তুরীয়ানন্দ তাহার নাম রাখিয়ছিলেন ধীরা এবং পরে বেদান্তে তাহার অচল 
বিশ্বাস ভেতু স্বামী ত্রিগুণাতীত উক্ত শিষাার পূর্ব নামের সহিত "আনন্দ শ্বর 
যোগ করিলেন । তখন শ্রীমতী পেটারসনের পুরা নাম হইল ধীরানন্দ। নামটি 
শিষার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সার্থক হইয়াছিল। ধীরানন্ব স্বামী ব্রিগুণাতীতের 
নিকট যে ধর্মোপদেশনিচয় লাভ করিয়াছিলেন সে*গলি তিনি লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। হাঙ্গেরীর অমর স্বদেশ প্রেমিক কোমুথের বংশধর ছিলেন 
ধীরানন্দ । তিনি মহান্ুভব পূর্বপুরুষের সকল চারিত্রিক মহত্বের অধিকারিণী 
হইয়াছিলেন। বেদান্তোক্ত তত্বের প্রতি অবিচলিত শরদ্ধাহেতু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার 
প্রতি তাহার জন্মগতগ্রীতির উৎকৃষ্ট প্রকাশ দৃষ্ট হয়। স্বভাবতঃ তিনি সরল 
অকপট ছিলেন এবং কোন প্রকার অসত্য তিনি ভ্রমেও প্রশ্রয় দিতেন না। 
ধীরানন্দ স্থযোগ । তত্বাবধায়িকা ছিলেন । তিনি মিতবয়িনী হইলেও মহৎ 
কার্ষের প্রতি দানশীল ছিলেন। তীহার পতি মিঃ সি. এফ, পেটারসন 
এইরূপ মহৎ পত্ীর স্ুষোগযা সহকারিণী ছিলেন এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতের 
সময় সাত বৎসর সানক্রান্সিস্কো৷ বেদান্ত সমিতির প্রেসিডেণ্টরূপে কার্য করেন। 
যদিও ধীরানন্দ সন্তন-বৎসল] জননী এবং গ্রীতিময়ী পত্বী ছিলেন তথাপি 
বেদান্ত সমিতির প্রতি তাহার অনুরাগ ছিল অধিকতর এবং সেই অনুরাগ 
বৎসরের পর বৎসর পরিব।'ধত হয়| শ্রীরামকৃষ্চের করুণা পাশ্চাত) নরনারীর 
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প্রতি বেদান্ত সমিতির মাধমে প্রবাহিত হইতেছে জানিয়! তিনি উক্ত সমিতির 
সেবায় তন, মন ও ধন নিয়োগ করেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতের মহাসমাধির 
দুই বসর পরে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্ধের ২৪শে ডিসেম্বর খ্রীষ্টমাস ইভের দিন প্রাতে 
তিনি দেহতাগ করেন । সহসা তীহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়! বন্ধ হওয়ায় তাহার 
অকাল মৃতু ঘটে । 

যতই বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল ততই স্বামী ত্রিগুণাতীতের 
রোগগুলি সংখায় ও শক্তিতে বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু জীবনুক্ত সন্নাসী এই 
সকল অস্গুখকে তীহার কার্ষে'র বিদ্বম্বূপ হইতে কখনো দেন নাই । দেহ ও 
মনের উপর তাহার অলেকিক আধিপত্য ছিল | ত্ীহাঁর জীবনের শেষ পাচ 
বৎসর তিনি বহুমূত্র ও বাতরোগে দিবারাত্রি কষ্ট পাইর়াছিলেন। শীতকালে 
তিনি ক্ছুইটি মোটা পশমের পোষাক, পশমের মোজ! এবং পশমের পাণ্ট ও 
সোয়েটার পরিতে বাধ্য হইতেন। প্রতাহ সুনিয়মিত পথ্যাহার করা সত্বেও 
তাহার কষ্টভোগ আদৌ হাস পায় নাই। তীহার দৈহিক অস্থস্থৃতা এত জটিল 
হইয়াছিল যে, তিনি বলিতেন, প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বার! জামার দেহ ও মন একত্রে 
রক্ষিত। যখনি আমি ইচ্ছাশক্তি কমাইব তখনি উহা! খণ্ড খণ্ড হইয়া 
স্বতঃই ছিন্ন ভিন্ন হইবে। ভগ্নস্বাস্থা সত্বেও তিনি নিরমিত ভাবে ভোর চারটায় 
উঠিতেন এবং প্রাতঃকতা সমাপনান্তে সমিতির সদন্তাদের জন্য ঢুইটি রবিবাসবীয় 
বক্তৃতা ও ক্লাস লইতেন। এইরূপে তাহার কার্য আশাতীতভাবে প্রসার হইতে 
লাগিল। অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি নিজ মফিসের মেজেতে নিদ্রী যাইতেন | 
ভক্তদের অনুরোধে তিনি কম্বলের পরিবর্তে পাতলা গর্দি এবং প্রচুর বিছান। 
ব্যবহার করিতেন শরীরকে রাখিবার জন্য । 

স্বামী ভ্রিগুণাতীত অসাধারণ সময়ীন্ুবর্তী ছিলেন এবং সমিতির সদস্তগণকে 
তদ্রপ হইতে বলিত্েনে। কোন শিষ্য কার্ধ্যকালে দীর্ঘসুত্রিতা ভাব দেখাইলে 
তিনি অচিরে তাহাকে সময়ান্থুবতিত শিক্ষা দিতেন । প্রতে।ক শনিবার সকাল্‌ 
ঠিক সাড়ে ছয়টায় তিনি কংকর্ডস্থ উপনিবেশে যাত্র। করিতেন । কংকর্ডে যে 
শিষ্যটি থাকিতেন তাহার জন্ত একটি ঝড় সুটকেশে তিনি জিনিষপত্র লইয়! 
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যাইতেন। সেই স্থকেশটী বহনার্থ সহায়করূপে জনৈক যুবক তাহার সঙ্গে 
খেক্া-গৃহ (ভগ 01210115) পর্যন্ত যাইতেন। উক্ত যুবক আসিতে কখনে 
কখনে। কয়েক সেকেও্ দেরী করিতেন স্বামী ত্রিগুণাতীত অপ্রত্যাশিত 
ভাবে ছুই মিনিট পূর্বে যাত্রা করিয়া খেয়াগৃহে গমনার্থ মোটর বাস ধরিবার 
জন্য রাস্তায় যাইতেন। যুবকটি আসিয়া লঙ্জিতভাবে দেখিতেন, তাহার 
বিলম্বহেতু স্বামীজি ভারী সুটকেশটী একাকী বহন করিয়! লইয়া গিয়াছেন । 
এইরূপে স্বমীজী দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অপরকে সময়ান্ুবতিতা শিক্ষা দিতেন । 
সকলকে সময়ানুবর্তী করিবার উদ্দেশে তিনি হিন্দু মন্দিরের মঠে, অফিস ছ্'রে, 
সভাগৃহে এবং অন্তত্র এক একটী ক্লক রাখিয়াছিলেন এবং জনৈক যুবককে ভার 
দিয়াছিলেন উক্ত কব্লকগুলিকে মানমন্দিরের সময় অনুযায়ী সেকেওড পর্যযস্ত ঠিক 
রাখিতে । এইরূপ সময়াবতিত। আরও আশ্চর্যজনক প্রতীত হয় যখন আমর! 
্মবণ করি যে, প্রথমতঃ ইহা তাহার পক্ষে আদে স্বভাবিক নহে এবং 
দবিতীয়তঃ তাহার সন্নাাসী জীবন কাল-চিন্তার অতীত হইতে চাহে । কিন্ত 
পাশ্চাত্যের ব'বসাগত ও সামাজিক জীবনে সময়ের মুল) এবং ধর্মসাধকগণের 
চরিত্রে সময়ানুব'ততার স্থান দেখিয়া তিনি স্বীয় ইচ্ছাকে বিনত করিয়া নিজে 
শিষ্যগণকে ইহার উপকারিতা শিক্ষা দিতেন । এই স্ুকঠোর নিয়মান্ুগতোর 
পশ্চাতে ছিল শিষ্যের দৈহিক, মানসিক ও অধ্যাত্ম কল ণার্থ জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
বাপারে স্থগভীর মঙ্গলচিন্তা। স্বামী ভ্রিগুণাতীত প্রতে কের মনোভাব 
সময়ান্বর্তী হইলেন এবং বুঝিতে পারিয়া তাহার অগ্রগতির পথে সকল বাধাবিষ্ব 
দুর করিবার জন্য সচেষ্ট হইতেন। তাহাদের শিষ্যত্বের প্রতিটি মুহূর্ত স্ঞানে 
বা জ্ঞানে শিক্ষার সময় ছিল। তাহার একটী উপদেশ এইরূপ--“অপরের 
মনোভাব বিবেচনা! কর। স্বার্থপরতা ই চিস্তাহীনতার নিকৃষ্টতম পরিণতি ।* 
উদ্বাহরণের গভীর প্রভাব নিরন্তর তাভার স্থৃতিপটে ছিল। সানকফ্রান্সিস্কোতে 
আগমনের সময় হইতে তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আমেরিকায় মগ্যপানের সহিত 
ধুত্রপানের নিকট সহ্ন্ধ এবং তরুণদের স্থান্থেের উপর ধূমপানের অনিষ্টকর 
প্রভাব। যদিও তাহাকে কোন অভ্যাস বশীভূত করিতে পারিত ন1 এবং 
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তাহার ঈগরবিখাস সদাই ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপতা করিত, এবং যদিও ধু্রপানে 
তাহার স্গায়ুমণ্ডলী কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ ও নিরন্তর বাত-ব্থাঁর সাময়িক উপশম হইত 
তথাপি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ তিনি ধূমপান স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিলেন । আদর্শ ও 
নীতিনিষ্ঠা উভয় দিক দিয়াই তিনি নিরামিষ আহ!রের অভ্যাস সর্বদা পালন 
করিতেন । তিনি বিথাস করিতেন যে, আধাত্মিক জীবনের পক্ষে নিরানিষ 
আহার সর্বাপেক্ষা উপকারী । কিন্তু এই বিষয়েও তাহার আতিশষ্য ছিল না। 
বিশেষ কারণের জন্য তিনি কোন কোন শিষ্য বা! শিষ্যাকে নিদিষ্ট পরিমাণে 
আমিষ আহারের ব,বস্থ। দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, প্রতে,ক আকুতি 
বা প্রক্কতি অন্টী হইতে ভিন্ন। কিন্তু সর্বসাধারণের প্রতি তাহার উদাহরণ 
ও উপদেশ ছিল সর্বপ্রকার আমিষ আহার-বর্জন। এমন কি, ধখন কতকগুলি 
দৈহিক কষ্ট অসহা হইয্বা উঠিল এবং বন্ধুভাবাপন্ন চিকিৎসকগণ এবং শিষ্তুল্য 
সহকারীগণ আমিষ পথ গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন তখনও তিনি তাহাতে 
সম্মত হইলেন না এবং শেষ পর্যস্ত নিরামিষ আহারের আদর্শ ই সংরক্ষণ 
করিলেন। দেহ-গঠনের উপধোগী পুষ্টি যে সকল খাণ্ভে আছে সেইগুলির বিষয় 
তিনি উত্তমরূপে অধায়ন করেন । তাহার ও তংশিম্যগণের আহার তদন্ুযায়ী 
নিবাচিত হইত । 

স্বামী ত্রিগুণাতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারেও মিতবায়ী ছিল্ন.। এই বিষয়েও 
তিনি স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত । সুতরাং সর্ব ক্রয়ব্যাপারে 
গুরুর ন্ায় শিষ্যও অতিশয় সাবধান হইতেন। স্বামী ভ্রিগুণাতীত অনুরক্ত 
শিষ্য ছিলেন এবং সকল কার্যে শ্রীগুককে অনুসরণ করিতেন । শ্্ীগুরুর এই 
বাকা তাহার মুখে প্রারই শোন যাইত, “ক্রীত দ্রব্য সম্বন্ধে তখনই সত্তৃষ্ট 
হইবে যখন তুমি সম্পূর্ণরূপে বুঝিবে যে, ইহ বায়িত অর্থের অনুযায়ী ৷” অবশ্ত, 
এই উক্তি ব্যাপক অর্থে ববহৃত। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ বা তাহার শিষ্যগণ 
কখনে। ভাবিতেন না৷ যে, ভগবদ্ভক্তগণ কুপণ হইবেন । তীহাদের জীবনে 
অমিতবায়িত৷ অবজ্ঞাত এবং অর্থের সম.কৃ সদ্ববহার প্রদাশত। ভারতে 
“উদ্বোধন? পত্রিকার সম্পাদকরূপে এবং আমেরিকায় হিন্দু মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতারূপে 
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স্বামী ত্রিগুণাতীত্ত যে মিতব্যয়িতা দেখাইয়াছেন তাহ! সকলের অনুকরণীয় ও 
অসাধারণ। | 

স্বামী ত্রিগুণাতীতের চক্ষে ধনসম্পদ্‌ পবিত্র বস্ত ছিল। তিনি স্বশিষ্যগণকে 
শিক্ষা দিতেন, “তোমর! ছুর্লভ অমরত্বের উত্তরাধিকারী । তোমর! অর্থের দাস 
হইও না। অর্থ তোমাদের দাস হউক। অর্থ বায়ু বা জলের শ্রোতবৎ 
বহমান। উহা] এক হাত হইতে অন্য হাতে চলিয়! যায়, কোন হাতে চিরস্থায়ী 
হয় না। উহা হাতে আসিলে নিঃস্বার্থ ভাবে উহার স্বাবহার কর. কিন্তু 
কখনে! উহাকে নিজস্ব ভাবিও না। বহুমুখী কর্মচেষ্টা সত্তেও কেহ তাহার 
“মনে একটিও এহিক চিন্তার উদয় দেখে নাই | হিন্দু মন্দির এবং উহার ত্রিতল, 
ছাদ ও গশ্ষুজসমূহ নির্মাণকল্লে যে অর্থ-বায় হয় তাহ সম্পূর্ণ সংগৃহীত না৷ 
হওয়ায় উহাকে বন্ধক দিতে হয়। কিন্তু উক্ত বন্ধক তীহার কার্যা-প্রসারের 
অন্তান্ত সংকল্পকে আদৌ ব্যাহত করিতে পারে নাই 1 যখনই অন্ঠান্ত কার্ষোর 
জন্য অর্থের আবশ্তক হইত তখনি উহা! যেন যাছুবলে কোন স্থান হইতে তাহার 
হাতে আসিয়া যাইত। মাঝে মাঝে তিনি সানফ্রান্সিস্কো নগর ও সহরতলীর 
নব নব অংশে ভূমি ও গৃহাদি কিনিয়া রাখিতেন। উদ্দেন্ট ছিল, যখন এ 
সকলের মূলাবৃদ্ধি হইবে কয়েক বৎসর পরে সেগুলির বিক্রয়লন্ধ অর্থে মন্দিরকে 
বন্ধক-মুক্ত করিবেন । কিন্তু ইহা তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। স্বামী 
ত্রিগুগণাতীত গভীর আদর্শনিষ্ঠ সন্নাসী ছিলেন এবং সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট সহনে 
সর্বদ! প্রস্তত থাকিতেন। যখন ভ্রমণে বাঁ বক্তৃতা দিতে বাহিরে যাইতেন 
তখন প্রায়ই তিনি সস্তা হোটেলে খাইতেন, যাহাতে শিষ/গণ তাহাকে দেখিয়া 
মিতব্যয়িত। শিক্ষা করেন 

শিষ,গণের পোষাক পরিচ্ছদের দিকে তাহার বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। তিনি 
সর্বদা তাহাদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে এবং সাধ্যানুযায়ী ভাল পোষাক 
পরিচ্ছদ পদিতে বলিতেন। তীহার মতে এই সকল জিনিষের উপর আত্ম- 
মর্যাদা এবং অন্তের মতামত কিঞ্চিৎ নির্ভর করে। কিন্তু আশ্রমের ধর্মালো- 
চনাগুলিতে ইহার বিপরীত করিতে হইত। তথায় ছাত্রছাত্রীগণ পোষাক 
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পরিচ্ছদ প্রভৃতির কথা একেবারে তুলিয়া নিরভিমান হইয়া সমুচ্চ আধ্যাত্মিক 
পরিবেশের মধ্যে বাস করিতেন । 

শিষোর জন্য তাহার কঠোর নীতি নির্ধারিত ছিল। শিষেটর পারমাধিক 
কল্যাণ সাধনার্থ তিনি নির্মম হইতে ইতস্তত; করিতেন না। যিনি তাহার 
শিষ্যত্ব স্বীকার করিবেন তাহাকে সকল নীতি মানিয়৷ চলিতে হইবে। পুনঃপুনঃ 
নির্দিষ্ট নীতি ভর্গ করিলে শিষ্যকে হিন্দুমন্দির ত্যাগ করিতে হইত । 
তাহার জন্য প্রত্যাগমনের পথ সদ উন্ুক্ত থাকিত, যদি তিনি পুনরায় নিয়ম- 
পালনার্থ আন্তরিক দৃঢ়তার প্রতিশ্রুতি দিতেন ।. স্বামী ত্রিগুণাতীতের 
ক্ষমাশীলত! দেবতুলা ছিল। বাইবেল-বাণী “সাতাত্বর গুণিত সাত বার ক্ষমা 
কর”৯ তিনি সত্য সত্যই পালন করিতেন । বাহার তাহাকে ভুল বুঝিতেন 
তাহাদের সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, “কোন দিন আমাকে তারা ঠিক বুঝবে |» 
যেমন দিব্য জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং দিব্য প্রেমে উদ্ভাসিত তাহ! কাহারো প্রতি 
শত্র-ভাব পোষণ করিতে পারে না। লোকে যতই অন্তায় বা সমালোচনা 
করুক না কেন তাহার প্রতিও শ্তদ্ধ মনে ক্রুদ্ধ ভাব আসে না। শুদ্ধচিত্ত 
ত্রিগুণাতীতের সঙ্গ করিলে ইহাই মনে হইত । যে শিষ্য দোষবুক্ত তাহার 
সর্বোচ্চ কলাণার্থ তিনি কঠোর নীতি অবলম্বন করিলেও অন্তরে তাহার পিতৃতুল্য 
পরম শুভাকাজ্ফী ছিলেন । 

যিনি শ্রীরামরুষ্ণের পাদমূলে বসিয়! ধর্মশিক্ষা লাভপূর্বক শিষ্যত্বের সলক 
সোপান উত্তীর্ণ হইয়াছেন তীহার মধ্যে যে দৈবী সম্পদ আবিভূত হইবে 
ইহাতে আর আশ্চর্য কি? শ্রীরামকৃষ্ণের দেবছুলভ উদ্দাহরণ তাহার প্রত্যেক 
শিষ্যে প্রাণবন্ত হইয়াছিল। গুরুর স্তায় শিষ্যগণও অলৌকিক স্বার্থত্যাগ ও 
মানবপ্রেম প্রভৃতি মহিমায় ভূষিত ছিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত যে সকল 
দিব্গুণে মণ্ডিত ছিলেন.সেগুলির দ্বার! মার্কন সমাজে সর্বশ্রেণী আকৃষ্ট হইত । 
পাশ্চাত্য নরনারীগণ যে গুণটবলীর কথা বাইবেলে এবং অন্ঠান্ত খ্রীষ্টান শাস্ত্রে 
পড়িয়াছিলেন সেইগুলি স্বামী ত্রিগুণাতীতের মধ্যে বিমূর্ত দেখিয়! তাহারা 


১ ইহুদি নীতি বাক্য । ইহার সমজাতীয় বাংল! প্রবাদ 'শত অপরাধ ক্ষমা কর'। 
রী ও 
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চমত্রুত হইলেন । ধর্ম সম্বন্ধে ধাহঃদের বিকৃত ধারণা ছিল তীহারাও জীবস্ত 
নিঃস্বার্থতার চুম্বক কর্তৃক আকৃষ্ট হইলেন। ভারতীয় সন্নাসীর জীবনে ভাগবত 
প্রেরণা ও প্রজ্ঞার পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা 
রৃহিল না। ধর্মসাধকের হৃদয়ে যখন নিঃস্বার্থতা দৃমূল হয় তখনই তাহার 
চিত্ত সুনির্ল ও জ্ঞানালোকে সমুজ্জল হয়। হৃদয়ে দিব্য প্রেম উদিত হইলে 
সাধক ক্ষুদ্র আমির তুচ্ছতা বুঝিতে পারেন । সিদ্ধ পুরুষের জীবনে যে মুক্তির 
আনন্দ প্রবাহিত হয় তাহ! দ্বারা তিনি নম্রতা, প্রীতি, সতানিষ্ঠ। প্রভৃতি 
সদ্‌গুণের অধিকারী হন। জ্ঞানলাভ হইলে এই সকল গুণ স্বতঃই জ্ঞানীর মনে 
সমুদিত হয়। 

দিনান্তে ঘনারমান অন্ধকার যেমন সান্ধ্য তারকার সৌন্দর্য্য প্রকটিত করে 
তেমনি নঅ্রতাদি সদ্গুণে জ্ঞানীর চরিত্র স্বভাবতঃই অলঙ্কৃত হয়। যীশুশ্রীষ্ট 
বলিয়াছেন, “নম্র বক্তিই ধন্য; কারণ স্বর্গরাজ্য তৎকর্তৃক অধিকৃত হয় ।” 
স্বামী ত্রিগুণাতীতের জীবনে নম্রতা্দি গুণের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। 
তৎকালীন বিশিষ্ট নরনারীর দ্বারা সম্মানিত হইলেও তিনি নিজকে সর্বদা 
ঠাকুরের অযোগা সেবকরূপে ভাবিতেন এবং অজ্ঞ, অক্ষম শিশুর হ্যায় সর্বদা 
ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতেন। তিনি বলিতেন, “আমার কর্ম-সাফলোর 
সকল প্রশংসা ঠাকুরেরই প্রাপ্য। কারণ, তিনিই পপ্রক্কত কর্তা, এবং আমি 
যন্ত্রমাত্র । তিনি যেমন করান তেমনি আমি করি 1৮ 

স্বামী ত্রিগুণাতীত কালিফোণিয়া বিশ্ববিগ্ভালয় প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান 
করৃক বক্তৃতাদানার্থ প্রায়ই আহত হইতেন। সানফ্রান্সিস্কোর অদুরবর্তী বিভিন্ন 
সহর হইতে বন্ৃতাদি দানের জন্ত তাহার নিকট আহ্বান আসিত। প্রথমে 
এই সকল আহ্বান তিনি সাদরে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু পরবর্তী কালে হিন্দু 
মন্দিরে কাঁজের চাপ বাড়িয়া যাওয়ায় তিনি সকল আমন্ত্রণ লইতে পারিতেন 
না। সানক্রান্সিস্কো এবং নিকটবর্তী অন্ান্ত সহরেৰ সর্বশ্রেণীর অসংখ্য লোকের 
সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন। প্রত্যেক বক্তির ভাবভূমিতে নামিয়া তিনি 
সকলের সহিত মিশিতেন এবং সকলকে তদৃর্ধে তুলিবার জন্য সপ্রেম চেষ্টা 
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করিতেন। সেইজন্য সকলেই তাহাকে শুভাকাজ্ষী ও পরমাত্মীয় ভাবিতেন এবং 
তাহার পরামর্শ লইয়া চলিতেন। সানফ্রান্সিস্কো এবং পার্খবর্তী সহরসমূহের 
অনেক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তাহার বক্ৃতাদি শুনিতে হিন্দু মন্দিরে আসিতেন। 
তাহার! সকলেই স্বামিজীকে বন্ধুরূপে পাইয়! ধন জ্ঞান করিতেন এবং আমরণ 
তাহার পুণ্য পরিচয় ভুলেন নাই। হিন্দু মন্দিরের করমুক্তি এবং উহার চতুষ্পার্শে 
বুক্ষরোপণের অনুমতি লাভার্থ তাহাকে সহরের নেতৃবর্গের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে হইত । এই স্থত্রে তিনি সহরের জুনিয়ার মেয়র জেম্স, জি. রল্ফ 
প্রভৃতি সরকারী কর্মচারীদের সহিত পরিচিত হন। স্বামী ত্রিগুণাতীতের 
মহাসমাধির পরে বহু বৎসর তাহার] তাহাকে সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করিতেন । 

শান্তি আশ্রমকে স্বাবলম্বী করার চিন্তা স্বামী ত্রিগুণাতীতের মনে বলবতী 
ছিল। তাহার আর একটি মহত্তর সঙ্কল্প ছিল যে, কোন উর্বর ও স্বাস্থ্যকর স্থানে 
একটি উপনিবেশ স্থাপিত হইবে বথায় বেদান্ত সমিতির সদন্তগণ স্ব স্ব ভূমিতে 
গৃহাদি নির্মাণপূর্বক স্বাবলম্বী হইয়া শান্তিতে ও আরামে বাস করিবেন । উক্ত 
উপনিবেশের একাংশ সমিতির অধীন থাকিষে এবং তাহা হইতে যে আয় হইবে 
তত্্বারা হিন্দু মন্দিরের বায়-নির্বাহ এবং কার্য-প্রসার হইবে । উপনিবেশে জমি 
চাষ এবং তৎসম্প্কত শিল্পকার্যাদিতে সমিতির কর্মীগণ নিধুক্ত থাঁকিবেন। 
কোন স্থানে একখণ্ড বুহৎ ভূমি ওয়ালনাট গাছে পরিপুরণ্ণ ছিল। স্বামী 
ত্রিগুণাতীতের উপনিবেশ-স্থাপনের সন্বল্প শুনিয়া উক্ত ভূমির অধিকারিগণ 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং কিঞ্চিং অল্প মুল্যে জমি বিক্রয় 
করিতে সন্মত হন। তাহারা তাহাকে তাহাদের ভূমি দেখাইতে লইয়া যান। 
উক্ত ভূমি ক্ষুদ্র কংকর্ড সহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত এবং সানফ্রান্সিস্কো হইতে এক 
বা দেড় ঘণ্টার পথ। স্বামী ত্রিগুণাতীত 'দেখিলেন, সেই ভূমিখণ্ড ডায়াব্‌লো 
পর্বতের পাদদেশে উর্বর মোরাগা উপত/কায় বিদ্ধমান। ডায়াবুলো সেই 
অঞ্চলের অন্যতম সর্বোচ্চ পর্বত। স্থানীয় জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং কৃপগুলি 
হইতে প্রচুর পানীয় জল পাওয়া যায়। তথাকার ভূমি, জলবায়ু এবং মনোরম 
পারিপার্থিক দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সমিতির সভ্য-সভ্যাগণকে 
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দলে দলে লইয়া যাইয়া! সেই স্থান দেখাইলেন তাহাদের অভিমত জানিবার 
জন্ত। যে সকল সভ্য ও সভ]া ভূমি দেখিলেন তাহার! এক বাক্যে উহার অজজ্ত 
প্রশংসা করিলেন। তাহাদের অনুকূল' অভিমত পাইয়! স্বামী ত্রিগুণাতীত 
ভূমি-ক্রয়ের আবশ্তকীয় বাবস্থা করিলেন । যথাসময়ে ছুই শত একর ভূমি ক্রীত 
হইল, তন্মধ্যে ২৫ একর সমিতি প্রতিপালনার্থ নির্দিষ্ট রহিল। সমিতির 
যে যে সমস্ত উপনিবেশে বসবাস করিতে সম্মত হইলেন তাহাদের মধ্যে 
অবশিষ্ট ভূমি বিতরিত হইল । বীহার! তথায় কাজ করিবেন তাহাদের বাসের 
জন্য সমিতির নির্দিষ্ট অংশে একটী গৃহ নিমিত হইল। প্রতি সপ্তাহে স্বামী 
ব্রিগুণাতীত তথায় যাইয়া! উক্ত গৃহে বাস করিতেন । উপনিবেশের কার্ধযালয়রূপেও 
তাহা বাবহৃত হইল। শনিবার সন্ধ্যায় ওপনিবেশিকগণের জন্ত স্বামীজি তথার 
ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন। সমিতির ভূমিতে গৃহপালিত পশুদের জন্য বিভিন্ন গৃহ 
এবং একটী গভীর জলকৃপও ছিল। 

সমিতির সদন্তগণ একে একে স্থ স্ব ভূমিতে গৃহনির্মীণ, কৃপখনন, ফলফুলের 
বাগান স্থাপন ও শশ্তরোপণাদি করিলেন । অদীর্ঘ কালের মধ্যে উপনিবেশ 
অনেক দূর অগ্রসর হুইল। সমিতির ভূমিতে অশ্বশালায় অশ্বগুলি থাকিত 
এবং ওপনিবেশিকগণ কর্তৃক স্ব স্ব কার্ষে ব্যবহ্ৃত হইত। স্বামী ত্রিগুণাতীতের 
আশা! ছিল যে, সমিতির সভ;/গণ বৃদ্ধ বয়সে কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণপুর্বক 
তথায় শান্তিতে ও ঈশ্বরচিন্তায় থাকিবেন। তাহার আরও সঙ্কল্প ছিল যে, 
এই উপনিবেশ বেদান্ত প্রচারের একটি যোগ্য কেন্ত্র হইবে এবং তথায় একটি 
মন্দির ও গ্রন্থাগার থাকিবে । গ্রন্থাগারে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে সকল প্রধান গ্রন্ 
রক্ষিত হইবে। অনাথ বালকবালিকাদের জন্ত একটি আশ্রম এবং অসহায়, 
অক্ষম বৃদ্ধ-বুদ্ধা ভক্তগণের জন্ত আর একটি আশ্রম এবং রোগীদ্দিগের জন্ত একটি 
হাসপাতালের সঙ্কল্পও তাহার ছিল। সেই হাসপাতালে রোগীদের জন্ত একটি 
চিকিৎসালয় ও ওষধশালা থাঁকিবে, যাহাতে রোঁগীগণ মনোরম পরিবেশ, সুন্দর 
প্রাকৃতিক দৃশ্ত ও স্বাস্থখকর জলবায়ুতে থাকিয়া আরোগ্যের সুযোগ পাইবেন। 
স্বামী ব্রিগুণাতীতের জীবনে ছিল যেমন চিন্তা তেমন কাজ। এমন কি, বৃহৎ 
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কর্মের জন্তও আবশ্যকীয় অর্থের অভাব তাহার কখনো হইত। নিয়োক্ত 
প্রবাদের ভাবটি তাহার জীবনে আক্ষরিক ভাবে সত্য হইয়াছিল ।-_- 

“যিনি দুঃসময়ে এক কড়ি সঞ্চয় করেন এবং সুসময়ে রাজার মত মুক্তহস্তে 
বহু অর্থ বায় করিতে পারেন ভাগ্যলক্মীর রুপা তাঁহার উপর বধিত হয়|” 
সামান্ত ব্যাপারে মিতব্যয়ী, ইহলেও তিনি কার্য/কালে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন । 
সঙ্কল্প সুদৃঢ় হইলেই সঙ্কট মুহুর্তে অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রয়োজনীয় অর্থ তাহার 
হান্তে উপস্থিত হইত । একাধিক বার ইহা দেখা গিয়াছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দের 
নিবাসার্থ যখন হিন্দু মন্দিরের ত্রিতল নির্মাণের জন্য অর্থসংগ্রহের কথা তিনি 
একদিন গভীর ভাবে ভাবিতেছিলেন তখন মন্দির-্বারে হঠাৎ ঘণ্টা বাজিয়া 
উঠিল। জনৈক বক্রদেহ, জরাগ্রস্ত পুরাতন সদস্ত অন্য একজনের সাহাধ্যে 
মন্দিরে আসিলেন ৷ বয়োবৃদ্ধ এবং অসমর্থ হইলেও স্বামী ত্রিগুণাতীত এবং 
হিন্দুমন্দিরের প্রতি তাহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তিনি একটি হাতের 
বাক্সে আট হাজার ডলার স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া স্বামিজীর হস্তে দিলেন সঙ্কলিত ত্রিতল 
নির্যাণার্থ। 

“আর একবার তাহার হাতে আদৌ অর্থ ছিল না, অথচ পরদিন এক হাজার 
ডলারের একটি বিল দিতেই হইবে। অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবনে তিনি গভীর 
চিন্তিত হইলেন । ঠিক সেইদিন সন্ধ্যায় জনৈক সাস্ত আবশ্তকীম্ম অর্থ দানার্থ 
উপস্থিত হইলেন। পরদিন বিলের টাকা দিতে পারিয়া স্বামিজীর আনন্দের 
সীমা রহিল না। কংকর্ড উপনিবেশেও এইরূপ ঘটিত, খনি অর্থাভাব হইত 
তখনি অর্থ আপিত। কপ খনন, উদ্যান” স্থাপন '৪ শস্তাদি রোপণ যথা 
সময়ে হইয়া গেল, ক্রমশঃ স্বৃহৎ ভূমিখণ্ড বধিষ্ত উপনিবেশের আকার ধারণ 
করিল। পরার্থে তিনি মহৎ কার্য করিতেছিলেন বলিয়া লক্ষমীদেবী স্থপ্রসন্না 
হইয়! তাঁহার সকল অভাব মোৌচন করিতেন। জগন্মাতার যন্ত্স্বরূপ হইয়! 
নিঃস্বার্থভবে কার্য করিলে অর্থাভাব ঘটে না। ইহা! স্বামী ত্রিগুণাতীতের 
জীবনে পুনঃ পুনঃ প্রমাণিত । মন্দিরের কর্তব্য সমাপনাস্তে স্বামী ব্রিগুণাতীত 
প্রতি সপ্তাহে একবার উপনিবেশে ষাইতেন কাজকর্ম তত্বাবধান করিবার জন্য ৷ 
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তখন তিনি নৃতন নৃতন সমস্তার সমাধান করিতেন এবং ওপনিবেশিকগণের 
কুশল সংবাদ লইতেন। 

উপনিবেশের ক্রমাগত উন্নতি হইতে লাগিল। ১৯১৫ খ্রীস্টাবে জানুয়ারী 
মাসে স্বামী ত্রিগুণাতীতের আকম্মিক দেহত্যাগ না হইলে উপনিবেশ সম্বন্ধে 
সকল সঙ্কল্পই পরিপূর্ণ হইত। তাহার উপস্থিতি এবং অনুপ্রেরণার অভাবে 
ওপনিবেশিকগণের আগ্রহ ক্রমশঃ হ্রাস পাইল এবং তাহার! পরবর্তী ছুই বৎসরে 
একে একে স্থানত্যাগ করিলেন । অনেকে স্ব স্ব ভূমি ও গৃহ বিক্রয় করিয়া 
দিলেন। তখন সমিতির পরিচালকগণ দেখিলেন যে, স্বামী ব্রিগুণাতীতের' স্থান 
গ্রহণের সময় বা সামর্থ অন্য কাহ।রেো নাই। তাই তীহারা উপনিবেশে 
সমিতির যে. ভূসম্পদ ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া দিলেন। এইরূপে কংকর্ড 
উপনিবেশ উঠিয়া গেল। কিন্তু উহার উদ্দেশ্ত বার্থ হয় নাই। কারণ ধাহারা 
তথায় নিবাস ও কাজকর্ম করিয়া! ছিলেন তাহারা সেই সমরকে তাহ।দের জীবনের 
পুণ্যতম অংশ বলিয়া বিবেচন। করেন । 

১৯১৭খ্রীঃ সানফ্রান্সিস্কোতে পানাম! পাসিফিক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হর। 
ইহাকে পৃথিবীর একটি অদ্ভুত বৃহত্তম প্রদর্শনী বল! যাইতে পারে। ঘটুনা 
ক্রমে প্রদর্শনী কমিটি কয়েকটি সহজলভ্য স্থান বিবেচনান্তে সানগ্রান্সিস্কো 
উপসাগরের তীবুবর্তী মেরিনা নামক বিস্তৃত উন্মুক্ত স্থানটি পরিশেষে পছন্দ 
করিলেন । উহ! হিন্দু মন্দির হইতে মাত্র তিনটি বাড়ীর পরে স্বর্ণ তোরণের 
মধ্যবর্তী ছিল। হিন্দু মন্দিরের ছাদ হইতে উক্ত স্থানের গৃহনির্মাণাদি সকল 
কাধ্যই দেখা যাইত। পূর্ব বৎসর স্বামী ব্রিগুণাতীত নান! দেশীয় জাতীয় পতাকা 
ক্রয় করিলেন। প্রদর্শনীতে যে সরুল জাতীর দ্দিবস উদ্ঘাঁপিত হইবে সেই 
সকল দিনে বিভিন্ন পতাকা হিন্দু মন্দিরে উত্তোলন করিবার জন্ত এইগুলি ক্রাত 
হইল। হিন্দু মন্দিরকে এমন ভাবে অপূর্ব আলোক-সজ্জায় সজ্জিত করা হইল 
যে, উহাকে. রাত্রিতে পরীর দেশতুলা অতি সুন্দর দেখাইল। ইহাতে প্রদর্শনীতে 
সমবেত সহস্র সহত্র নরনারীর দৃষ্টি হিন্দু মন্দিরে আকৃষ্ট হইল। 

হিন্দু মন্দিরের চতুর্দিকে বাগান করিবার জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীত নগর 
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সরকারের অনুমতি লইয়াছিলেন। পাশ্ববর্তী পথ প্রস্থে দশ ফুট এবং মন্দিরের 
দেওয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সহবের কর্তৃপক্ষগণ স্বামী ত্রিগুণাতীতকে 
গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন বলিয়! তাহারা সকলে সানন্দে উক্ত অনুমতি 
দিয়াছিলেন। হিন্দু মন্দিরের ছুই দিকে সহরের ঢুইটা রাস্তা ছিল- সম্মুখ ভাগে 
ওয়েবৃষটার স্ট্রীট এবং সভাগৃহের পার্থে ফিলবা্ট স্ট্রীট । স্বামিঙ্গী মন্দিরের এ ছুই 
দিকে কংক্রীট প্রাচীর নির্মাণ করেন। প্রাচীর তিন ফুট উচ্চ এবং মন্দিরের 
দেওয়াল হুইন্তে তিন ফুট দুরে ছিল। মধ্যবর্তী স্থান মৃত্তিকা-পূর্ণ করিয়া 
জনৈক বন্ধু মালীর সাহাযো উহা! বাগানে পরিণত হয়! বাগানে বিভিন্ন 
ফলফুলের গাছ রোপিত হয়। বাগানের জন্য হিন্দু মন্দির অপুর্ব শোভ 
ধারণ করিল। কিন্তু পার্খববর্তা রাস্তার প্রস্থ কিঞ্চিৎ কমিল। প্রাীরের উপরে 
কারুকার্.ুক্ত লৌহময় বেড়া ছিল পথচারীর উপদ্রব হইতে বাগানকে রক্ষা 
করিবার জন্ত। বাগানের মধ্য কয়েকটী শোভা বর্ধক প্রস্তরমূণ্ত স্থাপিত ছিল। 
স্থানীয় পল্লীর মধো এই উগ্ভান-বেষ্টিত মন্দির সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত । 

উদ্যান, পতাকা এবং অন্ঠান্ত সৌন্দর্যাবর্ধক বস্তর দ্বারা ঢুইটি উদ্দেশ্ত সিদ্ধ 
হইত । প্রথম উকেশ্ঠ বিরাট প্রদর্শনীকে সন্মানিত এবং সহরবাসী ও ব্যবসায়ী- 
দিগকে সন্তুষ্ট কর! । দ্বিতীয় উদ্দেশ্ঠ প্রদর্শনীতে যে সহস্ সহস্র দর্শক আসিবেন 
তাহাদের একাংশকে মন্দিরে আকুষ্ট করা । রিহুদী ধর্মগুরু মুসা যেমন মর্ত্যে 
প্রতিশ্রুত স্বর্শরাজা স্থাপন করিতে পারেন নাই তেমনি স্বামী ত্রিগুণাতীত স্বীয় 
কার্ষের সাফল্য দেখিয়া যাইতে পারেন নাই । কারণ, প্রদর্শনী আরস্ত হইবার 
পূর্বেই তিনি দেহরক্ষা করেন । 

প্রদর্শনীর পূর্ববংমর ১৯১৪ খ্রীঃ স্বামিজীর দৈহিক অসুস্থতা! বহুগুণে বাড়িয়া, 
গেল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অসহ্‌ অসুস্থতা সত্বেও তাহার দেহমন 
কর্মক্ষম রহিল। জনৈক শিষ্য কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি এই বিষয়ে 
বলিয়াছিলেন, “অস্হা যন্ত্রণার মুহূর্তে বহুবার আমি ভাবি-_আমার দেহ যাঁক্‌, 
আমার জীবন জেষ হোক । কিন্ত আমি তা করতে পারি না। কীরণ, মনে 
এই চিন্তা আসে যে, ঠাকুরের কাজ চলা উচিত। তখন প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা 
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দেহকে কার্যাক্ষম রাখি। এই দেহ একটা শুর খোলসের মত হয়ে গেছে 
এবং যে কোন মুহূর্তে খণ্ড খণ্ড হতে পারে । গত তিন বৎসর যাবৎ মনের 
জোরেই আমি দেহকে চালিত করছি।” তাহার ইন্ছাশক্তি কত সুদৃঢ় ও সবল 
ছিল তাহা! তীহার অল্পসংখ্যক অন্তরঙ্গ শিষ্যই জানিতেন। তীহার বহুমুখী 
কার্যাবলী অক্কীণ গতিতে চলিতে লাগিল।. ইহার ফলে তাহার দেহ যে ক্রমেই 
জীর্ণ ও ভগ্ন হইল তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইল। ১৯১৪ খ্রীঃ বসস্তকালে 
তিনি কোন শিষ্কে তাহার বক্তৃতার ভাব ও ভাষা প্রভৃতি সমালোচনা করিতে 
বলিলেন। ছাত্রটি স্বামিজীর বক্তৃতায় বর্ধমান শব্কম্পন লক্ষ্য করিলেন। উক্ত 
কম্পন সম্বন্ধে শিষ্যের প্রথমে মনে হইল, ইহা তাহার ভাবাতিশয;প্রস্থত এবং 
বক্তৃতার প্রধান চিন্তাগুলিকে মর্মস্পর্শী করিবার জন্য স্বেচ্ছাক্ৃত। উক্ত দিনের 
বক্তৃতায় ইহাই সমালোচিত হইল। স্বামিজী ইহা! শুনিয়া বলিলেন যে, তিনি 
সেই কম্পন বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু পরবর্তী বক্ৃতাগুলিতে তিনি 
বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য; হইলেন। কম্পন পূর্ব বস্তৃতার মাঝে 
মাঝে কখনো অল্প, কখনে। অধিক দেখা গেল। তখন শিষ্যটির মনে হইল, 
স্বামিজীর স্নায়বিক ছূর্বলতার ফলে উক্ত কম্পন উৎপন্ন হয়। 

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্ে ডিসেম্বর মাসে স্বামিজীর মনোযোগ এই বিষয়ের প্রাতি 
আকৃষ্ট হইল। তখন তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, “ইহা বন্ধ করার 
জন্ত আমি সাধমত চেষ্টা করেছি, যাতে ইহা শ্রোতৃমগলীর লক্ষনীয় না 
হয়। কিন্তু যখনি আমি বক্ৃতামঞ্চে উপস্থিত হই তখনি জগন্মাতা সমক্ষে 
আবিভূতা হন এবং আমাকে দিব্য প্রেমের ভাবে পরিপূর্ণ করেন। সেই 
ভাবাঁতিশব্য আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। যখন খুব চেষ্টা করে 
আমি কণ্ঠস্বর সংঘত রাখি তখনও কম্পন থাঁকিয়! যায় । ভাবাবেগ ক্রমশঃই 
বাড়িয়া চলিতেছে এবং উহা সম্পূর্ণরূপে সংযত করা আমার পক্ষে অপস্ভব 
হইয়াছে” এই ঘটনা ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে ঘটে। তখন সকুলে 
আগামী বড়দিনের উৎসবের জন্য উদ্পগ্রীব ছিলেন । সেই বংসক্ক বড়দিন পড়িল 
শুক্রবারে । তংপূর্বে সাত দিন ধরিয়া উৎসবের জগ্ঠ হিন্দু মন্দিরে অভূতপূর্ব 
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আয়োজন চলিল। মন্দির ও সভাগৃহ বিশেষভাবে সজ্জিত হইল। অন্ঠান 
চিত্রের সহিত ষীশুপ্ীষ্টের চিত্র সর্বাপেক্ষা আলোকিত ও স্থশোভিত হইল । 

বড়দিনের উৎসব সকাল ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত ১৫ ঘণ্টা ব্যাপী 
চলিবে। পূর্বদিন তিনি বক্ৃতাদি এবং সুদীর্ঘ কার্ধ/স্থচীর জন্ত প্রস্তুত হইতে 
লাগিলেন। রাত্রি ছুইটা পধ্যস্ত তিনি উৎসবের ক্ষুদ্রতম বিষয়টা পর্যযস্ত 
তত্বাবধান করিলেন । তখন হইতে মাত্র ছুই ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া আবার ভোর 
ওটায় তিনি উঠিয়া পড়িলেন, সেদিন রাত্রে তাহার আদৌ ঘুম হইল না। এইরূপে 
স্বামী ত্রিগুণাতীত আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের জন্য দিনে দিনে আত্মাহুতি 
দিয়াছেন। পুর্ব দিন সকালে কোন শিষ্যকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, “আমি 
চাই, তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, যদি অদূর ভবিষ্তাতে কিছু মন্দ ঘটে তুমি এমন 
ব্যবস্থা করিবে, যাহাতে আমার মৃত্যুর পর আমার মস্তি পৃথক করিয়া কোন 
বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে প্রেরিত এবং খিষ্লেষণার্থ গালকোহলে সংরক্ষিত হয় ।৮ 
উৎসব দিবসে তিনবার তিনি সেই শিষ্কে উপরোক্ত অন্থুরোধ করিলেন টি 
জগদম্বা কর্তৃক আসন্ন মৃত্যুর পূর্বাভাস পাইয়াই কি তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন ? 
তাহার অটল বিশ্বাস ছিল যে, যোগীর মস্তিক ভোগীর মস্তিফ অপেক্ষা আকারে 
বৃহৎ ও পৃথকৃ, ইহা! অনুবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে পরীক্ষা করিলে বোঝা যাইবে এবং 
ইহা প্রমাণিত হইলে বৈজ্ঞানিক জগৎ যোগের এই বিশেয়ত্ব স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইবে । এইবূপে তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন যে, এমন কি মৃত্যুর পরেও 
তাহার দেহ যোগের সেবায় নিয়োজিত হইবে । | 

বড়দিন সকাল ৫॥* টায় মন্দিরের সভা-গৃহ উনুক্ত হইল এবং ভক্তগণ 
আসিতে লাগিলেন । ছয়টায় অগ্্যান সঙ্গীত এবং স্বামীজি কর্তৃক শান্তিপাঠ 
হইল। সুন্দর সাজসজ্জা, ধূপগন্ধ, ভক্তিভাবোদ্দীপক কণ্ঠসঙ্গীত, বিবিধ যন্ত্রসঙ্গীত, 
বিবিধ ধর্মগ্রস্থের পাঠ ও আবৃত্তি এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতের দিব্য উপস্থিতি ও 
স্বর্গীয়, প্রেম-পবিত্রতা বিকিরণ এমন এক ভাগবত পরিবেশ স্থষ্টি করিল যে, 
প্রত্যেক "শ্রোতার হৃদয় উর্ধে উন্নীত ও ধর্মভাবে পরিপূর্ণ হইল। উত্তপ্ত 
সৌরকরের স্পর্শে যেমন তুষার বিগলিত হয় তেমনি সেই স্বর্গীয় পরিবেশে 
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শ্রোতৃবুন্দের মনোগত . জড়ত্ব দ্রবীভূত হইল। অন্ান্ত উৎসবের স্ায় এই 
উৎসবেও তিনি সমগ্র দিনের মধ্যে মুহূর্তের জন্যও বেদী হইতে নামিলেন না । 
কিরূপে যে তিনি দৈহিক অসুস্থতা ভুলিয়া রোগ-জীর্ণ দেহকে ক্রমাগত পনের 
ঘণ্টা কার্যরত রাখিলেন তাহা তিনিই জানেন ! তিনি সেদিন পূর্বাহ্নে এগারটায়, 
অপরাহ্ব তিনটায় এবং রাত্রি আটটায় তিনটী বক্তৃতা দিলেন এবং সকাল ৬টা 
হইতে ৯টা পর্যান্ত স্তবপাঠ, সঙ্গীত ও ধর্মগ্রন্থ ব্যাখ্যা করিলেন | উৎসবাস্তে 
আশীর্বাণী ও শান্তিপাঠ তৎ্কর্তৃক সম্পন্ন হইল। যেদিন এক অবতারের 
সাক্ষাৎ শিষ্য দ্বার অন্য অবতারের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হইল সেদিন 
বাহারা উপস্থিত থাকিবার সৌভাগালাভ করিয়াছিলেন তীহাদের কি অলৌকিক 
অভিজ্ঞতাই না হইয়াছিল! উৎসব সমাপ্ত হইল ; কিন্তু উনার অসীম প্রভাব 
অনেকের হৃদয়ে ও জীবনে চিরস্থায়ী রহিল। 

বড়দিনের উৎসবের মাত্র তিন দিন পরে রবিবারে যে দুর্ঘটনা ঘটিবে তাভা 
পক জানিত? রবিবারের প্রভাত নুন্দর ও সুখকর ছিল। সকলে প্রাতঃকালীন, 
মাধ্যান্নিক ও সান্ধ্য বন্তৃতারদির জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু সেদিন 
কোন কার্যাই সুশৃঙ্খল ভাবে হইল না। যেদিন একটা স্বর্গীয় জীবন-প্রদীপ 
নির্বাপিত হইবে সে দিন হিন্দু মন্দিরের প্রতে,কে অন্তরে অজ্ঞাত অবাক্ত আতঙ্ক 
অনুভব করিলেন । ধাহার জীবন পরার্থে উৎসর্গাকৃত এবং এশী প্রেরণায় 
গলিত তাহার জীবনে কোন কিছুই আকম্মিক নহে। সেই জীবনের প্রতি 
চিন্তা ও প্রতি কার্য দৈব ইঙ্জিতে নিয়ন্ত্রিত হয় । 

রবিবারের বৈকালিক বক্তৃতায় ধাহারা উপস্থিত ছিলেন তাহারা কেহই 
বিন্দুমাত্র ভাবিতে পারেন নাই যে, তাহাদের প্রেমিক উপদেষ্টার মহা প্রয়াণ 
সমাসন্ন। যখন অন্তকাল সমাগত হইল তখন জিশু গ্রীষ্ট জানিতেন যে, ধাহাঁদের 
তিনি বুকে রাখির! মানুষ করিয়াছেন তাহারা তাহার বিরুদ্ধেও বিশ্বাসঘাতকতা 
করিবে! যে শিষ্য হিন্দু মন্দিরে বাস করিয়াছিলেন এবং ধাহাকে, স্বামী 
ত্রিগুণাতীত তাহার মানসিক অশাস্তি ও দুঃসহ সন্দেহের সময় কত সাস্বনা, 
সহানুভূতি ও উপদেশ দিয়াছেন সেই শিষ্যই গুরুর প্রাণনাশের কারণ হইলেন । 
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উক্ত শিষ্য ঘন ঘন বিষাদে অভিভূত হইতেন এবং মন্তিফ-বিকৃতির পরিচয় 
দিতেন । এক চরম বি্ষিপ্ মুহূর্তে তিনি মন্দির ত্যাগ করেন এবং দীর্ঘকাল 
অনুপস্থিত থাকেন। অবসন্ন অবস্থায় তীহার মনে বিকারসমূহ বধিত হয় এবং 
আত্মহত্যার সংকল্প জাগে । এই কুসংকল্পের বশবর্তী হইয়া তিনি একটি বোমা 
লুকাইয়! ম্মরণীয় উৎসবের "অপরাহ্ন অধিবেশনে মন্দিরে আসেন এবং অস্ঠের 
দ্বার! বাধা প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই বেদীতে উহা নিক্ষেপ করেন। তখন বেদীতে 
স্বামী ত্রিগুণাতীত দীড়াইয়। বক্তৃতা দিতেছিলেন । বোমা বেদীতে পড়িয়া 
ৎক্ষণেই ফাটিয়া গেল ও ভীষণ শব্ধ হল এবং ঘন নীল ধুমের মেঘে বেদী 
আবৃত হইল। সেভাগ ক্রমে শ্রোতমণলীর মধ্যে কেহ আহত বা নিহত হন 
নাই। কিন্তু ষিনি বোম। ফেলিলেন তিনিই গুরুতর আঘাত পাইলেন । বেদীরও 
অশেষ ক্ষতি হইল এবং স্বামী ভ্রিগুণাতীত এমন সাংঘাতিক ভাবে আহত 
হইলেন যে, তীনাকে চিকিৎসার্থ এফিলিরেটেভড কলেজেস হাসপাতালে 
(471115650. 0০9116255 [7 951)191) লইর! যাইতে হইল । সমিতির জনৈক 
সদন্ত এই বিখ্যাত হাসপাতালে ভতির ব্যবস্থ। করিলেন এবং অন্ত একটা সস্ত 
নপ্্র কক্ষের বায়ভার বহন করিগে স্তবেচ্ছার স্বীকৃত হইলেন। হাসপাতালে 
স্রদ্ধ শিষ্-শিষ্যাগণ তীহার দুঃসহ ক্ষত-বন্ত্রণ! নিবারণের জন্ত' বথাসাধ্য সেবা- 
শুশ্বাধা করিলেন । হাসপাতালে যাইবার পথে স্বামী ত্রিগুণাতীত জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “অমুক কোথায় ঃ হার হতভাগ) ! অসহা বাতনার মধ্যেও তাহার 
অন্তর দুর্ভাগ্য শিষ্বের দুক্র্মের জন্য করুণার্জ ছিল । 
স্বামিজীকে দেখিবার জন্ত প্রতাহ বহু ভুক্ত হাসপাতালে যাইতেন এবং 
মন্দিরে তাহার সংবাদ দিতেন। একজন সেবক দিবারাত্রি তাহার কাছে 
থাকিতেন । তাহার দেহ খুব ভারী ছিল বলিয়া তাহাকে নাড়ান অত্যন্ত কঠিন 
ছিল। চিকিৎসা ও শুশ্রাাদির উৎকৃষ্ট বাবস্থা সত্বেও তাহার রোগ-জীর্ণ দেহ 
ক্ষত-ব্যথা সহনে অক্ষম হইয়া পড়িল। যদিও তাহার প্রতোক জাগ্রত মুহূর্ত 
ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ছিল তথাপি অভিযোগ বা অশান্তির একটী বাঁক)ও হার 
মুখ হইতে নির্গত হয় নাই । মাঝে মাঝে তিনি এক এক শিষকে শেষ নিশ্বাস 
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পর্য্যন্ত হিন্দু মন্দিরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবার জন্য সজীব প্রেরণা দিতেন । অস্তিম 
সময়েও তাহার মন নিজের চিন্তায় আদৌ নিরত ছিল না, ইহা ঠাকুরের কর্ম 
প্রসার ও বাণীপ্রচারের জন্য চিস্তিত ছিল। ১৯১৫ খ্রীঃ ৯ই জানুয়ারী বৈকালে 
বাহাতঃ সংজ্ঞাহীন অবস্থা হইতে জাগ্রত হইয়া পার্শস্থ তরুণ সেবককে তাহার 
ভব্ষিৎ আধাত্মিক উন্নতির আভাস দিয়া বলিলেন যে, পরবর্তী দিবস ১*ই 
জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে তিনি দেহরক্ষা করিবেন। ১*ই 
জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭০ টার পূর্বে তরুণ সেবককে কয়েক মিনিটের জন্য কক্ষের 
বাহিরে আপিতে হ্য়। সেবক কক্ষে ফিরিয়া যাইয়া দেখিলেন, স্বামী 
ত্রিগুণাতীত কিঞ্চিৎপৃর্বে মহাসমাধিমগ্ন হইরাছেন। যে দিব্য ধাম হইতে তিনি 
জরৃদ্ধিতায় ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক মর্তলোকে আনীত হন তথায় তিনি 
এখন প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে পুণভূমি মহাভারত হইতে বহুদূরে 
আমেরিকায় প্রাণপ্রিয় গুরুত্রাতবৃন্দের কাহারে সানিধ্য না পাইয়া একমাত্র 
শ্রীগুরুর চরণে আশ্রিত থাকিয়া তিনি অমর লোকে গমন করিলেন । 

সন্ধ7 ৭-৪৫ মিনিটে স্বামী ত্রিগুণাতীতের মহাসমাধির সংবাদ হিন্দু মন্দিরে 
আসিল এই ছুঃসংবাদে শিষা-শিষাগণ শোক-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন । 
তাহাদের ক্ষুদ্র শোক সভায় ইহ] স্থিরীরৃত হইল যে, স্বর্গগত স্বামীজির 
ইচ্ছান্ুসারে তাহার. দেহ সাইপ্রেস লন সেমিটারীতে ভক্ীভূত হইবে । ১৪ই 
জান্ুয়ারী যে স্থৃতিসভা হইল তাহাতে স্বামীজির বহু ভক্ত ও বন্ধু যোগ দিলেন। 
বেদীস্ত সমিতির সভাপতি মিঃ পেটারসন উক্ত সভায় পৌরহিত্য করিলেন । 
অন্ুষ্াগী ভক্তবুন্দ ও বন্ধুগণ কর্তৃক প্রেরিত সুন্দর সুগন্ধি বিবিধ পুষ্পে শোক- 
সভার ক্ষুদ্র কক্ষ সুসজ্জিত হইল । শিষ্যগণ স্তবপাঠ, সঙ্গীত ও ধর্মগ্রন্থ পাঠাদি 
ত্বার৷ শোকসভাকে চিরম্মরণীয় করিলেন । সভাপতির ভাষণ, স্তবপাঠ, সঙ্গীতাদি 
শোকাকুল শ্রোতৃমগ্ডলীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়! দিবা ভাবতরঙ্গ স্থ্ি করিল। 
তাহারা ইহ! স্মরণ করিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন যে, তাহাদের চরিত্র- 
গঠন ও ধর্মোন্নতির জন্য স্বামিজী সম্পূর্ণ আত্মাহুতি দিলেন। ন্বর্গগত সন্ন্যাসীর 
অলৌকিক জীবননৃষ্টান্ত অল্লাধিক পরিমাণে মাফিণ শিষ্য-শিষ্যাদের জীবনে 
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রূপায়িত হইয়াছিল। শ্বামিজীর উপদেশ দৈনন্দিন জীবনে কার্যে পরিণত 
করিবার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর হইলেন এবং সুদৃঢ় সৃষ্কল্প করিলেন যে, তাহাদের 
প্রত্যেকের জীবন যেন স্বর্গত মহাপুরুষের জীবন্ত স্বৃতিমন্দিরে পরিণত হয় । 
সভান্তে সকলে অনুরুদ্ধ হইলেন, মহাঁসমাধিমগ্ন মহাপুরুষের শেষ দর্শন 
লাভের জন্ত । অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে, তাহাদের স্বামিজী 
তাহাদিগকে চিরতরে ছাড়িয়া গিয়াছেন এবং আর স্থুল দেহে ফিরিবেন ন]। 
স্বামিজীর মুখমণ্ডল জ্যোতির্মপ্ডিত, প্রেমপূর্ণ, ও সুহাস্ত-রঞ্জিত ছিল । মৃতদেহ 
দেখিয়া অনুরাগী ভক্তগণ বুঝিলেন, স্বামিজী মহাসমাধিতে দেহরক্ষা করিয়াছেন । 
অনেকে শোকাতিশয্যো অশ্রসংবরণ করিতে পারিলেন না। কেহ কেহ অন্তরে 
অনুভব করিলেন স্বমিজীর চিরসান্িধ্য। যখন সকলে বিদায় লইলেন 
তখন মৃতদেহ শবাধারে স্থাপিত হইল। বহু শিষ্যশিষ্ঠা শবাধারের অন্ুগমন 
করিলেন । যে সাইপ্রেস লন সেমিটারিতে শবদেহ বাহিত হইল তাহার বর্তমান 
নাম সাইপ্রেস লন মোমোরিয়েল পার্ক । শ্বশানে শিষ্যাগণ স্তবপাঠ ও সঙীতাদি 
করিলেন। তৎপরে শবাধার দাহকক্ষে অগ্রিকুণ্ডে স্থাপিত হইল। কাচের 
দরজা দিয়! শোকাকুল শিষ্যশিষ্যাগণ দেখিলেন, স্বামী ত্রিগুণাতীতের স্থুল দেহ 
অচিরে পঞ্চভৃতে বিলীন হইল। মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণে প্রকৃতিও সমবেদনা 
প্রকাশ করিলেন । তখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হইল এবং প্রবল বাত্যা বহিল। 
উক্তদিন পাশ্চাত্য জগতের প্রক্ষে ম্মরণীয় ও অর্থপুর্ণ। ভগবান শ্রীরাম- 
কুষ্ণের একটি অন্তরঙ্গ পার্ষদ পাশ্চাতো বেদান্ত প্রচারের জন্য প্রাণদান করিলেন। 
ইহার ফলে আমেরিকায় বেদান্ত আন্দোলনের ভিত্তি সুদৃঢ় হইল। মহাসমাধির 
কয়েকদিন পূর্বে স্বামী ত্রিগুণাতীত স্বশিষ্যা শ্রীমতী পেটারসনকে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন, হিন্দুমন্দিরকে অচিরে বন্ধকমুক্ত করিবার জন্য । তদন্ুসারে 
শ্রীমতী পেটারসন স্বামিজীর মহাসমাধির পরে জর্থসংগ্রহ করিয়। স্বামিজীর শেষ 
ইচ্ছা পুর্ণ করেন । বেলুড় মঠের নির্দেশে স্বামী প্রকাশানন্দ ন্বর্গত অধক্ষের 
স্থলে অভিষিক্ত হইলেন । ও 
১৯১৬ শ্রীষ্টাব্বের ১৩ই এপ্রিল যখন শাস্তি আশ্রম বন্ত পুষ্পে সুশোভিত, 
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হইয়।ছিল তখন স্বামী প্রকাশানন্দের নেতৃত্বে ভক্তগণের একটি ক্ষুদ্র দল স্বর্গত 
সন্নযাসীর ভত্মাস্থি লইয়া তথায় উপস্থিত হন। যখন তাহারা তোরণ অতিক্রম- 
পূর্বক আশ্রমে পদার্পণ করিলেন তখন তাহাদের চিত্ত্দল স্বর্গগত স্বামীজীর 
পুণ.স্থৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শাস্তি আশ্রমের প্রত্যেক কেবিনে এবং 
প্রতে,ক বস্তরতে ও প্রত্যেক বৃক্ষে স্বামী ত্রিগুণাতীতের পুণ্য স্থৃতি বিজড়িত । 
স্বামী তুরীয়ানন্দের দুশ্চর তপস্তা এবং স্বামী ব্রিগুণাতীতের নিবিড় সাধনা ও পুত 
ভন্মাস্থি দ্বারা শাস্তি আশ্রম মহাতীরে৫ঘে পরিণত । বাহার সংসার-সন্তপ্ত হইয়া এই 
আশ্রমে আগমন করিবেন তাহাদের জন্য উপরোক্ত মহাপুরুষদ্বয় তথায় শান্তির 
অনস্ত উৎস রাখিয়া গিয়াছেন। শিল্তোপম তীর্থযাত্রীগণ পৃত ভন্মাস্থি সিব্বগিরিতে 
মাথায় করিয়া লইয়া! গেলেন । তথায় স্বামী প্রকাশানন্দ কর্তৃক পরলোকগত 
মহাপুরুষের প্রতি মর্মম্পর্শা শ্রদ্ধার্থয নিবেদনান্তে ব্রিভূজাকার ধুনিক্ষেত্রের নিয়ে 
ভন্মাস্থি প্রোথিত হইল। সেই রজনী পুরিমালোকে উদ্ভাসিত ছিল। ধাহার 
পুণ্য অস্থি শান্তি আশ্রমে রক্ষিত হইল তাহার নিকট জগৎপ্রপঞ্চ ঈশ্বরের বিরাট 
দেহরূপে প্রতীত হইত। সুদীর্ঘ পাইন গাছ ভ্রিভূজাকার ধুনীক্ষেত্রের উপর 
প্রহরীবৎ দণ্ডায়মান । বসস্তকালে যখন পর্বতগানত্র পুগ্পাবৃত এবং মলয় পবন 
প্রবাহিত হইত তখন আশ্রমের তীর্থবাত্রীগণ স্বামী ত্রিগুণাতীতকে ম্মরণ করিয়া 
মহতী প্রেরণা লাভ করিতেন । 

স্বামী ভ্রিগুণাতীত মহাষোগী ও মহাকর্মী ছিলেন। তাহার মহৎ কর্মের 
নিদর্শনরূপে হিন্দুমন্দির অগ্ঠাপি সানক্রান্সিস্কো নগরে সগে'রবে বিগ্মান। 
তাহ,র নিকট যোগশিক্ষা করিয়া শত শত মাকিণ নরনারী ধর্মজীবনে দীক্ষিত 
হইয়াছেন। তিরোহিত মহাপুরুষের মৌন স্থৃতিরপে যদিও শুধু ভস্মাস্থি 
বিগ্ভমান তথাপি তাহার প্রভাব এবং উদাহরণ হিন্দু মন্দিরে ও শাস্তি আশ্রমে 
চিরকাল অনুভূত হইবে। বীহ্ীরা তাহার সমসাময়িক ছিলেন তঁ'হারা তাহার 
কর্মাবলীর সুদুর-প্রসারী প্রভাব তত অনুভব করিতে পারেন নাই। যতই দিন 
যাইতেছে ততই আমেরিকার ধর্মজীবনে 'বেদান্তের প্রভাব বাঁড়িতেছে। ইহা 
দেখিয়া আধুনিক প্রচারকগণ ও ভক্তমণ্ডলী স্বামী ত্রিগুণাতীতের কথা ভক্তি 
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ভরে স্মরণ করিতেছেন । বৈদিক যুগের ব্রহ্গজ্ঞ খষির স্তায় তিনি দ্বাদশ বর্ধাধিক 
আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন । 
আমেরিকায় যাইবার পর তিনি আর ভারতে ফিরিয়া আসেন নাই। এই 
দীর্ঘকাল বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু পাত করিয়' আমেরিকায় তিনি শ্রীগুরুর 
বাণীপ্রচারে ব্রতী ছিলেন। তাহার বহুমুখী ব্ক্তিত্ব পণ্ডিতমূর্থ, ধনীনির্ধন 
সকলকে আকৃষ্ট করিতত। পার্বত্যনদী যেমন প্রবল বেগে সমুদ্রের দিকে 
প্রধাকিত হয় তেমনি স্বামী ত্রিগুণাতীতের উদার নিঃস্বার্থ হৃদয় ঈশ্বর-চিন্তায় ও 
লোককল্যাণে নিঃশেষিত হইল। তিনি তাহার শিষ্যদিগকে বলিতেন, “শেষ 
মুহর্ত পয্ণন্ত সা কর।” তিনি নিজেই স্বায় বাক্যের জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন । 
নিবেদিত জীবন পাঁথিব ছুঃখকষ্ট কিরূপে অগ্রাহ্থ করে তাহা স্বামী ত্রিগুণাতীতকে 
দেখিলে বেশ বোঝা যাইত । তিনি বলিতেন, “আমার কাজের পশ্চাতে যে 
মহৎ উদ্দেশ্য আছে তাহা কেহ পাঁচ বৎসরে বুঝিবে, কেহ বা দশ বৎসরে, 
কেহ বা পনের বৎসরে 7) কেহ হয়ত কখনো বুঝিতে পারিবে না ।” তাহার 
ইচ্ছা ঈশ্বরেচ্ছার অধীন ছিল বলিয়া তাহার দেহমন জগদন্বার যন্তম্বরূপ হইয়াঁছিল। 
আধুনিক যুগে হিন্দুধর্মের জন্য বাহার! বিদেশে প্রাণদান করিম্বাছেন তাহাদের 
মধ্যে স্বামী ত্রিগুণাতীত সর্বাগ্রণী বলিলে অতুক্তি হয় না। হিন্দুধর্মেরআধুনিক 
ইতিহাসে তাহার অলে'কিক জীবনচরিত স্বর্ণাক্ষরে লিখিত খাকিবে। 


বত্রিশ 
অধরলাল সেন€* 
অধরলাল সেন ঠাকুর ্ীরামরুষ্ণের পরম ভক্ত ও প্রিয় পার্ধদ ছিলেন । 
ঠাকুর তাহাকে বলিয়াছিলেন, “তুমি আমার পরম আত্মীয় 1” তিনি ভক্ত সঙ্গে 
অধরের বাড়ীতে যাইয়া! ভগবদ্ভাবে নৃত্যগীতারদি করিতেন । তাই শ্রীম 
কথামৃতে” লিখিয়াছেন, “অধরের বাড়ীর বৈঠকখানা ও ঠাকুর দালান তীর্থ 
হইয়াছে ।” “কথামুতে'র চতুর্থ ভাগে তিনি বলিয়ার্ছন, “আজ অধরের 
বৈঠকখান' শ্রীবাসের আঙ্গিনায় পরিণত” ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্বের ২০শে জুন ঠাকুর 
শ্রীমকে বলিয়াছিলেন, “ভাবে দেখলাম, অধরের বাড়ী, বলরামের বাড়ী, স্থরেন্ত্রে 
বাড়ী-_-এ সব আমার আড্ডা । ওরা এখানে না এলে আমার ইষ্টাপত্তি নাই 1” 

অধরের বাঁড়ীতেই সাহিত্য-সম্রাট বস্কিমচন্্র শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। 
হুগলী জেলার সিঙ্গুর গ্রামে এক সুবর্ণবণিক পরিবার বাস করিতেন । উক্ত 
বংশের ঘনশ্যাম সেন সিঙ্ুর হইতে কলিকাতায় আসিয়! বাস করিতে থাকেন। 
ঘনশ্তামের পুত্র কানুরাম, কানুরামের পুত্র রামহরি, রামহরির পুত্র মথ্রামোহন 
এবং মথ্রামোহনের পুত্র রামগোপাল। আরমানি স্ট্রীটে স্থৃতার ব্যবসা করিয়া 
রামগোপাল প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। তিনি আহিরীটোলায় শহ্ধর হালদার 
লেনে থাকিতেন। তাহার ছয় পুত্র ও ছুই কন্তা ছিল। পুত্রদের নাম বলাইটাদ, 
দয়ালটাদ, শ্তামলাল, রামলাল, অধরলাল ও হীরাল[ল। তাহার পঞ্চম পুত্র 
অধরলাল সেন ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে রা মার্চ দোলপুণিমার দিনে ভূমিষ্ঠ হন। 


চলার 





* প্রীনরেন্্রনাথ লাহার "হুবর্ণবণিক কথ। ও কান্তি” নামক পুস্তকে অধর সেনের সংক্ষিপ্ত 
জীবনী আত্ছ। “ঠরত্রীরামকৃঞ্চ কথামৃতে'”র ২য় হইতে মন ভাগে পাওয়া যায় ঠাকুরের সহিত 
অধরের সাক্ষাৎ ও প্রসঙ্গ । এই ছুই পুস্তক অবলম্বনে গ্রীকুমুদবন্ধু সেন “ভক্ত অধর সেন” শীর্ষক 
যে প্রবন্ধ লেখেন তাহা “উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৫৬ ফাল্গুন ও চৈত্র এবং ১৩৫৭ 'আমাঢ ও আবণ 
সংখা।-চতুষ্টয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। 


অধরলাল সেন ৪৯ 


তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা বলাইচাদ সুশিক্ষিত, সাহিত্যান্ুরাগী এবং বাংল! গণ্ভে ও 
পছ্যে পাচ খানি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তিনি পরোপকারী, হৃদয়বান্‌ ও 
ধর্মপর/য়ণ বণিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। জনসেবায় তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন এবং 
দরিদ্র রোগিগণকে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক ওষধ দিতেন। অধরলাল ও 
হীরালাল উভয়ে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন । 
অধরলালের পিতা রামগোপাল আহিরীটোলায় ১৭নং বেনেটোলা স্ট্রীটে নূতন 
বাসভবন নির্মাণ করিয়া তথায় প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করিতেন । তিনি 
নিষ্ঠাবান ও ধর্মপ্রাণ হিন্দু ছিলেন। তাহার বাড়ীতে বার মাসে তের পার্বণ 
অনুষ্ঠিত হইত। তাহার বংশধরগণ এখনও ছুর্গোঘসব করিয়। আসিতেছেন | 
এই বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বহু বার পদার্পণ করিয়াছেন । তথায় তাহার 
ভাগমন উপলক্ষে ভগবংপ্রসঙ্গ ও ধর্মসঙ্গীতাদি হইত এবং মহাঁনন্দের হাট 
বসিত। 
অধরলাল যখন: বার বংসরের বালকমাত্র তখন অর্থাৎ ১৮৬৭ খুষ্টান্দ 
খিদ্দিরপুরের রামটাদ শীলের সপ্তবর্ষবয়স্কা জোষ্ঠা কন্ঠার সহিত বিবাহিত হন। 
এই সময় তিনি কৃতিত্বের সহিত মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহার 
পাচ বৎসর পরে ১৮৭২ ধুষ্টান্বে তিনি এণ্টান্স পরীক্ষার অষ্টম স্থান অধিকার 
পূর্বক সরকারী বুত্তি লাভ করেন। তৎপরে তিনি এফ. এ. পড়িবার জন্ত 
কলিকাত। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। উক্ত কলেজে মহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহার সহপাঠী ছিলেন। অধরলাল সহপাঠীদের সহিত প্রাণ 
খুলিয়া মিশিতেন এব” সহপাঠীরাও তাহাকে খুব ভালবাসিতেন । সাহিতা- 
নুরাগী এবং মেধাবী ছাত্ররূপে তিনি তখন সকলের সহিত পরিচিত হন। 
১৮৭৪ খুষ্টাব্বে এফ. এ. পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়! ইংরাজী 
সাহিত্যে ডাফ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। এই তরুণ বয়সে তিনি 'ললিতাস্ুন্দরী+ ও 
“মেনকা' নামক ছুইখ'নি কবিতা পুস্তক প্রকাশ করেন। প্রথম গ্রন্থের বহু 
কবিতা ছুই বৎসর পূর্বে মাসিক প্রকাশিকা* নামক পত্রিকায় বাহির হয়। 


“বঙ্গদর্শনে?র ১২৮১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় সাহিত্যসমতরাট বঙ্কিমচন্দ্র 'ললিতা 
৪ 


৫৩ নবযুগের মহাপুরুষ 


সুন্দরীর সমালোচনা করেন। অধরলালের কবিতা হইতে জানা বায়, 
তৎকালীন ব্রাহ্ম ধর্ম তাহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কারণ 
তিনি তখন স্বর্গে বা মুতিপুজায় অবিশ্বাসী ছিলেন । রামায়ণ ও মহাভারতের 
অমর কাহিনী তাহার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে রেখাপাত করিয়াছিল। "ললিত! সুন্দরী 
প্রকাশিত হইবার কয়েক মাস পরেই 'মেনকা” আবিভূত হয়। “মেনকা' 
প্রকাশের তিন বৎসর পরে ১৮৭৭ খুষ্টাব্দে তাহার “নলিনীঃ নামক কাবাগ্রন্ 
প্রকাশিত হয় । এই বৎসর অধরলাল বি. এ. পাশ করেন এবং 'নলিনীঃ ব্যতীত 
কুন্থমকানন* নামক তাহার আর একখানি কাব্যপুস্তক বাহির হয়। তখন 
তিনি মাত্র বাইশ বৎসরের তরুণ। 'কুস্থমকাননের দ্বিতীয় ভাগ ১৮৭৮ খুষ্টাবে 
প্রকাশিত হয়। ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটনের 1176 /০111517 
নামক একটি ইংরাজী গ্রন্থ ছিল। উহা আটাশটি কবিতার সমষ্টি। বাংলায় 
অধরলাল উক্ত কবিতা'-প্রন্থের যে পন্ঠানুবাদ করেন তাহা 'লিটোনিয়ান নামক, 
পুস্তকরূপে ১৮৭৯ খুষ্টাবে প্রকাশিত হয়। জেষ্ঠাগ্রজ বলাইঠাদের স্তায় অধরলাল 
সাহিতা-সাধনায় সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে সাচ হয় 
খানি গ্রন্থ প্রণয়নপূর্বক অধরলাল স্বীয় পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার বিশেষ পরিচয় 
দিয়াছিলেন। 

১৮৭৯ খ্রীঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী অধরলাল চবিবশ বৎসর বসে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট 
পদে নিযুক্ত" হন। তাহার প্রথম কর্মস্থল হইল টট্টগ্রাম। চট্টল ভূমির 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য স্থুকবি ভাবুক অধরলালের চিত্তকে বিমুগ্ধ করিল। ১৮৮০ খ্রীঃ 
শিবচতুর্দশীর পর্বোপলক্ষে তিনি চট্টগ্রাম হইতে সীতাকুণ্ডে গিয়াছিলেন। তিনি, 
সীতাকুণ্ডের পুরাকীতি ও তীর্থরাজি দর্শনান্তে সেই সম্বন্ধে ইংরাঁজিতে একটা 
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ছিল। ১৮৮১ খ্রীঃ ২রা মার্চ কলিকাতাস্থ রয়্যাল এসিরাটিক সোসাইটা অব 
বেঙ্গলে উক্ত প্রবন্ধ পঠিত হয়। উপস্থিত সমন্তবর্গের মধ্যে কেহ কেহ গ্রবন্ধোক্ত 
তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন । পরে উহা! পরিবতিত ও পরিবধিত হইয়া 
পুস্তিকাকারে গরকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধ ছত্রিশটি গ্রন্থ হইতে বাকোান্ধতি 
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দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছিল। গ্রন্থগুলির নাম পড়িলে বোঝা যায়, সংস্কৃত শাস্ত্রে 
অধরলাল সুপপ্ডিত ছিলেন। তিনি ইতোপূর্বেই এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য 
হইয়াছিলেন। প্রেসিডেব্সি কলেজের অধাক্ষ টনি সাহেব উক্ত সোসাইটীর 
সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি স্বীয় প্রিয় ছাত্র অধরকে অতিশয় স্নেহ 
করিতেন। এই টনি সাহেবই ঠাকুর রামকষ্জ লন্বন্ধে ইংরাঁজিতে কিছু 
লিখিয়াছিলেন। 

অধরলাল ১৮৮* খ্রীঃ জুলাই মাসে বদলী হইয়া যশোহরে আসেন। উক্ত 
বৎসর নভেম্বর মাসে তাহার পিতা রামগোপাল সেন পরলোক গমন করেন । 
১৮৮২ তঃ এপ্রিল মাসে অধরলাল ডেপুটী কালেক্টর হইয়া ষশোহর হইতে 
কলিকাতায় আসেন । তখন তিনি তীহার বেনেটোলা স্স্ীটস্থ পৈতৃক ভবনে 
বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় সাহিতা-সম্াট বঙ্কিমচন্দ্র, সহপাঠী 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ব, কৃষ্দদাস পাল প্রভৃতি সাহিত্যিক 
ও মনীধিগণের সহিত তাহার গভীর ঘনিষ্ঠতা জন্মে এবং তাহার পাগ্ডতিত্য ও 
প্রতিভার সৌরভ বহু দূর বিস্তৃত হয়। সাধক বৈষ্ণবগণের পৃত সংস্পর্শে 
আসিয়া তিনি “চৈতন্তচরিতামৃত” ও “চৈতত্তভাগবত” প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়নে 
প্রবৃত্ত হন। ঠাকুরের মুহুমুছু ভাবসমাধি ও বাহ জ্ঞানরাহিত্য প্রভৃতির 
রোমাঞ্চকর অলৌকিক কাহিনী তিনি “ইপ্ডয়ান মিরর ও “সুলভ সমাচার; 
প্রভৃতি পত্রিকায় পাঠ করেন। সম্ভবতঃ ১৮৮৩ খ্রীঃ মার্চ মাসে তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের প্রথম দর্শন লাভে ধন্ত হন। প্রথম দর্শনেই ঠাকুর ভক্তকে 
পরমাত্মীয় বলিয়া চিনিলেন এবং ভক্তও ঠাকুরকে পরিত্রাতা বলিয়! জানিলেন। 
কথামৃতকারের মতে ১৮৮৩ খ্রীঃ ৮ই এপ্রিল অধর ঠাকুরকে দ্বিতীয় বার দর্শন 
করেন । শ্রীম লিখিয়াছেন, শ্শ্রীরামকুষ্জ সমাধিস্থ, ছোট খাটটাতে বসিয় 
আছেন। ভক্তের! চতুদ্কে উপবিষ্ট। শ্রীযৃত অধর সেন কয়টা বন্ধুর সৃঙ্গে 
আপিয়াছেন। অধর ডেপুী মাাজিস্ট্রেট। ঠাকুরকে এই দ্বিতীয় দর্শন 
করিতেছেন । অধরের বয়স ২৯৩০, তাহার বন্ধু সারদাচরণ পুত্রশোকে সন্তগ্ত। 
তিনি স্কুলের ডেপুটী ইন্দপেক্টর ছিলেন, পেন্সন লইয়াছেন। আগেও তিনি 
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সাধন ভজন করিতেন। বড় ছেলেটী মারা ষাওয়াতে কোনরূপে সাস্বন৷ লাভ 
করিতে পারিতেছেন না । তাই অধর ঠাকুরের নাম গুনাইয়া তাহার কাছে 
লইয়া আদিয়াছেন। অধরের নিজেরও ঠাকুরকে আবার দেখিবার ইচ্ছ] 
হইরাহিন।” অর ঠাকুরকে বৃদ্ধ বন্ধুর নিদারুণ পুত্রশোকের কথা জানাইতে 
ঠর গন গাঠিয়) ও জগতের অনিত্যতা সম্দ্ধে উপদেশ দিয় শোকার্তকে শাস্ত 
করিলেন । পরে তিনি তাহার ঘরের উতর বারানাায় গাড়াইয়। অধরকে একান্তে 
বলিলেন, “তুমি ডেপুটী। এ পদ ঈশ্বরের অনুগ্রহে হয়েছে । তাঁকে ভুলো 
না। কিন্তু জেনো, সকলের এক পথে যেতে হবে। এখানে ছুদিনের জন্ঠ, 
ংসার কর্মভূমি । এখানে কর্ম করতে আসা।” মানব জীবনের শ্রেয়ঃ কর্ম 
সম্বন্ধে ঠাকুর অধরকে বলিলেন, “কিছু কর্ম করা দরকার, সাধন । তাড়াতাড়ি 
সেই কর্মগুলি শেষ করে নিতে হয়।” অধর ভাবিলেন, "সাধন কি? আমার 
পক্ষে কি সাধন সম্ভব % ভক্তের মনোভাব ঝুঝিয় ঠাকুর বলিলেন, “খুব রোক 
চাই, তবে সাধন সম্ভব হয়। দৃঢ় সংকল্প চাই। তার নামবীজের খুব শক্তি, 
অবিদ্ভা অজ্ঞান নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল; তবু 
শক্ত মাটা ভেদ করে। মাটী ফেটেযায়। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর থাকলে 
মন বড় টেনে লয়। সাবধানে থাকতে হয়। ত্যাগীদের অত ভয় নাই। 
ঠিক ঠিক ত্যাগী কামিনী-কাঞ্চন থেকে তফাতে থাকে । তাই সাধন থাকলে 
ঈশ্বরে সর্বদা মন রাঁখতে পারে | ঠিক ঠিক ত্যাগী-_যারা ঈশ্বরে সর্বদা মন দিতে 
পারে তারা মৌমাছির মত কেবল ফুলে বসে, মধুপান করে । সংসারে কামিনী- 
কাঞ্চনের ভিতর যে আছে তার ঈশ্বরে মন হতে পারে, আবার কখনো কখনো 
কামিনী-কাঞ্চনে মন হয়। যেমন সাধারণ মাছি, সন্দেশেও বসে, আবার পচ! 
ঘায়ও বসে ।” পরে প্রিয় ভক্তকে অভয় দিয়৷ দক্ষিণেশ্বরের নর-দেবতা বলিলেন, 
প্ঈীশ্বরে সর্বদা মন রাখবে ৷ প্রথমে একটু খেটে নিতে হয়। তার পর পেম্সন 
ভোগ করবে” 
তারপর অধরলাল প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাইতেন। একদিন 
ঠাকুর তাহার জিহ্বাঁয় কিছু লিখিয়! দিলেন। অধর তাহাতে দিব্যানদে বিভোর 
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হইলেন। সম্ভবতঃ এইরূপে ঠাকুরের নিকট তিনি মন্্রদীক্ষা লাভ করিলেন । 
প্রায় তিনি প্রতাহ সন্ধায় গাড়ীতে শ্রীগুরু সমীপে যাইতেন এবং ঠাকুরকে 
প্রণামান্তে শ্রীশ্রীভবতারিণীকে দর্শন করিতেন। কালীমন্দির হইতে আসিয়া 
তিনি পুনরায় ঠাকুরের কাছে বসিয়। তাহার কথামৃত পান করিতেন । ঠাকুরের 
মুহ্মুন্থ ভাবসমাধি দর্শনে অধর স্থীয় বন্ধু সারদাচরণকে বলিয়াছিলেন, “ঠাকুরের 
আনন্দঘন মধুর হাপি ও মাধুর্যাময় ভাব দেখে আমার চোখ ফুট্ল।” পাশ্চাত্য 
শিক্ষা ও তৎকালীন জড়বাদের প্রভাবে অধরের মনে ষে নান্তিকভাব 
আসিয়াছিল তাহ! ঠাকুরের দিবা সঙ্গে তিরোহিত হইল । স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
বলিতেন, “ঠাকুরকে দর্শন না করলে এবং তার পুত সঙ্গ না পেলে অধরবাবুর 
মনের সংশয় কখনও ঘুচতো! না ।” 

১৮৮৩ খুষ্টাব্দের ২১শে জুলাই শ্রীরামরুষ্চ অধরের বেনেটোলাস্থ বাসভবনে 
গিয়াছিলেন। রামলাল, মাস্টার মহাশয় প্রভৃতি ভক্তগণও তথায় সমবেত হন । 
রাখাল উপস্থিত ছিলেন না। ঠাকুর তীঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অধরকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, কই রাখালকে খবর দাঁওনি ? অধর উত্তর দিলেন, 'আজ্ে 
হা, তাকে সংবাদ দিয়েছি» রাখালের জন্য ঠাকুরকে বাস্ত দেখিয়া অধর একটি 
লোক সহ গাড়ী পাঠাইলেন তাহাকে আনিতে। শ্রীম কথামূতে লিখিয়াছেন, 
“অধর ঠাকুরের কাছে বসিলেন। আজ ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য তিনি 
ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ঠাকুরের এখানে আসিবার কথা পূর্বে কিছু ঠিক 
ছিল না, ঈশ্বর-ইচ্ছায় তিনি আসিয়া পড়িয়াছেন।” তাই অধর বলিলেন, 
“আপনি অনেক দিন আসেন নাই। আমি আজ খুব ডেকেছিলাম, এমন 
কি, চোখ দিয়ে জল পড়েছিল» ঠাকুর প্রসন্ন হইয়া সহাস্তে বলিলেন, “বল 
কি গো? অধরের উক্তি হইতে প্রতীত হয়, ঠাকুর টা তাহার বাড়ীতে 
বনু বার আসিয়াছিলেন । 

সীতাকুণ্ডের জলে আগুনের শিখা জিহ্বার মত লক্‌ লক করে। এই 
অলো'কিক দৃশ্তের কথা৷ অধর একদিন ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া 
ঠাকুর তীহাকে প্রশ্ন করিলেন, “এ কেমন করে হয় ? অধর উত্তর দিলেন, “জলে 
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ফসফরাস আছে ।” বোধ হয়, অধরের মনে প্রবৃত্তি ও নিবুত্তি সমানভাবে খেলা 
করিত। তাই একদিন ঠাকুর ভাবমুখে তাহাকে বলিলেন, 'আপনাদের যোগ ও 
ভোগ ছুইই আছে । কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিট্টির ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ 
খালি হইলে অধর উক্ত পদের জন্ত আবেদন করেন। তখন তিনি মাত্র চার 
পাঁচ বৎসর ডেপুটীর পদ পাইয়াছেন এবং তিন শত টাকার গ্রেডে আছেন। 
কিস্ততিনি যে পদের জন্ প্রার্থ ছিলেন উহার মাসিক বেতন এক হাজার টাকা । 
তিনি সেই উচ্চ পদ লাভের জন্য কমিশনারদের ও পদস্থ ব্যক্তিদের সহিত দেখা 
করেন। যছু মল্লিক তখন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির অন্যতম প্রভাবশালী 
কমিশনার | অধরের জন্য ঠাকুরও তাহাকে বলিয়াছিলেন। অধর এই কাজের 
জন্য চেষ্টা করার ঠাকুর তাহার প্রতি বিরক্ত হন এবং শ্রীম ও নিরঞ্জনের 
সম্মুখে তাহাকে তিরস্কার করেন। ঠাকুর শ্রীম ও নিরঞ্জনের দিকে তাকাইয় 
বলিলেন, “হাজরা বলেছিল, অধবের কর্ম হবে, তুমি মাকে একটু বল। অধরও 
আমাকে বলেছিল। মাকে একটু বলেছিলাম-_মা, এ তোমার কাছে 
আনাগোন! করছে ; যদি হয় ত হোক না। কিন্তু সেই সঙ্গে মাকে এও 
বলেছিলাম, মা, এ কি হীন-বুদ্ধি ! জ্ঞান ভক্তি না চেরে তেমার কাছে এসব 
চাচ্ছে পরে অধরকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর বলিলেন, “কেন হাীনবুদ্ধি 
লোকগুলোর কাছে অত আনাগোনা করলে? এত দেখলে শুনলে । সাতকাণ্ড 
রামায়ণ পড়ে সীতা কার ভার্য্যে!» অধর নশ্রভাবে উত্তর দিলেন, “সংসার 
করতে গেলে এসব না হলে চলে না। আপনি ত বারণ করেন নি।” ঠাকুর 
অধরকে বলিলেন, “নিবৃত্তিই সাল, প্রবৃত্তি ভাল নয়” ঠাকুর স্বীয় দৃষ্টান্ত 
দিয়া নিবৃত্তি-তত্ব তাহাকে বুঝাঁইতে লাগিলেন । কিন্তু অধর ঠাকুরকে প্রশ্ন 
করিলেন, “আচ্ছ।, নরেন্দ্র কর্ম করবে না? পিতৃবিরোগের পর নরেন্দ্র তখন 
অত্যন্ত অর্থাভাবে পড়িয়াছিলেন। তাই ঠাকুর অধরকে উত্তর দিলেন, হা, 
নরেন্দ্র কর্ম করবে। তার মা ও ভাইরা আছে” অধর বলিলেন, "আচ্ছা 
নরেন্্রদের পঞ্চাশ টাকায় চলে, একশ টাকায়ও চলে। নরেন্দ্র একশ টাকার 
জন্য কি চেষ্টা করবে না? ঠীকুর তাহাকে উপদেশ দিলেন, *বিষয়ীর ধনের 
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অ দর করে। তারা মনে করে, এমন জিনিষ আর হবে না। শম্ভু বললে, 
«এই সমস্ত বিষয় তার পাদপদ্মে দিয়ে যাব, এইটি ইচ্ছা? তিনি কি বিষয় 
চান ? তিনি চান জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য ।” মথুর বাবু একখান! তালুক 
ঠাকুরের নামে লিখিয়! দিতে চাহিগ্াছিলেন। ঠাকুর সেই কথা উল্লেখ করিয়া 
অধরকে বলিলেন, “আমি, কালীঘর থেকে শুন্লাম, সেজবাবু আর হাদে 
একসঙ্গে পরামর্শ করছে । আমি এসে সেজবাবুকে বললাম, “দেখ অমন 
বুদ্ধি করো না। ওতে আমার ভারি হানি হবে 1,» ইহ] শুনিয়া অধর বলিলেন, 
“আপনি যা বলেছেন স্থষ্টর পর থেকে ছয়টি সাতটি লোক হচদ্দ হযেছে । 
শ্রীরামকৃষ্ণ তদ্ুত্তরে অধরকে বলিলেন, “কেন? তাগী আছে বৈকি। খ্রষ্ব্য্য 
ত্াগ করলেই লোকে জানতে পারে । অনেকে গুপ্ত আছে, লোকে জানে না ।” 
অবশেষে ঠাকুর প্রকুত ত্যাগীর অবস্থা অধরের নিকট এইভাবে বর্ণনা করিলেন, 
“ঠিক ঠিক তাগী ভক্ত চাতকের মত। চাতক স্বাতী নক্ষত্রের মেঘের জল 
বই আর কিছু পান করবে না। সাত সমুদ্র নদী ভরপুর । সে অন্ত জল খাবে 
না। সে কামিনীকাঞ্চন স্পর্শ করবে না। কামিনীকাঞ্চন কাছেও রাখবে না, 
পাছে আসক্তি হয়।” | 
ঠাকুরের মুখে ত্যাগীর মহিমা শুনিয়াও অধরের সংশয় দূর হইল না। তিনি 
ধীরে ধীরে বলিলেন, “চৈতন্ঠও ভোগ করেছিলেন * গ্রেই কথা শুনিয়া ঠাকুর 
চমতরুত হইয়া 'অধরকে প্রশ্ন করিলেন, “তিনি কি ভোগ করেছিলেন ? অধর 
উত্তর দিলেন, 'অত পাণ্তিতা, অত সন্মান1' ইহাতে ঠাকুর বলিলেন, “অন্তের 
পক্ষে সম্মান, তার পক্ষে কিছু নয়। তুমিই আমায় মান ; আর নিরঞ্জন মানে ? 
আমার পক্ষে দুই এক। সত্য করে বলছি ।' পরে কথ! প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিলেন, 
“আমি যে রাখাল, নরেন্দ্র প্রভৃতিকে এত ভালবাসি, একি নিজের কোন লাভের, 
জন্য ? শ্রীম তখন বলিলেন, “মার ভালবাসার মত 1, ঠাকুর তাহাতে বলিলেন, 
“ছেলে তবু চাকরী করে খাওয়াবে বলে ম৷ অনেকটা করে । আমি যে এদের 
ভালবাসি এদের মধো সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখি বলে, কথায় 'নহে ৮ পরে তিনি 
অধরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “শোন । আলো জ্বাললে বাছুলে পোকার 
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অভাব হয় না। তাঁকে লাভ করলে তিনি সব যোগাড় করে দেন; কোন 
অভা'ব অপূর্ণ রাখেন নাঁ। তাঁকে পেলে সেবা করবার লোক অনেক এসে 
জোটে ।” গএ্রেইভাবে ঠাকুর নান! উপদেশ দিয়া অধরকে বুঝাইলেন, প্ঠিক ঠিক 
সাধু, ঠিক ঠিক ত্যাগী সোনার থালও চায় না, মানও চায় না। তবে ঈশ্গর 
তাদের কখনও অভাবে রাখেন না। তাঁকে পেতে হলে যা! দরকার সব 
জোগাড় করে দেন।” ঠাকুরের অমৃতবাণী সমবেত ভক্তগণ উৎকর্ণ হইয়া 
শুনিতেছিলেন। পরে অধরের প্রতি চাহিয়া ঠাকুর বলিলেন, “আপনি হাকিম, 
কি বলবো। যা৷ ভাল বোঝ তাই কোরো । আমি মূর্খ” 

ইহা শুনিয়া অধর হাসিয়া উঠিলেন এবং ভক্তদিগের প্রতি তাকাইয়া 
বলিলেন, “উনি আমাকে একজামিন করছেন । ঠাকুরের উপদেশ অধরের 
গ্রাণম্পর্শ করিল। ঠাকুর আবার সহাস্তে অধরকে বলিলেন, “নিবুত্তিই ভাল । 
দেখ না, আমি সই করলাম না । শ্বরই বস্ত, আর সব অবস্ত্ব।” শ্রীরামকৃষ্ণ 
কালীমন্দির হইতে মাসিক সাত টাকা মাসহারা পাইতেন। খাজাঞ্ধী উক্ত 
টাকা দিয়া হিসাবের খাতায় তাহাকে সহি করিতে বলেন। কিন্তু ঠাকুর 
তীহাদের খাতায় সহি করিতে সম্মত হন নাই | তিনি খাজাঞ্ীকে বলিলেন, 
“তা আমি ত চাচ্ছি না। তোমাদের ইচ্ছা হয় আর কারুকে দাও। এক 
ঈশ্বরের দাস, আবার কার দাস হব।” ঠাকুর অধরকে মিউনিসিপালিটির 
পদের জন্য চেষ্টা করিতে নিষেধ করিলেন । তিনি তাহাকে বলিলেন, প্বার 
কর্ম করছ, তারই কর। লোকে পঞ্চাশ টাকা মাইনের জন্য লালায়িত। তুমি 
'তিনশ টাকা পাচ্ছ। ওদেশে ( কামারপুকুরে ) ডেপুটী আমি দেখেছিলাম । 
ঈশ্বর ঘোষাল। মাথায় তাজ, সব হাড়ে কাপে । ছেলেবেলায় দেখেছিলাম । 
ডেপুটি কি কম গা? যার কর্ম করছ তারই কর। একজনের চাকরী করলেই 
মন খারাপ হয়ে যায়। আবার পাঁচ জনের |” 

যদিও ঠাঁকুর অধরকে তিরপ্কার করিয়াছিলেন তথাপি ষছু মল্লিকের সহিত 
দেখা হইলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাস করিলেন, “কৈ, অধরের কর্ম হল না? 
যছু বাবু তখন বন্ধুগণ সহ দক্ষিণেশ্বরে স্বীয় বাগ।ন-বাটাতে ছিলেন । তাহার 
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সকলে ঠাকুরকে বলিলেন, “অধর যুবক, তার কর্মের বয়স যায়নি” ইহা! শুনিয়া 
ঠাকুর নীরব হইলেন । জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের জন্য অধরলাল সচেষ্ট 
ছিলেন । তিনি বি্ভালয়ের সভাসমিতিতে যোগদান করিতেন । সরকারী চাকরী 
এবং বিগ্ঠালয়ের কাজের জন্য বাস্ত থাকায় তিনি কয়েকদিন ঠাকুরের কাছে 
যাইতে পারেন নাই। ঠাকুর তাহার জন্য চিন্তিত ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে অধর 
আসিতেই ঠাকুর তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পকিগো, এতদিন আসনি 
কেন? অধর উত্তর দিলেন, "আজ্ঞা অনেকগুলে! কাজে পড়ে গেলাম । কুলের 
মিটিংএ যেতে হয়েছিল ।* ঠাকুর বলিলেন, 'মিটিং স্কুল এসব নিয়ে একেবারে 
ভুলেছিলে? অধর বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে সব চাপা পড়ে 
গিয়েছিল।* পরে ঠাকুর অধরকে বলিলেন, “দেখ এ সব অনিত্য। মিটিং, 
হুল, আফিস এসব অনিত্য। ঈশ্বরই সতা, আর সব মিথ্যা। সব মন 
দিয়ে তাঁকেই চিন্তা করা উচিত ।” 

ঠাকুরের মুক্তিপ্রদ উপদেশ শুনিয়া অধর নীরব ও নিরুত্তর হুইয়! প্রস্তরবৎ 
বসিয়া রহিলেন। ঠাকুর আবার কন্ঠুকণ্ঠে বলিলেন, “এ সব অনিত্য। স্থুল 
শরীর এই আছে, এই নাই। তাড়াতাড়ি তাকে ডেকে নিতে হয়।” ঠাকুর 
দিবা দৃষ্টিতে অধরের মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া তাহাকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিলেন । 
কিন্তু অধর তাহা! বুঝিতে পারেন নাই। হায়! ইহার কয়েক মাস পরেই 
অধরের নিকট পরলোকের ডাক আসিল। এই সময় অধর ভারত 
সরকার কর্তৃক কলিকাত! বিশ্ববিগ্ালয়ের ফেলোরূপে মনোনীত হুইলেন। 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের কলাবিভাগের একজন সদস্তরূপে তিনি নির্বাচিত 
হইলেন। ১৮৮৪ থুষ্টাবের মার্চ মাসে তিনি এই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হন। 

একবার দক্ষিণেশ্বরে ঝাউতলার কাছে রেলিংয়ের তারের বেড়ায় ভাবাবস্থায় 
পড়িয়া ঠাকুর আহত হন। আঘাত লাগিয়া! তাহার বাম হাতের হাড় সরিয়। 
যায়। ডাক্তার উক্ত হাতে বাড় বাধিয়! দেন। সেই সময় এক সন্ধাকালে 
অধর ঠাকুরের কাছে আসিয়াছেন। তিনি ঠাঁকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আপনি কেমন আছেন % ঠাকুর কোমল স্বরে বাম হাতখানি দেখাইয়া বলিলেন, 
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“এই দেখ ।” পরে সহাস্ত বদনে আবার বলিলেন, “হাতে লেগে কি হয়েছে ?” 
আছি আর কেমন ? অধর ঘরের মেজেতে ভক্ত সঙ্গে বসিয়াছিলেন। ঠাকুর 
তাহাকে ডাকিয়া! কাছে বসাইলেন এবং তাহার পায়ে হাত বুলাইতে বলিলেন। 
ছোট খাটটির একপ্রান্তে বসিয়া অধর ভক্তিভরে শ্রীরামরুষ্জের পদসেবা 
করিতে লাগিলেন । ইহা হইতে বুঝা যায়, ঠাকুর অধরকে কত গভীর স্নেহ 
করিতেন। তখন ঠাকুর সমবেত ভক্তগণকে অহৈতুকী ভক্তির কথা বলিতে- 
ছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, “অহৈতুকী ভক্তি যদি সাধতে পার তাহলে ভাল 
হয়।॥ অধর নিশ্চয়ই উক্ত ভক্তির সাধক দিলেন। ঠাকুরকে দর্শন ও প্রণাম 
করিয়াই তিনি পরিতৃপ্ত হইতেন ৷ তিনি প্রতাহ অফিস হইতে গৃহে ফিরিয়া 
সামান্ত জলযোগান্তে একটি ভাঁড়াটিয়৷ গাড়ীতে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকষ্ণ সন্দর্শনে 
যাইতেন। শ্রীশ্রীভবতারিণীর আরতির পূর্বেই তিনি উপস্থিত হইতেন। 
গাড়ী হইতে নামিরা ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ প্রণামপুবক কালীমন্দিরে যাইয়া আরতি 
দেখিতেন। তৎপরে তিনি ঠাকুরের কাছে আসিয়৷ পুনরায় প্রণামপূর্বক 
তাহার সম্মুখে বসিতেন, ব! ঠাকুরের ইঙ্গিত পাইলে তাহার পদসেবা করিতেন । 
সারাদিন কর্মব/স্ততার জন্য তাহার দেহ ক্লান্ত হইয়া পড়িত। সেইজন্য ঠাকুর 
অধরকে ক্লান্ত ও শ্রান্ত দেখিলে প্রায়ই বিশ্রাম করিতে বলিতেন | ঘরের মেজেতে 
যে মাছুর পাতা থাকিত তাহার উপর অধর গুইয়! পড়িতেন এবং অল্পক্ষণের 
মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইতেন। রাত্রি নয়টা দশটায় সময় তাহাকে উঠাইয়! দিলে 
তিনি ঠাকুরকে প্রণামান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন । প্প্রায় প্রত্যহই এরূপ 
ঘটিত। ঠাকুরকে নিত্য দর্শনের জন্য তিনি দেহশ্রম বা অর্থব্য় অগ্রাহা করিতেন । 
শোভাবাজার বেনেটোলা হইতে দক্ষিণেশ্ধরে যাতায়াত করিতে প্রায় তিন ঘণ্ট! 
সময় লাগিত। মধ্যরাত্রে গ্রহে ফিরিয়া তিনি আহারাদি করিতেন । আস্তরিক 
অন্ুরাগের বশেই অধর এইরূপ করিতে পারিতেন। কর্মব্যস্ততায় যদি কোন 
দিন এরূপ করিতে না! পারিতেন তিনি ঠাকুরের অদর্শনে নির্জনে একান্তে 
অশ্রপাত করিতেন। তিনি ঠাকুরকে প্রতি সপ্তাহে গৃহে আনিয়৷ ভক্ত সঙ্গে 
উৎসবে মাতিতেন। ঠাকুর কোন সপ্তাহে তাহার গৃহে না আসিলে অধর 
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ঠাকুরকে বিনীতভাঁবে বলিতেন, “আপনি অনেক দিন যান নি, ঘরে ছুর্গন্ধ হয়ে 
গেছে ।” ইহা ঠাকুরের প্রতি গভীর ভক্তির উক্তি । 

ঠাকুরের দিব্য অঙ্রসৌরভে অধরের মনপ্রাণ স্ুরভিত হইত। ঠাকুরের 
পদম্পর্শে তাহার গৃহ তীর্থে পরিণত হইয়াছিল । অধর গস্ভীরাত্বা ছিলেন। 
তাহার ভক্তির বাহ্বপ্রকাশ ছিল না। কিন্তু তিনি ঠাকুরের আগমনে আনন্দিত 
হইয়া কোন কোন দিন সরলভাবে বলিয়া ফেলিতেন, “আপনি অনেক দিন 
এ বাড়ীতে আসেন নি; ঘর মলিন হয়েছিল। যেন এক রকম ছৃর্গন্ধ বেরিয়ে- 
ছিল। আপনার শুভাগমনে আজ ঘরের কেমন শোভা হয়েছে, আর কেমন 
একটি সুগন্ধ বেফুচ্ছে। আজ আমি ঈশ্বরকে খুব ডেকেছিলাম। এমন কি, 
চোখ দিবে জল পড়েছিল ।” অধরের বাড়ীতে ঠাকুরদালানে মৃগ্ময়ী প্রতিমায় 
দুর্গাপূজা হইত। পুজার তিন দিনই অধর ঠাকুরকে ভক্ত সহ নিমন্ত্রণ 
করিতেন । ঠাকুর ছুই একটি ভক্ত সঙ্গে অধরের বাড়ীতে দুর্গোৎসবে যাইতেন 
এবং মহীমরী দুর্গীপ্রততিমার মন্ুখে করজোড়ে দড়াইয়। সমাধিস্থ হইতেন। 
সমাধি ভঙ্গের পর তিনি ভক্তগণের দিকে চাহিয়া বলিতেন, “এমন হান্তময়ী 
প্রতিমা আর দেখ। যায় ন'॥» ঠাকুরের আগমনে ভুর্গোঘসবের আনন্দ শত 
গুণে বধিত হইত | 

ঠাকুরের আদেশ অধরের শিরোধার্য ছিল। ঠাকুরের" আদেশ কার্ষে; 
পরিণত করিতে অধর যথাসাধা চেষ্টা করিতেন। ঠাকুর তাহাকে তাহার 
বাড়ীতে স্ুবিখাত রাজনারায়ণের চণ্তীর গান করিতে বলিয়াছিলেন ৷ তদনুযায়ী 
অধর স্বগৃহে রাজনারারণের চস্তীগানের বাবস্থা করেন। ইহাতে ঠাকুর ও 
তাহার ভক্তগণ সাদরে নিমন্ত্রিত হইতেন। বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্ব, প্রেমানন্ন 
প্রভৃতি ত্যাগী অন্তরজগণ এবং মহেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, রামচন্দ্র, কেদারনাথ ও 
বিজয়কষ্চ প্রভৃতি গৃহী ভক্তগণ এই সব উৎসবে যোগদান করিতেন। ঠাকুর 
চণ্তীর গান শুনিতে শুনিতে কখনও কখনও সমাধিস্থ হইতেন, কখনও ব৷ 
প্রেমোন্ত্ত হইয়! গন্ধর্বনিন্দিত দেবছূর্লভ মধুরকণ্ঠে মাতৃসঙ্গীত গাহিয় শ্রোতৃবর্গকে 
প্রেমানন্দে মাতাইতেন। অধর তখন মাতৃভাবে মাতোয়ারা । মহাত্মা রামচন্্ 
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ততপ্রণীত শ্রীশ্রীরামরুষ্চ পরমহংস দেবের জীবন বৃত্তান্ত" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 
'্লিকাতার ডেপুটি কালেক্টর অধরলাল সেন শাক্ত ছিলেন! ঠাকুরের আদেশে 
রাজনারায়ণের চণ্তীর গান যখন অধরের বাড়ীতে হইতেছিল তখন মহাত্মা 
রামচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিতে তাহার ভুল হইয়া যায় । ইহাতে রামচন্ত্র মন:ক্ষুণ 
হন। শ্রীরামকঞ্জ তাহা জানিতে পারিয়া অধরকে সেকথা বলেন। অধর 
ইহা শুনিয়! তৎক্ষণাৎ রামচন্দ্রের বাটাতে যাইয়! উক্ত ক্রটির জন্য ক্ষম। প্রার্থনা 
করেন । | 

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে ঠাকুর রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, “অধর 
বল্ছিল, “তুমি নাকি তার খুব খাতির করেছ।” রামবাবু বলিলেন, “সে অধরের 
দোষ নয় ; আমি জানতে পেরেছি, সেটা রাখালের দোষ । রাখালের উপর 
কাজের ভার ছিল। রামচন্দ্রের ক্ষোভ ইতঃপূর্বে তিরোহিত হইয়াছিল । 
রামচন্্র ঠাকুরের প্রশ্নোত্তরে বলিলেন, “বলেন কি, চণ্তীর গান হল 1” ঠাকুর 
তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, “অধর তা জানত না। এই দেখ না, সেদিন 
অধর আমার সঙ্গে যু মল্লিকের বাড়ী গিয়েছিল । সেখান থেকে চলে আসবার 
সমর অধরকে জিজ্ঞাসা! করলুম, তুমি সিংহবাহিনীর বিগ্রহ দর্শন করলে, সেখানে 
'কোন প্রণামী দিলে না? তখন সে বল্লে, 'মশায়, আমি জানতাম না যে. 
প্রণামী দিতে হয় তা যদি না বলে থাকে হরি নামে দোষকি। যেখানে 
হরিনাম হয় সেখানে না বললেও যাওয়! যায় ; নিমন্ত্রণের দরকার হয় না।” 
ঠাকুরের উপদেশে রামচন্দ্রের মন হইতে সব অভিমান মুছিয়! গেল। 

ঠাকুরের আদেশে অধর কিছুদিন সন্ধণাকালে বৈষ্তবচরণের পদাবলীকীর্তন 
শুনিতেন। ঠাকুরও মাঝে মাঝে তথায় বৈষ্ণবচরণের গান শুনিতে যাইতেন। 
তাহার আগমনে কীর্তনের আসর জমিয়া উঠিত এবং প্রেমোৎসব হইত। 
সকল ভক্তই তথায় ঠাকুরের সহিত মিলিত হইতেন। কোন কোন দিন 
স্বামিজীও ঠাকুরের আদেশে তথায় ভজন গাহিতেন। এইরূপে ঠাকুরের 
আগমনে অধরের বাড়ীতে ভক্তের মজলিশ বসিত এবং সন্ীর্তনে, নৃত্যগীতে 
এ্রবং ধর্মপ্রসঙ্গে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইত | এই স্বর্গীয় দৃশ্ত দেখিতে 
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গৃহ-প্রাঙ্গণে এবং রাস্তায় পর্যন্ত লোকের ভীড় জমিত। কীর্ভনান্তে অধর' পরম 
সমাদরে ঠাকুর ও ভক্তগণকে আহার করাইতেন। 

অধর জাতিতে স্ত্বর্ণবণিক ছিলেন। ঠাকুরের মতে ভক্তের জাত নাই ! 
তাই ঠাকুর অধরের বাড়ীতে আহার করিতেন। কিন্তু কোন কোন ্রাঙ্গণ 
ভক্ত তাহার বাড়ীতে আহার করিতে ইতস্ততঃ করিতেন । আবার কেহবা 
আহারের পূর্বে চলিয়া যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে+ উল্লিখিত আছে, 
প্প্রিয়নাথ ও মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়কে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
'কিগো, তোমর! খেতে বাবে না? তীহারা ঠাকুরকে বিনীতভাবে নিবেদন 
করিলেন, 'আন্জে, আমাদের থাকৃ।” ঠাকুর সহাস্তে ভক্তদের দিকে চাহিয়। 
বলিলেন, “এঁরা সবই করছেন, শুধু এইটেতেই সঙ্কোচ ১ ভক্ত কেদার 
চট্টোপাধ্যায় একদিন অধরের বাড়ীতে কীতনান্তে গৃহে ফিরিবার উদ্দেস্তে 
ঠাকুরকে প্রণামাস্তে বলিলেন, “আজ্ঞা, তবে আসি । ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, 
তুমি অধরকে না বলে ঘাবে? অভদ্রতা হব না?” কেদার উত্তর দিলেন, 
“আপনি যে কালে রইলেন তখন সকলের থাকাই হল। “তন্মিন্‌ তুষ্টে জগৎ 
তুষ্টম॥ আর সমাজে খিয়েথা ত আছে। গোল একবার ত হয়েছে।” 
বিজয় অমনি বলিয়া উঠিলেন, 'এ'কে রেখে যাওয়া ?” ঠিক সেই সময় অধর 
ঠাকুরকে অন্দরে লইয়! যাইতে আপসিলেন। তিনি নভ্রভাবে ঠাকুরকে নিবেদন 
করিলেন, “ভিতরে পাতা করা হইয়াছে? ঠাকুর উঠিয়া বিজয় ও কেদারকে 
সঙ্গে লইয়া অন্দর মহলে গেলেন । ঠাকুর স্বয়ং যেখানে আহার করেন সেখানে 
তাহার আপত্তি বা ইতস্ততঃ কর অনুচিত হইয়াছে বুঝিয়৷ কেদার প্রসাদ 
গ্রহণান্তে বুক্তকরে ঠাকুরের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে 
কেদারকে বলিলেন, 'ভক্ত হুলে চণ্ডালের অন্নও খাওয়া যাঁয়।১ অধর ঠাকুরের 
কত পরমাস্ত্ীয় এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন তাহা এই ঘটনা হইতে বোঝা 
যায়। 

অধর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্বের এপ্রিল মাসে যখন কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের ফেলো 
নির্বাচিত হন তখন ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন অনারেবল এইচ. জে, রেণল্ডস। 
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অফিসের কাজ শেষ করিয়া অধর সেনেটের অধিবেশনে যোগ দিতেন । স্কুলের 
মিটিংয়েও তীহাকে যাইতে হইত। এইরূপে তিনি সংসারে জড়িত হইয়া 
পড়িতেছেন দেখিগ়া ঠাকুর তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতেন । অধর আঁর বেশী 
দিন ইহলোকে থাকিবেন না--ইহা দিব,চক্ষে দেখিতে পাইয়া! ঠাকুর তাহাকে 
বার বার বলিয়াছিলেন, সব ছাড়িয়া ষোল আনা মন দিয়া ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন 
হইতে | কিন্তু অধন্ব নিজেকে সংসারী ভাবিয়া মনে করিতেন, একান্ত মনে 
ঈশ্বরকে ডাকা কি আমার পক্ষে সম্ভব ? অন্তর্ধযামী ঠাকুর প্রিয় ভক্তের মর্ষকথা 
বুঝিয়া অধরকে বলিলেন, “তোমাদের সব তাগ করবার দরকার নেই। 
কচ্ছপের মত সংসারে থাঁক। কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু ডিম আড়াতে 
রাখে । তার ডিম যেখানে, সেখানেই তার সব মনটা পড়ে আছে ।” ঠাকুরের 
অমৃতময় উপদেশ হৃদরে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া ভক্ত ভগবানকে নম্রভাবে অন্তরের 
আকাজ্া জানাইলেন, “আমাদের বাড়ীতে অনেক দিন আপনার যাওয়! হয়নি। 
বৈঠকখান! বিষয়-গন্ধে ভরে গেছে, বাড়ী যেন অন্ধকার হয়েছে ।” এই কয়েকটি 
কথায় ভক্ত ভগবানের নিকট অন্তরের আবেগ প্রকাশ করিলেন। শ্রীম 
“কথামৃতে? লিখিয়াছেন, “ভক্তের নিবেদন শুনিয়! ঠাকুরের স্নেহসাগর উথলিয়া 
উঠিল।” তিনি হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া ভাবাবেশে অধর এবং মাষ্টারের 
মস্তক ও হৃদয় স্পর্শ করিরা আশীর্বাদ করিলেন, আর সন্গেহে বলিলেন, “আমি 
তোমাদের নারায়ণ দেখছি । তোমরাই আমার আপনার লোক 1 

১৮৮৩ খুষ্টাব্বের ২১শে জুলাই শ্রীম দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছিলেন। তিনি 
যখন কালীবাড়ীর প্রবেশদ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন দেখিলেন, 
ঠাকুর ভক্তসঙ্গে গাড়ীতে কলিকাতা যাইতেছেন। ঠাকুর শ্রীমকে দেখিয়া! গাড়ী 
থামাইতে আদেশ দিলেন এবং সহান্তে তাহাকে বলিলেন, “আমর। অধরের 
বাড়ী যাচ্ছি। তুমিও এস ন11” ঠাকুরের আদেশ পাইয়া শ্রীম গাড়ীতে 
উঠিলেন। পথিমধ্যে ঠাকুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আচ্ছা, অধরকে তোমার 
কিরকম মনে হয়? শ্রীম অমনি উত্তর দিলেন, “আজে, তাঁর খুব অনুরাগ । 
ইহা! শুনিয়া প্রসন্ন বদনে ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, “অধরও তোমার খুব সুখ্যাতি 
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করে। অধরকে দেখিলে ঠাকুরের হৃদর স্নেহকরুণায় উদ্বেলিত হইত। 
একদিন অধর দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া! দেখেন, ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় কীর্তন 
হইতেছে এবং ঠাকুর ভক্তবুন্দবেষ্টিত হইয়৷ তন্মর চিত্তে কীর্তন শুনিতেছেন। 
তিনি তথায় ভূমিষ্ঠ প্রণামপুর্বক আসরের একপার্খ্বে বসিয়া কীর্তন শুনিতে 
লাগিলেন। ক্কুপাসিন্ধু ঠাকুর ভক্তকে দেখিতে পাইব৷ মাত্র সন্েহে তৎসমীপে 
আসির1 বসিতে ইঙ্গিত করিলেন । 

শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত” হইতে জান! যার. ১৮৮৪ খুষ্টাব্বের ৬ই ডিসেম্বর 
শনিবার অধরের বাড়ীতেই সাহিত,সম্াট বঞ্ছিমচন্ত্র শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে 
আসিয়াছিলেন। অধর ঠাকুরের নিকট বঙ্ষিমচন্দ্রকে পরিচয় কর [ইয়া দিলেন । 
অধর ও বঙ্কিম উভয়েই ডেপুটি ও সাহিত্যিক ছিলেন। সেইজন্ত উভয়ের মধো 
গভীর প্রীতির সন্বন্ধ ছিল। বঙ্কিমকে দেখিয়া ঠাকুর বুঝিলেন, তিনি কৃষ্ণভক্ত । 
তাই তিনি বঙ্কিমের নিকও কৃষ্ণচতত্ব আলোচনা করিয়া বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে 
বন্ধিম হরেহিল। শ্রী পুরুষ, শ্রীমতী তার শক্তি। পুরুষ আর প্রকৃতি । 
যুগল মু্তর মানে কি? পুরুষ আর প্ররুতি অভেদ। তাদের ভেদ নাই। 
পুরুষ প্ররুতি না হলে থাকৃতে পারেন না। একটি বললেই আর একটি তার 
সঙ্গে বুঝতে হবে। যেমন অগ্নি আর তার দাহিক1 শক্তি। দাহিক। শক্তি ছাড়া 
অগ্রিকে ভাবা বার না।”» আবার যুগল মু'তিতত্ব সম্বন্ধে ঠাকুর বলিলেন, 
"যুগল মুতিতে কৃষ্ণের দৃষ্ট শ্রীমতীর দিকে এবং শ্রীমতীর দৃষ্টি কৃষ্ণের দিকে । 
প্রীমতীর গৌর বর্ণ, বিছ,তের মত। তাই কৃষ্ণ গীতাম্বর পরেছেন। আর শ্রীমতী 
নীলকান্ত মণি দিয়ে অঙ্গ সাজিয়েছেন। শ্রীমতী পায়ে নূপুর পরেছেন। 
অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে অন্তরে ও বাহিরে মিল আছে ।» রাধাকুষ্ণ- 
তত্বের এই সারগর্ভ ব্যাখ। শুনিয়া বঙ্কিম তাহার বন্ধুদের সহিত ইংরাজীতে 
আলোচনা করিলেন। ইহা দেখিয়া ঠাকুর অধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“ইংরাজীতে কি কথাবার্তা হইতেছে ?” তদুত্তরে অধর তাহাকে বলিলেন, 
“আজ্ঞে, এই বিষয়ে একটু কথা হচ্ছিল, কৃষ্ণের রূপের বাখ)।» বঙ্কিম 
ঠাকুরের মুখে এই তত্বব্যাখ্যা শুনিয়া চমতকৃত ও খিশ্মিত হইলেন । তিনি 
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ঠাকুরকে বলিলেন, “মহাশয়, আপনি প্রচার করেন না কেন? ঠাকুর উত্তর 
দিলেন, “ঈথর সাক্ষাৎকার হয়ে যদি আদেশ দেন তবেই প্রচার হয়, লোক-শিক্ষা 
হয়। তা না হলেকে তোমার কথা শুনবে ?” বঙ্কিম গম্ভীরভাবে ইহা 
শুনিলেন এবং ইহাতে নৃতন আলোক পাইলেন। ঠাকুর আবার বঙ্কিমকে 
বলিলেন, *গুধু পণ্ডিত হলে কি হবে যদি জশ্বর চিন্তা না থাকে, যদি বিবেক 
বৈরাগ্য না থাকে ?” 

ঠাকুর বঙ্কিমের আর একটি ভ্রম দূর করিলেন। তিনি বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তুমি কি বল? আগে সায়েন্স না, আগে ঈশ্বর ? বঙ্কিম উত্তর 
দিলেন, “হা, আগে পাঁচটা জানতে হয় জগতের বিষয়। একটু এদিককার জ্ঞান 
নাহলে ঈশ্বর জানব কেমন করে? আগে পড়াশুনা করে জানতে হয়।” 
ঠাকুর নান! উপদেশ দিয়! বঙ্কিমকে বুঝাইলেন এবং শেষে বলিলেন, “তোমার 
দরকার ঈত্বরলাভ করা । তুমি অত জগংস্থষ্টি, সায়েন্স ফায়েন্স এসব করছ 
কেন? তোমার আম খাওয়। দরকার । তোমার বাগানে কতশ আম গাছ, 
কত হাজার ডাল, কত লক্ষ কোটি পাতা; এসব খবরে তোমার কাজ কি? 
তুমি আম থেতে এসেছ আম খেয়ে 'যাও |” বঙ্কিম বলিলেন, 'আম পাই 
কই % ঠাকুর উত্তর দিলেন, “তাকে বাকুল হয়ে প্রার্থনা কর। আস্তরিক 
হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন ।.*"কেউ হয়ত বলে দেয়, এমনি কর তাহলে 
ঈশ্বরকে পাবে।” বঙ্কিম অমনি বলিয়! উঠিলেন, কে? গুরু? তিনি আপনি 
ভাল আম খেয়ে আমায় খারাপ আম দেন। ঠাকুর বঙ্কিমকে বুঝাইলেন, 
“গুরুবাকে; বিশ্বাস করতে হয়। গুরুই সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দই গুরু। তার 
কথা বিশ্বাস করলে, বালকের মত বিশ্বাস করলে ঈশ্বরলাভ হয়। চাই 
ব্যাকুলতা 1% 

এইরূপ ধর্মপ্রসঙ্গের পর সঙ্কীর্তন আরম্ভ হইল । ঠাকুর কীর্তন শুনিতে 
শুনিতে সহসা দীড়াইয়া একেবারে সমাধিস্থ হইলেন। তাহার বাহ সংজ্ঞা সম্পূর্ণ 
বিলুপ্ত হইল । ভক্তগণ এবং সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ তাহাকে ঘিরিয়া দীড়াইলেন। 
বঙ্কিম ব্যস্তভাবে ভীড় ঠেলিয়া একদৃষ্টে ঠাকুরকে দেখিতে লাগিলেন। তিনি 


অধরলাল পেন ৬৫ 


তৎপূর্বে সমাধিস্থ অবস্থা কখনও দেখেন নাই, পুস্তকে পড়িয়াছেন মাত্র । 
অর্ধবাহা অবস্থায় ঠাকুর প্রেমোন্মস্ুভাবে নৃতা করিতে লাগিলেন। তীহার 
অলৌকিক নৃত্য দেখিয়া বঙ্কিম বিশ্মিত হইলেন | কীর্তনাস্তে ঠাকুর ভূমিষ্ঠ 
হইয়া ভাগবত-ভক্ত-ভগবানকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, 'জ্ঞানী, ষোগী, 
ভক্ত সকলের চরণে প্রণাম 1; 

এই দিব্য দৃশ্য দেখিয়া বঙ্ষিমের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি নম্রভাবে 
ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভক্তি কেমন করে হয়? ঠাকুর বলিলেন, “এ বে 
বলেছি, ব্যাকুলতা ৷ কিরূপ ব্যাকুলতা৷ হইলে ঈশ্বরলাভ হয়, তাহা বঙ্কিমকে 
নানাভাবে বুঝাইয়! তিনি অবশেষে বলিলেন, “তাই বলছি, ডুব দাও । কিছু 
ভয় নাই। ডুবলে অমর হয়। বিদায় গ্রহণের সময় বঙ্কিম ঠাকুরকে বিনীত- 
ভাবে নিবেদন করিলেন, “একটি প্রার্থনা আছে। অনুগ্রহ করে আমার কুটিরে 
একবার পায়ের ধুলে! দেবেন» ঠাকুর বলিলেন, “বেশ ত, ইঈশ্বরের ইচ্ছা 1 
বঙ্কিম সবিনয়ে জানাইলেন, “সেখানেও দেখবেন, ভক্ত আছে ঠাকুর রহস্তচ্ছলে 
বলিলেন, “কি রকম সব ভক্ত সেখানে ? যার! গোপাল গোপাল, কেশব কেশব 
বলেছিল তাদের মত কি?” কোন ভক্তের অনুরোধে ঠাকুর গল্পাট বলিলেন। 
ঠাকুরের উক্ত বাক্যের মর্মার্থ এই যে, আন্তরিক ঈশ্বরভক্তি অতি বিরল 
দেখা যায়। সিদ্ধ মহাপুরুষ রামপ্রসাদ তাই গাহিয়াছেন, “লক্ষের ছু একটা 
কাটে হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।” বৃষ্কিম গল্পটি মন দিয়া শুনিলেন। 

বন্ধিমের হৃদয় ঠাকুরের উপদেশে পরিবতিত হ্ইয়াছিল। তিনি ঠাকুরের 
কথ! শুনিতে শুনিতে এত চিস্তামগ্র হইয়াছিলেন যে, গায়ের চাঁদর ফেলিয় চলিয়া 
ষাইতেছিলেন। একজন তাহার চাদরখানি কুড়াইয়া তাহাকে দিলেন। 
ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি বঙ্কিমের উপর পড়িয়াছিল। ১৮৮৪ থুষ্টাবধের ডিসেম্বর মাসে 
বঞ্ধিমের “দেবী চৌধুরাণী' বইখানি আনাইয়! ঠাকুর মাস্টার মহাশয়ের দ্বারা 
পড়াইয়! কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন। তিনি গিরিশ ও শ্রীমকে বঙ্ধিমের বাড়ীতে 
পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুরকে দ্বিতীয় বার দর্শনের সৌভাগ্য বঙ্কিমের আর হয় 
নাই। অধরের বাড়ীতেই বঙ্কিম ঠাকুরকে একবার মাত্র দর্শন করিয়া ধন্ট হন। 


৫ 
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১৮৮৫ থুষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী মঙ্গলবার অধরলাল সরকারী কার্যোপলক্ষে 
মাণিকতল৷ ডি্রিলারি পরিদর্শনে অশ্বীরোহণে গিয়াছিলেন। ছুর্ভাগযবশতঃ 
ফিরিবার সময় শোভাবাজার স্ট্রিটে ঘোড়া! হইতে পড়িয়া তিনি মারাত্মক ভাবে 
আহত হন এবং তীহার বাম হাতের কন্তী ভাঙ্গিয় যায়। এই দূর্ঘটনা শুনিয়াই 
ঠাকুর অধরললকে দেখিতে গিয়াছিলেন । প্রিয় শিষ্াকে অন্তিম শয্যায় শায়িত 
্েবং ধনুষ্টস্কারে বাকৃশক্তিহীন দেখিয়! শিষ্যবংসল ঠাকুর মর্মাহত হইলেন । তিনি 
বিষ বদনে ও সজল নয়নে সন্গেহে ভক্তের গায়ে ও মাথায় শ্রীহস্ত বুলাইতে 
লাগিলেন। পতিতপাঁঝন ঠাকুরকে মৃতু/শষ্যায় দেখিতে পাইয়া অধর পরম শাস্তি 
পাইলেন। তাহার ছুই চক্ষু দিয়া দরদরধারে প্ররেমাশ্র প্রবাহিত হইল। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবমুখে প্রিয় শিষ্কে অভয়বাণী শুনাইলেন। অধরের মুখমণ্ডল 
অপুর্ব দিবা ভাবে সমুজ্জল হইয়া উঠিল। ১২৯১ সালের ২রা মাঘ ( ১৮৮৫ 
খুষ্টাব্বের ১৪ই জানুয়ারী ) বুধবার প্রাত্তে অধরলাল ইহলোক তগ করিলেন । 
শ্রীম বলেন, “অধরবাবুর ষখন শরীর যায় তখন ঠাকুর জগদম্বার কাছে কেঁদে 
কেঁদে বলেছিলেন, “মা তুই আমাকে ভক্তি দিয়ে রেখেছিস বলেই ত আমার 
এই অবস্থা!” ভক্তবৎসল ভগবান প্রিয় ভক্তের মৃতু;তে মর্মাহত হইয়। 
অশ্রবিসর্জন করিলেন । 

ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই অধরলাল ইহলীল! সাঙ্গ করিলেন। তাহার 
অকাল মৃতুতে বোর্ড অব রেভিনিউ শোক প্রকাশ করেন। কটন সাহেবের 
সভাপতিত্বে অধরলালের স্বৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি কটন সাহেব 
অধরলালের বিবিধগুণের প্রশংসা করিয়৷ অবশেষে শোকাক্রান্ত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন, 
০ 0:12176 2, 0:01015 1125 1065612 1311517650. 10৮ 1115 [16170801110 
52:01) 1) (অধরের অকাল মৃতুতে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনষ্ট হইল।) 
ঠাকুরের প্রিয় ভক্তগণের মধ্যে কেহই অধরের মত এত অল্প বয়সে দেহত্যাগ 
করেন নাই। কিঞ্চিদুন ছুই বৎসর ঠাকুরের দিব্য সঙ্গে থাকিয়া! অধর দেখা ইলেন, 
ভক্তের জীবন স্বর্স্থায়ী ভগবানের লীলাক্ষেত্র হইতে পারে। 





তেত্রিশ 
অরবিন্দ ঘোষ 


পরাধীন ভারতকে পাশ্চাত্য প্রভাব হইতে বিমুক্ত এবং স্বভাবে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করিতে বিগত শতাব্দীতে যে সকল অমর পুরুষের আবির্ভাব হয় 
অরধিন্দ ঘোঁষ তাহাদের অন্ততম | রাজা রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ, 
বরঙ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, বিশ্বকবি রবীন্ত্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির ন্যায় খষি 
অরবিন্দ একজন ক্ণজন্ম) মহ]পুরুষ এবং নবজাগরণের ধারক ও বাহক ছিলেন । 
১৮৭২ থৃষ্টাব্ের ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন । 
তাহার পিতা কুষ্ণধন ঘোষ ইংলগ্ডে উচ্চ শিক্ষা প্রাঞ্ট হন এবং ইপ্ডিয়ান মেডিকেল 
সাংভসের অন্তভূ ক্ত ডাক্তার ছিলেন৷ তাহার মাতা স্বর্ণলতা দেবী ব্রাঙ্গ সংস্কারক 
রাজনারায়ণ বন্গুর কণ্তা। কুষ্ণধন পাশ্চাত/ শিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন । 
তাহার চারি পুত্র ও এক কন্তা ছিল। পুত্রগণের নাম বিনয়ভূষণ, মনোমোহন, 
অরবিন্দ ও বারীক্র এবং কন্তার নাম সরোজিনী। অরবিন্দ অতি শৈশবে 
দাজিলিং সেন্ট পল্স স্থলে কিছু কাল শিক্ষ। লাভ করেন। বখন তাহার বয়স 
সাত বৎসর মাত্র তখন তিনি অগ্রজঙ্বয়. বিনয়ভূষণ ও মনোমোহনের সহিত 
ইংলঞে শিক্ষার্থ প্রেরিত হন। সমুদ্রবঙ্ষে জাহাজে বারীন্দ্রের জন্ম হয়। 
রংপুরের তদানীন্তন ম্যাজিষ্রেট গ্নেজিয়ার সাহেব কৃষ্ণধনের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ছিলেন । 
এই ম.জিপ্ট্রেটের আত্মীয় পাদ্রী ড্‌ইডের পরিবারে ম্যাঞ্চে্টারে থাকিয়া কৃষ্ধনের 
তিন পুত্র লেখাপড়! করিতেন । ম্াঞ্চেষ্টারের প্রাথমিক বিদ্ালয়ে শিক্ষালাভের 
পর অরবিন্দ লণ্ডনের সেণ্ট পল্ন স্থলে ভতি হন। সেই স্কুল হইতে তিনি 
* ১৯৫০ স্ত্রীঃ ৯ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার বালিগঞ্জ মিলন মেলায়, ১৩ই ডিসেম্বর শনিবার কলিকতা 
বিবেকানন্দ সৌঁসাইটীতে এবং ১৪ই ডিসেম্বর রবিবার বহবাজার রামকৃষ্ণ সমিতিতে প্রদত্ত ভাষণঞ্জয়ের 
সারাংশ । 
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ক্কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! বৃত্তিলাভ করেন । তৎপরে 
তিনি কেছ্ছি,জ বিশ্ববিগ্ভালয়ের কিংস কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। তখন 
তিনি ইগ্ডিয়ান সিভিল সাভিস পরীক্ষা দিয়া দশম স্থান অধিকার করেন। 
এই সময়ে তিনি সামান্ত বাংল শিখিয়াছিলেন। ১৮৯* খুষ্টান্ে মাত্র আঠার 
বৎসর বয়সে তিনি সিভিল সাঁভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ল্যাটিন ও গ্রীক 
ভাষায় রেকর্ড মার্ক রাখেন। কিন্তু তিনি অশ্বারোহণ পরীক্ষায় অকৃতকার্য 
হওয়ায় সিভিল সাভিসে প্রবেশ(ধিকার পান নাই। পুনরায় তিনি কেপ্বি,জ 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ে পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৯২ থুষ্টাঝে ক্লাসিকস্‌ ট্রাইপম্‌ 
পরীক্ষায় সসম্মানে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া গ্রীক ভাষায় প্রথম স্থান 
অধিকার করেন। গ্রীক ও ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান, ইটালিয়ান ও ইংলিশ-_ 
এই ছয়টি ইউরোপীয় ভাষায় তিনি স্ুপত্তিত ছিলেন । ইতালীয় ও জার্মান 
ভাষায় অভিজ্ঞ হুওয়ায় তিনি ইটালীর মহাকবি দাস্তে এবং জার্মানীর মহাকবি 
গেটের মূল গ্রন্গুলি পড়িতে পারিতেন। তিনি বিলাতে অবস্থান কালে 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কাবো ও সাহিত্যে, দর্শনে ও ইতিহাসে গভীর বুৎপত্তি 
অর্জন করেন । 

ভারতের জনপ্রির ইংরাজ সার হেনরী কটন অরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ 
ৰন্থুর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সার হেনরীর পুত্র জেমস কটন অরবিন্দকে বরোদার 
মহারাজার সহিত ইংলগ্ডে পরিচয় করাইয়া দেন। অরবিন্দ গাইকোয়াড়ের 
প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে ১৮৯৩ খুষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তন 
করেন। তখন তাহার বয়স মাত্র একুশ বংসর | ১৮৭৯ হইতে ১৮৯৩ খ্রীঃ পর্যান্ত 
প্রায় চৌদ্দ বংসর বিলাতে অবস্থানের পর বরোদায় আসিয়া তিনি কর্মজীবন 
আরম্ভ করেন এবং তথায় ১৮৯৬ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় তের বংসর অতিবাহিত 
হয়। বরোদায় মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে এবং রাজস্ব বিভাগের 
অফিসাররূপে কিছুদিন কর্ম করিবার পর তিনি বরোদা কলেজে ইংরাজীর 
অধ্যাপক নিযুক্ত হনণ। তিনি অচিরে ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপকরূপে পরিচিত 
এবং উপাধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। বরোদায় সার রমেশ চন্দ্র দত্ত ও ভগ্ী 
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নিবেদিতা প্রভৃতি বিশিষ্ট বাক্তির সহিত তীহার পরিচয় হয়। সম্ভবতঃ 
১৯০১২ খুষ্টাব্দে ভূপাল চন্দ্র বন্থুর কণ্ঠা৷ মৃণালিনী দেবীর সহিত তিনি পরিণীত 
হন। ভূপাল বাঝু বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় 
অরবিন্দ স্ুসাহিত্যিক দীনেন্ত্রকুমার রায়ের নিকট বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন । 
যুবক অরবিন্দের বিবাহিত জীবনে বিলাসিতা আদৌ প্রশ্রয় পায় নাই। 
তপস্বীর স্ায় তিনি কঠোর জীবন যাপন করিতেন এবং লোহার খাটে গায়ে 
একখানা কম্বল জড়াইয়! রাত্রে শুইয়া থাকিতেন | সেই সময় তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, 
বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী মনোযোগের সহিত পাঠ করেন । 

অরখিন্দের নিকট অধ্যয়ন তপস্তার তুলা ছিল। অধায়নে তাহার ষন 
এত একাগ্র হইত যে, তাহার বাহা জ্ঞান থাকিত ন1। দীনেন্দ্রকুমার তাহার 
“অরবিন্দ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, “তাহাকে পুস্তক্ষের উপর বদ্ধদৃষ্টি অবস্থায় 
একই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া সেই স্থানে উপবিষ্ট দেখিতাম যোগ- 
নিমগ্ন তপস্বীর স্ায় বাহা জ্ঞানশূগ্ঠ । ঘরে আগুন লাঁগিলেও বোধ হয় তাহার 
হ'ল হইত না। তিনি এই ভাবে প্রতিদিন রাত্রি জাগরণ করিয়া ইউরোপের 
নান! ভাষায় কত কাবগ্রন্থ, উপন্টাস, ইতিহাস, দর্শন পাঠ করিতেন তাহার 
সংখ্যা ছিল না। অরবিন্দের পাঠাগারে ইউরোপের নান! ভাষার গ্রন্থ সপীককৃত 
ছিল। ফরাসী, জার্মাণ, রাশিয়ান, ইংরাজী, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি' কত ভাষার 
কত রকমের পুস্তক, তাহার পরিচয় আমার জানা ছিল না।” বাংলা ও সংস্কৃত 
ব্যতীত আরও কয়েকটী ভারতীয় ভাষা অরবিন্দ বরোদায় আয়ত্ত করেন। 
ইউরোপীয় ও ভারতীয় সাহিতা এবং দর্শনে সুগভীর পাপ্ডিত্য অরবিন্দের স্তায় 
অন্ত কোন ভারতীয় বর্তমান যুগে লাভ করিয়াছেন কিন! সন্দেহ । 

বরোদার অদূরে নর্মদা তীরে মৌন মহাযোগী ব্রহ্মানন্দ থাকিতেন। তিনি 
কখনে। কাহারে! দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। অরবিন্দ যখন তাহাকে দেখিতে 
যান তখন মৌন যোগী তরুণ অভ্যাগতের প্রতি পূর্ণভাবে দৃষ্টিপাত করেন । 
যোগীর আশ্রমে স্বশিষ্য মারাঠী পণ্ডিত লেলেও বাস করিতেন । লেলের নিকট 
অরবিন্দ যোগ সাধনায় দীক্ষিত হন। ইতঃপূর্বে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের 
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'রাজযোগঃ পাঠান্তে যোগসাধনায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এখন লেলের নিকট 
যোগ-রহন্ত অবগত হইয়া যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ১৯০৫ খ্রীঃ লর্ড 
কার্জন কর্তৃক বঙ্গ-বিভাগের প্রতিবাদরূপে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন আরম্ত 
হয়। স্বীয় মুক্তি সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া! অরবিন্দ পরাধীন! দেশমাতৃকার মুক্তি 
লাভের আশু প্রয়োজন মর্মে মর্মে অনুভব করিলেন । ১৯০২ শ্রী; হইতে তিনি 
নিজেকে স্বদেশসেবার জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং ১৯৬ গ্রীঃ বরোদার 
উচ্চপদ ত্যাগ করিয়া বাংলায় আসেন এবং স্বদেশী আন্দোলনে মাতিয়৷ যান। 
কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি নৃতন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্‌ কর্তৃক 
স্থাপিত কলিকাতা জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু 
কলেজের কর্তৃপক্ষের সহিত মতভেদ হওয়ায় ১৯০৭ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে অধাক্ষের 
পদ পরিত্যাগপূর্বক তিনি “বন্দে মাতরম্” নামক ইংরাজী দৈনিক স্থাপনান্তে সমগ্র 
দেশে গণজাগরণ আনিবার জন্য সচেষ্ট হন। খাষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-মন্ত্র “বন্দে 
মাতরম্ঠ এর নামানুসারে তিনি তত্প্রতিষ্ঠিত দৈনিকের নাম রাখিলেন । “বন্দে 
মাতরম্ঠ দৈনিকে বঙ্ধিমচন্জ্র সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন, “কুকুরের মত আবেদন 
প্রণালী ত্যাগ করিয়া তিনি আমাদিগকে সিংহের স্তায় বলপুর্বক অধিকার প্রণাঁলী 
জাতীয় আন্দোলনে প্রয়োগ করিতে শিখাইলেন।৮ জাতীয় আন্দোলনে নরমপন্থী 
দলের আবেদন নীতি পরিত্যক্ত এবং পূর্ণ স্বরাজ লাভের আদর্শ গৃহীত হইল। 
বনিরহাটে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সন্মিলনে সুভাষচন্দ্র বলিয়াছিলেন, “জাতিকে 
পূর্ণ স্বরাজ লাভের আদর্শ দিয়াছিলেন শ্রীঅরবিন্ন।” স্ুরাট কংগ্রেসেও 
এই বিষয় তীব্রভাবে আলোচিত হয়। রাজদ্রোহের অপরাধে অরবিন্দ ১৯*৭ 
শ্রী: রাজরোষে পড়িলেন। আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলায় সংশ্লিষ্ট হওয়ার সন্দেহে 
তিনি ১৯০৮ থুষ্টাব্দে আলীপুর জেলে আবদ্ধ হন। আলীপুর জেলে প্রায় এক 
বৎসর থাকিবার পর ব্যারিষ্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাগ্ষিতাপুর্ণ পক্ষ সমর্থনে 
তিনি কারামুক্ত হন! আলীপুর জেলে বিদ্রোহী দলের নেত। তাঁহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা বারীন্রও তখন আবদ্ধ ছিলেন। অরবিন্দের জীবনে পূর্বারন্ধ যোগসাধনা 
কারাগারেও চলিতেছিল। তাহার ফলে তিনি কারাগারে অলে'কিক ভগবঙগর্শন 
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লাভ করেন। উত্তরপাড়া বক্তৃতায় তিনি উক্ত দর্শনের চিত্বাকর্ষক বর্ণন। 
দিয়াছেন। তীহার মেসো মহাশয় 'সঞ্জীবনী” সম্পাদক কৃষ্ণ কুমার মিত্র 
তদনুরোধে তাহাকে গীতা ও উপনিষদ জেলে পাঠাইয়াছিলেন। সেই সকল 
অধায়ন এবং সকালে ও সন্ধায় ধ্যানাভস দ্বার তাহার এই ভাগবত অনুভূতি 
লাভ হয়। উপনিষদের 'সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” মন্ত্র জপ করিতে করিতে বুক্ষে, গৃহে, 
প্রাচীরে, মনুষ্য, পশুতে, ধাতুতে ও মৃত্তিকায় সবত্র তিনি ব্রহ্মদর্শন করিলেন । 
কারাগার আর তীহার কাছে কারাগার বোধ হইল না। বিচারালয়ে এবং 
সরকারী উকিল, সাক্ষী প্রভৃতির মধোও ভগবান শ্রীকঞ্চকে তিনি দেখিতে 
পাইলেন । শ্্রীকৃঞ্চের বিশ্বরূপ দর্শন তাহাকে দ্রিব্য জীবন দান করিল। গীতার 
ভগবান তাহাকে সনাতন ধর্মের বাণী শানাইলেন এবং স্বধর্ম সাধন ও সংরক্ষণের 
জশ্য আত্মোৎসর্গ করিতে আদেশ দিয়া বলিলেন__“সনাতন ধর্মই ভারতকে 
অমর করিয়াছে 1৮» এই সনাতন ধর্মের সাধশায়, সম্প্রচারে ও সংরক্ষণে অরবিন্দ- 
জীবনের অবশিষ্ট চল্লিশ বংসর অতিবাহিত হয় । 

“বন্দে মাতরন্ঠ বাতীত “কর্মষোগীন্। নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক তিনি 
পরিচালনা করিতেন । এই পত্রিকাদ্ধয়ে তিনি যে সকল সারগর্ভ ও সুচিস্তিত 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সেগুলি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে । “কর্মযোগীনঃ 
সাপ্তাহিকের প্রচ্ছদপটে ছিল শ্রীকৃ্ বিষাদ অর্জুনকে স্বীয় ক্ষাত্র ধর্ম পালনে 
উদ্ধ,দ্ধ করিতেছেন । 

বাংলায় রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি বিদ্রোহী বিপ্লবী নেতারূপে বিখ্যাত হইয়া 
ছিলেন । ধর্ম পত্রিকায় ১৩১৬ সালের ১২ই পৌঁষ তিনি লিখিয়াছিলেন, 
“ধর্মের বলে, সাহসের বলে, সতোর বলে ভারত আবার উঠিবে। বাহার! 
জাতীয়তার মহান আদর্শের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তত, ধাহার। জননীকে 
আবার জগতের শীর্ষস্থানীয়, শঞ্ডিশালিনী, জ্ঞানদায়িনী, বিশ্বমঙ্গলকারিণী এ্রঁশী 
শক্তিরপে জগতের সন্মূথে ধরিতে উৎন্ুক, তাহার! মিলিত হউন এবং ধর্মবলে, 
ত্যাগবলে বলীয়ান হইয়! মাতৃসেবায় আত্মোৎসর্গ করুন। মায়ের সন্তান ধর্ম 
হইয়াছ, আবার ধর্মপথে এস 1৮ 
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১৩১৬ সালের ৭ই ভান্র ধ্ণ সাপ্তাহিকে অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন, “আমাদের 
ধর্ম সনাতন । এই ধর্ম ভ্রিবিধ, ত্রিমার্গগামী, ত্রিকর্মরত। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম 
এই ত্রিমার্গে আত্মশুদ্ধি হয় ।-..*সনাতন ধর্মের মধ্যে অনেক গৌণ ধর্ম নিহিত । 
বাক্তিগত ধর্ম, জাতি ধর্ম, বর্ণাশ্রিত ধর্ম, যুগধর্ম ইত্যাদি গৌণ ধর্ম। এই গুলি 
অনিত্য হইলেও উপেক্ষণীয় নহে । এই গুলি অবলম্বনে সনাতন ধর্ম অনুষ্ঠিত 
হয়। আমাদের উদ্দেশ্ত সনাতন ধর্ম প্রচার ও সনাতন ধর্মাশ্রিত জাতিধর্ম ও 
ুগধর্ম অনুষ্ঠান । আমরা ভারতবাসী, আর্য জাতির বংশধর, আর্য শিক্ষা ও 
আর্য নীতির অধিকারী । এই আধ্য ভাবই আমাদের কুলধর্ম ও জাতি ধর্ম। 
জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ আর শিক্ষার মূল ভিত্তি । উদারতা, প্রেম, সৎসাহস, 
ব্রহ্মচর্ধ, পবিত্রতা এবং বিনয়ার্দি আর্য চরিত্রের লক্ষণ । যুগধর্ম ও জাতিধর্ম 
পালিত হইলে জগতময় সনাতন ধর্ম অবাধে প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত হইবে ।৮ 

'কর্ষষোগীন্ঃ অফিস শ্তামপুকুরে অবস্থিত ছিল। তথায় অরবিন্দ তাহার 
সহকর্মীগণকে সংস্কৃত, ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা শিখাইতেন, ছবি আঁকিতেন 
এবং 20691079110 1008 অভ্যাস করিতেন। দিন পনেরোর মধোই তিনি 
তামিল ভাষা শিখিয়! উক্ত ভাষায় একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। তখন কে 
জানিত যে, অল্পদিন পরে তাহাকে তামিল দেশে ষাইয়! বাকী জীবন কাটাইতে 
হইবে। 

শ্রীরামকুষ্চ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধা 
ছিল। এই মহাপুরুষদবয়ের প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা বহু লেখায় প্রকাশিত । 
তিনি বলিতেন, “0২81001511517112. 05 0:০৭ [71705616? (রামক্কঞ্চ সাক্ষাৎ 
ভগবান )। স্বামিজীর সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, “11597 12511516০0০ 
( ঈশ্বরপদে আরুহামান মানুষ ) এবং নিজের সম্বন্ধে বলিতেন, “হত 13527 
6০ 11077921305” € মানবতায় আরোহনকারী মান্ুব )1 তৎসম্পাদিত ধর্ম! 
নামক সাপ্তাহিকে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন । 
উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত “ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীরামরুষণ'” তাহারই লিখিত । 
অরবিন্দ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের তপন্তার স্থানগুলি দর্শনার্থ 
যাইতেন। : কালীবাড়ীর পবিত্র মৃত্তিকা একটি কার্ডবোর্ডের বাকে৷ তাহার 
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বাড়ীতে ছিল। খানাতল্লাসীর সময় ইহা! লইয়া যে হাস্তকর ব্যাপার ঘটে তাহা 
শ্রীঅরবিন্দ তাহার “কারাকাহিনী”তে এই ভাবে বিবৃত করিয়াছেন ।-_-'ক্ষুদ্র 
কার্ড বোর্ডের বাঝে দক্ষিণেশ্বরের ষে মাটা রক্ষিত ছিল ক্লাক সাহেব তাহা বড় 
সন্দিপ্ধ চিত্তে নিরীক্ষণ করেন। যেন তাহার মনে হইল যে, এটা কি নৃতন ভয়ঙ্কর 
তেজবিশিষ্ট ক্ফোটক পদার্থ। এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ ভিত্তিহীন 
বল। যায় না ।” 

শ্রীঅরবিন্দ ও তাহার অনুগামী দেবব্রত বন্ু বেলুড় মঠের সন্্যাসী হইতে 
ইচ্ছা করিরাছিলেন। দেবব্রত বেলুড় মঠ সন্নাসী হইয়া স্বামী প্রজ্ঞানন্দ 
নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দকে গ্রহণ করিতে বেলুড় মঠের তৎকালীন 
অধাক্ষ স্বামী ্রহ্জানন্দ সম্মত হন নাই। চন্দননগরে যাইবার কিছু পুর্বে 
শ্রীঅরবিন্দ এবং তাহার সহধ।মণী মৃণালিনী দেবী বাগবাজারে উদ্বোধন অফিসে 
শ্রীসারদা দেবীকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন। কুমার অতীন্ত্রকষ্চ দেব 
বাহাদুরের ঘোড়ার গাড়ীতে শ্রীরামচন্ত্র মজুমদাঁর* উভয়কে কৃষ্ণকুমার মিত্রের 
বাড়ী হইতে তথায় লইয়া! যান। রামচন্দ্র বাবু তৎপূর্বে উদ্বোধন অফিসে যাইয়া 
স্বামী সারদানন্দকে জানাইয়াছিলেন, “অরবিন্দ বাবু শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে 
প্রণাম করিতে আসিতে চান।” স্বামী সারদানন্দ বলিলেন, “লইয়া আইস 1” 
তদনুযায়ী রামচন্দ্র বাবু তাহাদিগকে তথায় লইয়৷ যান। উদ্বোধন অফিসে 
পৌছিয়! শ্রীঅরবিন্দ সম্ত্রীক দোৌতলায় যাইর৷ সারদাদেবীকে দর্শন ও প্রণাম 
করেন। সারদাদেবী তাহার মাথায় হাঁত দিয়া আশীর্বাদ করেন এবং উপদেশ 
দিয়া বলেন, “এ আমার বীর ছেলে । এইটুকু মানুষ, একেই গবর্ণমেণ্টের এত 
ভয় !৮» সেদিন গৌরী-মাও তথায় উপস্থিত ছিলেন । অরবিন্দ শ্রীসারদাদেবীর 
ঘরের বাহিরে আসিলে গৌরী-মা তাহার চিবুক ধরিয়া স্বামিজীর কবিতার এই 

ংশটুকু বলিয়াছিলেন, “হৃদিবান্‌ নিঃস্বার্থ প্রেমিক এ জগতে নাহি তব স্থান। 

, যত উচ্চ তোমার হৃদয় তত ছুঃখ জানিহ্‌ নিশ্চয়।» অরবিন্দ কম্পিতপদে কিঞ্চিৎ 

* তিনি “গবাসীর ১৩৫২ আবণ সংখ্যায় “অপ্রকাশিত ইতিহাসের আর এক পৃষ্টা" শীর্ষক 
প্রবন্ধে এই [বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি শ্রীঅরবিদোর সহকমী৷ ও নুহ ছিলেন। 
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ভাবস্থ হইয়া নীচে আসিয়া! স্বামী সারদানন্দের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন ৷ 
তাহার পত্বী মৃণীলিনীদেবী সারদাদেবীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা। গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

বরোদায় অবস্থান কালে শ্রীঅরবিন্দ ভশ্ী নিবেদিতার সহিত প্রথম পরিচিত 
হন। নিবেদিত! তাহাকে স্বামিজীর 'রাজযোগ*খানি উপহার দেন। অরবিন্দ 
বলিতেন, এই পুস্তক পড়িয়াই তাহার হিন্দুদর্শন পড়িবার আগ্রহ জন্মে। 
ভগ্নী নিবেদিতা 'কর্মযোগিন্ঃএ প্রবন্ধ লিখিতেন। যখন অরবিন্দ চন্দননগরে 
আত্মগোপন করেন তখন নিবেদিতাই কাগজখানি চালাইয়াছিলেন ৷ চন্দন- 
নগরে যাইবার পুর্বে অরবিন্দ সহকর্মী রামবাবুকে বলিলেন, “নিবেদিতাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।” তদনুষায়ী রামবাবু নিবেদিতার বাসায় যাইয়া 
তাহাকে সকল ঘটনা জানাইলেন। নিবেদিতা সব শুনিয়া বলিলেন, *প'৩1] 
50111012161 ০ 10102 2120 16 17100672 012161 (17101017. 11161 
1702019:% 5191] 0:09 1019119 01311155. (তোমাদের দলপতিকে লুকাইতে 
বল এবং লুক্কায়িত দলপতি মধান্থ ব্যক্তির দ্বারা অনেক কাজ করিবেন )। 
একদিন অরবিন্দ রামবাবুকে বলিয়াছিলেন, 81005577911 চ700212 
91952 2ব156010, 01061601716 ০0 17106 ! ( মা কালী ভগ্মী নিবেদিতার 
প্রমুখাৎ আমাকে লুকাইতে আদেশ দিলেন )। তদনুযায়ী অরবিন্দ চন্দননগরে 
যাইতে প্রস্তত হন। বাগবাজারে গল্জার ঘাটে নৌকায় উঠিবার পূর্বে তিনি 
বোসপাড়া লেনে নিবেদিতা বাসায় যাইয়া তাহার সহিত “কর্মযোগিন্ পরিচালনা 
সম্পর্কে পরামর্শ করেন । নিবেদিত! এবং জনৈক ব্রহ্মচারী অরবিন্দের সহিত 
গঙ্গাঘাট পর্যস্ত গিয়াছিলেন ।* 

' ৯৩১৬ সালের ৫ই চৈত্র “কর্মযোগিন্” নামক ইংরাজী সাপ্তাহিকে শ্রীঅরবিন্দ 
লিখিয়াছিলেন, “রামকৃষ্ণ পরমহংসের উৎসব প্রতি বংসর কলিকাতার অন্তরে 
গভীর সাড়া! জাগাইয়া দেয়। বাহার] বিশ্বাস করেন যে, দক্ষিণেশ্বরের খধির 
আবির্ভাব বর্তমান ভারতের এই ধুগ-সন্থিক্ষণে একটা অর্থপূর্ণ ঘটনা তাহাদের 
৯ প্রীগিরিজাশক্কর রায়চৌধুরী লিখিত: এবং উদ্বোধনের ১৩৫১ আধাঢ় সংখ্যায় একাশিত 
*গ্রীঅরবিন্দ” শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন । 


অরবিন্দ ঘোষ ৭৫ 


খ্যা বংসরের পর বৎসর উক্ত উত্সবে বাড়িতেছে। কেহ কেহ ইহা! বিখাস 
করেন এক কারণে, অপরে অন্ত কারণে । ভক্তগণ তাহাকে ভগবানের শ্ষে 
অবতার বলিয়া ভক্তি করেন। এঁতিহাসিক তাহার মধো হিন্দু ধর্মের মূল সুত্র 
দেখিতে পান। সাম্প্রদায়িক অনুভব করেন যে, শ্রীরামকৃষ্জ সকল সম্প্রদায়ের 
প্রতি সহান্ুভূতিসম্পন্ন, কাহারো প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন নহেন। দার্শনিক তাহার 
মধো সর্বোচ্চ বেদান্তের জীবন্ত বিগ্রহ দর্শন করেন। এমন কি, কর্িগণের 
মধ্যেও অনেকে আছেন ধাহাঁরা তীহার আবির্ভাবরূপ ঘটনা হইতে স্বস্ব জীবন 
সংগ্রামের সমর্থক ও শক্তিদায়ক বিথবাস প্রাপ্ত হন । 

“গত পাঁচ শত বৎসরের মধো জগতে রামকুঞ্চ পরমহংসের মত দ্বিতীয় 
মহাপুরুষ আবিভূতি হন নাই । তিনি যে ভাবরাশি রাখিয়া! গিয়াছেন সেগুলি 
প্রথমে অনুভূতিতে পরিণত করিতে হইবে। তংপ্রকটিত আধ্যাত্মিক শক্তি 
আমাদের জীবনে সিদ্ধিতে পর্যবসিত হওয়া আবশ্তক | যতক্ষণ তাহা না 
হইতেছে ততক্ষণ আরো চাহিবার কি অধিকার আমাদের আছে ? অধিক 
লইয়। আমর! কি করিতে পারি ? 

“ভারতে সর্বদাই ধর্মজাগরণ জাতীয় জাগরণের পূর্ববর্তী । শঙ্করাচার্ধো 
যে তরঙ্গের আরম্ভ তাহা সমগ্র দেশ প্লাবিত করিয়া বাংলায় চৈতন্তরূপে, 
পাঞ্জাবে শিখগুরুগণরপে, মহারাষ্ট্রে শিবাজীরূপে এবং দাক্ষিণাতো রামানুজ ও 
মধবাচার্য্যরূপে পর্যাবসিত। উহাদের প্রত্যেকের দ্বারা এক একটি জাতি 
আত্মসন্থিতে, জাতীয় শক্তিতে এবং স্বীয় এক্যবোধে উদ্ধ,দ্ধ হইয়াছে । শ্রীরামকৃষ্ণ 
একাধারে এই সকল ধর্মগুরুগণের সমন্বয়-মূতি মি হইতে প্রমাণিত হয় ষে. 
রামকৃষ্ণ যুগের আন্দৌলনগুলি অতীতের রী প্রাদেশিক ও একদেশিক 
আন্দোলনগুলিকে একীভূত ও সংঘবদ্ধ করিবে । রামকৃষ্ণ পরমহংস সামগ্রিক 
সমন্বয়ের অপূর্ব প্রতিমূতি | তাহার সমাধিপৃত মহাজীবনই আমাদিগকে সমুদ্রমুখে 
বহনকারী স্রোতের অসীমতার সাক্ষী । আমাদের পশ্চাতে যে মহাশক্তি বিদ্কমান 
এবং আমাদের সম্মুখে ষে উজ্জল ভবিষ্যৎ উদীয়মান এই উভয়ের প্রকুষ্ট প্রমাণ 
তিনিই। এত বড় মহাপুরুষের আবির্ভাব দ্বারা মহাধুগাস্তর স্থচিত হয় ৮ 


৬ নবযুগের মহাপুরুষ 


উপরোক্ত ইংরাজী সাপ্তাহিকে ১৩১৬ সালের ১২ই আধাঢ় শ্রীঅরবিন্দ 
শ্রীরামকুঞ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে লিখিয়ছিলেন, “ভারতের আত্মা প্রথমে 
ধর্মে জাগ্রত ও বিজয়ী হয়। ভারতে সর্বদা ইহার চিহ্ন দেখা যায় এবং নিরস্তর 
মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু যখন কলিকাতার শিক্ষিত যুবকগণের 
মধ্যে বাহার উত্তম তাহারা অশিক্ষিত সমাধিবান মহাযোগী, সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য 
ভাব বা শিক্ষাবজিত হিন্দু সাধু পরমহংসের চরণে মস্তক অবনত করিলেন তখনই 
যুদ্ধজয় হইল। ঠাকুর স্বয়ং স্বামিজীর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, এ বীরপুরুষ 
এবং ছুই হাতে জগৎকে ওলটপাঁলট করবে । সেই বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য 
গমন ও পাশ্চাতা বিজয় প্রথমে জগৎকে দেখাইল যে, ভারত শুধু পুনরুথানের জন্ট 
জাগ্রত নয়, ইহ! অভূতপূর্ব জগজ্জয়ের জন্য জাগ্রত হইয়াছে ।” পণ্ডিচেরী অরবিন্দ 
আশ্রম হইতে ১৯৪৮ খ্রীঃ প্রকাশিত “শ্রীঅরবিন্দ ও তাহার আশ্রম” নামক 
ইংরাজি পুস্তিকাতে (৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায়) আছে শ্রীঅরবিন্দের এই স্বতস্যর্ত স্বীরতি-_ 
21152, 090611120 1] 95 16211115 00115051701 025 ০10 ০0: 
ড1৮6:902009. 8062011756০ 1226 001 2, (010215176 20 00651911270 
109 9011691% 17511065607 92:00. 6516 1015 0:5962106. (ইহা! সত্য যে, 
কারাবাসে আমার নিভৃত ধ্যানে এক পক্ষক।ল ধরিয়া বিবেকানন্দের বাণী আমি 
অবিরাম শুনিতেছিলাম এবং তাহার সান্নিধ) অনুভব করিয়াছিলাম 1 

শ্রীঅরবিন্দ তাহার “যোগসমন্বর” (597700.515 ০৫ ড০£% ) পুস্তকের 
পঞ্চম অব্যায়ে লিখিয়াছেন, “একটি আধুনিক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত রামকৃষ্ণ 
পরমহংসের জীবনে আমরা দেখি, বিশাল আধ্যাম্মিক সামর্থ/ দ্রুতবেগে খজুভাবে 
দিব দর্শনের অভিমুখে ধাবমান । তিনি যেন বলপূর্বক স্বর্গরাজ্য অধিকারে 
অগ্রনর। তিনি একটির পর একটি যোগমার্গ ধরির] এবং অসাধারণ ক্ষিপ্রতার 
সহিত উহার সারতত্ব অনুভব করিয়া সমগ্র সাধনার মূলে সদা প্রতাবতিত | 
প্রেমবলে বা জন্মগত আধ্যাত্মিকতার গ্রসার দ্বারা বিচিত্র অনুভূতি লাভ করিয়া 
এবং যোগজ জ্ঞানের স্বতংস্ফুর্ত প্রকাশ দ্বারা ঈশ্বর সন্দর্শন এবং ভাগবত জ্ঞানলাভ 
তাহার জীবনের মুখা লক্ষ্য ছিল।* 


অরবিন্দ ঘোষ ৭৭ 


শ্রীঅরবিন্দ আর এক স্থানে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলেন, “বিবেকানন্দ 
ছিলেন পুরুষ-সিংহ। তীহার স্থজনী শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে আমাদের যে সমুচ্চ 
ধারণ। আছে উহার সহিত তদারব্ধ সামান্ত কার্য আদৌ সুসমঞ্জজ নহে । আমরা 
অনুভব করি, তাহার প্রভাব এখনও বিপুল বেগে ক্রিয়াশীল । কোথায় ও 
কিরূপে তাহা প্রকাশমান আমরা তাহা জানি না। সিংহতুল্য স্থমহত্, অস্ত দৃষ্টি 
সম্পন্ন মহাজাগরণ ভারত আত্মাকে অভিভূত করিয়াছে । তাই আমি বলি, 
দেখ, বিবেকানন্দ তীহার মাতৃভূমির অন্তরে এবং ভারত-ভারতীয় হৃদয়ে এখনও 
জীবিত।” শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেন, “যে মহৎ কর্ম দক্ষিণেশ্বরে আরব্ধ তাহা 
সমাপ্ত হয় নাই ; এমন কি. ইহা! সকলের বুদ্ধিগত হয় নাই। বিবেকানন্দ যাঁহ। 
লাভ করিয়া! সমাজে রূপান্িত করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন তাহ! 
এখনে! সংসিদ্ধ হয় নাই । যাহা ভরতে পূর্বে একবার দ্রুতবেগে ঘটিয়াছিল, 
কিন্তু সামান্ত ফল প্রসব করিয়াছিল-_ষখন বুদ্ধ জীবিত ছিলেন এবং আর্ধ্য 
জাতিগণকে তীহাঁর দর্শন ও নীতি শিক্ষা দিতেছিলেন-__-তাহারই বৃহত্তর 
পুনরাবৃত্তি এই যুগে ঘটিবে। সেই নবধুগের পূর্ব স্চনা আমরা বিবেকানন্দের 
বাণীতে ও কর্মে পাই।” বিবেকানন্দের আরব্ধ কর্ম যে সুদূরপ্রসারী ফল 
প্রসব করিবে তাহ! শ্রীঅরবিন্দ এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, 
“যেদিন বিবেকানন্দের চরণে নিবেদিতা আত্মনিবেদন করিলেন সেদিন স্থচিত 
হুইল, পাশ্চাতাও ভবিষ্যতে ভারতীয় ভাবে দীক্ষিত হইবে 1৮ 

১৯২৮ খ্রীঃ রোম! রোল? তাহার “বিবেকানন্দের জীবনী ও বিশ্ববাণী” নামক 
গ্রন্থে “বিবেকানন্দের পরে ভারতের জাঁগরণ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অরবিন্দ 
ঘোষ» শীর্ষক অধ্যায়ে* লিখিরাছেন, “অরবিন্দ বিবেকানন্দের ভাব-সম্পদের 
প্রকৃত উত্তর সাধক ৷.” মহান্‌ নব্য বেদান্ত ভাবের মহত্তম প্রতিনিধি 


* যুল ফরাসী গ্রস্থের ইংরাজী অনুবাদের যে ছুইটি সংস্করণ ভারত ও ইংলও হইতে প্রকাশিত 
তন্মধো ভারতীয় সংস্করণে উত্ত অধ্যায়টা নাই, কিন্তু ইংলপীয় সংস্করণে আছে। এই ছুত্রাপ্য অধ্যায়ের 
মৎকৃত বঙ্গানুবাদ 'প্রবতকএর ১৩৫৭ ভাদ্র সংখায় প্রকাশিত এবং এই পুস্তকের (ঘ) পরি শিষ্টে 
প্রদত্ত। 


৭৮ নবযুগের মহাপুরুষ 


ছিলেন এবং এমন কি এখনও আছেন অরবিন্দ ঘোষ। আলোচ্য কালের 
মধ্যে নির্বাপিত চিতা হইতে ব্যুখিত বিবেকানন্দের বাণী সুষ্ঠভাবে তাহার 
কথ্ুকষ্ঠে আমরা শুনিতে পাই ৮” সুসাহিতি;ক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ফরাসী 
মনীষী রোম রোলার স্থচিন্তিত অভিমত সমর্থনপূর্বক তাহার “বাংলার নবধুগ” 
গ্রঞ্থে দেখাইয়াছেন, অরবিন্দের বাণীতে বিবেকানন্দের বাণী প্রতিধ্বনিত। 
মহাভারতের নবধুগ প্রবর্তকগণের মধ্যে খষি অরবিন্দ অন্ততম | 

১৩১৬ বঙ্গাব্দের শেষে ( ১৯১০ খ্রীষ্টাব্ের প্রথম ভাগে ) অরখিন্দ ছদ্মবেশে 
নৌকায় কলিকাতা হইতে ফরাসী এলাকা চন্দননগরে গমন করেন । চন্দননগরে 
তিনি কিছুদিন শ্রীমতিলাল রারের গৃহে অতিথি ছিলেন এবং সেখান হইতে 
সমুদ্রপথে ১*ই এপ্রিল পঞ্ডিচেরীতে উপস্থিত হন । কয়েকজন সঙ্গীকে লইয়া 
পণ্ডতিচেরীতে আথিক অভাবের মধ্যেও তিনি অক্লন বদনে জীবন-বাপন করেন | 
১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫০ শ্রীঃ পর্যস্ত প্রায় চল্লিশ বৎসর তথায় অরবিন্দ 
যোগসাধনায় ও গ্রন্ইরচন|য় নিমগ্ন ছিলেন । তৎপত্বী মুণালিনী দেবী রাঁচিতে 
স্ব-পিতৃগৃহে থাকিতেন। তিনি মুণালিনীকে পণ্ডিচেরী হইতে এক পত্রে 
লিখিয়াছিলেন, “অন্ত লোকে স্বদেশকে একটা জড়পদার্থ-_কতকগুল! মাটী, 
ক্ষেত্র, বন, পর্বত, নদী বলিয়া জানে । আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি 
ভক্তি করি, পূজা করি ।”"*কোন মতে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন করিতে 
হইবে। শ্রীঅরবিন্দের বাংলা ত্যাগের নয় বংসর পরে ১৩২৫ সালের ২র৷ 
পৌষ মৃণালিনী বঙ্গবাসী কলেজের ভূতপূর্ব অধ,ক্ষ গিরিশচন্দ্র বন্থুর বাঁটাতে 
দেহত্যাগ করেন । 

“কেন তিনি পণ্ডিচেরীতে যাইয়! নির্জন-বাস আজীবন বরণ করিলেন ?__ 
ফরাসী মনীষী রোম"! রোর্লার এই প্রশ্নের উত্তরে অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন 
“মানব জাতির প্রগতির একটি উৎকৃষ্ট চাবি-কাঠি অতীত ভারতের হাতে আছে। 
চাবিটী কিছুকাল ব,বহারের অভাবে কিঞ্চিৎ মলিন হইয়াছে । মধ)মশ্রেণীর 
রাষ্ট্রনীতির অনুসরণ ছাড়িয়া! এখন আমি এই দিকে আমার সর্ধশক্তি নিয়োজিত 
করিয়াছি। ইহাই আমার নির্জন বাসের প্রধান কারণ। আত্মস্তুত্ধি, আত্মজ্ঞান 
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এবং আধ্াাম্মিক শক্তির বিকাশের জন্য আমি নির্জন তপস্তার প্রয়োজনে দৃঢ় 
বিশ্বান করি। আমাদের পূর্ব পুরুষগণ বিভিন্ন রূপে এই সকল উপায় অবলম্বন 
করিতেন আত্মজ্ঞান লভের জন্য ।” কারাগ।রে যে ভগবদ্বণী গুনিয়াছিলেন 
তাহাতেই অরবিন্দ দিব্য জীবনের ুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইলেন এবং তাহ লাভের জন্য 
পণ্ডিচেরীতে সাধন-সমুদ্রে ডুব দিলেন । 

যে ব্থর প্রথম মহাঁসমর আরস্ত হয় সেই বৎসর ১৯১৪ শ্বীঃ ১৫ই আগই 
তাহার ৪২তম জন্মদিবসে “আর্য, নমক ইংরাজী মাসিক তিনি প্রথম প্রকাশ 
করেন। উহার প্রথম খণ্ডের ফরাসী সংক্করণ৪ প্রকাশিত হর । ১৯১৪-_ 
১৯২১ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রায় সাত বৎসর মাসিকটী চলির়াছিল পল রিবার্ড ও মিরা 
রিবার্ড নামক ফরাসী দম্পতীর সহযোগিতায় । ইহাতে গীতা সম্বন্ধে অরবিন্দের 
মৌলিক প্রবন্ধাবলী, যোগসমন্বয় এবং দিব্য জীবন শীর্ষক সারগর্ভ রচনাসমূহ 
ধারাবাহিক ভাবে বাহির হয়। ১৯১৮--১৯১৯ খ্রীঃ পর্যন্ত ইহাতে "ভারতে 
মহাজাগরণ* গ্রীর্ষক অনেক গুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই গুলির কয়েকটা 
পুন্তকাকারে পাওয়! ধার । “ভারত ও ভবিষ্যৎ” (15018 820 00০ 706576) 
নামক একটী পুস্তক উইপিরাম আর্চার প্রকাশ করেন ভারতীয় সংস্কৃতিকে 
আক্রমশোন্ধেশ্তে | তহুত্বরে শ্রীঅরবিন্দ "আর্য, পত্রিকায় ছয়টী সুচিস্তিত প্রবন্ধ 
লেখেন। ভারত-প্রেমিক সার জন উড্ভফের “ভারত কি সভা 2৮ (15 11912. 
০1%111551 ?) পুস্তকখানিও উইলিয়াম আরারের পুস্তকের প্রতিবাদস্বরূপ 
লিখিত। 

ভারত সংস্কৃতি সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধাবলী “আর্য পত্রিকার পঞ্চম খণ্ডে 
প্রকাশিত। ভাঁরতীর সভ্যতার ভিত্তি ও লক্ষ্য, দোষ ও গুণ, উত্থান ও পতন 
এবং আধুনিক জাগরণ ও মানব জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য ইহার আবশ্তকত 
সম্বন্ধে এরূপ অত্রান্ত, সম্পূর্ণ ও সুচিন্তিত বিবরণ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। উক্ত 
পর্যায়ের প্রথম প্রবন্ধে ভারত সংস্কৃতির তিনটা বিশেষত্ব প্রদশিত। অরবিন্দের 
মতে ভারতীয় মনকে বুঝিতে হইলে এই বিশেষত্বত্রয়ের অবগতি অপরিহার্য; । 
ভারত সংস্কৃতির প্রথম বিশেষত্ব আধ্যাত্মিকতা । বিপদসম্কুল ভারতেতিহাসের 
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আদি হইতে অস্ত পর্যস্ত উক্ত বিশেষত্ব স্ুপ্রকটিত। ভারতীয় প্রতিভার দ্বিতীয় 
বিশেষত্ব অফুরন্ত বহুমুখিতা (1055175115611)15 20217%510607155 ) এবং 
কল্পনাতীত" অনন্ত স্থজনী শক্তি। অরবিন্দ বলেন, “অন্ততঃ তিন হাজার 
বৎসর, বস্ততঃ অনস্ত কাল, ধরিয়া অবিরত, বিপুল ও অদ্ভূত ভাবে ভারত 
শক্তি স্থজনশীল । গণতন্ত্র, স্বারাজা ও সাম্রাজা, দর্শন, বিজ্ঞান ও স্থষ্টিতত্ব, 
মতবাদ, শিল্প-কার্য ও চারুকল।, প্রাসাদ, মন্দির ও ধর্মশালা, স্প্রদ।য়, সমিতি ও 
ধর্মসংঘ আইন নীতি বিভিন্ন প্রকার ভাস্বর্যা, বাবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি মহাভারতে 
এত অফুবন্ত ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে যে, ইহাদের সম্পূর্ণ তালিকা করাও 
অসম্ভব। প্রতোক বিভাগে অসীম বৈচিত্র্য ও প্রাচূর্যা বিগ্ৃমান। প্রাচীন 
ভারতীয় সংস্কৃতির তৃতীম্ব বৈশিষ্টা সমৃদ্ধ বুদ্ধিমত্'। এরপ স্হক্মম ও সুবিশাল 
বুদ্ধি ভারত ব্যতীত অন্ত কোন দেশে সংস্থষ্ট হয় নাই।* অরবিন্দের মতে 
বিকৃত আধ্যাত্মিকতা (৫15950 511100911% ) আমাদের বর্তমান 
অধঃপতনের মূল কারণ। ধর্মের এই রুগ্ণতা দূরীভূত হইলেই আমাদের 
জাতীয় জীবন আবাঁর সবল ও স্ুপুষ্ট হইয়া উঠিবে । 

অরবিন্দ বলেন, “খণ্েদে মানব জাতির অন্তরাত্মার উর্ধগামী ক্পৃহা সুস্পষ্ট 
ভাবে প্রকাশিত। আত্মার অমরত্বে আরোহণের উপযোগী ভাবন। ও আখ্যান 
ইহাতে পাওয়া যায়। খণ্বেদে এবং ছান্দোগা, বুহদারণ্যক, তৈত্তিরীয় ও ঈশ! 
এই চারিটি প্রাচীন উপনিষদে এবং গীতায় পূর্ণাঙ্গ সনাতন ধর্ম ব্যাখ্যাত। 
পরবর্তী যুগে সনাতন ধর্ম বিকৃত ও অঙ্গহীন হইয়! পড়ে 1” অনেকের মতে 
অরবিনের “দিব) জীবন” (6 14166 10151115 ) নামক গ্রন্থখানি সর্বাপেক্ষা 
দার্শনিক, উত্কুষ্ট ও মৌলিক। স্তার ইয়ং হাসব্যাণ্ড নামক ইংরাজ মনীষী বলেন, 
“বহু শতাব্বীর মধ্যে ভারতে এরূপ ধর্মীয় ও দার্শনিক গ্রন্থ রচিত হয় নাই। 
ইটালীর মহাকবি দাস্তের “ভিভাইন। কমেডিয়া*র সহিত তিনি ইহার তুলনা 
করিয়াছেন। গীতাতত্ব সম্বন্ধে অরবিন্দ ষে গ্রবন্ধাবলী লিখিয়াছেন সেগুলি 
অতিশয় মৌলিক। গীতার এরূপ মৌলিক ভাষ্য বর্তমান যুগে আর রচিত হয় 
নাই বলিলেই চলে। বাল গঙ্লাধর তিলকের 'গীতা-রহন্তঃ তুল্য- ইহা৷ একখানি 
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অপূর্ব গ্রস্থ। স্বীয় গীতাভাষ্যে অরবিন্দ পুরুষোত্তমবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 
গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের নাম পুরুষোত্তম যোগ । পুরুষোত্বম শ্রীকৃষ্ণের দিব্য 
জীবন ইহাতে ব্যাখ্যাত। 

কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি এই চারি যোগের সমন্বয় দ্বারা তিনি যে মতবাদ 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাকে তিনি পুর্ণ যোগ বলেন । “ষোগ সমন্বয় নামক 
তাঁহার গ্রন্থে এই তত্ব আলোচিত । গীতাতে ষে পুরুষত্রয় উল্লিখিত সে সম্বন্ধে 
অরবিন্দ বলেন, “প্রকৃতির অধীন জীবাত্মাই ক্ষর পুরুব। প্রকৃতির অধীন 
ঈশ্বরই অক্ষর পুরুষ এবং যে ভগবান প্ররুতিতে পরিব্যাপ্ত এবং প্ররতির অতীত 
তিনিই পুরুষোত্তম ৮» গীতার মতে হ্ষর, অক্ষর ও উত্তম পুরুষ যথাক্রমে 
জড়জগৎ, জীবাত্মা ও পরমাত্ম।। শ্রীঅমরবিন্দের পুরুষোত্তম একও নহেন, বহুও 
নহেন। তাহাতে একত্ব ও বহুত্ব উভয়ই সত্য এবং সমঞ্জস | সর্ব খবিদং 
্রহ্গ-_উপনিষদের এই উক্তি অবলম্বনে অরবিন্দ বলেন, “একত্ব ষেমন সত্য 
বহুত্বও তেমনি সতা।” অরবিন্দ-দর্শনের মূল সুত্র বা বীজাক্ষরই অতিমানস 
(51106170100 )। বেদে খিত-চিত নামে একটি শব আছে। অরবিন্দ 
ইহাকে অতিমানসরূপে ব্যাখ্য। করেন। প্রাকৃত জীবনে এই অতিমানসের 
অবতরণ হইলেই দিব্য জীবন প্রকটিত হয়। দেবত্বে মানবের আরোহণ বা 
আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ একটি সি+ড়ির মত ধাপধুক্ত নহে; উচ্বা একটি ঢালু 
রাস্তার মত নিরবচ্ছিন্ন । অতিমানসের সহিত সংযুক্ত হইলেই মানুষ অতিমানব 
(589617597 ) হইয়া যান। জার্মান দার্শনিক নিট্‌শের অতিমানব এবং 
অরবিন্দের অতিমানব সম্পূর্ণ ভিন্ন । নিটুশে গ্রীসীয় ভাববাদী এবং খ্রীস্টীয 
ভাববিরোধী ছিলেন । তাহার অতিমানব এঁহিক শক্তিসম্পন্ন মহাস্ুর । কিন্তু 
অরবিন্দের অতিমানব দেবতা, জীব্নুক্ত বা ধাষি। অরবিন্দ যাহাকে পূর্ণ জীবন 
বলেন তাহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুবর্গ এবং ব্রহ্গচধ্য, গাহ্‌ন্থয, 
বানপ্রস্থ ও সন্যাস-_-এই চতুরাএম সমন্থিত। গীতাতে ও চও্ীতে যে ঈশ্বরে 
আত্মসমর্পণ উপদিষ্ট তাহাই অরবিন্দের মতে ভাগবত জীবন লাভের উৎকৃষ্ট 
উপায়। 


ষ্ট২ নবযুগের মহাপুরুষ 


১৯২১ খ্রীষ্টাঝে “আধ” পত্রিকা বন্ধ হইয়! যায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দের 
স্থজনী শক্তি অস্তমিত হয় বলিলেও চলে। ইহার পরে পাঁচ বসর তিনি 
একান্ত সাধনায় নিমগ্ন হন। তাহার ফলে ১৯২৬ হ্ীষ্টাব্ের ২৪শে নভেম্বর তিনি 
যোগ-সিদ্ধি বা খষিত্ব লাভ করেন। সেই দিনের অলৌকিক অনুভূতির প্রভাবে 
তাহার অবশিষ্ট জীবনের চব্বিশ বখসর তিনি মৌন ও গুপ্ত থাকেন। দিব্যদর্শন 
বা খষিত্ব লাভ ন! হইলে সুদীর্ঘ চব্বিশ বৎসর মৌন ও গুপ্ত থাক। সম্ভব নহে । 
উক্ত কালে বৎসরে মাত্র চার দিন খষি অরবিন্দ লোৌকসমক্ষে বাহির হইতেন 
২১শে ফেব্রুয়ারী ও ২৪শে এপ্রিল ষথাক্রমে মীর! রিচার্ডের জন্মদিন ও আশ্রমে 
আগমন দিবস এবং ১৫ই আগষ্ট ও ২৪শে নভেম্বর যথাক্রমে শ্রীঅরবিন্দের 
জন্মদিন ও সিদ্ধি-দিবস। এই চারি দিনে ধ্যান-মৌন খাষিকে দর্শনার্থ পঙ্ডিচেরী 
আশ্রমে অসংখা লোৌকসমাগম হইত । সম্ভবতঃ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাবধে রবীন্দ্রনাথ 
অরবিন্দকে কবিতায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন! উহার প্রথমাংশ এইরূপ-- 

অরবিন্দ, রবীন্দের লহ নমস্কার । 

হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার বাণীমূতি তুমি ॥ 
১৯২৮ হ্রীষ্টাৰে ২৯শে মে ইউরোপ যাত্রার পথে রবীন্দ্রনাথ জাহাজ হইতে 
পণ্ডিচেরীতে অবতরণপূর্বক আশ্রমে যাইয়া অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
প্রায় বিশ বর পরে অরবিন্দকে দেখিয়া তাহার মনে কি .ভাবোদয় হইয়াছিল 
তাহা! তিনি ১৩৩৫ সনের শ্রাবণ সংখ) 'প্রবাসীণতে একটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ 
করেন। কবি উক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, “অরবিন্দের মধ্যে সহজ প্রেরণা- 
শক্তি পু্রিত। তীর নুখশ্রীতে সৌন্দধ্যময় শাস্তির উজ্জল আভা 1” 

১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট তাহার ৭৯তম জন্মদিবস পণ্ডিচেরী আশ্রমে, 
কলিকাতায় এবং অন্ান্ত বহু স্থানে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বংসর 
২৪শে নভেম্বর সিদ্ধিদিবসে তীহার পুণ্য দর্শন লাভের জন্য বহুশত নরনারী 
আশ্রমে সমবেত হন। নভেম্বরের শেষার্ধে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং 
মত্রাশয়ের পীড়ায় আক্রান্ত হন। তখন তিনি ডাঃ প্রভাকর সেনের চিকিৎসাধীন 
ছিলেন? €ই ডিসেম্বর সোমবার রাত্রি দেড়টার সময় ধাষি অরবিন্দ আটাত্বর 


অরবিন্দ ঘোষ ৮৩ 


বৎসর বয়সে পরম শান্তিতে মহাপ্রয়াণ করেন। তাহার মৃত্যুর ১১১ ঘণ্টা পরে 
শনিবার একটি শবাধারে প্রধান আশ্রম প্রাঙ্গণে তাহার মৃতদেহ সমাহিত করা 
হয়। পণ্তিচেরী অরবিন্দ আশ্রমে দেশবিদেশের আট শত আশ্রমিক এখন 
আছেন। তাহাদের সহিত সমগ্র ভারতও তাহার মৃত্যুতে শোকমগ্ন হইল । 

খষি অরবিন্দ যে দিব্য জীবনের কথ তাহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে লিখিয়াছেন তাহ! 
তিনি স্বীয় জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি ষে পূর্ণ যোগের কথা বলিতেন 
বা লিখিতেন তাহ! তাহার জীবনে রূপার়িত হইয়াছিল। ভারত-শক্তিকে 
এবং সনাতন ধর্মকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য তিনি সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়৷ 
ছিলেন । এইরূপ মহাপুরুষ, মহাষোগী, মহাজ্ঞানী ও মহাপপ্তিত খষির দিব্য 
জীবন দ্বার! হিন্দু জাতি নবজীবন লাভ করিয়াছে, নবশক্তিতে বলীয়ান হইয়াছে । 
খাষি অরবিন্দের তিরোধানে ডাঃ রাধাকুষ্ণণ বলিয়াছিলেন, ণ্শ্রীঅরবিন্দ 
আমাদের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী এবং ভাগবত জীবনের সাধক | সংস্কৃতি 
ও দর্শনে তাহার অবদানের কথা ভারত কখনও বিস্ৃত হইবে না এবং 
বিশ্ববাসীও কৃতজ্ঞ চিত্তে ধর্মের ক্ষেত্রে তাহার অমূল্য অবদান ম্মরণ করিবে ৮ 
রাষ্্রপতি রাজেন্দ্রগ্রসাদ বলিয়াছিলেন, *শ্রীঅরবিন্দ মানব জাতির জন্য যে 
বাণী রাখিয়া! গিয়াছেন এবং অধ্যাত্মবাদের যে সোরভ ছড়াইয়৷ দিয়াছেন তাহা 
যুগধুগান্তর ধরিয়া কেবলমাত্র ভারতেরই নহে, সমগ্র বিশ্বের ভ্রবিষ্যৎ মানব 
সমাজকে উদ্ধদ্ধ করিবে । ভারত চিরদিন হৃদয়-মন্দিরে তাহার স্থতির পুজা 
করিবে এবং উহার শ্রেষ্ঠ মুনিখধিদের সহিত তাহাকে একাসনে স্থান দিবে” 


চৌত্রিশ 
স্বামী কল্যাণানন্দ* 


স্বামী বিবেকানন্দের যে কয়েকটী সন্ন্যাসী শিষ্য ততপ্রবতিত সেবাধর্ প্রচারে 
ও রামকৃষ্ণ সংঘ প্রসারে প্রাণপাত করেন স্বামী কল্যাণানন্দ তাহাদের অন্যতম ৷ 
হরিদ্বারে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের যে সুবিশাল সেবাশ্রম বিগ্ভমান তাহ] স্বামী 
কল্যাণানন্দের অক্ষয় কীতি । ১৯০১ রী; হইতে ১৯৩৭ খ্রীঃ পর্য্যস্ত প্রায় ছত্রিশ 
বদর তিনি উল্লিখিত তীর্থস্থানে একনি ভাবে সেবাকার্যে ব্রতী ছিলেন। 
জাতিধর্মনিবিশেষে সেবাকার্যের জন্য ১৯১১ খুঃ ইংলগ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ 
কর্তৃক ভারত সরকারের মাধ্যমে তিনি দরবার পদক প্রাপ্ত হন। শ্রীগুরূ- 
প্রবতিত এই সেবাধর্ম ত্যাগী শিষ্ের জীবনে জীবন্ত হইয়! উঠিয়াছিল। 

পূর্বাশ্রমে স্বামী কল্যাণানন্দের নাম ছিল দক্ষিণারঞ্জন গুহ । বরিশাল 
জেলার অন্তর্গত উজিরপুরের সমীপে হান্ুয়াঁ গ্রাম তাহার জন্মস্থান । সম্ভবতঃ 
১৮৭৪ থুঃ তিনি জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তাহার জন্ম-দিন জানিতে পারি নাই । 
তিনি উমেশচন্ত্র গুহের একমাত্র পুত্র ছিলেন এবং বাল্যকালেই পিতৃহীন হইয়া 
জ্োষ্ঠতাতের' অভিভাবকত্বে থাকিয়। বানারীপাড়া হাই স্কুলে এণ্ট্যান্স ক্লাশ পর্য্স্ত 
অধ্যয়ন করেন। বালক দক্ষিণারগ্রনের চরিত্রে ধর্মানুরাগ ও গান্তী্ধ্য পরিলক্ষিত 
হইত। যখন তিনি হাই স্কুলের ছাত্র তখন হইতেই তিনি শ্রীশ্রীরামরুষ্ণ 
উপদেশ” প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ নিবিষ্ট মনে পাঠ করিতেন । যৌবনের প্রারন্তেই তাহার 
হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্য উদিত হয়। বিধবা! জননীর একমাত্র সন্তান হইয়াও 
তিনি সংসারে আবদ্ধ রহিলেন না । বৈরাগ্য-শস্ত্রে মায়িক বন্ধন অনায়াসে 
কাটিয়া ফেলিয়া প্রায় চব্বিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ পূর্বক ১৮৯৮ খুঃ তিনি বেলুড় 





* ১৩৪৪ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা। 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত প্রবন্ধ দেখুন । 


+ উজিরপুর বানারীপাড়। হইতে ৬।৭ মাইল দূরে অবস্থিত। তাহার মাতুলালয় ছিল গাভা 
গ্রামে । 





স্বামী কল্যাণানন্দ ৮৫ 


মঠে যোগ দান করেন। তখন বেলুড় গ্রামে ভাড়াটিয়৷ বাড়ীতে রামকৃষ্ণ মঠ 
অবস্থিত ছিল । 

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারান্তে ১৮৯৭ খুষ্টাবের প্রথম ভাগে 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। উক্ত বংসরের শেষভাগে রামকুষ্ণ মঠ আলমবাজার 
হইতে বেলুড়ে উঠিয়া আসে । বাল্যকাল হইতে দক্ষিণারঞ্জন আর্তের সেবায় 
আনন্দ পাইতেন। সেবান্ুরাগ তাহার হৃদয়ে আজন্ম বদ্ধমূল ছিল বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। রামকৃষ্ণ মঠে যোগদানের প্রথম হইতেই দক্ষিণীরঞ্জন বেলুড় 
এবং পার্খবর্তী গ্রামের পল্লীতে পল্লীতে যাইয়া! আর্ত ও রুপগ্নদের সেবায় অতিশয় 
প্রীতি ও নিষ্ঠাসহকারে নিযুক্ত হইতেন। ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরজ শিষ্য 
স্বামী যোগানন্দ যখন কলিকাতায় অস্তিম রোগ-শধ্যায় শায়িত তখন ব্রহ্মচারী 
দক্ষিণারঞ্জন প্রায় একমাস কাল তাহার সেবার সৌভাগ্য লাভ করেন । 

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৯ খ্রীঃ জুন মাসে দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গমন 
করেন। বিদেশ যাত্রার পূর্বেই শ্রীগুরু কর্তৃক স্থযোগ্য শিষ্য সন্ধ্যাস-ব্রতে দীক্ষিত 
হন। সন্ন্যাস দানান্তে গুরু শিষ্ের নাম রাখিলেন কল্যাণানন্দ। স্বামী 
কল্যাণানন্দের নাম অক্ষরে অক্ষরে সার্থক হ্ইয়াছিল। কারণ, তাহার সমগ্র 
সন্যাঁস-জীবন মানবের কল্যাণসাধনে সর্বতোভাবে উৎসর্গী্ৃত হয়। সন্ন্যাস দানের 
অব্যবহিত পুর্বে গুরু শিষ্যের আস্তরিকত। পরীক্ষার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার 
এখন টাকার দরকার । আমি যদি টাক] নিয়ে তোকে চা-বাগানের কুলীরূপে 
বিক্রয় করি তাতে তুই রাজী আছিস্‌?” শিষ্য গুরুকে সর্বাস্তঃকরণে সম্মতি 
জানাইলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলেন, “কল্যাণানন্দ সত্যই তাই করেছে, 
নিজেকে স্বামিজীর কাছে বিক্রয় করে দিয়েছে ।” স্বামী কল্যাণানন্দের সমগ্র 
জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, তিনি সম্পূর্ণরূপে তদীয় গুরুদেবের পাদপস্সে 
আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন । 

১৮৯৯ খ্রীঃ জুলাই মাসে স্বামী কল্যাণানন্দ তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া 
কাশীধামে উপস্থিত হন এবং গুরুত্রাতা স্বামী অচলানন্দের পূর্বাশ্রমে আতিথ্য 
গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীকেদার মৌলিকের নিকট স্বীয় গুরুত্রাতা স্বামী 
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শুদ্ধানন্দের পরিচয়-পত্র লইয়া যাঁন। স্বামী কল্যাণানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া 
স্বামী অচলানন্দ (তখন কেদার মৌলিক ) এবং তাহার বন্ধুবর্গের অন্তরে 
সেবাধর্মের ভাব বিশেষরপে জাগ্রত হয়। তাহারা ১৯০* খ্রীঃ জুন মাসে 
কাশীধামে রামকষ্ মিশন সেবাশ্রম স্থপনপূর্বক সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। 
তৎপরে স্বামী কল্যাণানন্দ এলাহাবাদে যাইয়া ডাঃ মহেন্ত্রনাথ ওদেদাঁরের গৃহে 
অতিথি হন। তথায় “এলাহাবাদ অনাথাশ্রম” নামক একটা প্রতিষ্ঠান পরি- 
চালনে তিনি কিছুকাল সাহাঁধ্য করেন। তিনি পরে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের 
প্রথম অধ্যক্ষ গুরুত্রাতা স্বামী স্বরূপানন্দের সাহায্যে ও অন্থরোধে রাজপুতানার 
অন্তর্গত কিষণগড়ে যাইয়! ছূর্গতদের সেবায় নিযুক্ত হন। দুভিক্ষের জন্য 
কিষণগড়ের অধিবাসিগণ তখন ভীষণ অন্নকষ্টে পড়িয়াছিল। স্বামী কল্যাণানন্দ 
_ছুভিক্ষ-পীড়িতদের জন্য সেবাকাধ্য আরম্ভ এবং সাময়িকভাবে একটী অনাথাশ্রম 
স্থাপন করেন। তিনি অত্যধিক পরিশ্রমে অসুস্থ হইলে তাহার কার্য করিবার 
জন্য বেলুড় মঠ হইতে ১৯০০ খ্রীঃ মার্চ মাসে স্বামী নির্ষলানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ 
কিষণগড়ে প্রেরিত হন। 

স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০০ ্ীঃ দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করেন। স্বামী কল্যাণানন্দ গুরুদেবের সন্দ্শন মানসে রাজপুতানার কাজ শেষ 
করিয়া ১৯০১ খ্রীষ্টাবের প্রথম ভাগে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আঁসিলেন। বেলুড় 
মঠে কিছুদিন থাকিবার পর তিনি মায়াবতী অদ্ৈতাশ্রমে চলিয়া যান। ১৮৯ 
খ্রীঃ স্বামী বিবেকানন্দ যখন খষিকেশে রোগাক্রান্ত হন তখন চিকিৎসার অভাবে 
বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন। তীহার আন্তরিক আকাজ্ষা ছিল কাশীর স্তায় 
হরিঘার, বুন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে তীর্থঘাত্রী ও সাধুসন্তদের চিকিৎসার্থ সেবাআম 
প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী কল্যাণানন্দ যখন হরিদ্বারে গিয়াছিলেন তখন তথায় 
তিনি ওষধপথ্য ও সেবাশুশ্রষার অভাবে সাধুদের দারুণ ছুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়। 
মর্্নাহত হন। হরিদারে একটী সেবাশ্রম স্থাপনের জন্ত স্বামী স্বরূপানন্দ তাহাকে 
বিশেষভাবে উৎসাহ দেন এবং তছুদ্গেশ্তে নাইনিতালে যাইয়' দ্বারে দ্বারে অর্থসংগ্রহ 
করেন। 
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স্বামী কল্যাণানন্দ হরিদ্বারে যাইয়া ১৯০১ খ্রীঃ জুন মাসে কনখল পল্লীতে 
রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম স্থাপন করেন । কনখলে মহাঁনন্দ মিশনের বিপরীত দিকে 
'নির্বাণী আখড়া+র যে বড় বাড়ী আছে উহার নাম 'বাঁরকুঠরী*। উক্ত গৃহের 
দ্বিতলে ছুই তিনটি ঘর ভাড়া লইয়া কনখল সেবাশ্রমের কার্য আরম্ভ হয়। 
ইহার এক বৎসর পরে গুরুত্রাতা স্বামী নিশ্চয়ানন্দ আসিয়! স্বামী কল্যাণানন্দের 
সহকর্মী হইলেন। এই সময়ে উভয়ে মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা উদরপৃত্তি করিতেন 
এবং নিঃস্বার্থ নর সেবায় ব্রতী থাকিতেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ খুব ভোরে জল- 
যোগান্তে ওষধের বাক্স লইয়া কনখল হইতে আঠার মাইল দূরে হৃধীকেশে 
পদত্রজে যাইতেন এবং তথায় সাধুদের কুঠিয়ায় কুঠিয়ায় ঘুরিয়া রুপ্ন সাধুদিগকে 
গঁষধ-পথ্য দিতেন এবং অসহায় অসমর্থ সাধুদের সেবা করিতেন । তিনি 
হৃধীকেশে সাধুদেবা সমাপনান্তে স্থানীয় ছত্রে ভিক্ষা করিয়া খাইয়া অপরাহ্ছে 
পুনরার কনখলে পদত্রজে ফিরিয়। আসিতেন । এরইরূপে রোজ ছত্রিশ মাইল 
ইাটিয়া কিছুকাল সেবা করিতেই হরিদ্বারে ও হৃধীকেশে সাঁধুমহলে মহা সাড়া 
পড়িয়া যায়। স্বমী কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দের সপ্রেম সেবা এবং 
এ্রকাস্তিকতায় শীঘ্রই অনেক মহান্ুুভব বাক্তির দৃষ্টি এদিকে আকুষ্ট হইল। 
১৯০৩ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে সেবাশ্রমের জন্ঠ বিস্তৃত ভূমি সংগৃহীত এবং অবিলম্বে 
তছুপরি কয়েকটি পর্ণকুটির নিমিত হয়। স্চিকিৎমকরূপেও তিনি হরিদ্বারে 
প্রসিদ্ধিলাভ করেন এবং বহু রোগীর বাড়ীতে যাইয়াও চিকিৎসা করিতেন । 

হরিদ্ধারে কৈলাস মঠ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ । উহার মোহস্ত ধনরাজ 
গিরির নিকট স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতি গুরু-ভ্রাতৃগণ বেদাস্ত 
পড়িয়াছিলেন। তিনি স্বামী কল্যাণানন্দ ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দকে শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখিতেন এবং তাহাদের সাধুসেবার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। তিনি যখন 
কনখলে আসিয়া সুরত গিরির বাংলোয় ছিলেন তখন তাহার ছুই শেঠ শিষ্য 
তাহার নিকট প্রস্তাব করেন যে. তাঁহার কোন সংকার্যের জন্য কিছু টাকা দিতে 
ইচ্ছক। ইহা। শুনিয়! ধনরাঁজ গিরি শেঠদ্বয়কে বলেন, ণ্যদি সৎকার্যের জন্য টাকা 
দিতে চাও তবে.এই কনখলে যে দুই জন মহাত্মা অসহায় ও অনুস্থ সাধুদের 
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সেবা করিতেছেন তাহাদিগকে দাও। অর্থাভাবে তাহারা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান 
করিতে পারিতেছেন না। ইহাদের সাহায্য করিলে সংপাত্রে দান এবং 
তোমাদের মঙ্গল হইবে ।” শেঠদ্বয় স্বামী কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দকে 
চিনিতেন না। ধনরাজ গিরি তাহাদিগকে ডাকিয়া আনাইলেন এবং তাহারা 
আসিতেই শেঠদ্বয়ের সঙ্গে পরিচয় করাইয়! দিলেন। তন্মধ্যে এক শেঠ জমির 
জন্য এবং অন্ত শেঠ কিছুকাল পরে গ্রন্থাগারের পাঁকা-বাড়ীর জন্ত সমস্ত টাঁক! 
দেন। প্রথম শেঠের টাকায় সেবাশ্রমের বর্তমান জমি সম্ভবতঃ ১৯০৩ খ্রীঃ ক্রীত 
হয় এবং উহার উপর ছুইটা ফুসের ঘর করিয়া সেবাকার্ধ্য চলে। কিছুকাল পরে 
গ্রন্থাগারের জন্য পাকা-বাঁড়ী নিমত হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৯০৩ খ্রীঃ কনখল 
সেবাশ্রমে প্রথম পদার্পণপুর্বক প্রায় একমাস অবস্থান করেন। তীহার 
উপস্থিতিতে কর্মীগণের মধ্যে অপূর্ব উৎসাহ সঞ্চারিত হয়। যতই দিন যাইতে 
লাগিল ততই সেবাশ্রমের কাঁজ বাড়িয়া উঠিল এবং কর্মী ও অর্থ আসিতে 
থাকিল। কনখল সেবাশ্রমের আধুনিক কার্যবিবরণী হইতে জান! যায়, 
১৯০১ শ্রীঃ জুন মাস হইতে ১৯০২ শ্ীঃ ডিসেম্বর পধ্যস্ত আঠার মাসে ভিতরের ও 
বাহিরের রোগী-সংখ্যা ছিল ১০৫৪ জন মাত্র। ১৯১১ শ্রী; রোগী-সংখ্য। বাড়িয়া 
৯৪২০ হইল। ১৯১২ শ্রীঃ উহাতে যক্ষ্ারোগীদের জন্ত একটি বিভাগ খোলা 
হয়। ১৯১৪ ত্রীঃ সরকারের সাহাষ্যে সেবাশ্রমের সম্মুথে ছয় বিঘা! জমি সংগৃহীত 
হয়। ১৯১৫ শ্বীঃ কলেরারোগীদের জন্ত একটি বিভাগ এবং সাধারণ রোগীদের 
জন্য আর একটি বিভাগ নিমিত হয়। ১৯১৫, ১৯২৬, ১৯৩৮ এবং ১৯৫০ খ্রীঃ 
হারিঘারে পূর্ণকুন্ত মেলা হয়। উক্ত মেলা উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ 
হইতে সহত্র সহত্র সাধু-সন্ন্যাসী এবং লক্ষ লক্ষ নর-নারী সমবেত হন। 
তাহাদের সেবার জন্ত কনখল সেবাশ্রম হরিদবারের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অস্থায়ী 
চিকিৎসা-কেন্ত্র স্থাপন করেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ উক্ত সেবাশ্রম 
এই প্রসিদ্ধ তীর্ঘথে শত শত সাধু-সন্ন্যাসী ও তীর্থ-যাত্রীর সেবা-শুশ্রাষা করিয়। 
আসিতেছেন। ন্বামী কল্যাণানন্দ ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দের প্রাণপাতী প্রচেষ্টায় 


স্বামী কল্যাণানন্দ ৮৯ 


এই সেবাশ্রম আজ ভারতের অন্ততম স্তুবৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত। এই সেবাশ্রমে এখন পঞ্চাশটি বেড-যুক্ত একটি হাঁসপাতাল, বৃহৎ 
ডিসপেন্সারী, অতিথিশালা, মন্দির, গ্রন্থাগার কর্মীনিবাস প্রভৃতি আছে। 
স্বামী কল্যাণানন্দের সেবাময় জীবন এবং কনখল সেবাশ্রমের ইতিবৃত্ত অভিন্ন 
বলিলেও চলে ।* 

স্বমী কল্যাণানন্দের গুরুভক্তি ও গুরুসেব৷ অনন্থসাধারণ ছিল। ১৯০১ 
শ্বীঃ বেলুড় মঠে অবস্থানকালে তিনি সমগ্র মন-প্রাণ দিয়া গুরুদেবের সেবা 
করিয়ছিলেন । বখন স্বামী ধিবেকানন্দ বহুমূত্র রোঁগে কষ্ট পাইতেছিলেন তখন 
তাহার জন্ত কিছু বরফ আনিতে স্বামী কল্যাণানন্দ আদিষ্ট হন। তিনি 
অবিলম্বে কলিকাতার যাইয়া প্রায় আধ মণ বরফ স্বয়ং বহন করিয়া বেলুড় মঠে 
আসেন । গুরু শিষ্যের সেবান্ুরাগ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “ভবিষ্ণতে এমন 
দিন আসিবে যখন কল্যাণানন্দ পরমহংসত্ব লাভ করিয়া ধন্ত হইবে ।” গুরুবাক্য 
শিষ্যের জীবনে সত্য হইয়াছিল । শেষ জীবনে কলখল ও হরিদ্বারের নিষ্ঠাবান্‌ 
মহান্তগণ তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন এবং মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ 
করিয়া স্ব স্ব মঠে লইয়া যাইতেন। তীহার চরিত্র আজন্ম সেবাপ্রবণ থাঁকিলেও 
কখনে! সাধনাহীন ছিল না। সেবার কাধ্য প্রচুর থাকিলেও তিনি নিত্য 
নিয়মিত ভাবে জপধ্যান অর্থাৎ গুরুদত্ত সাধন অভ্যাস করিতেন । সেবা ও 
সাধনার শ্োত তাহার জীবন-নদীতে সমান বেগে বহিয়াছিল। সেবা! ও 
সাধনার সমন্বই রামকৃষ্ণ সংঘের প্রাধানিক উদ্দেশ্ত | উক্ত সংঘের মঠ বিভাগে 
সাধনা এবং মিশন বিভাগে সেবা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী কল্যাণানন্দ প্রায়ই 
বলিতেন, “যদিও কনখল সেবাশ্রমকে রামকৃষ্ণ মিশনেরই শাখাকেন্দ্র বলা হয় 
তথাপি উহাতে মঠ ও মিশন উভয় বিভাগের কর্মই চলে ।” তিনি মধ্যে মধ্যে 
শ্রীরামকুষ্ণদেবের শিষ্যগণকে সাদরে আহ্বান করিয়া কনখল সেবাশ্রমে লইয়া 
যাইতেন এবং পরম ভক্তিভরে তাহাদের সেবা করিতেন । 





* ১৩৫৬ সালের ফান্ধন সংখা! 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত এবং মল্লিখিত 'পুণ্যতীর্থ হরিম্বার' শীর্ষক 
প্রবন্ধ দেখুন । 


৯০ নবযুগের মহাপুরুষ 


১৯১২ খ্রীঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দ পুনরায় তথায় যাইয়া প্রায় সাত মাস কাল 
অতিবাহিত'করেন। তিনি কলিকাতা হইতে ছুর্গা-গ্রতিমা আনাইয়৷ সেবাশমে 
ুর্থা-পুজা করান। তখন হইতে কনখল সেবাশ্রমে মাঝে মাঝে ছুূর্গাপূজা, 
হইয়া আসিতেছে । স্বামী তুরীয়ানন্দ মধ্যে মধো কনখলে যাইয়া থাঁকিতেন 
এবং সেবাশ্রমের সাধু্রন্মচারীগণকে শাস্তগ্রস্থাদি পড়াইতেন। তিনি যখন 
তথায় থাকিতেন তখন ত্বাহার তপস্যায় ও শাস্ত্রচর্চায় সেবাশ্রম তপোবনে 
পরিণত হইত। স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ. মহেন্্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি 
রামকুষ্জ-পিষ্যগণও তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্জ মঠের বা অন্য 
কোন সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্াাপিগণ অসুস্থ হইয়া কনখল সেবাশ্রমে উপস্থিত হইলে 
কল্যাণানন্দজী তাহাদের ওষধপণ্য .ও সেবাশুশ্রীষার স্থবাবস্থা করিতেন এবং 
তাহারা সাধনভজনের জন্ত তথায় থাকিতে চাহিলে ক্রাহাদিগকে থাকিতে 
অনুমতি দিতেন । ১৯০১ খ্রীষ্টাব্ধের প্রথমার্ধে সেবাশ্রম-সংক্রান্ত ব্যাপারে 
শ্রীগ্ুরুর উপদেশ লইবার জন্য তিনি বেলুড় মঠে আসিয়া কয়েক মাস ছিলেন । 
তারপর যে চলিয়া! যান আর জীবনে বাংলা দেশে আসেন নাই। কনখল 
সেবাশ্রম স্থাপনের প্রথম দিকে তিনি কুস্তমেলায় সেবাকার্ধ্য ব্যপদেশে দুইবার 
এলাহাবাদে আদিয়াছিলেন। জীবনের শেষ পনের বংসর তিনি বহুমূত্র 
রোগে কষ্টভোগ, করেন। কলিকাতায় বা কাণীতে আসিয়া চিকিৎসা করিবার 
জন্য বহুবার অনুরুদ্ধ হইলেও তিনি আপিতে সম্মত হন নাই। বহুমূত্র রোগের 
উপশমনার্থ তিনি গ্রীম্মকলে আলমোড়া, মুসৌরী বা কাশ্মীর প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর 
পার্বত্য স্থানে যাইতেন ছুই চার মাসের জন্য । বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া 
সম্ভবতঃ ১৯৩২ খুঃ তিনি একবার মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে বাযু-পরিবর্তনার্থ 
গিয়াছিলেন। 


১৯৩৭ শ্রীঃ এপ্রিল মাসে স্বামী কল্যাণানন্দ ভীষণ ভাবে ম্যালেরিয়া-জ্বরে 
আক্রান্ত হন এবং নিজেই নিজের চিকিৎসা করিতে ও ওঁষধাদি খাইতে থাকেন। 
যখন তাহার অন্থখ হইত, নিজেই নিজের চিকিতসা! করিতেন, অন্ত ডাক্তারের 
পরামর্শ বড় একটা গ্রাহথ করিতেন না। সেইবার অধিক মাত্রায় কুইনাইন 


স্বামা কল্যাণানন্দ ৯১ 


খাইয়া ফেলায় তাহার অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়ে। তিনি কাহারো! কোন 
পরামর্শ গ্রাস্থ করিলেন না, আর জরও কমিল না। জরুরী তার পাইয়া স্বামী 
দুর্ানন্দ বেলুড় মঠ হইতে কনখলে চলিয়া যান এবং .কল্যাণানন্দজীকে অন্ত 
ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকিতে সম্মত করেন ৷ তদন্ুযায়ী হরিঘদ্বার সরকারী 
হাসপাতালের ডাক্তারকে আনান হইল। তিনি সেবাশ্রমে আসিয়া কল্যাণ 
মহারাজকে পরীক্ষা করিয়া! ওষধ-পথোর ব্যবস্থা দিলেন । উক্ত ব.বস্থানুসারে 
৩1৪ দিন চলিবার পর কল্যাণ স্বামী ধীরে ধীরে আরোগ্লাভ করিলেন । 
তৎপরে স্বাস্থালাভের জন্য তিনি সিমণ! পাহাড়ে যাইতে ইচ্ছা করিয়া তথার 
কোন ভক্তকে পত্র লিখিলেন। কিন্তু সহকর্মী সাধুদের পরামর্শে মুসৌরী 
পাহাড়েই যান। তৎপুর্ব ঘৎসরে তিনি মুসৌরীতেই গ্রীম্মকাল অতিবাহিত 
করেন। এবার মুসৌরীতে বাংলো ভাড়। করিয়া তথার প্রায় ৪1৫ মাস 
রহিলেন । 

স্বামী কল্যাণানন্দ ছুই বৎসর আলমোড়ীয় বায়ু পরিবর্তনার্থ গিয়াছিলেন। 
তিনি যখন আলমোড়ায় ছিলেন তখন একটা ভদ্রলোক এবং একটী ভদ্রমহিল! 
তাহার কাছে প্রায়ই আসিতেন এবং তাহার মুখে ঠাকুর ও স্বামিজীর কথা 
সাগ্রহে শুনিতেন। ভদ্রলোকটা ছিলেন উকিল এবং ভদ্রমহিলাঁটী উচ্চ 
শিক্ষিতা ও অন্নবয়স্কা। উভয়ে গুপ্ত সমিতির সভা ছিলেন বলিয়া ব্রিটিশ 
সরকার তাহাদিগকে আলমোড়ার নজর-বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন | সন্ত্রাসবাদী 
হুইলেও ঠাকুর স্বামিজীর প্রতি তাহাদের অগাধ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। ১৯৩৭ খ্রীঃ 
খন ন্বামী কলাণানন্দ মুসৌরীতে যান তখন তাঁহারাও তথার আসেন। 
ইতোপূর্ধেই তাহারা! সরকারী কুনজর হইতে মুক্তিলাভ করেন। ভদ্রলোকটি 
প্রত্যহই স্বামী কল্যাণানন্দের নিকট আসিয়! ঠ!কুর-স্বামিজীর কথা শুনিতেন। 
যখন কল্যাণানন্দজী তথায় অন্গুখে পড়িলেন তখন উক্ত ভদ্রলোক অনেক প্রকারে 
তাহার সেবা করেন। কল্যাণ মহারাজের অবস্থা আশঙ্কাজনক হইলে সেই 
ব্যক্তি ডাক্তার ডাকিয়া আনেন এবং চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন । তিনি স্বামী 
কল্যাণানন্দের মৃত্যুকালে যে অলৌকিক ঘটন] দেখিয়াছিলেন তাহ] পরে স্বামী 


৯২ নবযুগের মহাপুরুষ 


ছুর্গানন্দের নিকট ব্যক্ত করেন। তিনি যখন ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন তখন 
কল্যাণানন্দজীর অবস্থা খুবই খারাপ । ডাক্তার মুমূর্ধ রোগীকে পরীক্ষা করিতেছেন 
এবং রোগী ডাক্তারকে বলিতেছেন, “ডাক্তার, কি আর হবে ? ] 20 01775, 
[ 20. 908 (আমি মরে যাচ্ছি, আমি মরে যাচ্ছি)” ঠিক সেই 
মুহূর্তে উপরোক্ত ভদ্রলোক দেখিলেন, মুমূ্যণ সন্ন্যাসীর ঠিক মাথার দিকে স্বামী 
বিবেকাননের জীবন্ত চিকাগো-মূতি দণ্ডায়মান । ইহ! দেখিয়া! প্রথমে তিনি মনে 
করিলেন, “আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ? তখন একবার চোখ বন্ধ করিয়া তিনি 
চাহিয়া দেখিলেন, শ্রীগুরু মুমূধু শিষ্ের শিয়রে পূর্ব দীড়াইয়া আছেন। 
দ্বিতীয়বার চোখ বন্ধ করিয়! পুনরায় চাহিয়া তিনি আর সেই দিবা মুত্তি দেখিতে 
পাইলেন না। ঠিক সেই মুহুর্তেই স্বামী কল্যাণানন্দ তিনবার 'ম “মা বলিয়। 
দেহত্যাগ করিলেন । গুরুগতপ্রাণ শিষ্য যে প্রয়াণ-মুহূর্তে গুরুর দর্শন লাভ 
করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? গুরুভক্ত শিষ্য দেহান্তে গুরুপদে চিরতরে 
বিলীন হইলেন 1* 

স্বামী কল্যাণানন্দ ১৯৩৭ শ্রীঃ জুন মাসে মুসৌরীতে স্বাস্থ্যলাভের জন্য 
গিয়াছিলেন | কিছুদ্দিন তথায় বাস করিবার পর তিনি অনেকটা সুস্থ বোধ 
করেন। কনখল সেবাশ্রমের সাধুগণ আশ! করিতেছিলেন তিনি শীঘ্রই সম্পূর্ণ 
সুস্থ হইয়! ফিরিয়া, আসিবেন এবং হরিদ্বারে পূর্ণ কুস্ত মেলার সেবাকার্য স্বহস্তে 
গ্রহণ করিবেন । তিনি যে এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন তাহা কেহই ভাবিতে 
পারেন নাই। ২*শে অক্টোবর সকালবেলা হইতে তিনি অধিকতর অসুস্থ 
বোধ করেন। সেজন্য সেদিন দ্বিপ্রহরে তিনি কোন পথ্য গ্রহণ করেন নাই 
এবং সমস্ত দিন শয়ন করিয়াই কাটান। বৈকাল ৩টার সময় সামান্ত দুগ্ধ 
পাঁনার্থ উঠিয়া তিনি বিছানা ত্যাগ করেন এবং আরাম-চেয়ারে বসেন। 
কিছুক্ষণ পরে তিনি চেয়ার হইতে উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে 
তাহার শরীর কাপিতে থাকে এবং তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। অবিলম্বে 
ডাক্তার ডাকা হইল এবং প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, তিনি ভায়াবিটিক 

* ঘটনাটা স্বামী হুর্গ'নন্দের নিকট প্রাপ্ত । এটি ইস 


' স্বামী কল্যাণানন্দ ৯৩ 


কম! (915915610 00129 ) রোগে আক্রান্ত । ডাক্তার তাহাকে পর পর 
ছুইটি ক্যাম্ফার ইন্জেকসন্‌ দিলেন । কিন্তু ইহাতে কোনই ফল দেখা গেল না । 
তখনই তিনি ডাক্তারকে বলিয়াছিলেন, “ডাক্তার, আর কি হবে? আমি মরে 
যাচ্ছি।” ূ 

ইহার পর তিনি শরীরে খুব জালা অনুভব করিতে এবং মাঝে মাঝে "মা, 
“মা” বলিতে থাকেন৷ রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় উঠিয়া তিনি আবার 
আরাম-চেয়ারে বসেন ও ছুইবার সামান্ট জলপাঁন করেন। ১১টা ১০ মিনিটের 
সময় মুমূষ্র মুখে তিনবার “মা” নাম উচ্চারিত হয় এবং তৎসঙ্গে তাহার 
প্রাণবাধু বিনিক্ক্রান্ত হয়। তাহার মৃতদেহ পরদিন কনখলে আনাইয়! গঙ্গাগর্ডে 
সমাহিত করা হয়। স্বামী কল্যাণানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের স্থযোগ্য শিষ্য 
ছিলেন। তীহার জীবনে গুরুভক্তি ও সেবাধর্ম বিমূর্ত হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ 
সংঘের ইতিহাসে তাহার নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে । কনখল 
রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম স্বামী কল্যাণানন্দের অবিনশ্বর কীতিস্তত্ত ৷ কুর্ধ্যসদৃশ স্বামী 
বিবেকানন্দের এক একটা রশ্রিস্বরূপ ছিলেন স্বামী কল্যাণানন্দ প্রভৃতি সন্নাযসী 
শিষ্যগণ । 

সেবাব্রতী কল্যাণানন্দের জীবনে সন্নাসের উচ্চাদর্শ অক্ষুপ্ণ ছিল। তিনি 
নারীর সংশ্রবাদি সর্বথা পরিহার করিতেন এবং সেবাশ্রমের কোন সাধু সন্ন্যাসীর 
নীতি লঙ্ঘন করিলে বিরক্ত হইতেন। অনেক শেঠ বহুবার তাহাকে নারী 
রোগীদের জন্য হাসপাতাল স্থাপনার্থ প্রচুর অর্থ দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু 
কল্যাণানন্মজী উক্ত গুস্তাবে সম্মত হন নাই । তীহার মত কর্মযোগী মিতব্যয়ী 
সেবাব্রতী সন্াসী অধুন | বিরল দেখা যায় । 


পঁয়ত্রিশ 
স্বামী নিশ্চয়ানন্দ 


যুগাচার্য্য বিবেকানন্দের মর্মস্পর্শী আহ্বানে যে করেকটী যুবক সর্বস্ব ছাড়িয়া 
তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক সেবাধর্মে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন স্বামী নিশ্যরানন্দ 
তাহাদের অন্ততম | স্বামী কল্যাণানন্দ এবং স্বামী নিশ্চয়ানন্দের সম্মিলিত 
সাধনায় ও প্রাণপাতী পরিশ্রমে হরিদ্বারে র।মকৃ্ণ নামান্কিত বিরাট সেবায়তনটা 
গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ স্বামী কল্যাণানন্দের দক্ষিণ হস্তম্বরূপ, 
ছিলেন এবং জীবনের শেষ দ্দিন পর্যন্ত প্রায় একত্রিশ বত্রিশ বৎসর উক্ত 
সেবা শ্রমের কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই। তাহার কর্তব্যনিষ্ঠঠ এত 
স্থগভীর ও সর্বান্তরিক ছিল বে, তিনি সমগ্র সন্ন্যাস জীবন এই একই স্থানে 
কাটাইয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় নী। “তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম, আত্যন্তিক 
আগ্রহ ও অদ্ভুত কর্মতৎপরত ব্যতীত কনখল সেবাশ্রম নিশ্চয়ই এত বড় হইতে 
পারিত না। তাহার অপূর্ব সেবাপরায়ণতা ত্যাঁগ পবিত্রতা চরিত্রবল ও সর্বোপরি 
অকৃত্রিম গুরুভক্তি, |চরকাল সকলের শিক্ষণীয় হইয়া থাকিবে । জ্ঞানীরা 
বিচারের দ্বার, ভক্তেরা ভজন দ্বারা এবং যোগীর! ধ্যান দ্বারা যে পদ লাভ 
করেন তিনি স্বামিজী-প্রবতিত নরনারায়ণ সেবা দ্বারা সেই পদ লাভ 
করিয়াছেন 1৮* 

পূর্বাশ্রমে স্বামী নিশ্চয়ানন্দের নাম ছিল সুরজ রাও | রাওজী নামে তিনি 
রামকুষ্জ সংঘে এবং ছোট ম্বামিজী নামে কনখল সেবাশ্রমে পরিচিত ছিলেন । 
মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত দক্ষিণ কানাড়ায় জানজিরা! নামক স্থানের সন্নিকটে একটা 
গরমে ক্ষত্রিয় বংশে তিনি ১৮৬৫।৬৬ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন! তাহার জন্মস্থান 
মহারাষ্ট্র ও মান্দ্রাজের সংযোগস্থলে অবস্থিত বলিয়! তিনি মারাঠী ও মান্দ্রাজী 


* 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৪১ অগ্রহায়ণ সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তধা হইতে উদ্ধত। 


স্বামী নিশ্চয়ানন্দ ৯৫ 


উভয় ভাষাই জানিতেন। সাধু জীবনে তিনি বাংলা বলিতে শিখিয়াছিলেন ; 
কিন্তু লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন না। সাহার কয়েকটি অগ্রজ ও অনুজ 
ভাইভগিনী ছিল। বাল্য তাহার ইংরাজি শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। 
অবস্থ।র বৈগুণ্যে তাহাকে দক্ষিণ কানাড়ার সরকারী সৈম্তদলে যোগদান করিতে 
হয়। তিনি যে পণ্টনের অন্তভু ক্ত ছিলেন তাহা দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে 
যাইয়া ছাউনি স্থাপন করিত । ধর্মভাব স্বভাবগত থাকায় রাওজী মাঝে মাঝে 
ছুটি লইয়া তীর্থব্রমণ করিতেন । এইরূপে তিনি রামায়ণে বণিত পম্পা ও বন্পা 
সরোবরদ্বয় এবং দাক্ষিণাত্যের বড় বড় মন্দিরগুলি দেখিয়াছিলেন। উক্ত 
মন্দির-সমূহ সম্বন্ধে তিনি পরবর্তী জীবনে বলিতেন, “এক একটী মন্দির এক 
একটী কেল্লা বা নগরের মত ৮ তিনি উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলেও তীক্ষ 
দৃষ্টি ও প্রখর বুদ্ধির সহাঁরে মন্দিরাদি এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিয়াছিলেন ষে, 
শেষ জীবনেও তাহার সেই সকলের সুস্পষ্ট স্বৃতি বিদ্যমান ছিল। 

পণ্টনের সহিত রাওজী ব্রহ্মদেশের যুদ্ধেও গিয়ছিলেন | বুদ্ধের অবসানে 
পণ্টনকে কিছু কাল উক্ত দেশে থাকিতে হয়। সেই সময় তিনি ল্যান্স 
কর্পোরালের পদ প্রাপ্ত হন এবং টেলিগ্রাফ বিভাগে কাধ্য করেন। ব্র্গদেশে 
অবস্থানকালে তিনি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দিরগুলি দেখিয়াছিলেন এবং মাঝে মাঝে 
অরণ্যে বন্য বরাহ ও বন্ত হরিণ শীকার করিতে যাইতেন। স্বদেশে প্রচলিত বর্ণ- 
প্রথানুসারে তিনি তখন বরাহ ও হরিগের মাংসাহার করিতেন | বর্মা হইতে 
তিনি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বেড়াইতে যান। জনকতক 'সঙ্গী ও কয়েক ঝুড়ী 
মিঠাই লইয়া তিনি জাহ।জে উঠিলেন এবং আন্দামানে নামিয়! জঙ্গলে স্থানীয় 
আদিম অধিবাসীদ্দিগকে দেখিতে গেলেন । আন্দামানের অসভ্য অধিবাসীরা! 
উলঙ্গ থাকে এবং তীরধন্থ লইয়া! শিকার করে। রাওজী দেভাষীর সাহায্যে 
তাহাদের সহিত কথা বলিলেন। জঙ্গলীর! মিঠাই দেখিয়া খুব খুসী হইল এবং 
তীরের সাহাযো গোড়াশুদ্ধ আস্ত কলাপাত৷ কাটিয়া আসনরূপে তাহাকে বসিতে 
দিল। আবার তাহার! নারিকেল গাছের মাথায় কাদির গোড়ায় তীর মারিল। 
নারিকেলের কীদিট! যখন স্থানচযাত হইয়া মাটাতে পড়িতেছিল তখন শুন্তপথে 
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উহাকে ধরিয়া! ফেলিল এবং তীরের ফল! দিয়! নারিকেল ছাড়াইয়৷ অতিথি- 
দ্বয়কে খাইতে দিল। সৈনিক জীবনে রাওজী লক্ষাভেদে সিদ্বহস্ত ছিলেন । 
তাই আন্বামানের জঙ্গলীদের অসাধারণ লক্ষ্যভেদ শক্তি দেখিয়া আনন্দিত 
হইলেন। জঙ্গলীরা তাহাকে বলিয়াছিল, কিরূপে তাহার! তীর ভ্বারা সমুদ্রের 
বড় বড় মাছ ধরিয়া আনে এবং তটস্থ বালুকারাশির উপর পোড়াইয়া একত্রে 
বসিয়! খায় । 

বর্মা হইতে রা'ওজী শ্ঠামদেশে ভ্রমণে গিয়াছিলেন | বর্মা হইতে ভারতে 
প্রত্যাগমনের কয়েক বসর পরে তিনি সেনাবিভাগের কাধোপলক্ষে জিত্রাণ্টার 
গমন করেন এবং তথায় .কিছু কাল থাকিয়া মাণ্টা হইয়া বোম্বাইতে ফিরিয়া 
আসেন। মধ্য প্রদেশের প্রসিদ্ধ সহর রায়পুরেও রাওজীর পণ্টন একবার 
ছাউনি করিয়াছিল। রায়পুরে তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তনোনুখ হইল ॥ 
আশ্চর্যের বিষয়, ইহার বহু বৎসর পূর্বে তাহার গুরু স্বামী বিবেকানপদ যখন 
চৌদ্দ বদরের বালক তখন অর্থাৎ ১৮৭৭ হ&ঃ তিনি পিতামাতা ও ভাই- 
ভগিনীদের.সহিত প্রায় ছুই বৎসর রায়পুরে বাস করেন । রাওজীর পণ্টন যখন 
রায়পুরে ছিল স্বামিজীর গুরুভ্রাতা স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তথায় ভ্রমণার্থ উপস্থিত 
হন। ঘটনাক্রমে নিরঞ্জনানন্দজীর সহিত তথায় তাহার সাক্ষাৎ হয়। রাওজী 
নিরঞ্জন. মহারাজের নিকট সর্বপ্রথম ঠাকুর ও স্বামিজীর কথা শুনেন। 
নিত্যসিদ্ধ সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাতের ফলে তীহার মনে বৈরাগ্যভাব গ্রবল হয় 
প্রবং তিনি সন্যাস-গ্রহণের সংকল্প করেন। তাহার পর আমেরিকায় ও ইউরোপে 
স্বামীজির বেদাস্তপ্রচারের কথ! সংবাদপত্রে তিনি অবগত হইয়া তাহাকে 
দেখিবার জন্য আকুল হন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্ের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামীজি যখন 
পাশ্চাত্য হইতে সিংহল ভ্রমণান্তে মান্দ্রাজে আসেন তখন রাওজী উক্ত সহরের 
অনতিদুরে ছিলেন । 

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল, স্বামিজী কুস্তকোণম্‌ হইতে স্পেশাল ট্রেণে 
মান্জাজে যাইবেন এবং পথে আর কোথাও নামিবেন না। তথাপি শত শত 
নরনারী স্টেশনে সমবেত হইলেন স্বামিজীকে দর্শন করিবার জন্ত । রাওজী 
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প্রমুখ দর্শনাধিগণ স্টেশনে পাঁচ মিনিট কাল ট্রেণ থামাইবার জন্য স্টেশন- 
মাস্টারকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন । কিন্তু স্টেশন-মাস্টার যখন তাহাদের 
কথায় কর্ণপাত করিলেন না তখন রাওজীপ্রমুখ অনেক ব্যাকুল দর্শনার্থী 
প্রাণপণ করিয়! ট্রেণ আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্বে রেল লাইনের উপর শুইয়া পড়িলেন। 
দূর হইতে গার্ড রেল লাইনের উপর বহু লোক দেখিয়া বিপদাশঙ্কায় গাড়ী 
থামাইতে বাধ্য হইলেন। স্বামিজীর ভাবী শিষ্য গুরুভক্ত রাওজীর গুরু-দর্শনের 
প্রবল আগ্রহ ইঈখর-কপায় এইরূপে পূর্ণ হইল। স্বামিজী গাড়ী হইতে হাত 
তুলিয়া সমবেত জনতাকে কয়েকটী উপদেশ দিলেন। স্বামিজীকে ক্ষণিক দর্শন 
করিয়া রাওজী তৃপ্ত হইলেন না। তিনি আর বাসায় না ফিরিয়া মহাপুরুষের 
দর্শনাভিলাষে মান্দ্রাজ অভিমুখে পদত্রজে যাত্রা! করিলেন । সহরে যাইবার 
পথে সমুদ্রতীরে জেলেরা স্ব স্ব গৃহে প্রদীপশ্রেণী জালাইয়া আনন্দোৎসব 
করিতেছিল। তিনি কয়েকটী বালককে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা 
বিস্মিত হইয়! বলিল, “কা! জান্তা নহি জগ্গুরু আগির] ! রাওজী বুঝিলেন, 
গ্রামের অশিক্ষিত লোকেরাও স্বামিজীর আগমন-সংবাদ জানে | 

রাওজী পুর্বে কখনও মান্দ্রাজ সহরে যান নাই। সুতরাং তিনি সহরের পথ 
জাঁনিতেন না। তিনি ভুলক্রমে সহর হইতে সাত মাইল দূরে চলিয়া 
গিয়াছিলেন। কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়৷ যখন তিনি ভুল বুঝিলেন তখন 
পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত। তাই পথি পার্থে একটা পুঞরিণীর পাক ঘাটের 
উপর কাপড় পাতিয়৷ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন | তৎপরে হাটিয়া বেলা 
সাতটার সময় মান্জাজ সহরের সমুদ্রতীরবর্তী ক্যাসল কার্নন ভবনে উপস্থিত 
হইলেন। উক্ত ভবনে স্বামিজী সপ্তাহাধিক অবস্থান করিতেছিলেন 
স্বামিজীর দর্শনাভিলাষী অগণিত নরনারী তথায় সমবেত । সেইজন্য পাচ ঘণ্টা 
কাল অপেক্ষা করিয়া রাওজী বেল! বারটার সময় স্বামিজীর দর্শন পাইলেন। 
তিনি স্বামিজীর কাছে খাইয়া তাহার পদতলে চুপ করিয়া বসিয়! রহিলেন। 
খন সকলে চলিয়া গেলেন তখন স্বামিজীর দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। রাওজী 
স্বামিজীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন এবং জিজ্ঞাসিত হইয় সব প্রাণের কথা 
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আবেগভরে বলিলেন । তীহার আহারাদি হয় নাই শুনিয়া স্বামিজী পার্শ্ববর্তী 
জনৈক সাধুকে নির্দেশে দিলেন, রাওজীর আহারের ব্যবস্থা করিবার জন্য । 
রাওজী তথায় আহারাদি করিয়! স্থস্থ হইলেন এবং আর সংসারে ন৷ ফিরিয়া 
স্বামিজীর সহিত কলিকাতা যাইয়া তাহার নিকট সন্যাস-দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছ। 
প্রকাশ করিলেন। কিন্তু স্বামিজী তাহাকে তখন সঙ্গে লইতে রাজী হইলেন 
না। তিনি রাওজীকে বলিলেন, “পরে আমার সঙ্গে কলিকাতায় দেখা করে11» 
রাওজী অনন্তোপায় হইয়া বাড়ীতে ফিরিলেন। মাক্ত্রাজে স্বামিজীর বক্ৃতাবলী 
শুনিবার সৌভাগ্য তাহার হইয়াছিল । 

স্বামিজীর নির্দেশমত রাওজী কলিকাতা যাইবার জন্য চাকুরী ছাড়িতে 
চাহিলেন ; কিন্তু সৈম্ভবিভাগের নিয়মান্ুুসারে স্বেচ্ছায় কর্মত্যাগ করা যায় না! 
চাকুরী ছাড়িবার জন্ত তিনি পাগলের ভাণ করিলেন। তীহার পাগলামি 
সারাইবার জন্য পল্টনের ডাক্তার তাহার মাথায় প্রতিদিন আধ মণ হইতে এক মণ 
পর্ধ্যস্ত বরফ বাঁধিয়া! রাখিতে লাগিলেন । কেহ নিদ্রার ভাণ করিলে যেমন 
তাহাকে জাগান যায় না তেমনি সেয়ান পাগলের পাগলামি কোন চিকিৎসায় 
সারান সম্ভব হয় না। চিকিৎসার অত্যাচার সহা করিয়া রাঁওজী পাগলামি 
করিতে লাগিলেন। যখন কঠে।র চিকিৎসায়ও তাহার রোগ সারিল না তখন 
উহার মাঁথ! সত্যই খারাপ হইয়াছে, বণিয় ভাক্তার ঘোষণা করিলেন এবং 
তাহাকে কর্ম হইতে চির মুক্তি দিলেন। সরকারী কর্ম হইতে মুক্তিলাভপূর্বক 
রাওজী দীন হীন ভাবে বেলুড় মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্বামিজীর 
ঘরের পার্থে হাত জোড় করিয়া দ্াড়াইয়া রহিলেন। স্বামিজীর শরীর তখন 
অনুস্থ। তিনি আহারান্তে বিশ্রাম করিতে ছিলেন। কোন সেবক যাইয়া 
তাহাকে খবর দিলেন, “একটি মারাঠী যুবক আপনার দর্শনপ্রার্থ ৮ স্বামিজী 
আদেশ দিলেন, 'যুবকটিকে ন্লানাহার করিতে বল। আমি বিশ্রামাস্তে 
তাহার সহিত দেখা করবো।” স্বামিজীর নির্দেশ শুনিয়া রাঁওজী বলিলেন, 
“আমি স্বামিজীকে প্রণাম না করে ম্ানাহার করবো না। আমি অনেক 
দূর দেশ হতে ম্বামিজীকে দর্শন করতে এসেছি, শ্নানাহার়ের প্রত্যাশী,নই ॥ 


স্বামী নিশ্চয়ানন্দ ৯৯ 


রাওজীর এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় জানিয়া স্বামিজী নীচে নামিলেন। রাওজী 
স্বামিজীকে দর্শন ও প্রণামান্তে তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন ৷ ম্বামিজী 
তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 'তুমি কি সাধু হইতে চাও? তোমার ইচ্ছা কি? 
রাওজী করযোড়ে উত্তর দিলেন, “আপনার দাস হতে চাই। অন্ত কোন 
ইচ্ছা নাই ।” 

তখন হইতে রাওজী বেলুড় মঠে বাস করিতে লাঁগিলেন। তিনি মঠে 
অবস্থান কাঁলে গুরুসেবা ও ঠাকুর ঘরের কাজ প্রধানতঃ করিতেন। গুরু 
শিষ্যের দৃঢ় নিশ্চয়ের কথা ম্মরণ করিয়া সন্ন্যাস দীক্ষা দানের সময় তাহার 
নাম রাখিলেন নিশ্চয়নন্দ। গুরুর যে কত গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল তাহা 
এই নামকরণ হইতে বোঁঝা যায়। কারণ, দৃঢ় নিশ্চয় ছিল উক্ত শিষ্যের 
জীবনের মূল মন্ত্র। স্বামী নিশ্চয়ানন্দের গুরুদত্ত নাম অক্ষরে অক্ষরে সার্থক 
হইয়াছিল। তাহার মানসিক নিশ্যয় কেমন সুদ ছিল এবং, তিনি গুরুর 
আদেশ পালনার্থ কতদুর প্রাণপণ করিতেন তাহা নিয়োক্ত ঘটনা হইতে জান! 
যায়। দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী আড়িয়াদহ গ্রামের কোন গোয়ালার কাছে 
স্বামিজীর জন্য একটি দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করা হয়। অন্য ছুইটি সাধুর সহিত 
স্বামী নিশ্য়ানন্দ গাভীটিকে বেলুড় মঠে আনিবার জন্ত প্রেরিত হইলেন । 
তখন বালিতে গঙ্গার উপর পুল ছিল না, নৌকায় গঙ্গাপার হূইতে হইত । 
নিশ্চয়ানন্দজী এবং অন্য ছুইটি সাধু গাভী ও বাছুর সহিত গঙ্গাপার হইবার 
জন্ত নৌকায় উঠিলেন। তখন বর্ধাকাল। গঙ্গা জলপুর্ণা ও বেগবতী। 
নৌকাটি মাঝ গঙ্গায় আসিয়া বাযুভরে ভীষণ ভাবে ছুলিতে লাগিল। তখন 
গাভীটি ভীত হইয়া জলে লাফাইয়া পড়িল। এই আকম্মিক দুর্ঘটনায় 
সকলে হায় হায়” করিয়া উঠিলেন | কিন্তু স্বামী নিশ্চয়ানন' কিংকর্তব্যবিমূঢ় 
হইলেন না। তিনি গুরুবাক্য স্্রণপূর্বক গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন এবং গরুর 
মুখে জল ছিটাইয়া উহাকে কিনারার দিকে লইয়া যাইতে লাগিলেন। গুরু 
শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, “গরুর দড়িটা হাতে ধরে থাকবি । তাহলে পালাতে 
পারবে না।” শিষ্য গঙ্গগর্ভেও গরুর দড়ি ধরিয়াই রহিলেন। তিনি গাভীর 


১০০ নবযুগের মহাপুরুষ 


সহিত গঙ্গাসতোতে ভাসিয়া চলিলেন এবং অতি কষ্টে পূর্ব কূল হইতে পশ্চিম 
কূলে যাইয়া! প্রায় শালকিয়ার কাছে ক্লান্ত দেহে তীরে উঠিলেন। তখন 
ভাটার সময় বলিয়! কিনারায় খুব কাদা ছিল । তিনি গরুটিকে তীরে তুলিবার 
চেষ্টায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেলেন! তখনও গরুর দডিট তাহার হাতে 
ধরা ছিল। মুচ্ছিত শিষ্বের হাত হইতে দড়িটা টানিয়া খোল! গেল না। 
ূচ্ ভাঙ্গিবার পর অন্তান্তের সাহায্যে গরুটিকে তীরে তোলা হইল। 

তখন তিনি সানন্দে গাভীটি লইয়! বেলুড় মঠে আসিলেন। মঠের সাধুদ্ধয 
তাহাকে ও গাভীকে নিরাপদে ফিরিতে দেখিয়! নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু গরুর 
নিমিত্ত স্বীয় জীবন বিপন্ন করার জন্য কেহ কেহ তাহাকে তিরস্কার করিলেন। 
গুরু শিষ্যকে বলিলেন, 'তুই মূর্খের মত কেন গরুর জন্ত জীবনটা দিতে 
গিয়েছিলি? শিষ্য বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন, “আপনি আমাকে গরু আনতে 
পাঠিয়েছিলেন, গরুটি ফেলে কেমন করে আসি? শিষ্ের দৃঢ় নিশ্চয়ে গুরু 
সন্তষ্ট হইলেন এবং তাহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন । 

স্বামীজির গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রতি স্বামী নিশ্চয়ানন্দ বিশেষ 
শরদ্ধান্বিত ছিলেন। শ্রীগুরুর অন্তধ্যানের পর শিষ্য মহাঁতপা তুরীয়ানন্দের 
সৎসঙ্গলাভের জন্ত উত্তর কাণী গিয়াছিলেন | স্বামী তুরীয়ানন্দ তখন হিমালয়ের 
উক্ত নির্জন স্থানে তপস্তারত ছিলেন । তিনি কুঠিয়ায় থাকিয়! মাধুকরী ভিক্ষায় 
উদরপুতি করিতেন । স্বামী নিশ্চয়ানন্দ তখন কনখল সেবাশ্রমের প্রধান কর্মী 
ও সহকারী অধাক্ষ। তিনি কনখল সেবাশ্রম হইতে দেরাদুন পার হইয়া মুন্থরী 
পাহাড় চড়াই করিয়৷ পার্বত্য পথ অতিক্রমপূর্বক একাকী এক সন্ধ/ায় উত্তর 
কাশীতে স্বামী তুরীয়ানন্দের কুঠিয়ায় পৌছিলেন। তিনিও তুরীয়ানন্দজীর মত 
মাধুকরী ভিক্ষায় জীবন ধারণপূর্বক সংসঙ্গে ও তপস্তায় কিছুদিন কাটাইলেন। 
একদিন উভয়ে উত্তর কাশির গলায় স্নানান্তে অদূরে ছুইটী পাথরের উপর বসিয়া 
স্ব স্ব কাপড় ধুইতেছেন। এমন সময় হরি মহারাজের চাদর খানি হস্তচ্যুত 
হইয়া হঠাৎ গঙ্গায় পড়িয়া গেল। হরি মহারাজ বলিয়া! উঠিলেন, “নিশ্চয়, 
চাদরটা! গেল! স্বামী নিশ্চয়ানন্দ গুরুতুল্য সন্ন্যাসীর চাদর খানি উদ্ধারের জন্য 


স্বামী নিশ্চয়ানন্দ ১০১ 


গঙ্গাজলে ঝীপাইয়া! পড়িলেন। তুরীয়ানন্দজী তাহাকে উঠিয়া আসিতে 
অনুরোধ করিলেও তিনি প্রবল শ্রোতের সহিত পাথরের পর পাথরের 
ধাকা খাইতে খাইতে ভাসিয়া চলিলেন। এক স্থানে ঘুর্ণীজলে পড়িয়। 
চাদরটি ডুবিয়া গেল। স্বামী নিশ্চয়ানন্দজীও চাদরের সহিত জলে ডুবিলেন। 
পার্বত্য নদীর জলম্রোতে ভাসা বা প্রবল ঘুর্ণীপাকে ডুব দেওয়। যে কত 
বিপজ্জনক তাহা প্রত্যক্ষদর্শী বা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্টে বুঝিতে পারিবেন 
না। নিশ্চয়ানন্দজী যে পাকে ডুবিলেন তাহা খুব গভীর ছিল। কয়েক 
মুহূর্ত তিনি গঙ্গাগর্ডে অনৃষ্তঠ রহিলেন। তৎপরে তাহাকে চাদরটি লইয়' 
ভাসিয়া উঠিতে দেখা গেল। কিন্তু সেখানে খাঁড়া পাথর থাকায় উপরে 
উঠিতে পারিলেন না, আরও কিছু দূর তাঁহাকে ভাসিয়া যাইতে হইল। 
তিনি যখন চাদরটী লইয়া উঠিলেন তখন তীহার শরীরের নানা স্থান 
ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে ও রক্ত পড়িতেছে। হরি মহারাজকে চাদর খানি 
দিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন । স্বামী তুরীয়ানন্দ তাহাকে সঙ্গেহে তিরস্কারপূর্বক 
বলিলেন, 'সামান্ত জিনিষের জন্য তুমি প্রাণ দিতে গিছলে কেন? স্বামী 
নিশ্চয়ানন্দ সবিনয়ে উত্তর দিলেন, “আপনি বল্লেন, “নিশ্চয়, এ গেল ! আমি 
কাছে থাকৃতে আপনার চাদরটি যাবে তা হবে না।” তিনি ক্ষতস্থানগুলিতে 
গঙ্গামাটি লাগাইয়া স্বীয় কুঠিয়ায় ফিরিলেন। যিনি শ্রীগুরু ও তংগুরুত্রাতার 
আদেশ পালনার্থ এইরূপে স্বীয় প্রাণ দিতে সদা প্রস্তত তিনি ষে কত বড় 
ত্যাগী তপস্বী তাহা সহজেই অনুমেয় ।* 

বেলুড় মঠে অবস্থান কালে স্বামী নিশ্চযাঁনন্দ শ্্রীগুরুর সেবাধিকার পাইয়া 
যেমন নিজেকে ধন্তজ্ঞান করিতেন তেমনি শ্রীগুরুর ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভের স্থযোগও 
পাইতেন | এইজন্ত স্বামিজীর জীবনের অনেক ঘটনা তিনি জানিতেন। 
আধ্য সমাজের কয়েকজন প্রতিনিধি আসিয়া যেদিন ম্বামীজীর সহিত 
সাক্ষাৎ করেন সেদিনও তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাহার! ম্বামিজীকে 


জে কা পন ক ও দক ক বু 
উল্লিখিত। 
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জানাইলেন, তিনি যদি মু্তিপূজা ত্যাগ করেন তাহা হইলে তাঁহারা তাহাকে 
আর্য সমাজের নেতা করিবেন। স্বামিজী তাহাদিগকে প্রতীকোপসনার 
আধ্যাত্মিক অর্থ বুঝাইয়া বলিলেন, “আমি আর্ধযসমজতুক্ত হতে চাই না। আমি 
শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রিত । আজীবন তাই থাকবে ।” জাপানী মনীষি ওকাকুরা 
ও লোকমান্তট তিলক যেযে দিন বেলুড় মঠে আসেন তখন নিশ্চয়ানন্দজী 
তাহা দিগকে দেখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১৯০১ খ্রীঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে তিলক কলিকাতায় আসেন এবং বেলুড় মঠে 
স্বামীজীর সহিত কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন। তিনি একবার বেলুড় মঠে 
মোগলাই চ তৈয়ার করিয়া স্বামিজী ও অন্ঠান্ত সাধুদিগকে খাওয়াইয়াছিলেন। 
স্বামী নিশ্চয়ানন্দ বারবার বলিতেন, “স্বামিজীর সংস্পর্শে আসিয়া তিলকের 
মনোভাব পরিবতিত হইয়াছিল। পূর্বে তিনি মারাঠী ব্রাহ্মণদের উন্নয়নের 
চেষ্টা করিতেন। স্বামিজীর সংস্পর্শে আপিবার পর তিনি নিয়শ্রেণীর লোকদের 
সেবায় জীবন উৎসর্গ করিলেন ।” নিশ্চয়ানন্দজী ছত্রপতি শিবাজীব 'প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ হইতেন। তিনি শিবাজীর কথা বলিতে বলিতে তন্ময় হইয়া 
যাইতেন। মহারাষ্ট্রের ইতিহাস তিনি ভালরূপে জানিতেন | শিবাজীর ভাবে 
ভাবিত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় তিনি স্বামীজীর মহিমা! এত গভীর ভাবে 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন । 

১৯০২ শ্ীঃ জুলাই মাসে স্বামিজীর দেহত্যাগ হইবার পর স্বামী নিশ্চয়ানন্দ 
আর বেলুড় মঠে থাকিতে চাহিলেন না। শ্রীগ্ররুর অভাবে তাহার কাছে 
বেলুড় মঠ শূন্ত বোধ হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "ধার জন্য এসেছিলাম 
তিনি যখন চলে গেলেন আমি আর এখানে থাকবো না। যেখানে 
মন যায় সেখানে গিয়ে থাকবো । স্বামী সারদানন্দের অনুরোধে তিনি 
আরে কিছু কাল বেলুড় মঠে থাকিয়৷ তীর্থন্রমণে বহির্গত হইলেন। নানা 
স্থানে ভ্রমণাস্তে তিনি ১৯০৩ খ্রীঃ কুস্তমেলার সময় হরিঘ্বারে উপস্থিত হইলেন। 
তাহার গুরুভ্রাতা স্বামী কল্যাণানন্দ ১৯০১ খ্রীঃ জুন মাসে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 
স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ গুরুত্রাতার সহকর্মীরূপে সেবাশ্রমে 


স্বামী নিশ্চয়ানন্ন ১০৩ 


যোগ দিলেন এবং মৃতা কাল পর্যাস্ত ৩১৩২ বৎসর তথায় সেবাকর্মে নিষুক্ত 
ছিলেন। তিনি আর বাংলা দেশে ফিরেন নাই, বা অন্তর যান নাই। এই 
দীর্ঘকালের মধো তিনি মাত্র ছুইবার কনখল ত্যাগ করিয়াছিলেন । প্রথম 
বার স্বামী তুবীয়ানন্দের নিকট উত্তর কাশীতে বান । এই বিষয় পূর্বে উদ্লিখিত 
হইয়াছে । দ্বিতীববার সম্ভবতঃ ১৯২২ থুঃ স্বামী তুরীয়ানন্দের শেষ অস্থখের 
সময় তিনি কাশীধামে আসেন । স্বামীজী তাহাকে বলিয়াছিলেন, “দেখ নিশ্চয় ! 
সাধু হয়ে অপরের গলগ্রন্গ হওয়া উচিত নয়। কোনও ব্যক্তির অন্ন গ্রহণ 
করলে তার প্রতিদান দিতে হয়। সাধু সমাজ অপরের অন্ন খেয়ে খেয়ে 
জড় হয়ে গেছে। সমস্ত দেশ অপরের উপর নির্ভর করে পঙ্গু হয়েছে । 
তুমি কখনো কারো! উপর নির্ভর করো না। যদি অন্ত কাজ কিছু করতে না 
পার এক পয়সার একটা মাটীর কলশী কিনে ব্রাস্তার ধারে বসে তৃষ্ণাতুর 
পথিকদের 'জল খাওয়াবে । তাতেও কিছু সৎকাজ হবে। নিশ্রিয় হয়ে 
অপরের অন্ন খাওয়া পাপ । গুরুবাক্য শিরোধার্য করিয়! স্বামী নিশ্যয়ানন্দ 
আর্তসেবায় সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেন। 

স্বামী নিশ্চয়ানন্দ যখন কনখল সেবাশ্রমে যোগ দাঁন করেন তখন প্রতিষ্ঠানটী 
ভাড়া বাটাতে অবস্থিত ছিল। তাহারা ছত্রে ভিক্ষা করিয়া খাইতেন এবং 
রোগীসেবায় নিষুক্ত থাকিতেন। স্থানীয় সাধুগণ তাহাদিগকে ভাঙ্গী মেথর 
সাধু বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন। ক্রমে শত শত গৃহী সন্যাসী তীর্থযাত্রী বা 
তীর্থবাসী তাহাদের সেবা লইতে বাধা হইতেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাবের এপ্রিল 
মাসে সেবাশ্রমের জন্য পনের বিঘা জমি ক্রয় করা হয়। প্রথমে উহার উপর 
কয়েকখানি চালাঘর করিয়! সেবাকার্য চলিতে থাকে । পরে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ 
কর্ৃক গৃহাদির নক! প্রস্তত এবং স্বামী কলাণানন্দ ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দের 
তত্বাবধানে স্থায়ী গৃহাদি নিমিত হয় । স্বামী নিশ্চয়ানন্দ রোজ সকালে কনখল 
হইতে হাটিয়া খষিকেশে যাইতেন এবং তথায় সাধুদের কুঠিয়ায় কুঠিয়ায় ঘুরিয়! 
রোগী-চিকিৎসা করিতেন। সাধুসেবা সমাপনাস্তে তিনি ছত্রে ভিক্ষা করিয়া 
খাইয়! পুনরায় হাটয়া কনখলে ফিরিতেন। এই সংবাদ অচিরে কৈলাস মঠের 


১০৪ নবযুগের মহাপুরুষ 


মোহস্ত ধনরাজ গিরিজীর কর্ণগোচর হয়। তিনি কোন শিষ্য দ্বার নিশ্চয় 
মহারাজকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাহার মুখে তত্কৃত সাধুসেবার বিবরণ শুনিয়া 
তাহাকে কৈলাস মঠে প্রত্যহ আহার করিতে অনুরৌধ করেন। ধনরাঁজ 
গিরি স্বামী নিশ্চয়ানন্দের মুখে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবতিত সেবাধর্মের কথা 
গুনিয়! স্তস্তিত হন। স্বামী নিশ্য়ানন্দ তখন হইতে প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে কৈলাস 
মঠেই আহার করিতেন । এইরূপে কিছুদিন চলিবার পর ধনরাজ গিরি 
শিষ্যদের লইয়া স্থুদুর ভ্রমণে বহির্গত হন। যাইবার সময় তিনি এক নূতন 
কুঠারীকে বলিয়া যান, “কনখল হইতে যে মহাত্মা এখানে প্রত্যহ সাধুসেবা 
করিতে আসেন তিনি ভিক্ষা লইতে আসিলে তাহাকে সাদরে ভোজন 
করাইবে।” স্বামী নিশ্চয়ানন' ধনরাজ গিরির অনুপস্থিতিতে কৈলাস মঠে যাইয়া 
দেখেন, নৃতন কুঠারী তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। তখন তিনি মলিন 
গেরুয়া! বস্ত্র পরিতেন, পাছুকা ব্যবহার করিতেন না এবং হাতে ওঁষধের বাঝসটি 
রাখিতেন! নৃতন কুঠারী তাহাকে দেখিয়া মনে করিলেন, ইনি কোন ক্যা্গলা 
সাধু এবং বলিলেন, “এখানে বাহিরের কোন সাধুকে ভোজন করাইবার 
ব্যবস্থা নাই।” এই কথা শুনিবামাত্র নিশ্চয় মহারাজ কালীকমলীর ছত্রে চলিয়া 
যান। তখন অন্নসন্্র বন্ধপ্রায় এবং তত্বাবধায়ক রামনাথজী গদিতে উপবঝিষ্ট। 
নিশ্চয় মহারাজকে দেখিয়া রামনাথজী বলিলেন, “এতদিন কোথায় ছিলেন? 
আপনাকে অনেকদিন ছত্রে দেখি নাই। আপনার ভোজন হইয়াছে কি? 
নিশ্চয় মহারাজ কৈলাস মঠের কোন কথা না বলিয়া বিলম্বের অন্য কারণ নির্দেশ 
করিলেন এবং ছত্রে ভিক্ষা লইয়া খাইয়! কনখলে ফিরিলেন। এইরূপে কিছুদিন 
তিনি কালীকমলীর ছত্রে আহার করিতে লাগিলেন । ইতোমধ্যে ধনরাজ 
গিরি ভ্রমণ হইতে কৈলাস মঠে ফিরিয়া কুঠারীর নিকট নিশ্চয় মহারাজের 
সন্ধান লইলেন। তিনি কয়েকদিন নিশ্চয়ানন্মজীকে কৈলাস মঠে ভিক্ষার্থ 
আসিতে না! দেখিয়া কুঠারীকে তীব্র তিরস্কার করিলেন এবং নিশ্যয়ানন্দজীকে 
ছত্র হইতে ডাকিয়া আনিবার জন্য ত্তাহাকে পাঠাইলেন। উক্ত সাধু অন্নসত্রের 
ফটকের সামনে নিশ্চয়ানন্দজীকে দেখিতে পাইয়া! তাহার পা ছুটা জড়াইয়৷ ধরিয়া 
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কার্দিতে লাগিলেন এবং স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন । নিশ্চয় 
মহারাজ সেইদিন হইতেই কৈলাস মঠে গিয়া পুনরায় আহার করিতে লাগিলেন 
এবং পূর্ববৎ রুগ্ন সাধুদের সেবায় ব্রতী হইলেন । 

স্বামী নিশ্চয়ানন্দ প্রায় একত্রিশ বৎসর স্বামী কল্যাণানন্দের সহকর্মী এবং 
দক্ষিণহস্তম্বূপ ছিলেন। স্বামী কল্যাণানন্দ তীহার উক্ত সহকর্মী গুরুত্রাতা 
সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, “প্রথমে সে লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানিত না। 
কিন্ত নিজের অদমা অধ্যবসায়, আত্মত্যাগ ও সেবান্ুরাগের প্রেরণায় ক্রমে 
ক্রমে সে সব কাজ উত্তমরূপে শিক্ষা করিল। সেবাশ্রমে যতগুলি বাড়ী হইয়াছে 
সব সে নিজ হাতে করিয়াছে । ডাক্তারী ক্রমশঃ সে ভালভাবে শিখিয়াছিল ) 
মৃতু পর্যাস্ত সে ডাক্তারীই করিয়া গিয়াছে । হিসাবপত্র রাখাঁও সে ধীরে ধীরে 
বেশ আয়ত্ত করিয়াছিল। ডাক্তারী করা, হিসাব রাখা, বাড়ী প্রস্তুত ও 
মেরামত কর! প্রভৃতি সব কাজ সে শ্রকা অক্রান্তভাবে করিত। এই সুদীর্ঘ 
ত্রিশ বসর কাল একদিনও ছুটা না লইয়া মৃত্যুর শেষ দিন পর্যস্ত সেবা করা 
পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল । গীতায় নিষ্কাম কর্মের কথা আছে, “মা কর্মফল- 
হেতুভূঃ মা তে সঙ্গোস্ত অকর্মণি।” ইহার প্র দৃষ্টান্ত ছিল নিশ্চয়ানন্দের 
অভূতপূর্ব সেবাময় জীবন। তাহার মৃতু:ও তেমনি ধ্যান করিতে করিতে 
পদ্মাসনে বসিয়। হইয়াছিল ।” 

কনখল সেবাশ্রমে স্বামী নিশ্যয়ানন্দ জীর্ণ জুতা ও ছিন্ন জামা-কাপড় পরিয়া 
অধিকাংশ সময় কাটাইতেন এবং সর্বদ! বিভিন্ন সেবাকার্ধে সকাল হইতে গভীর 
রাত্রি পর্যস্ত ব্যাপৃত থাকিতেন। সেবাশ্রমের ঠাকুর-ঘরে না যাইয়া! স্বীয় কক্ষে 
নিভৃতে তিনি ধ্যান-ভজন করিতেন । একবার কথামৃতকার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
সেবাশ্রমে যাইয়া কিছুকাল বাস করেন। তিনি আশ্রমের সাধুত্রন্ষচারীদিগকে 
লইয়। ধর্মপ্রস্গ করিতেন এবং ঠাকুর-ঘরে যাইয়া জপধ্যানে বসিতেন। স্বামী 
নিশ্চয়ানন্দকে কয়েকদিন ঠাকুর-ঘরে যাইতে না দেখিয়া তিনি তীহাকে 
বলিলেন, “দেখ নিশ্চয়, ঠাকুর বলতেন, ঈশ্বরলাভই সাধু জীবনের উদ্দেশ্ত। 
কাজকর্ম সাধুজীবনের একমাত্র লক্ষ্য নহে । তুমি নিয়মিতভাবে ঠাকুর-ঘরে 
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যাও না কেন?” ঠাকুরের জনৈক শিষ্যের মুখে এই কথা শুনিয়া স্বামী 
নিশ্চয়ানন্দ নীরব রহিলেন এবং এইরূপ শোনা সত্বেও ঠাকুর-ঘরে গেলেন না, 
পূর্ববং সেবাকার্যে মাতিয়া৷ রহিলেন | মাষ্টার মঙ্তাশয় তাহাকে ছিতীয়বার 
বলাতেও কোন ফল হইল না। কিছুদিন পরে তিনি খন তাহাকে তৃতীয়বার 
বলিলেন তখন নিশ্চয়ানন্দজী কাঁদিয়া ফেলিলেন এব* করজোড়ে জানাইলেন, 
“আমি স্বামিজীর গোলাম । সাধনভজন কিছুই জানি না। তাঁর কাঁজ 
করাই আমার জীবনব্রত ৮ নিপ্চয মহারাজের গুরুভক্তি দেখিয়া শ্রীম 
বিশ্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, “তোমাকে সাধন-ভজন কিছুই করতে হবে 
না, গুরু-কুপায় তোমার সব হয়ে যাবে” নিশ্যয়ানন্দজীর অদ্ভুত দেহ- 
ত্যাগের বিবরণ শুনিয়। সতাই মনে হয়, শ্রীম*র ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য 
হইয়াছিল । 

ধাহারা স্বামী নিশ্যয়ানন্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা! করেন নাই 
তাহারা অনেক সময় তীহাকে ভূল বুঝিতেন।. তিনি নিজে যেমন কঠোর 
সন্নাসী ও অক্লান্ত কর্মী ছিলেন, সংঘের অন্ঠান্য সন্াসীদিগকেও সেইরূপ হইতে 
চাহিতেন। যে সকল সাধু-্রহ্ষচারী অলসভাবে ঠাকুর ও স্বামিজীর অন্ন-ধ্বংস 
করিতেন তাহাদিগকে তিনি পছন্দ করিতেন না । এইজন্যই সময় সময় 
তিনি কোন কোন্ন সাধুকে তীব্র তিরস্কার করিতেন । কিন্তু যে সব সাধু-্রহ্মচারী 
সেবাকার্ধে ও সাধন-ভজনে নিষ্ঠাবান ছিলেন তাহাদিগকে তিনি খুব ভাল 
বাসিতেন। তাহার নিজের অশেষ সহাগুণ ছিল। তিনি স্বামী কল্যাণানন্দ 
অপেক্ষা! বয়সে বড় ছিলেন। বড় হইলেও তিনি কলাণ মহারাজকে বরাবর 
বড় ভাইয়ের মত ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন । কার্ষক্ষেত্রে কল্যাণ মহারাজের সহিত 
মতভেদ হইলে কল্যাণ মহারাজ তাহার প্রতি অসস্তষ্ট হইয়া কখনে! কখনো 
তাহাকে ভর্খসনা করিতেন । ইহার জন্য স্বামী নিশ্চয়ানন্দ কোন উচ্চবাচ্য না 
করিয়! নিশ্চল ও নীরব থাকিতেন। তিনি কখনে। কোন সাধু-ব্রহ্ষচারীর সেবা 
লইতেন না। ইহা হইতে বুঝা যায়, বেলুড় মঠের সাধু-্রহ্চচারীদিগকে কি 
শ্রদ্ধার চক্ষে তিনি দেখিতেন। সন্্যাসীর কঠোর নিয়ম তীহার জীবনে 
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বিন্দুমাত্র উল্লজ্বিত হয় নাই। সেবাময় জীবনে সাধনার ফন্তু-আোত বহিলে 
চারিত্রিক উৎকর্ষ এইরূপই হইয়] থাকে । 

সম্ভবতঃ ১৯৩২ শ্রীঃ স্বামী নিশ্চয়ানন্ৰ 29561001027 ( বারুবুদ্ধি-জনিত 
অন্ত্রক্ষত ) রোগে আক্রান্ত হন। তখন বর্ধাকাল এবং স্বামী কল্যাণানন্দ 
মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমে | গুরুত্রাতার অন্ুখের সংবাদ তারযে গে পাইয়াও বর্ষার 
জন্য তিনি মায়াবতী হইতে কনখলে আসিতে পারিলেন না। স্থানীয় ডাঃ 
বন্গুর চিকিৎসাধীনে থাকিয়া স্বামী নিশ্চয়ানন্দ ধীরে ধীরে আরোগ।লাভ 
করিলেন। ইতাবসরে স্বামী কল্যাণানন্দ মায়াবতী হইতে ফিরিয়া আসিলেন । 
১৯৩৪ খ্রীঃ শ্রাবণ মাসে পুনরায় স্বামী নিশ্চয়ানন্দ উক্ত রোগে আক্রান্ত হইলেন । 
যথাযোগ্য চিকিৎসা সত্বেও কোন ফল হইল না। ক্রমশঃ তাহার অবস্থা খারাপ 
হইতে লাগিল। স্বামী কল্যাণ্যানন্দের নির্দেশে স্বামী ছুর্গানন্দ নিশ্চয়ানন্দজীর 
নিকট হইতে সেবাশ্রমের হিসাবপত্র বুঝিয়া লইতে চাহিলেন। ছুধিষহ অসুস্থতা 
সত্বেও নিশ্য়ানন্দজী বিছানার উপর বসিয়৷ হিসাবের খাতা লিখিতেন। স্বামী 
চর্গীনন্দ তাঁহাকে বলিলেন, “মহারাজ, এরূপ অন্ুস্থ শরীর লইয়া এখন কাজ 
করা আপনার উচিত নর । আমাকে খাতাগুলি দিন, আমি হিসাব লিখিব |” 
ইহাতে তিনি সম্মত না হইয়া উত্তর দিলেন, “হবে গো হবে, আমি আর 
কতদিন! এর পরে তোমরাই সব করবে । যতক্ষণ এই শরীরে প্রাণ আছে 
ততক্ষণ স্বামিজীর কাজ করতে আমায় বাধা দিও না?” স্বামী ছূর্গানন্দের 
মুখে স্বামী কলাণানন্দ এই কথা শুনিয় নিশ্চয়ানন্দজীকে অনেক বুঝাইলেন । 
কিন্ত নিশ্চয়ানন্জী উহার কোন জবাব ন! দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন 

একদিন হঠাৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দ সেবাশ্রমের সেবকগণকে ডাকিয়া বলিলেন, 
“আমার ঘরের চারিদিকে ভাল করে ধূপ ধুন! দাও ) আর বাইরে এঁ বড় বাড়ীর 
(বক্ষ রোগী বিভাগের ) সামনের জমিতে চেয়ার সাজাইয়া রাখ এবং সেখানেও 
ধুপ ধুনা দাও। আজ আমার গুরুদেব এখানে আসবেন আমার সঙ্গে দেখা 
করতে । আমি ওখানে গিয়ে তাকে দর্শন করবো 1” তিনি তখন স্বামী 
কল্যাণানন্দের কক্ষের পার্শ্ববর্তী কক্ষে থাকিতেন। তাহার নির্দেশে সেবাশ্রমের 
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স ধু-ব্রহ্ষচারীগণ তাহার পাশে গিয়া বসিলেন। তখন নিশ্চয়ানন্দজী তাহাদের 
সকলকে হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিলেন। অনন্তর তিনি সেবকদ্দিগকে 
বলিলেন, “বাহিরের মাঠে যেখানে আরাম চেয়ার রাখা হয়েছে সেখানে ম্বামিজী 
এসে বসেছেন! আমাকে সেখানে নিয়ে চল 1৮ সেবকগণ তানুসারে তীহাঁকে 
তথায় লইয়া গেলেন। তিনি আরাম চেয়ারের সন্তুখে যাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রপ্ণিপাত 
করিয়৷ উপবেশনপূর্বক ধ্যানস্থ হইলেন। কিছুক্ষণ ধ্যানাস্তে তিনি সেবকগণকে 
বলিলেন, “স্বমমিজী চলে, গেছেন, আমি এবার ঘরে যাব।” সেবকগণ তৎপরে 
তাহাকে ধরিয়া ঘরে আনিলেন। তখন তিনি সেবকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তোমরা স্বামিজীকে দেখতে পেয়েছিলে ? সেবকগণ উত্তর দিলেন, “আজ্তে 
না। আমরা তাকে দেখতে পাইনি ।৮ ইহা শুনিয়া তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়া 
বলিলেন, *স্বামিজী এতক্ষণ বসে রইলেন, আর তোমরা তাকে দেখতে পেলে না ! 
তোমাদের দুর্ভাগ্য” মহাঁপ্রয়াণের পূর্বে এই অলৌকিক অনুভূতি* হইতে 
বুঝা যায়, স্বামী নিশ্চয়ানন্দের মন গুরুধ্যানে এবং দেহ গুরুকর্মে আজীবন নিমগ্ন 
ছিল। তিনি জুলাই মাসে রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। জুলাই, আগষ্ট, 
সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর কাটিয়। গেল। কিন্তু রোগের কিঞ্চিৎমাত্রও উপশম হইল 
ন! এবং তিনি হিসাব লেখাও ছাড়িলেন না। সেবাশ্রমে দুর্গাপূজা সমারোহে 
অনুষ্ঠিত হইল। ইহার পর স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে 
লাগিল। পুর্ব পূর্ব বৎসরের ন্তায় সে বৎসরও কালীপুজা ধুমধামের সহিত 
সম্পন্ন হইল। কালীপুজার সময় স্বামী নিশ্চয়ান্দ অশেষ আনন্দ প্রকাশ 
করিলেন এবং একটু প্রসাদ চাহিয়া খাইলেন। কালীপুজার পরদিন হইতে 
তিনি শয্যাশায়ী হইলেন । শধ্যাশায়ী হওয়ার পরও শেষ পর্যস্ত তিনি কাহারো 
সাহাযা না লইয়া পিছনের ঘরে মলমৃত্র ত্যাগ করিতে যাইতেন। এ সামান্য 
চার পাচ পা দূরে বাইতেও তিনি টলিতেন এবং সেজন্য দেওয়াল ধরিয়া 
যাইতেন। তবুও কাহারো সাহাষা লইতেন না, বরং কেহ সাহায্য করিতে গেলে 
তিনি বিরক্তি ও ক্রোধ প্রকাশ করিতেন । শয্যাশায়ী হইবার তিন চার দিন 
_. » উজ ঘটনা হা দুগানদ কধিত। 


স্ব।মী নিশ্চয়ানন্দ ১০৯ 


পরে তাহার অবস্থা সঙ্কটজনক হইল। পঞ্চম দিন সকাল বেলা হইতেই তাহার 
অবস্থা অতিশয় খারাপ হইয়া পড়িল। স্বামী কল্যাণানন্দ আসিয়া তাহার 
কাছে বসিলেন এবং সেবাশ্রমের সেবকগণ তাহার চারিদিকে সমবেত হইলেন ! 
স্বামী কল্যাণানন্দ কাদিতে কীদিতে বলিলেন, “নিশ্যয় কেন তুমি এরূপ 
করিতেছ? ঠাকুরের কৃপায় তুমি আরোগ) লাভ করিবে ।” দেওয়ালে 
স্বামিজীর যে ধ্যানস্থ ফটোখানি ছিল তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া স্বামী 
নিশ্চয়ানন্দ শায়িত ছিলেন। একটু পরে হঠাৎ স্বামী হূর্গীনন্দের দিকে চাহিয়। 
হাত নাড়িয় ইসারা করিলেন, “আমকে উঠাইয়। বসাইয়। দাও ।” তখন স্বামী 
দুর্ীনন্দ ও উত্তমানন্দ তাহাকে ধরিয়া উঠাইয়া বসাইয়। দিলেন এবং তৎপরে 
উভয়ে তাহাকে ধরিয়া রহিলেন। তখনে! তিনি স্বামিজীর ছবির দিকে 
একদুষ্টে চাহিয়। ছিলেন। এমন সমর ধীরে ধীরে তাহার ঘাড় লটকাইয়। 
পড়িল এবং তীহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। তখন বেল! ১টা, কি ১/*ট1 
হইবে । 

স্বামী নিশ্চয়ানন্দ যেমন সেবাপরায়ণ তেমনি সাধননিষ্ঠ ছিলেন। তিনি 
সঙ্গোপনে নিয়মিতভাবে জপধ্যান করিতেন। তাহার বিবেক ও বৈরাগ্য 
অসাধারণ ছিল। আহার-বিহারে স্ুখস্থাচ্ছন্দ্য ও পরিধেয়ের পারিপাট্যের দিকে 
তাহার আদৌ নজর ছিল না। স্বামী কল্য।ণানন্দের সহিন্ত তাহার সুগভীর 
সন্তাব ও সম্প্রীতি ছিল। গুরুভ্রাতার প্রতি এরূপ অনুরাগ ও আম্ুগত্য অতি 
বিরল দেখ! যায়। এই সেবাব্রতী সন্ন্যাসী গুরুত্রাতৃদ্বয়কে শ্রীমহেন্্নাথ দত্ত 
অভিন্নাত্মা যুগ্ম দেববৈদ্ভ অশ্িনীকুমারদ্ধয়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন । স্বামী, 
নিশ্চয়ানন্দ প্রায় ৬৮ বৎসর বয়সে ১৩৪১ সালে ৫ই কাতিক ( ১৯৩৪ খ্রীঃ ২২শে 
অক্টোবর ) কোজাগরী লক্ষমীপূজার দিন অপরাহ্ধে স্ুখাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া 
ধ্যানযোগে নশ্বর দেহ পরিত্যাগপুর্বক অমর লোকে গমন করিয়াছেন । তীহার 
মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে 'প্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিকার ১৯৩৪ খ্রীঃ নভেম্বর সংখ্যায় এই 
সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়।-_ 

“স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক আগ্রহের ফলে কনখল; 


১১৩ নব্যুগের মহাপুরুষ 


সেবাশ্রম ক্ষুপ্রাকার হইতে বর্তমান বিরাট সেবায়তনে পরিণত হইয়াছে। তিনি 
সেবাঙ্ুরাগ, ত্যাগতপন্তা ও আল্মোৎসর্গের জীবন্ত প্রতিমূতি ছিলেন তাহার 
চারিত্রিক বিশুদ্ধতা এবং সকল বাধাবিপ্কে তুচ্ছ করিয়া আদর্শ অনুসরণার্থ 
লেহবৎ সুদ নিশ্চয় এবং সর্বোপরি অসামান্য গুরুভক্তি চিরকাল অনুকরণীয় 
ও স্মরণীয় থাকিবে । তিনি মহ] কর্মযোগী ছিলেন, এবং স্বীয় সেবাময় জীবনে 
দ্বেখাইয়াছেন, কিরূপে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবতিত সেবাধর্ম আধ্যাত্মিক বিকাশের 
সহায়ক হয় এবং জীবনকে সংশ্ুদ্ধ, স্থমহৎ ও সমুন্নত করে ।” সেবায় ও 
সাধনায় তাহার সুদ নিশ্চয় নিত্য প্রকটিত হইত । তাহার 'নিশ্চয়ানন্দ' নাম 
সার্থক হইয়াছিল । 


ছাত্রশ 
স্বামী বোধানন্দঃ 


যুগাচাধ্য স্বামী বিবেকানন্দের তিনটা সন্গযাসী শিষ্য স্বামী প্রকাশানন্দ, 
স্বামী পরমানন্দ ও স্বামী বোধানন্দ আমেরিকায় প্রীগুরুর আরন্ধ বেদাস্ত- 
প্রচারার্থ প্রাণপাত করিয়াছেন । প্রথমে স্বামী প্রকাশানন্দ এবং তৎপরে 
স্বামী পরমানন্দ যথাক্রমে সানক্রান্দিস্কো ও বোষ্টনে বহু পূর্বেই দেহরক্ষা 
করিয়াছিলেন । ১৯৫* খ্বীঃ ১৮ই মে বুহস্পতিবার স্বামী বোধানন্বু প্রায় আশি 
বৎসর বয়সে নিউ ইয়র্কে দেহত্যাগ করিয়াছেন । ১৯০৬ খ্রীঃ হইতে ১৯৫৩ খ্রীঃ 
পর্যন্ত প্রায় চুয়াল্লিশ বংসর তিনি আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারে ব্রতী ছিলেন। 
বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্দ্র বস্থু আমেরিকায় উপরোক্ত স্বামীত্রয়ের সহিত সাক্ষাৎ 


+ এই অধায়ের অধিকাংশ "মাসিক বহুমতী”র ১৩৫৭ পৌঁধ ও মাঘ সংখ্যা্বয়ে য়ে মল্লিধিত 
প্রবন্ধে প্রকাশিত । 








স্বামী বোধানন্দ ১১১ 


করিবার পর ভারতে ফিরিয়! জনৈক রামক্কঞ্চ-ভক্তকে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 
“স্বামী প্রকাশানন্দ 19 ৪ 215. (বন্ধু), স্বামী পরমানন্দ 2 [112০ (রাঁজ- 
কুমার ) এবং স্বামী বোধানন্দ & 89112 ( মহাপুরুষ )1৮ 

স্বামী বোধনন্দের পুর্ব নাম ছিল হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। ১২৭৭ সালে 
বৈশাখ (১৮৭৭ খৃষ্টানদের মে ) মাসে অক্ষয় তৃতীঝ়।র দিন হরিপদ হুগলী জেলার 
অন্তঃপাতী বাগাপ্তা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বাগাণ্ডা গ্রাম অধুনা হাওড়া জেলার 
মধ্যবর্তী। তাহার পিতা শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় স্তায়শান্ত্রে সুপগ্ডিত এবং 
নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি কখনো! জাম! পরেন নাই, আজীবন উত্তরীয় 
ব্যবহার করিতেন। তাহার পিতা কালার্টাদ পাউলির চাটুজে: বংশের স্থুসস্তান 
ছিলেন। পাটলির চাটুজ্যের শ্রীকৃষ্ণের সম্তানরূপে প্রসিদ্ধ। তাহার! ছিলেন সর্বানন্দী 
মেল, আর ঠাকুর শ্রীরামকুষ্চ ফুলে মেল। কালাাদের ছুই পুত্র শিবনারায়ণ ও 
বেণী মাধব । বেণী মাধবের পুত্র খগেন্দ্রনাথই শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে স্বামী বিমলানন্দ 
নামে এবং স্বমী বিবেকানন্দের শিষ্যরূপে প্রসিদ্ধ। তাহার জীবনী এই 
পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রদত্ত । শিবনারায়ণের পাচ পুত্র হুর্গাপদ, হরিপদ, 
তারাপদ, উমাপদ ও ভবপদ এবং এক কন্তা কালীদাসী। শিবনারায়ণের দ্বিতীর 
পুত্র হরিপদ শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে স্বামী বোধানন্দ নামে পরিচিত । হরিপদের মাতা 
মোক্ষদা দেখী সংসারে উদাদীনা ও কর্মকুশলা রমণী ছিলেন। স্বামী বোধানন্দ 
ও স্বামী খিমলানন্ সন্নযাস-জীবনে গুরুত্রাতা এবং পূর্বাশ্রমে জ্যেষ্ঠতাত ও খুল্নতাত 
ভ্রাত। ছিলেন। হরিপদ ও খগেন বালাকালেই চরিত্র-মাধুর্য্যে পলীর গুরুজনের 
ম্নেহপাত্র হইয়াছিলেন। উভয়ের পিতামহকে পল্লীর জনৈক প্রবীণ বলিয়া- 
ছিলেন, “খগেন ও হরিপদ কখনে! কোন মেয়ের মুখের দিকে তাকায় না” 

হরিপদ জগত্বল্পভপুর হাই হুলে পড়িতেন এবং সেই সুল হইতেই তিনি 
১৮৯০ খ্রীঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাত। রিপণ কলেজ হইতে 
'এফ-. এ. এবং বি. এ" পাশ করিবার পর তিনি উপরোক্ত হাই স্কুলে কিছুকাল 
শিক্ষকতা করেন । সম্ভবতঃ ইহ ১৮৯৫ গ্রীষ্টাব্ের শেষার্ধ হইতে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাকের 
প্রথমার্ধ পধ্যস্ত। জগত্বল্লভপুর হাই স্কুল বাংলার একটি স্থপ্রাচীন উচ্চ 
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ইংরাজী বিগ্ণালয় এবং কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ববে ১৮৪৬ খ্রীঃ 
স্থাপিত। ছাত্ররূপে হরিপদ খুব অধ্যবসায়ী ও নিলোর্ভ ছিলেন। প্রবেশিকা 
পরীক্ষা দিবার পূর্বেই তিনি চেম্বার-ককৃত ইংরাজী অভিধান খানির অধিকাংশ 
মুখস্থ করেন এবং খুল্লতাত ভ্রাতা ফণীন্দ্রনাথকে উহা! মুখস্থ বলেন। হরিপদের 
বাড়ীতে অনেকগুলি ছাত্র একত্রে বসিয়া পড়িতেন। সেই সময় সকলে 
দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়! বসিতেন। এইরূপে বসিয়া পড়ায় কাহারে! 
দিকে কাহারে দৃষ্টি পড়িত না বলিয়া পড়ার কোন ব্যাঘাত হইত না। ১৮৮৬ 
রী শ্রীরামরুষ্ণের দেহরক্ষার পর কয়েক মাস স্বামিজী ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগরে র 
বছবাজার শাখা হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাধ্য করিয়াছিলেন । সেই সময় 
হরিপদ উক্ত বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতেন এবং কলিকাতায় কাকার 
বাড়ীতে থাকিতেন। তাহার হুল-বাড়ীর প্রধান দরজার সামনে খানিকটা! 
ফাঁকা জমি ছিল। স্বামিজী ওরফে নরেন্ত্রনাথ স্কুলে অসিবার সময় সেই স্থানটি 
অতিক্রম করিতেন । হরিপদ দোতলা হইতে জানাল! দিয়া তাহার সমুজ্জল 
নয়নযুগল এবং তেজোন্দীপ্ত চলন-ভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতেন। নরেন্ত্রনাথ প্যাণ্টালুন 
ও চাপকান পরিয়া আসিতেন এবং তাহার এক হাতে প্রবেশিক শ্রেণীর 
একখানি বই এবং অন্য হাতে একটী ছাতা থাকিত। তাহার ধীর.তি এবং 
জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল দেখিয়া হরিপদ তখনই তাহাকে এক অসাধারণ পুরুষ, 
বলিয়া মনে করেন। বরাহনগর মঠে যাতায়াত কালে যখন তিনি শুনিলেন 
পূর্বতন প্রধান শিক্ষকই স্বামী বিবেকানন্দ হইয়াছেন তখন তাহার আনন্দের 
সীমা রহিল না। তখন তিনি বুঝিলেন, কেন ছাত্র জীবনে প্রথম দর্শন 
হইতেই তাহার চিত্ত স্বামিজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল । 

কলিকাতায় রিপণ কলেজে পড়িবার সময় হরিপদর সহপাঠী ছিলেন স্বামী, 
আত্মানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বিমলানন্দ প্রভৃতি । তখন সুধীর, সুশীল, 
বিজয়, শশী, কুঞ্জ, খেলাত, উপেন, শরৎ, দেবেন, প্রিয়নাথ প্রভৃতি ১9১৫ জন 
ছাত্র-মিলিয়! একটী দল বীধিয়] ধর্মচর্চায় রত হইতেন। খগেন ও ক'লীকৃষ্ণের 
বাঁড়ীতেই তাহাদের বেশী বৈঠক বসিত। এ সময় তীহারা প্রায় প্রত্যহ 
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গঙ্গান্নান, বার-তিথি বিশেষে উপবাস, নিরামিষ ভোজনাদি নিয়মিত ভাবে 
করিতেন। ইহা ব্যতীত ভাগবত, গীতা, উপনিষদার্দি শান্ত্রপাঠ, সুবিধামত 
সাধুদর্শন ও সংকীর্তনাদিতে যোগদান তাহাদের ধর্মচর্চার অঙ্গীভূত ছিল। 
একদিন সকলের ইচ্ছা হইল, ভিক্ষা দ্বারা চাউলাদি সংগ্রহ করিয়া উহার বিক্রয়- 
লব্ধ অর্থে সাধুভোজন করাইবেন। পরদিন বৈকালে সকলে ভিক্ষায় বাহির 
হইলেন। ভিক্ষায় মোট ১০1১২ সের চাউল, কিছু আলু ও ফল সংগৃহীত হইল, 
কালীরুষ্ণদের কোচম্যানের নিকট চাউল বিক্রয় করিয়া আন্দাজ এক টাকা] পাওয়া 
গেল। ইহার তিন চার দিন পরে হরিপদ প্রমুখ ৩1৪ জন মিলিয়া ঈশ্বরচন্তর 
বিগ্কাসাগরের বাছুড়বাগানস্থ বাড়ীতে অর্থভিক্ষা করিতে যান।* তখন বৈকাল 
প্রায় ৩টা হইবে । বিষ্তাসাগর স্বগৃহের দোতলায় গ্রন্থাগারে ছিলেন । তরুণগণ 
তথায় যাইয়া তাহাকে প্রণামাস্তে মেজের উপর বসিলেন। বিগ্ভাসাগর তাহাদের 
যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তন্মধ্যে একজন বলিলেন, “সাধুভোজন করাইবার 
ইচ্ছায় কিছু অর্থভিক্ষার জন্য আপনার কাছে আসিয়াছি 1৮ ইহা শুনিয়া তিনি 
তাহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া বিরক্তি প্রকাশপূর্বক বলিলেন, “যখন 
অর্থোপার্জনে সমর্থ হইবে তখন স্বেপাঁজিত অর্থে সাধুসেব৷ করিও । আমি 
ইহার জন্য এক পয়সাও দিব না।” বিগ্ভাসাগর সম্ভবতঃ মনে করিয়াছিলেন, 
এই তরুণগণ ধর্মের ধুয়া ধরিয়া অধ্যয়ন অবহেলা করিতেছে । “কিন্ত তাহার 
কথায় তরুণদের শুভ সংকল্প পরিবন্তিত.হয় নাই। 

উক্ত তরুণদলের মধো শুকুল, খগেন, সুধীর, হরিপদ, সুশীল, কালীকুষ্ঃ 
প্রভৃতি কলেজের ছাত্র ছিলেন। তীহাদের সাপ্তাহিক ধরন্দশলোচনা চলিত এবং 
জপধ্যান খগেনের বাড়ীতে হইত । জপধ্যানে কখনো৷ কখনো তাহার সার' রাত্রি 
অতিবাহিত করিতেন । তাহাদের পরম্পরের মধ্যে এমন সম্প্রীতি ছিল যে, কেহ 
কখনে৷ ভাল খাবার পাইলে একা খাইতেন না, সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া 





* 'উদ্বোধন' মাসিকে ১৩৫৭ সালের ভাত্র হইতে গৌব গর্থান্ত পাচ সংখ্যায় প্রকাশিত এবং 
স্বামী বোধানন্দ লিখিত “£ রামকৃষ্ণ সংঘে আমার যোগদান' শীর্ষক প্রবন্ধাবলী দেখুন । 
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থাইতেন। বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া রোগীর শুশ্বষা৷ এবং বিপথগামী ছাত্রদিগকে 
ধর্মপথে চালিত করাও তাহাদের ছুইটি প্রধান কাজ ছিল। উক্ত দলের ছরজন 
- কালীকৃষ্ণ, শুকুল, খগেন, স্থধীর, হরিপদ ও সুশীল সন্যাসী হইয়া স্বামী 
বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণপুর্বক যথাক্রমে স্বামী বিরজানন্দ, আত্মানন্ৰ, 
বিমলানন্ন, শুদ্ধানন্দ, বোধানন্দ ও প্রকাশানন্দ নামে পরিচিত হন। ১৮৯১।৯২ 
্রীষ্টান্দে একদিন হরিপদ ছোট গোলদিঘীর ধারে বেড়াইবার সময় কাকুড়গাছিতে 
রামচন্দ্র দত্তের যোগোছ্াানে রামকুষ্জ উৎসবের একটি মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি পাইলেন। 
১৮৮৬ গ্রীঃ আগষ্ট মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাঁসমাধির পর উক্ত যোগোগ্ভানে তাহার 
ভশ্মান্থি সমাহিত হয়। উহার উপর মর্মর পাথরের একটি বেদী নিমিত 
হইয়াছিল। উক্ত বেদীর উপর ঠাকুরের একখানি ছবি রাখা হইত। এ 
বেদীর উপরে একটি সক্কীর্ণ চতুক্ষোণ মন্দির নিমিত হয়। ইহাঁকে ঠাকুর-ঘর 
বলা হইত এবং ইহাতে অস্থি-সমাধির দিন হইতে নিত্য পুজা চলিত। উক্ত 
ঠাকুর-ঘরটি সাধারণের নিকট কীকুড়গাছি সমাধি-মন্দির নামে পরিচিত। প্রতি 
বৎসর মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন তথার ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব হয়। বিজ্ঞপ্তি 
খানি পড়িয়া সমাধি-মন্দিরটি দেখিবার জন্য হরিপদ আগ্রহান্বিত হইলেন। 
পরদিন তিনি বন্ধুদের কাহাকেও ন! বলিয়া একাকী কীকুড়গাছিতে গেলেন । 
রংপুর জেলার অন্তর্গত তাজহাটের রাজা গোবিন্দলাল রায়ের একখানি বাগান 
বাড়ী ছিল কাকুড়গাছিতে। হরিপদ তথায় পুর্বে অনেক বার গিয়াছিলেন। 
এবার সেখানে যাইয়া বাগানের সরকারের নিকট সমাধি-মন্দিরের পথ জানিয়া 
লইলেন। তৎপরে তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি ঠাকুর-ঘরে প্রণামান্তে উপবিষ্ট 
ব্যক্তিদের সহিত কথাবার্ত কহিলেন । 

তখন আগষ্ট মাস। সম্ভবতঃ সেদিন রবিবার ছিল। বেলা ৫1৫॥০ টা 
হইবে। ধাহারা উপবিষ্ট ছিলেন তন্মধ্যে রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্র 
ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। রামবাবুই হরিপদর সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ত 
করিলেন। নাম, বাড়ী প্রভৃতির কথা জিজ্ঞাসা করিবার পর তিনি হরিপদকে 
প্রশ্ন করিলেন, “আচ্ছা! শ্রীশ্রীপরমহতসদেবকে আপনার কি মনে হয়?” রামবাবু 
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তাহাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করায় তিনি একটু জড়সড় হইলেন এবং 
আর “আপনি” বলির! সম্বোধন না করিতে করযোড়ে তাহাকে মিনতি জানাইলেন । 
তাহার প্রশ্নের উত্তরে হরিপদ বলিলেন, “পরমহংসদেব একজন সিদ্বধপুরুষ 1 
ইহ! শুনিয়! রাম বাবু বলিলেন, “তিনি শুধু সিদ্ধ পুরুষ নহেন, তিনি ঈশ্বরাবতার 1 
পরমহংসদেবের অবতারত্ব প্রমাণার্থ তিনি তীহার জীবনের ছুই একটা 
অলৌকিক ঘটনাও বিবৃত করিলেন। পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎলাভের পূর্বে 
তিনি যখন ধর্মপিপাসায় ব্যাকুল হইয়া নানা স্থানে ঘুরিতেছিলেন তখন একদিন 
তিনি নিভৃতে বসির চিস্তাকুল আছেন এমন সময় এক অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ 
সম্মুথে আবিভূতি হইয়৷ তাহাকে বলিলেন, “ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সয়ে থাক ৮ 
এই কণার সান্তনা দিয়া তিনি অস্তহিত হইলেন এবং স্ীহাকে আর দেখিতে 
পাওয়া গেল না। রামরুষ্জদেবকে দর্শন করিবর পর রামবাধু জানিতে পারিলেন 
যিনি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যতীত অন্ত কেহ নহেন। 
পরমহংসদেব রামবাবুকে স্বপ্পে মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছিলেন এবং উক্ত মন্ত্র একদিন 
ভাবাবেশে ফিরাইয়া লইয়া! তাহাকেই “বকল্মা” দিতে বলেন। 

তখন হইতে রামবাবু অন্তরে অন্তরে বুঝিলেন, শ্রীরামকুষ্ণদেব উশ্বরাবতার 
এবং তাহার দর্শন, পুজা, ধ্যান, নামকীর্তন ও আলাচনাদিতে জীবন উৎসর্গ 
করিলেন। রামচন্দ্র হরিপদকে আরও বলিলেন, “সিদ্ধ পুরুষ, একটি মাত্র 
সাধনমার্গ অনুসরণ করিয়া সেইটিতে সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেন এবং 
শেষ দশায় সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু পরমহংসদেব জগতের প্রধান ধর্মগুলির, 
বিশেষতঃ হিন্দুধর্মের, প্রধান প্রধান সমস্ত সাধন বিধিপূর্বক দীক্ষার সহিত 
অল্পকাল অনুষ্ঠানান্তে সিদ্ধ হন এবং সকল পথে একই চরম সত্য উপলবি 
করেন। তাই তিনি বলিতেন, 'ঘত মত তত পথ”। অর্থাৎ সকল ধর্ষের 
লক্ষ্য একই ঈশ্বর। দ্বাপরে শ্রীকুষ্ণের ন্যায় কলিধুগে ধর্মসমন্থয়ের শ্রেষ্ঠ আচার্য 
শ্রীরামরুষ্জ। সৃতরাং তিনিই যুগাবতার 1 

ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য রামচন্দ্রের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া হরিপদ 
নবালোক পাঁইলেন। সেদিন মাত্র এক ঘণ্টাকাল রামবাবুর সঙ্গে হরিপদর 
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ধর্মকথ! হইয়াছিল । শ্রীরামকুষ্ণদেবের অবতারত্ব প্রমাণের উপসংহারে রামবাবু 
বিশেষ জোর দিয়! বলিলেন, “সিদ্ধপুরুষ কখনে! বকল্ম! লইতে পারেন না । 
শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার না হইলে তন্রপ করিতে পারিতেন না” তিনি ঠাকুরের 
সম্বন্ধে আরে! যে দুই একটি অলৌকিক ঘটন! সেদিন হবরিপদকে বলেন সেগুলি 
তৎপ্রণীত শ্রীরামকুষ্ছদেবের জীবন বৃত্বান্ত' পুস্তকে প্রকাশিত । কিছুদিন পরে 
রামবাবু উক্ত গ্রন্থের কয়েকখানি হরিপদ প্রভৃতিকে দিয়াছিলেন; সেগুলি 
তাহার! পরমাগ্রহে পড়িয়াছিলেন | সান্ধা অন্ধকার ঘনাইয়া! আসিলে সমাধি- 
মন্দিরে আরাত্রিকাদি হইল । তদন্তে রামবাবু কলিকাতায় শিমুলিয়া পল্লীতে 
মধু রায়ের লেনস্থ স্বীয় বাসভবনে ফিরিবার জন্য প্রস্তত হইলেন। তাহার 
অনুরোধে হরিপদ তাহার গাড়ীতে উঠিলেন এবং ঠন্ঠনিয়াতে নামিয়া গেলেন। 
ইহার পাচ ছয় দিন পরেই তিরোভাব উৎসব ছিল। রামবাবু উক্ত উৎসবে 
যোগদান করিবার জন্য হরিপদকে নিমন্ত্রণ করিলেন । হরিপদ তাহার বন্ধুগণকে 
উক্ত উৎসবে আনিতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় রামবাবু যারপরনাই 
আন্তরিকতার সহিত সকলকে আনিতে বলিলেন। হরিপদ রামবাবুর 
সৌজন্তে 'ও স্বেহে মুগ্ধ হইয়া বাড়ী ফিরিয়াই ধর্মবন্ধুগণকে এই শুভ সংবাদ 


দিলেন । 

হরিপদর কীকুড়গাছি যোগোগ্।নে যাইবার কথা তাহার! কেহ জানিতেন না । 
তাহার! সকলে উৎসুক হইয়া খগেনের বাড়ীতে অনুপস্থিত বন্ধুর আগমন প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন। রামবাবুর সহিত কথোপকথন এবং ঠাকুরের সমাধি-মন্দির 
দর্শনাদির কথা শুনিয়া সকলেই এত আনন্দিত হইলেন যে, সারারাত্রি এই 
প্রসঙ্গেই কাটিয়া গেল। মাঝে মাঝে রাস্তায় বাহির হইয়! তাহারা পায়চারী 
করিলেন, কিন্তু সর্বদা একই প্রসঙ্গ চলিয়াছিল। তাহার পর দিন চাদা তুলিয়া 
কিছু টাক। পাওয়া গেল। উহাতে এবং পূর্বে সংগৃহীত চাউলের বিক্রয়লন্ধ 
অর্থে মোট ৮১* টাকা হইল। উহার ভ্বারা কয়েকটা ভাল আম ও কিছু 
মিষ্টান্ন কিনিয়! সকলে মিলিয়! সন্ধ্যার সময় কীকুড়গাঁছি সমাধি-মন্দিরে গেলেন । 
সেবার তথায় রাম বাবু গ্রভৃত্তি ৮১* জন উপস্থিত ছিলেন। তীহার৷ সমাগত 
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তরুণদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং পূর্ববৎ পরমহৃংসদেবের প্রসঙ্গই 
করিলেন | সান্ধ্য আরতির পর সংকীর্তন হইল । সেদিন বলরাম সিংহ নামক 
জনৈক ভক্তের ভাবাবেশ দেখা গেল। উহাই হরিপদ প্রভৃতি তরুণদের প্রথম 
ভাবাবেশ দর্শন । 

অনেক সংপ্রসঙ্গের পর প্রসাদাদি পাইয়! তাহার! রাম বাবু প্রভৃতির 
নিকট হইতে বিদায় লইয়া পদব্রজে কলিকাতায় ফিরিলেন। উৎসবের দিন 
তথায় যাইবার জন্ত রাম বাবু আবার তাহাদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ 
করিলেন। উৎসবের তিন চার দিন পুর্বে রাম বাবু পুনরায় হাপানী অন্থথে 
আক্রান্ত হওয়ায় কয়েক দিবস শষ্যাগত রহিলেন। সেজন্য তিনি উৎসবের দিন 
নগর কীর্তনে যোগদান করিতে পারিলেন না । উক্ত কীর্তনে তিনিই প্রধান 
নায়ক হইতেন। উৎসবের প্রায় ছুই মাস পূর্ব হইতে প্রত্যহ এই সংকীত্তনের 
আখড়াই চলিত। তখনকার প্রসিদ্ধ খুলি গোষ্ঠ বাবাজী খোল বাজাইতেন। 
নগর কীর্তন দসিমল! পল্লীর মধু রায়ের লেনে রাম বাবুর বাড়ী হইতে বাহির 
হইয়া কলেজ স্্ীট, সাকু্লার রোড ও মাণিকতল! দিয়া কীকুড়গাছি যাইত। 
প্রায় চার পাঁচ মাইল পথ দিয়া নগর কীর্তন তিন চার ঘণ্টা ধরিয়া চলিত । 
হরিপদ প্রভৃতি তরুণগণ সংকীর্তনে অনভ্যন্ত হইলেও উহাতে যোগদান করিয়' 
গান গাহিতে লাগিলেন । কিন্তু তাহারা ভালরূপে গান গাহিতে 'পারেন নাই 
বলিয়। স্ুগায়কগণ তাহাদিগকে তিরস্কার করিলেন । সমাধি-মন্দিরে কীর্তনদল 
উপস্থিত হইলে বহু লোক সমাগত হইল। ঠাকুর-্ঘরের সম্মুখস্থ চাতালের 
উপর কীর্তন চলিতে লাগিল । তথায় পূর্ব খঙ্গের নব রসিক সম্প্রদায়ের ভক্ত 
নৃত্যুগোপালের ভাবাশ্রিত নৃত্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইলেন । নৃত্যগোপাল 
উন্মত্ববৎ উর্ধবাছু হইয়া চাতালের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যস্ত দ্রুত 
পদ বিক্ষেপে নাচিতে লাগিলেন এবং অনেককে আলিঙ্গনও করিলেন ৷ হরিপদর 
ছুই তিন জন বন্ধুও সেদিন তাহার প্রেমালিঙ্গন লাভ করিয়! ধন্য হইলেন । 
নৃত্যগোপাল শ্রীরামকঞ্জদেবকে দক্ষিণেশ্বরে বন্বার দর্শন করিয়াছিলেন । 
সংকীর্তনে আরে! অনেকের ভাবাবেশ হইয়াছিল। উহা! শেষ হইবার পর 
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ভোগ ও আরতি হইল । সমবেত প্রায় সহত্রাধিক নরনারী প্রসাদ পাইলেন। 
ভুনি খিচুড়ি, আলুর দম, বেগুন ও পাঁপড় ভাজা, মালপো, দই ও জিলিগী ইত্যাদি 
প্রনাদ বিতরিত হইল। জনৈক ভক্ত ্রীশ্রীপরমহংসদেবের (আসনে উপবিষ্ট 
সমাধিস্থ ) লিখোগ্রাফ ছবি বিনামূল্যে তথায় বিতরণ করিয়াছিলেন। হরিপদ 
এই সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, “এ দিনের মত আনন্দ জীবনে পূর্বে কখনো অন্থভব 
করি নাই। এ আনন্-আোতে ভাসিতে ভাসিতে আমরা দল বাধিয়! সন্ধ্যার 
সময় পদত্রজে বাড়ী ফিরিলাম | 

রিপন কলেজের অধ্যাপক মহেন্ত্রনাথ গুপ্ত শ্রীরামুষ্খদেবের প্রিয় শিষ্য 
শুনিয়া তাহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্ত হরিপদর ইচ্ছা হইল। একদিন 
কলেজে টিফিনের ছুটার সময় হরিপদ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
শ্রীরামক্কষ্চদেবের কথা উত্থাপন করা মাত্র তিনি শ্রদ্ধাভরে উঠিয়া ঈাড়াইলেন। 
তাহাকে কীকুড়গাছি উৎসবের কথা বল! হইল । তিনি কেন উৎসবে যান নাই, 
জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, “শ্রীরামক্ুষ্দেবের তিরোভাব নাই। তিনি 
সর্দা বিরাজমান 1” মহেন্দ্র বাবু হরিপদ ও তাহার বন্ধুগণকে বরাহনগর 
মঠে পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের নিকট যাইতে বলিলেন । তিনি এই 
প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “ঠাকুরের সন্নাসী শিষ্যগণ কামকাঞ্চন ত্যাগী । রাম বাবু 
প্রমুখ গৃহী ভক্তদের তুলনায় সন্ন্যাসী শিষ্যগণ জাতে আম-_ফজলী, ল্যাংড়া ; 
কিন্তু এখনো পাকে নাই। গৃহী শিষ্যগণ টোকো আম, কিন্তু পেকেছে। 
তোমর] তাদের দর্শন ও সেবা করে ধন্ত হও |” অতঃপর হরিপদ প্রমুখ চার 
পাচ জন ধর্মবন্ধু মিলিয়া একদিন বৈকালে বরাহনগর মঠে গেলেন। তথায় 
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহিত সর্বপ্রথম তাহাদের দেখ! হইল । তাহার! কলেজে 
পড়েন গুনিয়। তিনি পড়াশুনা সম্বন্ধে ছুই একটি প্রশ্ন করিবার পর তীহাদ্িগকে 
বলিলেন, “ঠাকুর বিগ্যার্থাদের খুব পড়াশুনা করিতে উৎসাহ দিতেন। তার 
উপদেশ ছিল, লেখাপড়ায় বুদ্ধি-শুদ্ধি হয় 1» 

বেলা চারটার সময় মঠের ঠাকুর-ঘর খোল! হইলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ 
তাহাদিগকে তথায় লইয়া যাইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে বলিলেন। আর 
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একজন সন্াসী তাহদিগকে একটা প্রসাদী ফুল দিলেন। তাহারা সেই ফুলটি 
মন্তকে রাখিয়া চাদরের খুঁটে বাধিয়৷ লইলেন। ঠাকুরের বৈকালিক ভোগ 
নিবেদিত হইবার পর তাহাদিগকে প্রসাদ দেওয়া হইল। প্রসাদ গ্রহণান্তে 
তাহারা হাতমুখ ধুইয়া ঠাকুরের শিষ্যগণের কাছে আপিয়! সশ্রদ্ধ চিত্তে বসিলেন। 
বরাহনগর মঠ একটি পুরাতন অর্ধভগ্ন দ্বিতল গৃহে অবস্থিত ছিল। উহার 
দোতলায় ঠাকুর-ঘর । অনেকে গৃহটিকে ভূতুড়ে বাড়ী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন 
এবং ইহাতে প্রায়ই বিষাক্ত সাপ দেখা যাইত | সন্াসিগণ ইহ] সত্বেও তথায় 
থাকিয়া তপস্তা করিতেন । সেদিন সন্ধ্য। পর্যস্ত সাধুসঙ্গ লাভ করিয়৷ তরুণগণ 
কলিকাতায় ফিরিলেন। স্বামী রামকুষ্ণানন্দ তাহাদিগকে পুনরায় মঠে 
আসিতে এবং সুবিধামত মাষ্টার মহাশয়ের মুখে ঠাকুরের কথা শুনিতে 
পরামর্শ দিলেন | 

সেই সময় মাষ্টার মহাশয় প্রার প্রতোক শনিবার মঠে যাইয়! রবিবার 
সন্ধা পর্যন্ত থাকিতেন এবং ছুটির সমরেও অনেকদিন মঠে কাটাইতেন। তখন 
তীহার বাসা ছিল কলুটোলায় এবং সেই বাড়ীতেই হরিপদ প্রভৃতি তরুণগণ 
প্রায়ই যাইতেন। তাহারা বরাহনগর মঠেও নিয়মিতভাবে যাতায়াত করিতেন । 
একবার চৈত্র-সংক্রান্তির দিন হরিপদ বরাহনগর মঠে গিয়াছেন। স্বামী 
ত্রিগুণাতীত তাহাকে বলিলেন, “ওহে হরিপদ, আমি গ্রামে ভিক্ষ] করতে যাব। 
তুমি আমার সঙ্গে যাবে?” হরিপদ সানন্দে সম্মতি জানাইলেন। সিড়ি 
দিয়া নামিবার সময় সারদ1 মহারাজ স্বহন্তস্থিত একখানি গেকুয়! কাপড় 
হরিপদকে পরিতে এবং তৎপরিহিত সাদ। ধুতিধানি পু*টলী পাকাইয়। মঠের 
এক কোণে রাখিতে বলিলেন! হরিপদ অবিল্ষে তাহার আদেশ পাঁলন 
করিলেন । সেদিন হরিপদকে গেরুয়! কাপড় পরিতে আর কোন সন্ন্যাসী দেখেন 
নাই। উভয়ে সিথীর দিকে যাইয়৷ পাঁচ সাত বাড়ীতে ভিক্ষা করিলেন। 
প্রত্যেক গৃহদ্বারে যাইয়া তাহার! “জয় রাধেকুষ্ট” বলিয়া দীড়াইলেন এবং ভিক্ষ! 
লইলেন। মঠে ফিরিবার সময় তাহার! বরাহনগরের ৬সর্ধমঙগল! দেবী দর্শন 
করিয়া আসিলেন। হরিপদ মঠবাড়ীর সিঁড়ির নিয়ে গেরুয়া কাপড় খানি 
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ছাড়িয়া আবার সাদা ধুতি পরিলেন। তৎপরে ছুইজনেই দোতলায় উঠিয়া শশী 
মহারাজ প্রভৃতিকে ভিক্ষার কথ] বলিলেন এবং ঝুলি হইতে চাউলাদ্দি বাহির 
করিলেন। উক্ত ভিক্ষালন্ধ চাউল রান্না! করিয়া সেদিন ঠাকুরকে ভোগ 
দেওয়া হইল। 

হরিপদ যখন বরাহনগর বাজারের পার্বতী রাস্তা দিয়া সি'থীর দিকে ভিক্ষা 
করিতে যাইতেছিলেন তখন কলিকাতায় তাহার প্রতিবেশী মৃত্যুঞ্জয় মুখো- 
পাধ্যায়ের কনিষ্ঠ জামাতা রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের সহিত হঠাৎ দেখা হইল । 
উক্ত জামাতা শ্বশুর বাড়ীতে যাইতেছিলেন ৷ গেরুয়া পরিয়া একজন সন্ন্যাসীর 
সহিত হরিপদকে যাইতে দেখিয়া তিনি একটু চমকিত হইলেন; কিস্ত কোন 
কথা বলিলেন না। শ্বশুর বাড়ীতে যাইয়া! তিনি এই কথা তাহার শ্তালকদের 
নিকট ব্যক্ত করেন। তাহারা কালবিলম্ব না করিয়া উহ] হরিপদর বাড়ীর 
লোকদের নিকট জানাইলেন। ইহা! শুনিয়া সকলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া 
পড়িলেন। যাহা হউক, সেদিন সন্ধ্যায় হরিপদ বাড়ী ফিরিবার পর এই উদ্বেগ 
আর কাহারে! রহিল না । 

সুবিধা হইলেই হরিপদ বন্ধুদের সহিত বরাহনগর মঠে যাইতেন এবং 
কখনো কখনো শশী মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসীদের আদেশমত ছুই তিন দিন 
মঠবাস করিতেন । বরাহনগর মঠে সমস্ত ধর্মমত সম্মানিত হইত । বিশেষতঃ 
বড়দিনের সময় বাইবেল হইতে মহাপুরুষ জীনুর জন্মবৃত্ান্ত পাঠ, পিষ্টক উৎসর্গ 
এবং মাতা মেরী ও দ্বাদশ জন শিষ্তের গুণকীর্তনাদি হইত । ফাল্তুনী শুক্লা 
দ্বিতীয়! তিথিতে শ্রীন্রীরামকৃষ্চদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে অষ্টপ্রহরব্যাপী পুজার 
নিয়ম ছিল। দ্িবাভাগে দশাবতার ও দশমহাবিগ্ভার পুজা এবং ব্রাঙ্গ মুহূর্তে 
হোমান্তে পুজা শেষ হইত । উহার পরবর্তী রবিবারে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে 
সাধারণ উৎসব হইত। ১৮৯০ খ্রীঃ হইতে ১৮৯৭ খ্রীঃ পর্যন্ত আট বৎসর বরাহনগন্ 
ও আলমবাজার মঠে তিথিপৃজায় এবং দক্ষিণেশ্বরে সাধারণ উৎসবে হরিপদ প্রভৃতি 
তক্ুণগণ প্রতি বখসর যোগ দিতেন । দক্ষিণেশ্বরের উৎসবে প্রথমে ছুই তিন 
হাজার হইতে পরে এক লক্ষ পর্যস্ত লোক-সমাগম তীহারা দেখিয়াছেন । 
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বরাহনগর মঠে কালীপুজা, রথবাত্রা, দোলযাত্র!, বড়দিন প্রসৃতি পর্বে এবং 
ঠাকুরের তিথিপৃজার দিন বহু ভক্ত আসিতেন। প্রত্যেক উৎসবে বৈঠকী গান, 
কীর্তন ও আলোচনাদি খুব হইত। যখন সকলে দাড়াইয়! নৃত্য করিতে করিতে 
কীর্তন গাহিতেন' তখন বাস্তবিকই পুরাতন বাড়ীটি কাপিত। একদিন সান্ধ্য 
আরব্রিকের পর সতীশচন্ত্র ঘোষ “হর হর, ব্যোম্‌ ব্যোম” বলির! তাওব নৃত্য 
করিয়াছিলেন । সেই সময় বাড়ীটি এত কাপিয়াছিল যে, কাহারে! কাহারে! 
ভয় হইয়াছিল, পাছে বাড়ীটি ভাঙ্গিয়া পড়ে । সতীশচন্ত্র স্কলকায়, দীর্ঘাকৃতি, 
সরল ও ভাবুক লোক ছিলেন এবং নৃত্যকালে মত্তপ্রায় হইতেন । 

একবার কলেজ কামাই করিয়া হবিপদ ছুই তিন দিন বরাহনগর মঠে 
ছিলেন। শশী মহারাজ ইহ] জানিতে পারিয়! তাহাকে খুব ধমকাইলেন এবং 
তৎক্ষণাৎ বাড়ী ফিরিয়৷ পড়াশুনায় মনোযোগ দ্রিতে বলিলেন। তাহার ধমক 
খাইয়া হরিপদ এত কীদিয়াছিলেন যে, তাহ] দেখিয়া শশী মহারাজ সেদিনটা 
তাহাকে মঠে থাকিতে অনুমতি দিলেন । তখন বেলা ১০টা1 কি ১১ট। হইবে । 
ইহার ঘণ্টাখানেক পরেই হরিপদর পিতা পুত্রসন্ধানে মঠে আসিয়। উপস্থিত হন । 
শশী মহারাজ প্রভৃতি তাহাকে যথোচিত আদরযত্ব করিলেন। হরিপদর পিতা 
বয়সে তাহাদের অপেক্ষা বড় হইলেও তাঁহাদের আসনের পাশে বসিয়া অনেক 
ধর্ম-বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন । শশী মহারাজ তাহাকে স্নানাদি করিয়া মঠে ভোজন 
করিতে অনুরোধ জাঁনাইলেন । সেদিন ছিল একাদশী । একাদশীর দিন তিনি 
অন্নভোজন করিতেন না এবং অনাহারী থাকিতেন। তিনি পরগোত্র-পক্ক 
অন্ন গ্রহণ করিতেন না! এবং নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্দ ছিলেন। বরাহনগর মঠের 
সন্নিকটেই ভাগীরথী প্রবাহিতা। বয়স্থ ব্রাহ্মণ গঙ্গান্নান করিতে যাইয়া ঘাটে 
মহেন্দ্রনাথ গুপতকে দেখিতে পাইলেন এবং ত্তাহার সহিত অনেক কথাবাতী 
বলিলেন । মহেন্দ্রবাবু কথায় কথায় তাহাকে বলিয়াছিলেন, “মঠের সন্ন্যাসীরা 
গিরেবাজ পায়রার স্তায়। ইহারা অনেক উপরে উড়িয়৷ অন্তান্ত পায়রা আকর্ষণ 
পূর্বক নিজেদের দলে আনে ।” ব্রাহ্মণ সম্ভবতঃ/উক্ত বাক্যের বাচ্যার্থ ই বুঝিয়া- 
ছিলেন, লক্ষ্যার্থ ধরিতে পারেন নাই। স্নানাস্তে মঠে ফিরিয়৷ তিনি সামান্ত 
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ফলমিষ্টি প্রসাদ খাইয়া কলিকাতায় গেলেন। হরিপদ পিতার সঙ্গে না 
যাইয়া! সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিলেন। তাহার পিতা শশী মহারাজ গুভৃতি 
যুবক সন্ন্যাসীদের বাক্যে ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি 
একবার দক্ষিণেশ্বরের উৎসবেও গিয়াছিলেন এবং পুত্রের নিকট তাহাদের সংবাদ 
লইতেন । 

এই সময়ে আহিরীটোল! হইতে হরিপদর স্তায় অনেকগুলি তরুণও বরাহ- 
নগর মঠে প্রায়ই যাইতেন। তাহাদের মধ্যে কানাই, নন্দলাল ও নিবারণ 
প্রধান ছিলেন। কানাই খুব শ্রমসহিষ্ণণ ও বলিষ্ঠ ছিলেন । ১৮৯২-৯৩ শ্রীঃ মঠ 
যখন বরাহনগর হইতে আালমবাঁজারে উঠিয়া যার তখন আবশ্বকীয় সমস্ত জিনিষ 
নৃতন বাড়ীতে লইয়া যাওয়। হয়। 

কাপড় শুকাইবার জন্ প্রায় ত্রিশ হাত লম্বা একখানি বাশ ছিল বরাহনগর 
মঠে। লইবার অসুবিধা বোধে সেটী ফেলিয়া যাইবার কথা উঠায় কানাই 
অনুনয়পূর্বক বলিলেন যে, তিনি উহ! কাধে করিয়া! আলমবাজার মঠে লইয়া 
যাইবেন। কারণ সেখানেও উহ৷ কাজে লাগিবে । আলমবাজার মঠ বরাহনগর 
মঠ হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। কানাই সেই লশ্বা বাশটা 
কাধে লইয়া! বরাহনগর বাজারের মধ্য দিয়া আলমবাজার মঠে উপস্থিত হইলেন । 
তিনি পরে স্থায়ী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক স্বামী নির্ভয়ানন্দ নামে 
অভিহিত হন । নিবারণ জাতিতে স্ত্ববর্ণ বণিক ছিলেন। স্বামীজি আমেরিকা 
হইতে ফিরিরা যে কয়েকজন ব্রাহ্মণেতর যুবককে উপবীত দিয়াছিলেন নিবারণ 
তাহাদের অন্ততম । সকলে তীহাকে “বারণ ঠাকুর” বলিয়া! ডভাকিতেন। “বারণ 
ঠাকুর” উপবীতটীর বেশ বত্ব লইতেশ এবং আহিরীটোল! গঞ্গাঘাটে স্নান 
করিবার সময় পাড়ার ব্রাহ্মণদিগকে দেখাইয়া উহ! তাহাদের মত মাজিয়া৷ গলায় 
পরিতেন। ইহ! দেখিয়! ব্রাঙ্গণগণও রুষ্ট হইয়া তাহাকে উপহাস করিতে 
ছাড়িতেন ন!। 

বরাহনগর মঠে যাইবার সময়েও হরিপদর! মধ্যে মধ্যে ঝীকুড়গাছি 
'ঘোগোগ্কার্দে যাইতেন। ১৮৯০ শ্বীঃ ঠাকুরের তিরোভাব উৎসবের পূর্বে যেদিন 
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ত্রাহার! সকলে মিলিয়া কাকুড়গাছিতে গিয়াছিলেন সেদিনটাতে প্রতি বৎসর 
তাহারা একটী ছোটখাটো ভাগ্ডারা দিতেন । ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ 
কাকুড়গাছিতে বেণী যাইতেন না। রামবাবু হরিপদ প্রভৃতিকে বলিয়াছিলেন, 
“একটী ভাব আশ্রয় করিয়া তাহাতে দৃঢ় হওয়া দরকার | নানা ভাবে মন দিলে 
ফলে কোনটাতে চিত্ত স্থির হয় না এবং ধর্মজীবনের উন্নতি ঘটে না।” এই 
কথাটা বুঝাইবার জন্য তিনি রামকৃষ্জদেবের কুপখননকারীর গল্পটা বলিয়া- 
ছিলেন । রামবাবুর মুখে হরিপদর! অনেকবার এই গানটা শুনিয়াছিলেন__ 
“নাথ তুমি সর্বস্ব আমার, প্রাণাধাঁর সারাৎসাঁর | 
(নাহি) তোমা বিনে ত্রিভুবনে কেহ নাই আপনার বলিবার ॥ ইত্যাদি । 

হরিপদর স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়াছিলেন, রামবাবু শ্রীরামকুষ্জদেবকে সাক্ষাৎ পরম 
পুরুষ জ্ঞানে জীবন-দেবতারূপে ভক্তি করিতেন। তাই তাহার1 রামবাবুর 
কাছে মাঝে মাঝে যাইতেন। রামবাবু ঠাকুরকে বকল্মা দিয়াছিলেন এবং 
তাহাকে মুক্তিদীতাজ্ঞানে পুজা করিতেন । তিনি হরিপদ প্রভৃতিকে বলিয়া 
ছিলেন, ্ঠাঁকুরকে যারা দর্শনমাত্র করেছে তারাও ধন্ত ৮ ইহাতে হরিপদ 
ঘু্টতা সহকারে বলিয়াছিলেন, “শ্রীশ্রীরামকষ্দেবকে অনেক মাঝি-মাল্লাও 
দেখিয়াছে। তাহাদের কি হইয়াছে?” ইহ শুনিয়া রামবাবু ব্যথিত হইয়া 
বলিলেন, “পাষণ্ড! তুই, রামকুষ্ণদেবের দ্বারে ভিক্ষুক, আর এই সব কথা 
বল্ছিস্‌? নিশ্চয় জানিস্‌, ষে যে মাঝি-মাল্লা স্ুুকৃতিবশতঃ তীর শ্রীমূত্তি 
দর্শন করেছে তারা তোর চেয়ে অনেক বেশী ভাগ্যবান্‌।” ইহা শুনিয়া! হরিপদ 
রামবাবুর পায়ে পড়িয়া ক্ষম]! চাহিলেন এবং অনেক পরে বুঝিলেন, রামবাবুর 
কথা অতি সত্য। 

একদ। কাকুড়গাছি যোগোগ্ভানে পুজারী ব্রাঙ্গণের অভাব হওয়ায় রামবাবু 
হরিপদকে ৩।৪ দিনের জন্য ঠাকুরের পুজা করিতে আদেশ দেন। তখন 
বর্যাকাল, প্রত্যহ খুব বৃষ্টি হইত। সান্ধ্য আরতি ও ভোগাদির পর হরিপদ 
নারিকেলডাঙ্গায় কালীকষ্ণদের বাড়ীতে আসিয়! রাত্রি কাঁটাইতেন এবং প্রত্যুষে 
উঠিয়। আবার যোগোগ্ছনে যাইতেন। কালীকুঞ্খদের বাড়ী হইতে যোগোগ্ঘান 
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প্রায় ছুই মাইল পথ। বর্ধাবশতঃ; গলিটি জলে ডুবিয়! থাকিত। সেই 
জন্ঠ রাত্রিতে ব! প্রত্যুষে আসিতে হরিপর্দ অশেষ অস্ুবিধা ভোগ করিতেন । 
একট স্থানীয় ঝি যোগোগ্ভানে আসিয়৷ বাঁসন-ম|জা, রান্না-ঘর ধোয়া ও মসল৷ 
বাট! প্রভৃতি কাজ করিয়া দ্রিত। ফুল তোলা, ভোগ রান্না ও ঠাকুর পুজা 
এবং ঠাকুর-ঘর ধোয়! প্রভৃতি কাজ হরিপদ নিজেই করিতেন। খগেন, সুধীর, 
কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি সময় পাইলেই কয়েক ঘণ্টার জন্য যোগোগ্ভানে যাইয়া 
হরিপদের সহকর্মী হইতেন। এক দিন তরকারীতে এত কীচ। লঙ্কা দেওয়। হয় 
যে, সুধীর খাইবার সময় প্রত্যেক শ্রাসে ঢেকুর তুলিয়াছিলেন। কথক ঠাকুর 
ওরফে শিরোমণি মহাশয়ের নিকট হরিপদ ঠাকুর-সেবার পদ্ধতি শিখিয়া 
ছিলেন । মনোমত পুজার অভাবে ঠাকুর-সেবার ক্রি হইতেছে দেখিয়া! রাম 
বাবু স্বরং যোগোগ্ভানে আসিয়া! বাস করিতে লাগিলেন । তখন হইতে তিনি 
নিজেই প্রত্যহ ঠাকুরের পূজা করিতেন এবং একটা বেতন-ভোগী ব্রাহ্মণ 
ভোগরান্না করিয়া দ্িত। ব্রান্ষণটীর নাম কৃত্তিবাস। সে পরে ঠাকুরের 
পরম ভক্ত হইয়াছিল। সকালে পুজাদির পর প্রসাঁদ পাইয়া রামবাবু কলিকাতায় 
কর্মস্থলে যাইতেন এবং সন্ধ্যার পূর্বে আবার বাগানে ফিরিয়া আরাব্রিকাদি 
করিতেন । তখন ছুই চারিটি শিষ্যও তাহার যথেষ্ট সহায়তা করিতেন । 
প্রত্যহ কলিকাতায় যাতায়াতের সুবিধার জন্য রামবাবু তখন একটী ঘোড়া- 
গাড়ী কিনিয়াছিলেন। তখন যোগোগ্ানের বিশেষ পরিবর্তন ও সংস্কার সাধিত 
হয় এবং উহাতে যাইবার গলিটিরও মেরামত করা হয়। সেই সময় রামবাবুর 
পিতার মৃত হয়। পিতৃশ্রাদ্ধ দিবসে তাহার বাড়ীতে যাইয়৷ হরিপদ প্রভৃতি 
তরুণগণ পরিবেশনাদি করিয়াছিলেন । 

ক্রমে হরিপদদের দলটা বাড়ীতে লাগিল। রামবাবুর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে 
একজন প্রথমে তাহাদের সঙ্গেই মিশিয়! ছিলেন । তাহার নাম সুরেশ। 
তিনি প্রথমে রামবাবু এবং পরে স্বামী বিবেকানন্দের নিকট বঙ্ন্যাস লইয়া! স্বামী 
যোগেশ্বরানন্দ নামে পরিচিত হন এবং বাঙ্গালোর সহরে উলম্থর পল্লীতে 
একটি মঠ স্থাপন করেন। গ্রতদ্্যতীত স্কুল, যছুপতি, বিধুভূষণ, নারায়ণ, 
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অতুল, স্ুপ্রকাশ (ধান), ভোলাদা (সুরেন) প্রভৃতি প্রথমে এই দলেই 
যোগদান করেন । পরে এই দলটা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। অনেকে 
বিবাহাদি করিয়া গৃহন্থ হইলেন। তীহারা সুবিধামত কীকুড়গাছি যোগোগ্তানে 
ষাইতেন | খগেন, সুধীর, সুশীল, সুকুল, কালীকঞ্চ ও হরিপদ রামকৃষ্ণ মঠে 
যোগদান করিলেন । অন্তান্ত কেহ কেহ রামবাবুর নিকট দীক্ষা! লইয়া! অধিকাংশ 
সময় কাকুড়গাছি যোগোগ্ভানে কাটাইতেন। তীহারা রামবাবুর জাঁবিত 
অবস্থায় বড় একটা মঠে আসিতেন না। রামবাবুর দেহত্যাগের পর তাহার! 
স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আসিয়া যোগোগ্ভান পরিচালনের পরামর্শ" লইতেন 
এবং হরিপদ প্রভৃতিও আর যোগোগ্ভানে তত যাইতেন না। রামবাবর 
জীবদাশায় শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ-জননী সারদাদেবী একবার যোগোগ্ঠানে গিয়াছিলেন । 
হরিপদ এই শুভ সংবাদ পাইয়া! তাহাকে দর্শন ও প্রণাম করিবার জন্য যথাসময়ে 
তথায় উপস্থিত হন। শ্রীশ্রীমার সঙ্গে স্বামী যোগানন্দ প্রভৃতি ৩1৪ জন সন্ন্যাসী 
ছিলেন । যোগোগ্ঠানের ঠাকুর-ঘরের পশ্চাতে যে ঘরটী আছে শ্রীশ্রীমা তথায় 
বিশ্রাম ও অবস্থান করেন। ইহার পূর্বে বা পরে শ্রীমা আর কখনো বোধ হয় 
তথায় যান নাই। রামবাবুর দ্রেহত্যাগের অল্প পূর্বেই স্বামী বিবেকানন্দ 
ভারতে প্রত্যাগত হৃন। একদিন স্বামিজী রামবাবুকে দেখিতে গিয়াছেন ।' 
রামবাবু তখন অস্থুস্থতা নিবন্ধন সর্বদা শয্যাশায়ী থাকিতেন এবং অতিকষ্টে 
উঠিতে পাঁরিতেন। তাহার ঘরে স্বামিজী উপস্থিত হইলে তিনি বিছানা হইতে 
ধীরে ধীরে উঠির! নীচে নামিবার জন্য প্রস্তৃত হইলেন । তখন স্বামিজী শ্রদ্ধাছরে 
রামবাবুর জুতা তাহার পায়ের কাছে আনিয় ছিলেন । রাঁমবাবু নিষেধ করা৷ 
সত্বেও স্বামিজী এই ভাবে তাহাকে গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
কাকুড়গাছি যোগোগ্ভানে যাইবার পর হইতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ গৃহস্থ 
ভক্তদের সহিত হরিপদ পরিচিত হন। স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র ও বলরাম বসু ব্যতীত. 
ঠাকুরের অন্ত সকল গৃহী-ভক্তকে তিনি দেখিয়াছিলেন । গিরিশ বাবুর সহিত 
সাক্ষাতের দিনই হরিপদ্দর! তহাকে ঠাকুরের কথা জিজ্ঞাস! করেন গিরিশ 
বাবু তীহাদিগকে বলিয়াছিলেন, প্শীশ্রীপরমহংসদেবের কৃ্পালাভের পূর্বে “গুরুরবা। 


১২৬ নবযুগের মহাপুরুষ 


গুরুবধু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরব্রঙ্গ” ইত্যাদি শ্লোকটা মাত্র 
শুনিতাম। কিন্তু তাহার কুপাপ্রাপ্তির পর উহার গু অর্থ উপলব্ধি করিয়াছি ।” 
উক্ত প্রসঙ্গে গিরিশ বাবু ঠাকুরের অদ্ভুত আকর্ষণী-শক্তির কথাও এইরূপে 
উল্লেখ করিলেন | একদিন গিরিশ বাবু শুনিলেন বে, শ্রীশ্রীঠাকুর রামবাবুর 
বাড়ীতে আসিবেন। অভিমানী গিরিশচন্দ্র ভাবিলেন, তিনি সেখানে যাইবেন 
কি না। এইরূপ বিচারকালে শ্তামবাজার হইতে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে রামবাবুর 
বাড়ী পর্যযস্ত রাস্তাটা ৩৪ বার পায়চারি করিবার পরে তিনি সাব্যস্ত করিলেন 
যে, ঠাকুরের কাছে নিশ্চয়ই যাইবেন | গিরিশ বাবু বলিলেন, “সেখানে না 
যাইয়া থাকিতে পারিলাম না। কে যেন টানিয়া লইয়া গেল।” র'মবাবুর 
বাড়ীতে 'সেবার ঠাকুরকে দর্শন ও প্রণাম করিরা তিনি প্রাণে পরম তৃপ্তি 
পাইলেন । 

স্বামী বোধানন্দ অন্তিম জীবনে যে স্বৃতিকথ! লিখিয়াছিলেন, তাহাতে 
বরাহনগর মঠ ও স্বামী রামকৃষ্ানন্দ সম্বন্ধে এই সকল কথ লিখিয়াছেন, “শশী 
মহারাজ সর্বদাই মঠে থাকিতেন। প্রথম চারি বংসরের মধ্যে একদিনও 
তিনি কলিকাতায় যান নাই। মঠের সমস্ত কার্য তিনি একাই করিতেন । 
র'ধিবার জন্ত একজন ব্রাহ্মণ ছিল, তখনও তিনি অনেক সময় নিজে ঠাকুরের 
জন্য একটী তরকারী রাধিতেন। ঠাকুর-ঘরের সমস্ত কাজ ঘড়ির কাটা 
অনুযায়ী ঠিক সময়ে তিনি করিতেন। ঠাকুর-ঘর খোল! এবং সকাল, দুপুর, 
বৈকাল ও সন্ধ্যার ঠাকুর-সেবাদি তিনি যথাসময়ে সম্পন্ন করিতেন । ঠাকুর- 
ঘরটা দেখিলে মহাপা'ষণ্ডের মনেও ভক্তির উদয় হইত । গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত 
গরমের দিনে বৈকালে ও রাত্রে তিনি একখানি বড় 'তালপাতার পাখা লইয়া 
ঠাকুরের শয্যার উপর ছুই তিন ঘণ্টা অবিশ্রাম বাতাস করিতেন। শশী 
মহারাজের ঠাকুরসেব। দেখিলে মনে হইত, ঠাকুর যেন সশরীরে তাহার সমক্ষে 
সর্বদা বিরাজমান হইয়া তাহার সেব। গ্রহণ করিতেছেন | বাবুরাম মহারাজ, 
মহাপুরুষজী, শরৎ মহারাজ, যোগেন মহারাজ, খোকা মহারাজ প্রভৃতি মঠে 
থাকিলে শশী মহারাজকে যথাসীধা সাহায্য করিতেন । কিন্ত তিনি এমন 


স্বমী বোধানন্দ ১২৭ 


সুদক্ষ, উদ্যমী ও স্বাধীন সাধু ছিলেন যে, কখনো কাহারো সাহায্যের আশায় 
ব! অপেক্ষায় থাকিতেন না। এমন কি, প্রয়োজন হইলে তিনি তামাক 
সাজিয়া! অন্ঠান্ত গুরু-ভ্রাতাকে সশ্রদ্ভাবে খাওয়াইতেন। কিন্তু তিনি নিজে 
কখনো ধুযরপান করিতেন না। আমর! মণে যাঁওর! আরম্ভ করিলে কখনো 
কখনো আমাদিগকে ঠাকুর-ঘরের একটু-আধটু কাজ করিতে আদেশ দিতেন । 
উহার জন্ত আমরা নিজেদিগকে কৃতার্থ মনে করিতাম ৷ কুঠিঘাটার হরিদাস 
বড়াল নামক একটা ছাত্র শশী মহারাজের খুব প্রিয় ছিল। সে প্রত্যহ সুলের 
ছুটার পর আসির1 আরাব্রিক পধ্যন্ত থাকিয়! মঠের অনেক কাজ করিয়া দিত। 
বরাহনগর মঠে থাকিবার সময় শশী মহারাজ একদিন গঙ্গার ধারে বেড়াইতে 
বেড়াইতে মঠে ন] ফিরিয়া প্রব্রজ্যা করিবার জন্য চলিয়া! যান। তিনি বদ্ধমান 
পর্য্যন্ত হাটিয়া গিয়াছিলেন। সেখানে যাইবার পর তীহার ম্যালেরিয়া হয়। 
সেইজন্য আর বেশী দূর যাইতে না পারিয়া মঠে ফিরিয়া আসেন। সর্বসমেত 
প্রার ছুই সপ্তাহ তিনি মঠের বাহিরে ছিলেন। এই ঘটনাটা বরাহনগর মঠ 
আলমবাজারে উঠিয়। যাইবার 1কছু পূর্বেই ঘটয়াছিল ৮ 

প্রথম ছুই তিন বৎসরের মধ্যে হরিপদ স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও 
তুরীয়ানন্দ ব্যতীত ঠ।কুরের অন্ত সব সন্ন্যাসী শিষ্যকে দেখিয়। ধন্য হন। স্বমিজী 
যখন ১৮৯৭ শ্রীঃ ফেব্রুয়।রী মাসে পাশ্চাত্য হইতে কলিকাতায় আসেন তখনই 
হরিপদ তাহাকে প্রথম দর্শন করেন। হরিপদ তাহাকে দর্শনের পূর্বেই লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন, স্বমমিজীর প্রতি তৎগুরুভ্রাতাগণের আন্তরিক প্রীতি ও গভীয় 
শ্রদ্ধা ছিল এবং সকলেই তাহার গুণবর্ণনাকালে গদ্গদ হইতেন। শশী' মহারাজ, 
বাঝুরাম মহারাজ, মহাপুরুষজী ও নিরঞ্জন মহারাজ তীহাদিগকে বলিতেন, 
“নরেন মঠে ফিরিলে তোমাদের সন্ন্যাস হইবে 1” 

হরিপদরা যখন কীকুড়গাছি যোগাগ্ভানে এবং বরাহনগর মঠে যাইয়! 
ঠাকুরের শিষ্যদের সহিত মিশিতেন তখন তাহাদের অন্গরাগের আতিশধ্য 
দেখিয়া! পল্লীর কেহ কেহ তীহারিগকে 'রামক্রীশ্চান' বলিয় ঠাটা করিতেন | 
কিন্ত ছুই চারি বৎসরের মধ্ই তাহাদের অনেকে ঠাকুরের ভক্ত হইয়াছিলেন । 


১২৮ নবযুগের মহাপুরুষ 


হরিপদদের বয়োজ্যে্ঠ আত্মীয় পড়াশুনায় তাহাদের অবহেল! দেখিয়। 
হিতোপদেশের নিয়োক্ত গ্লোকটি আবৃত্তিপূর্বক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন-_ 

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ | 

গৃহীত ইব কেশেযু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ ॥% 

ভোলাদ। এই গানটি রচনা করিয়াছিলেন-_ 

বেণীবাবুর বাড়ীর সবে হল যে যোগী । 

ছুর্গাপদ প্রধান যোগী, তার চেলাটি রজনী ॥ 

নগেন, খগেন, হরিপদ, কালী, মণি ইত্যাদি। 

বেণীমাধব ছিলেন হরিপদর কাকা। সুযোগ পাইলে সহপাঠীরাও 
হরিপদদের লক্ষ্য করিয়া! তামাস করিতেন । একদিন একজন জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আচ্ছা, মহেন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে আপনাদেরও কি পরমহংস বলে ? কেহ 
কেহ খগেন, কালীকুষ্চ ও হরিপদকে “কবি” বলিতেন। হরিপদকে বিবাহ 
দিবার জন্য বাড়ীর লোকের! অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুরের 
কপায় তিনি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন নাই। 

১৮৯১1৯২ খ্রীঃ হরিপদ প্রমুখ কয়েকজন শ্রীশ্রীসারদ। দেবীর দর্শন লাভ 
করেন। খগেন, স্তবশীল, ভোলাদা এবং হরিপদ একত্রে জয়রামবাটীতে যাইয়া 
মাতৃদর্শনের জন্ত প্রস্তত হন। কিন্তু হরিপদ হঠাৎ জলবসস্তে আক্রান্ত হওয়ায় 
তাহাদিগের সহিত যাইতে অসমর্থ হন। তাহারা জয়রামবাটী হইতে প্রত্যাগত 
হইবার পর তাহাদের মুখে শ্রীমার অপাথিব স্নেহ-করুণার কথ শুনিয়া! হরিপদ 
তাহাকে দর্শন করিবার জগ্ঠ ব্যাকুল হইলেন। এই সময়ে তিনি শুনিলেন, 
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ গিরিশ বাবুকে লইয়! জয়রামবাঁটাতে যাইবার আয়োজন 
করিতেছেন । হরিপদ তীহাদের সঙ্গে যাইবার কথ! বল! মাত্র নিরঞ্জন মহারাজ 
সন্গেহে তাহা অনুমোদন করিলেন এবং তীহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। 


* অনুবাদ--নিজেকে অজর অমর ভাবিয়। বৃদ্ধিমান্‌ বিদ্যা! ও অর্থলাভের চেষ্টা করিবেন। কিন্ত 
ধর্মাচরণের সময় প্রত্যেকের ভাব! উচিত, যম যেন কেশ ধরিয়া টানিতেছে। 


স্বামী বোধানন্দ ১২৯ 


নিরঞ্জন স্বামীর উক্ত অনুগ্রহ হরিপদ সার! জীবন ভূলিতে পারেন নাই। যাইবার 
পথে ও জয়রামবাটাতে থাকিবার সময়ে নিরঞ্জন মহারাজ তাহাকে অতিশয় 
আদর-যত্ব করিয়াছিলেন । যাত্রীর পূর্বদিন গিরীশবাবুর বাড়ীতে নিরঞ্জন 
মহারাজের সঙ্গে হরিপদর যাত্রার সব কথা স্থির হইল এবং পরদিন প্রত্যুষে 
সকলে গিরিশবাবুর বাড়ী হইতেই যাত্রা করিলেন । 

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও গিরীশবাবু ব্যতীত উক্ত দলে স্বামী নুবোধানন্দ, 
কালীকুষ্ং ও কানাই ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের স্বিধার জন্য গিরিশ বাবু একটি 
পাঁচক ব্রাহ্মণ ও একটি চাকর সঙ্গে লইলেন | ৮৯ টার সময় চ! ও জলখাবার 
খাইয়।! সকলে গিরীশ বাধুর বাড়ী হইতে যাত্রা করিলেন এবং আধ ঘণ্টা পরে 
হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হইলেন! সেখান হইতে ট্রেণে উঠিয়া প্রায় ১২টার 
সময় বর্ধমানে পৌছিলেন। তথায় কোন চটিতে আশ্রয় লইয়া ভাত, মাছের 
ঝোল, ডাল, তরকারী ও ছুধ সহযোগে মধ্যাহ্ন ভোজন করিলেন। তখন 
গ্রীষ্মকাল । আহারান্তে বিশ্রামের পর কেহ কেহ চা খাইলেন। গিরীশ বাবুর 
ছুই বেলা চা পানের অভ্যাস ছিল। তিনি হরিপদ প্রভৃতিকে চা খাইতে 
বলিলেন । সন্ধ্যার প্রাক্কালে পাঁচখানি গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া, তাহাতে 
চড়িয়া সকলে বর্ধমান হইতে রওনা হইলেন । একখানি গাড়ীতে স্বামী 
নিরঞ্জনানন্দ, আর একখানি গাড়ীতে গিরীশ বাবু এবং বাকী তিনখানি গাড়ীতে 
হরিপদ প্রভৃতি ছয়জন চড়িলেন। বর্ধমান হইতে এক হাড়ি লুচি এবং 
তছুপযোগী আলু ভাজা, হালুয়া ও মতিচুর লওয়া হইল পথে খাইবার জন্য ! 
কামারপুকুরে রামলাল দাদা প্রভৃতির জন্ত এবং জয়রামবাটাতে শ্রীশ্রীমা ও 
মামাদের জন্য ছই তিন হাড়ি ভাল মিষ্টান্ন আলাদ। কেনা হইল। সেই 
হাড়িগুলি নিরঞ্জন মহারাজের গাড়ীতে ছিল। 

বর্ধমান হইতে দামোদর নদী ছুই তিন মাইল দূরে । তখন উহ শুপ্রায় 
এবং উহার ছুই এক স্থানে খুব সংকীর্ণ জলত্রোত ছিল। সেই স্রোত প্রায় 
এক হাত গভীর এবং ছুই তিন হাত চওড়া । কিন্তু উহার জল সুণীতল ও 
উপাদেয় । দামোদর নদী পার হইয়া! উহার তীরে বসিয়া সকলে পূর্বোক্ত লুচি, 


০ 


১৩৯ নবযুগের মহাপুরুষ 


আলু ভাজা, হালুয়া ইত.দি সহকারে সান্ধ্য ভোজন করিলেন। রাত্রি আন্দাজ 
১০টাঁর সময় আবার সকলে গাড়ীতে উঠিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন ! 
ছুই তিন ঘণ্টা যাত্রার পর গরুর গাড়ীর ঝাঁকানিতে গিরীশবাবুর পেটটা 
নাড়াচাড়া পাওয়ায় তাহার ছুই তিন বার পাতলা দাস্ত হইল। তখন তীহারা 
বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে। সমীপন্থ গ্রামও প্রার চার মাইল দুরে। সকলেই 
অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। নিরঞ্জন মহারাজের আদেশে গাড়ী হইতে গরু 
খুলিয়৷ দিয়া সকলে কথাবার্তা বন্ধ করিয়া নীরব রহিলেন। ঘণ্টা খানেকের 
মধ্যে গিরীশ বাবু ঘুমাইয়া৷ পড়িলেন এবং ভোরে উঠিয়া নিজেই বলিলেন, 
“আমার পেট ভাল আছে ।” সকালে আবার তাহারা গরুর গাড়ীতে 
উঠিলেন। পাল্কির অভাবে গিরীশবাবুকেও পূর্ববৎ গরু-গাড়ীতে যাইতে 
হইল। পুর্বাহ্ছে »১০টার সময় সকলে উচালঙ্গ নামক গ্রামে পৌছিলেন। 
সেখানে এক দিঘীর পারে পূর্বদিনের মত ভাতডালাদি রান্না করিয়া খাওয়া 
হইল। আহারাস্তে বিশ্রামের পর চা খাইয়া আবার সকলে গাড়ীতে উঠিলেন। 
সন্ধ্যা সমাগমে এক দোকান হইতে লুচি, হালুয়া! ইত্যাদি কিনিয়া নৈশ আহার 
করা হইল। উচালঙ্গ বর্ধমান হইতে প্রায় ষোল মাইল এবং কামারপুকুর 
হইতেও প্রায় ষোল মাইল দূরে । পরদিন কামারপুকুরে পো ছিয়৷ গাড়োয়ানদের 
ভাড়া মিটাইয়া দিয়া তাহার! গরু-গাড়ী ছাড়িয়া দিলেন। 

রামলালদা ও লক্ষমীদিদি তখন কামারপুকুরে ছিলেন । সানাস্তে সকলে 
রঘুবীরের দর্শন করিলেন। তৎপরে আহার ও বিশ্রাম হইল। সেই রাৰ্রি 
কামারপুকুরে কাটাইয়! পরদিন সকালে তাহারা জয়রামবাটীতে যাত্রা করিলেন । 
কামারপুকুর হইতে জয়রামবাটা তিন চার মাইল মেঠো! পথ। গিরীশ বাবুর 
জন্য একটি পাল্‌কির ব্যবস্থ! হইল। অন্যান্ত সকলেই হাটিয়া৷ চলিলেন এবং 
মুটের মাথায় জিনিস-পত্র লইলেন | বেলা ১০১১ টার সময় সকলে জয়রাম- 
বাটাতে পৌছিলেন। গিরীশবাবু তালপুকুরে স্নান করিয়া একটি বড় আম হাতে 
ভিজা কাপড়েই শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে যাইয়া উঠানে মাতৃচরণে দণ্ডবৎ প্রণত 
হইলন। এই দিব্য দৃহাটি হরিপদর স্থৃতিপটে চিরকাল জাজ্জল্যমান ছিল। 


স্বামী বোধানন্দ ১৩১ 


জয়রামবাটিতে অবস্থানকালে হরিপদ গিরীশবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার 
সুযোগ পাইলেন। উভয়ে এক ঘরে অবস্থান এবং একত্রে স্নানাহার ও ভ্রমণাঁদি 
করিতেন । গিরীশ বাবু নিরঞ্রন মহারাজ ব্যতীত সকলকে 'তুই” বলিয়া 
ডাকিতেন। প্রত্যহ সন্ধায় এক মাইল দুরে ফাকা মাঠে যাইয়া সকলে 
কথাবার্তা বলিতেন। গিরীশবাবু তখন মদ খাইতেন না। কিন্তু প্রত্যহ 
সকালে ও সন্ধ্যায় গাজ! টানিতেন। তীহার খানসাম। শিউপাল গাঁজা দলিয়া 
প্রস্তুত করিত। সন্ধ্যার সময়ে তিনি মাঠেই গাঁজা খাইতেন | গাঁজা খাইবার 
পর তাহার মনট| খুব দরাঁজ হইত এবং তিনি গান গাহিতেন। কিন্তু তিনি 
মিষ্ট স্থর করিয়া গান গাহিতে পারিতেন না। তবে তাহার ভক্তিপুর্ণ সঙ্গীত 
শ্রোতার হৃদয় দ্রবীভূত করিত। “চমকে চপল! চমকে প্রাণ, চাহ মা চপলা- 
হাসিনী” এবং “মদমত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়” এই ছুটি গান গাহিয়া 
তিনি হরিপদ প্রভৃতিকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন ! 

এতগুলি অতিথির জন্ত আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে শ্রীশ্রীমা সর্বদাই 
ব্স্ত খাকিতেন। সকাল হইতে রাত্রি ১১ট1 পর্যস্ত তিনি বিশ্রামের সময় 
পাইতেন না। পাচক ও চাকর থাকা সত্বেও তাহাকে অনেক বিষয়ে ভাবিতে 
ও দেখিতে হইত । পল্লীগ্রামে সকালে ছুধ পাওয়া সহজ নয়। সমাগত 
সন্তানদের চা-পানের জন্য তিনি স্বয়ং পলী হইতে ছুধ আনিতেন এবং চায়ের সঙ্গে 
মুড়ি ও সন্দেশ খাইতে দিতেন। ন্নানান্তে কিছু প্রসাদ মিলিত। মধ্যাঙ্ন 
ভোজনে আট দশটি তরকারী, ছুধ, দধি ও মিষ্টান্নাদি থাকিত। বৈকালে চা ও 
কিছু জল-যোগের ব্যবস্থা ছিল। নৈশ আহার রুটি ব৷ লুচি বা ভাত, বিবিধ 
ব্যঞজন, মোহন ভোগ ও ক্ষীরাদি সহযোগে সম্পন্ন হইত। প্রায় ছই সপ্তাহ মাতৃ 
সন্লিধানে কাটাইবার পর স্থামী স্থবোধানন্দ, কালীকৃষ্ণ, কানাই ও হরিপদ 
কলিকাতায় ফিরিলেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও গিরীশ বাবু আরে! কিছুদিন 
মাতৃনদনে রহিলেন। হরিপররা জয়রামবাটি হইতে ঘাটাল পর্যন্ত গরু-গাড়ীতে 
যাইয়। তথ। হইতে ্রামারযোগে কলিকাতায় আসিলেন। 

জয়রামবাটিতে .থাকিবার সময় ছুই তিন দিন হরিপদ রুটি বেলিয় দিতেন 
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এবং শ্রীশ্রীম! স্লেঁকিতেন। লঙ্জাণীলা জননী হরিপদ প্রভৃতির সহিত পুত্রবৎ 
আচরণ করিতেন। হরিপদ পরবর্তীকালে বলিয়াছিলেন, “শ্রীশ্রীমায়ের 
ন্নেহ অকৃত্রিম ও অমানব। উহা! বর্ণনা! করা অসাধ্য । যে উহার সাক্ষাৎ স্পর্শ 
লাভ করিয়াছে সেই উহার মহিমা! জানে । জয়রামবাটিতে যে কয়দিন ছিলাম 
সে কয়দিন মহানন্দে কাটিয়াছিল। শ্রীশ্্রমায়ের দর্শনলাভ তাহার অহৈতুকী 
ককপা ব্যতীত সম্ভব হয় না” ১৯০০ শ্বীঃ মার্চ বা এপ্রিল মাসে এবং অক্টোবর 
বা নভেম্বর মাসে জয়রামবাটিতে যাইয়া হরিপদ আরে! ছুইবার শ্রীশ্রীমায়ের 
দর্শন লাভ করেন। জয়রামবাটিতে প্রথম ও দ্বিতীয় দর্শনের মধ্যে সাত আট 
বংসর অতিবাহিত হয়। উক্ত সময়ে হরিপদ বেলুড়ের বাগানবাঁড়ীতে এবং 
বাগবাজারে বহুবার শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ প্রথম 
দর্শনেই তিনি শ্রীন্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ ও 
কপা প্রাপ্ত হইয়! তাহার জীবন এইরূপে আধ্যাত্মিক আলোকে পরিপূর্ণ হইল। 
বরাহনগর মঠে প্রথম যাইবার ছুই তিন বংসর পরে বোধ হয় ১৮৯২ খ্রীঃ 
মঠ আলমবাঁজারে উঠিয়া! যায় চৈত্র সংক্রান্তির দিন । সেদিন হরিপদ উপস্থিত 
থাকিয়া! জিনিষপত্রদি স্থানান্তরিত করিবার কার্যে নিধুক্ত ছিলেন। গৃহত্যাগ 
না করিলেও মনে প্রাণে হরিপদ প্রভৃতি যুবকবুন্দ মঠের সহিত বরাহনগর 
হইতেই সংযুক্ত হন। স্থামী ব্রহ্গানন্দ তীর্থত্রমণ হইতে ১৮৯৫ শ্রী; আলমবাজার 
মঠে ফিরিয়। আসেন । হরিপদ্দ সেই সময় প্রথম তাহাকে দর্শন করেন । 
তিনি হরিপদকে গা হাতি পা টিপিয়া দিতে বলিতেন। হরিপদ বলিতেন, 
“মহারাজের গা হাত পা টিপিয়! দিবার সময় দেখিয়াছি তাহার দেহ ননীর মত 
নরম ছিল।” ১৮৯৬ খ্রীঃ শ্রীশ্রীমা বাগবাজারে গঙ্গার ধারে একটি ভাড়া-বাড়ীতে 
ছিলেন। উক্ত বাড়ীটি দ্বিতল ছিল। উপর তলায় মা থাকিতেন, নীচের তলায় 
রাখাল মহারাজ। রাখাল মহারাজ কচিৎ দোতলায় যাইতেন। শ্রীমা তাহার 
জন্য ফল-মিষ্টি হরিপদকে দিয়! বলিতেন, পরাখালকে দিয়ে এস 1” ১৮৯৩ 
্ষ্টাব্দের মধ্য ভাগে আমেরিকা যাইবার পথে স্বামী বিবেকানন্দ জাপান হইতে 
স্বামী রামকুষ্ণানন্দকে যে চিঠি লেখেন তাহা আগস্ট মাসে আলমবাজার মঠে 
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আসে। হরিপদ আলমবাজার মঠে এই চিঠির বিষয় অবগত হন। স্বামিজী 
১৮৯৭ গ্রীষ্টাবের ফ্রেক্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় আসিলে হরিপদ যেদিন 
তাহার প্রথম দর্শন লাভ করেন সেদিন ঠাকুরের পুণ্য তিথি-পুজা দিবস | হরিপদ 
জগত্বল্লভপুর হাই কুলে শিক্ষকতা করিতেন এবং তথা হইতে ঠাকুরের 
জন্মোৎসব দেখিতে আদসিয়াছিলেন। স্বামিজী তখন আলমবাজার মঠ হইতে 
ছুই মাইল দূরে গোপাল শ্ীলের বাগান-বাড়ীতে থাকিতেন। হরিপদ 
যখন উক্ত স্থানে উপস্থিত হন তখন স্বামিজী বিশ্রাম হইতে উঠিয়৷ হাত-মুখ 
ধুইতেছিলেন । 

স্বামী শিবানন্দজী হরিপদকে স্বামিজীর সহিত পরিচয় করাইয়া! দিলেন। 
স্বামিজী হরিপদকে বলিলেন, “বাব, আমি তোমাকে সন্াসী করবে! । 
আমার জন্ত এক গ্লাস জল এনে দিতে পার?” হরিপদ সবিনয়ে সম্মতি 
জানাইয়া জল আনিয়া দিলেন। তখন স্বামিজী ঠাহাকে বলিলেন, “আমি 
মঠে যাচ্ছি হ্থারিসনকে দীক্ষা দেবার জন্য, তুমি আমার সঙ্গে যেতে পার।” 
হরিপদ বলিলেন, “যদি গাড়ীতে জায়গ! না! থাকে আমি হেঁটে যাব।” কিন্তু 
স্বামিজী বলিলেন, “না, তুমি গাড়ীর ছাদে বলে যেতে পার।” তিনখানি 
ঘোড়া-গাড়ী ভাড়া করা হইল। স্বামিজীর সঙ্গে জি. জি. কিডি এবং চক্রবর্তী 
ও হরিপদ গেলেন। আলমবাজার মঠে যাইয়া স্বামিজী হারিসনকে দীক্ষ! 
দিলেন এবং ঠাকুরের ভোগ নিবেদিত হইলে সকলে প্রসাদ পাইলেন ।* 

তৎপরে তাহার! ম্বামিজীর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে গেলেন । তথায় 
উৎসব উপলক্ষে বিশাল জনসমাগম হইয়াছিল। অসংখ্য লোক স্বামিজীকে 
ঘিরিয়। াড়াইল। স্বামিজী ছুই তিন বার চেষ্টা করিলেন কিছু বলিবার জন্য৷ 
কিন্ত জনতার গোলমালে কিছুই বলিতে পারিলেন না। তিনি আলমবাজার 


দা এ 





* ১৯২৪ খ্রীষ্টা্ধের এন্রিল মাসে মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে স্বামী বোধানন্দ যে পূর্ব ম্মৃতি বিবৃত 
করেন তাহা। 'বেদান্ত কেশরী" নামক ইংরাজী ম!সিকে উত্ত বৎসর মে, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর 
সংখাঁঞ্জয়ে প্রকাশিত হয়। তধবলম্বনে বত'মান অধ্যায়ের কিয়দংশ লিখিত । 
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মঠে ফিরিয়। আসিলেন। ইহার পর দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জম্মোধসব আর হয় 
নাই। সেদিন হরিপদ ম্বামিজীকে পাখার বাতাস করিবার সুযোগ পাইলেন । 
কিন্ত তিনি শ্বামিজীর কাছে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। শ্ুলের কাজের 
জন্য তাহাকে চলিয়। আসিতে হইল। 

ইহার পর হরিপদ মাঝে মাঝে আসিয়া স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন । 
তিনি উক্ত বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে আলমবাজার মঠে আসিয়া কিছুকাল বাস 
করেন। তখন স্বামিজী মঠের নিয়মাবলী লিখিতেছিলেন। এক সন্ধ্যায় 
তিনি শিষ্যগণকে শাঙ্কর দর্শন পড়াইতেছিলেন। তখন শশী মহারাজ মান্দ্রাজে 
চলিরা গিয়াছেন। তৎপরিবর্তে স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরের পুজা করিতেন | 
সেই সন্ধ্যায় স্বামিজীকে ছাড়িয়া! কেহই ঠাকুর-ঘরে আরাত্রিকের সময় গেলেন 
না। সেজন্য প্রেমানন্দজী স্বামিজীর নিকট অভিযোগ করিলেন। কিন্তু 
স্বামিজী ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “এই আলোচন! শুন। আরাত্রিক দেখার 
চেয়ে কোন অংশে কম নয়।” বাধুরাম মহারাজ একদিন অনুস্থ হওয়ায় 
বহ্ধানন্দজী ঠাকুরের পুজা করিয়াছিলেন । তাহার ভক্তিময় পুজা দেখিয়া 
হরিপদ পরম প্রীতিলাভ করেন। স্বামিজী কর্তৃক ঠাকুরের পুজা করিবার 
ুদৃশ্ঠ দর্শনের সুযোগও তাহার একদিন হইয়াছিল । তিনি সেদিন দেখিলেন, 
স্বামিজী ওপচারিক পুজ।র দিকে লক্ষ্য না দিরা গভীর ধ্যানে ডুবিয়৷ গেলেন । 

স্বামিজী একবার নিয়ম করিয়াছিলেন যে, ঠাকুর-ঘরে পলা! করিয়া 
সারারাত্রি জপ-ধ্যান চলিবে । হরিপদকেও এই সঙ্গে নিয়মিত জপ-ধ্যান 
করিতে হইত। একদিন বেল! সাড়ে দশটার সময় সকলে ঠাকুর-ঘরে বসিয়া 
ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় প্রেমানন্দজী আসিয়া স্বামিজীকে অনুরোধ 
করিলেন ঠাকুরের পুজা করিবার জন্য । স্বামিজী তদনুযায়ী পুজার আসনে 
বসিয়া ফুলের উপর চন্দন ছিটাইয়! দিয়া! এবং বেদী, কৌটা ও পাছুকার উপর 
ফুল দিয়া সাজাইলেন, এবং বাকী ফুলগুলি ধ্যান-মপ্ন শিষ্ঞদের উপর ছড়াইয়। 
দিলেন। তিনি ঘণ্টা বাঁজাইলেন না, জল ছিটাইলেন না, বা প্রাণপ্রতিষ্ঠাও 
করিলেন না| হরিপদ বলেন, “ম্বামিজী তার শিষ্যদের মধ্যেও ঠাকুরের 
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অস্তিত্ব অনুভব করিতেন। সেইজন্য তিনি শিষ্যদিগকেও পুজা করিলেন। 
তাঁর পুজার কি মহৎ ভাব ছিল!” পুজার পর সকলে স্বামিজীকে প্রণাম 
করিলেন । তখন মঠের খুব কড়া নিয়ম ছিল। প্রতে,ককে ভোর চারটায় 
উঠিয়া জপ-ধ্যান করিতে ও গীতা পড়িতে হইত । স্বামিজী হরিপদ প্রমুখ 
শিষ্যদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন, রোজ দশটি করিয়া গীতার শ্লোক মুখস্থ করিয়া 
তাহার কাছে আবৃত্তি করিতে । 

উক্ত বৎসর জুন মাসে স্বামিজী আলমোড়ায় চলিয়া যান। বেলা একটার 
সময তিনি কলিকাত। যাইবার পূর্বে গীতার এই গ্লোকটি শিষ্যদের নিকট ব্যাখ্যা 
করেন ।__ 

“ক্লেব/ং মাম্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বধ্যুপপদাতে | 
ক্ষুদ্র হৃদয়-দে বল্যং তাক তিষ্ঠ পরস্তপ ॥৮ 

স্বামিজী বলিতেন, গীতার সার তত্ব এই শ্রোকে নিহিত। যখন তিনি এই 
শ্নোকটি ব্যাখা] করিতেছিলেন তখন তীহার মুখমণ্ডল দিব্য জ্যোতিতে ভাম্বর 
হইয়! উঠিয়াছিল। স্বামী যোগানন্দ এবং আলাসিঙ্গ' স্বামিজীর সঙ্গে আলমোড়া 
গেলেন। স্বামিজী আলমোড়া হইতে কাশ্মীর যাইয়া কয়েক মাস অবস্থান 
করেন এবং নভেম্বর মাসে মঠে ফিরিয়া আসেন । ১৮৯৮ খ্রীঃ আলমবাজার 
হইতে বেলুড়ে এক ভাড়া-বাটাতে মঠ উঠিয়া যায়। এই, বৎসর স্থুলের 
শিক্ষকত। ছাড়িরা ও সংসার ত্যাগ করিয়া হরিপদ মঠে যোগ দেন। তীহার 
গর্ভধারিণী সন্ন্যাসের অনুমতি ন দেওয়ায় খুড়ীম অর্থাৎ খগেন মহারাজের মাতার 
অনুমতি লইয়া তিনি সংসার তশগ করেন , এই সময় স্বামী সারদানন্দ 
আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলেন । তিনি মঠে ছুইটি ক্লাস লইতেন, একটি 
গীতার ও অপরটি ধরন্স্তত্রভাষ্যের । স্বামী নির্মলানন্দ উপনিষৎ পড়াইতেন। 
এই ক্লাশগুলি নিয়মিতভাবে কয়েক বৎসর চলিয়াছিল। 

তখন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মঠের নব গৃহের নির্মাণ-কার্ধ্য তত্বাবধান করিতেন । 
১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মগ স্থায়ী গৃহে আসিল । তছ্পলক্ষে মঠ-প্রাঙ্গণে 
কয়েকদিন যাবৎ কুদ্রযাগ হইল।. স্বামিজী মাথায় বরিয়! “আত্মারামের কৌটা? 


১৩৬ নবধুগের মহাপুরুষ 


ঠাকুর-ঘরে আনিলেন। উক্ত বৎসর হরিপদ স্বামিজীর নিকট সন্ন্যাস লইয়া 
স্বামী বোধানন্দ নামে পরিচিত হন। মঠের ঠাকুর প্রতিষ্ঠার কাধ্যাদি দেখিবার 
অপূর্ব স্থযোগ বোধানন্দজী লাভ করিয়াছিলেন । ১৮৯৯ শ্রীঃ স্বামিজী হরি 
মহারাঁজকে সঙ্গে লইয়! আমেরিকা যান। স্বামিজী বলিতেন, “হরি ভাই মঠের 
অলঙ্কার, মঠের শোভ1 1» তিনি ১৯০০ গ্রীষ্টান্ের ডিসেম্বর মাসে মঠে ফিরিয়া 
আসেন। যেরাত্রিতে তিনি মঠে আসিলেন সে রাত্রিতে কাহারো আর ঘুম 
হইল না। তিনি সকলের সহিত আমেরিকার গল্প করিয়া সারারাত কাটা ইয়' 
দিলেন । ১৯০০ খ্রীষ্টাবের প্রথমেই স্বামী বোধানন্দ হরিদ্বার ও হৃষিকেশে যাইমা 
কিছুকাল তপস্তা করেন । তখন কনখল সেবাশ্রম সবেমাত্র আরম্ত হইয়াছে 
এবং স্বামী কল্াযাণানন্দ কনখলে থাকিয়া মাধুকরী করিয়া খাইয়া রুগ্ন সাধুদের 
সেবা করিতেছেন । 

১৯০২ খ্রীষ্টাৰের প্রথম ভাগে স্বামিজী জাপানী মনীষী ওকাকুরার' সহিত 
কাশীধাম ও সারনাথে গমন করেন । এই সংবাদ পাইয়া স্বামী বোধানন্দ 
গুরুদর্শন মানসে হরিঘ্বার হইতে কাশীধামে আসেন । শিষ্যের আগমন সংবাদ 
পাইয়া! গুরু বলিয়া পাঠাইলেন, “তাঁকে বল আমার কাছে সোজা আসতে | 
আমি তাকে খাধষিকেশের পোষাকে দেখতে চাই ।” বোধানন্দজী স্বামিজীর 
নিকট যাইতেই, স্বামিজী শিষ্য স্বাস্থ্য ও তপন্তার কুশল-কথা জিজ্ঞাসা করিয়া 
বলিলেন, “তুমি আসাতে আমি খুব খুসী হয়েছি । কোন মহারাজ! কাশীতে 
আশ্রম স্থাপনের প্রাথমিক ব্যয়ভার বহন করতে রাজী হয়েছেন। তুমি কি 
উক্ত কাজের ভার নেবে ? বোধানন্দজী নত্রভাবে স্বীয় অঙ্গমতা জ্ঞাপনাস্তে 
গুরুকে জানাইলেন, “এখানে অনেক বড় বড় পণ্ডিত আছেন ধারা আমা 
অপেক্ষা ভাল ভাবে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করতে পারেন” ইহা! শুনিয়া তৎক্ষণাৎ 
স্বামিজী বলিলেন: “তুমি অপরের অম্ুকরণ করিও না। আমি বলি, তুমি 
আদর্শনিষ্ঠ জীবন যাপনপুর্বক স্বাভাবিক ভাবে কাজ কর। আস্তরিক ভাবে 
কাজ করিলে তুমি নিশ্চয়ই সফল-কাম হইবে” 

স্বামিজী যখন কাশী হইতে বেলুড়ে ফিরিলেন তখন স্বামী.বোধানন্দ তাহার 
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সঙ্গে বেলুড়ে আসিলেন। এই সময় হইতে কয়েকম স তিনি গুরুর সেবায় 
ও সঙ্গে কাটাইলেন। বোধানন্দজী নিজ মুখে একবার বলিয়াছিলেন, মঠের 
জমাদার কিছুদিন যাবৎ না আসাতে তিনি নিজে পায়খান। পরিক্ষার করিয়। 
ময়লা অপর জায়গায় মাথায় করিয়া লইয়া যাইয়া প্রোথিত করিয়াছিলেন 
মঠে তখন ভোরে উঠিয়া ধ্যান করিবার নিয়ম স্বামিজী করিয়াছিলেন । এক 
দিন বোধানন্দজী প্রভৃতি ভোরে উঠিতে পারেন নাই। স্বামিজী সকলের 
শান্তি-বিধানার্থ বলিলেন, “আজ কেউ মঠে খেতে পাবে না। সকলে আজ 
কলিকাতা যাইয়া ভিক্ষা করিয়া খাক।” স্বামী বোধানন্দের, কাকার বাড়ী 
ছিল কলিকাতায় । তাই স্বামিজী তাঁহাকে বিশেষ ভাবে বলিলেন, “কোন 
আত্মীয়ের বাড়ীতে খেও না কলিকাতায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহিত 
বোধানন্দজীর দেখা হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীত তাহাকে কিছু পয়সা দিতে 
চাঁহিলেন, কিন্তু বোধানন্দজী লইলেন না। সন্ধ্যায় যখন বোধানন্দজী মঠে 
ফিরিলেন তখন খেয়া-ঘাটে স্বামিজীর সহিত তাহার দেখ! হইল । গুরু শিষ্যকে 
সেই দিনের স্বীয় অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । 

বেলুড় মঠে একদিন স্বামিজী বোধানন্দ প্রমুখ শিষ্যবর্গের সহিত গঙ্গার 
ধারে বেড়াইতেছিলেন ৷ বেড়াইতে বেড়াইতে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির স্বামিজীর 
দৃষ্টিগোচর হইল । তখন তিনি শিষ্গণকে ঠাকুরের কথা প্রমত্ত ভাবে বলিতে 
লাগিলেন । সাধারণতঃ তিনি কাহাঁকেও ঠাকুরের কথা বলিতেন না। 
কিন্তু সেদিন ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে তিনি এত ভাববিহ্বল হইয়! 
পড়িলেন যে, তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। উক্ত দিন তিনি 
স্বয়ং স্বীয় জীবন-রহস্ত প্রকাশ করিলেন যে, তিনি অন্তরে দ্বৈতবাদী ও বাহিরে 
অদ্বৈতবাদী এবং ঠাকুর ছিলেন তদ্বিপরীত। ইহার পরে তিনি রহস্তচ্ছলে 
বলিলেন, “এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণ পূজারীর শ্েহের গোলাম হয়ে আমার অমূল্য 
জীবনের সকল উজ্জ্বল ভবিষৎ আমি নষ্ট করেছি।” স্বামী বোধানন্দ বলেন, 
“ঠাকুরের প্রতি স্বামিজীর কি প্রগাঢ় প্রেম ছিল তাহার পরিচয় দেওয়' 
অসম্ভব। তিনি তাঁহাকে অবতার বলিয়! বর্ণনা করিলেন না, বা সেইভাবে 
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জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি বলেন, 'ঠাকুর অবতার ছিলেন 
কি তদপেক্ষা বড় ছিলেন তা জানি না। তাঁকে বর্ণনা করবার চেষ্ট/ করলেই তার 
মহিমাকে ক্ষুগ্র কর! হয় ।” 

গুরু-ভাইদের প্রতিও স্বামিজীর গভীর প্রীতি ছিল। একদিন বেলুড় মঠে 
গঙ্গার ধারে কলিকাতা'র কয়েকজন মাড়ো য়ারী আসিয়৷ "চড়ুই ভাতি করিলেন 
তাহাদের সকলের সম্মুখে বিবেকানন্দ স্বামিজী রাখাল মহারাজকে নির্দেশ 
করিয়! বলিলেন, “ইনি আমাদের রাজ! এবং আমরা তার সেবক।” যেদিন 
রাত্রে স্বামিজী দেহরক্ষা করিলেন সেদিন স্বামিজীর শরীর এক রকম ভালই 
ছিল। বৈকালে তিনি বোধানন্দজী প্রভৃতি শিষ্যদিগকে পাণিনি ব্যাকরণ 
পড়াইয়! প্রেমানন্দজীর সঙ্গে খানিকট! বেড়াইয়া আদিলেন। তিনি যখন 
বেড়াইয়া ফিরিলেন তখন বোধানন্দজী প্রভৃতি সাধুগণ মঠের বারান্দায় চায়ের 
টেবিলের চারিদিকে বসিয়াছিলেন। স্বামিজী সিঁড়িতে উঠিয়৷ আবার কয়েক 
পা নামিয়া আসিয়া উপবিষ্ট সাঁধুদের লক্ষ্য করিয়৷ বলিলেন, “ম)ালেরিয়ার সমর 
আস্ছে। যাদের মশারি ছেঁড়া আছে তার! সেগুলি শীঘ্র সারিয়ে নাও ।» এই 
বলিয়া স্বামিজী উপরে উঠিয়া গেলেন। ম্বামিজীর এই শেষ কথাগুশি 
বোধানন্দজীর কর্ণগোচর হইল। সেই রাত্রিতে স্বামিজী মহাসমাধিতে দেহরক্ষা 
করিলেন। ব্রহ্গীনন্দজী এ রাত্রে কলিকাতায় ছিলেন। তাহাকে অবিলম্বে 
ংবাদ পাঠান হইল। তিনি যখন নৌকা হইতে নামিলেন তখন শোকে-ছুঃখে 
তাহার সর্বাঙগ কীপিতেছিল। তিনি সোজ! উপরে উঠিয়া স্বামিজীর ঘরে 
যাইয় তীহার পা ধরিয়। বালকের মত কাদিতে লাগিলেন । অনেকক্ষণ তিনি 
এই ভাবে ছিলেন। পরে তাহাকে ধরিয়া সরাইয়া লওয়! হইল। শ্রীগুরুর 
মহাসমাধি বোধানন্দজী স্বচক্ষে দেখিয়! মর্মাহত হইলেন। শিষ্য গুরুর সম্বন্ধে 
বলিতেন, "স্বামিজী ছিলেন প্রক্কত পুরুষোত্তম । তাহার গভীর মাঁনব প্রেমের 
বর্ণন! দেওয়! অসম্ভব । তাহার উদার মানব-প্রেমিক হৃদয়ই আমাকে চিরতরে 
আকৃষ্ট ও আবদ্ধ করেছিল 1৮ 

৯৯০২ স্রীষ্টাবধে শ্রীপগুরুর মহাসমাধির পর হইতে ১৯০৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত প্রায় 


স্বামী বোধানন্দ ১৩৯ 


তিন বৎসর স্বামী বোধানন্দ বেলুড় মঠেই ছিলেন। সেই সময় স্বামী ব্রহ্ধানন্দ 
টাইফয়েড রোগে কয়েক দিন শধ্যাশায়ী হন। স্বামী বোধানন্দ অক্লান্তভাবে 
রোগ শয্যাগত ব্রহ্গানন্দজীর সেবা-শুশ্রাা করেন। ১৯০৫ খ্রীঃ স্বামী বোধানন্ন 
তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়। স্বামী প্রক।শানন্দের সহিত কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণ 
এ্েবং আরও কয়েকটি তীর্থ ও বিভিন্ন স্থান দর্শনপূর্বক মান্দ্রাজ মঠে গমন করেন । 
মান্দ্রাজ হইতে তিনি বাঙ্গালোরে যাইয়। তত্রস্ক রামরুষ্ণ আশ্রমে চৌদ্দ মাস অবস্থান 
করেন। তথায় তিনি তখন নিষমিত ভাবে বক্তৃতা দিতেন এবং স্রাপ্তাহিক 
শান্্র-ব্যাখ্য। চালাইতেন। ১৯০৬ ্রীষ্টাব্ষের প্রথম ভাগে আমেরিকায় বেদান্ত 
গুচারার্থ যাইবার জন্ স্বামী ব্রন্জানন্ন ঠাহাকে নির্দেশ দেন। সংঘ-গুরুর আদেশ 
শিরোধার্ধ্য করিয়া ১৫ই এপ্রিল কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া তিনি মে মাসের 
শেষ সপ্তাহে নিউইয়র্কে উপস্থিত হন। তখন হইতে প্রায় আট মাস স্বামী 
অভেদানন্দের সহকারীরূপে নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে তিনি কাজ করেন। 
তৎপরে তিনি পিটস্বার্গে যাইয়া! বেদান্ত প্রচারে নিযুক্ত হন্‌। 

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্ব হইতে ১৯১২ গ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস পধ্যন্ত পাচ ছয় বংসর 
তিনি পিটস্বার্গে বেদান্ত প্রচারে নিষুক্ত ছিলেন । ১৯১২ খ্রীষ্টাব্ের শেষ ভাগে 
সংঘ-গুরুর নির্দেশে তিনি নিউইয়র্কে আসিয়। স্থানীয় বেদাস্ত সমিতির কার্যভার 
গ্রহণ করেন। তখন নিউইয়র্কে বেদান্ত সমিতির কোন স্থারী গৃহ ছিল না এবং 
উহার আঁথক অবস্থা খুবই অসচ্ছল ছিল। প্রায় প্রত্যেক ছুই বৎনর অন্তর 
সমিতিকে এক ভাড়াটীয়া বাড়ী হইতে অন্য ভাড়াটিয়া বাড়ীতে লইয়া! যাইতে 
হইত। ইহ] দেখিয়। তাহার এক ধনী শিষ) কুম।রী মেরী মর্টন তাহাকে চল্লিশ 
হাজার ডলার দাঁন করেন। কুমারী মর্টন মাকণ যুক্তরাষ্ট্রের এক ভাইস- 
প্রেসিডেণ্টের কন্তা ছিলেন। তর্দত্ত অর্থে নিউইয়র্ক নগরীর এক ভদ্র পল্লীতে 
একটি ছয়তলা গৃহ সমিতির জন্য কেনা হয়। ১৯২১ শ্রী: বেদান্ত সমিতি উক্ত 
স্থায়ী গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়। অগ্ভাবধি উক্ত গৃহেই সমিতির কার্য চলিতেছে । 
ইহা আমেরিকার সর্বাপেক্ষা পুরাতন বেদান্ত সমিতি এবং ১৮৯৪ খ্রীঃ স্বামিজীর 
প্রেরণায় স্থাপিত হয় । 


১৪৪ নব্যুগের মহাপুরুষ 


স্বামী বোধানন্দ সমিতিগৃহে প্রত্টেক রবিবার একটি সাধারণ বক্তৃতা 
করিতেন এবং সপ্তাহে ছুই দিন তাহার ছাত্রছাত্রীগণকে যোগ ও বেদান্ত শিক্ষা 
দিতেন। তীহার শান্রব্যাখ্যা ও বক্তৃতা শুনিতে বহু মাকিণ নরনারীর সমাগম 
হইত। তিনি আদর্শনিষ্ঠ জীবন যাপন করিতেন বলিয় তাহার ধর্মশিক্ষ1! বহু 
নরনারীর জীবন পরিবতিত করিয়াছে । তাহার বক্তিত্ব-প্রভাবে ও চরিত্র- 
মাধুর্যে ও অনাড়ঘর জীবনযাপনে শত শত নরনারী আকৃষ্ট হইয়াছে । তত্কৃত 
প্রতোক কার্যে তাহার ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়িয়া যাইত। ধাহারা তাহার সংস্পর্শে 
আসিয়াছেন তাহার! চিরকাল তাহার সহযোগী ও পদান্ুগ হইয়াছেন । আমেরিক! 
হইতে তিনি একটি বাঙ্গালী ভক্তকে লিখিয়াছিলেন, “ম্বামিজীর মত মহাপুরুষের 
আশ্রয়লাভ, ঠাকুরের দরবারে স্থানলাভ এবং সংসার হইতে অব্যাহতিলাভ-_-এই 
তিনটিই আমার জীবনের প্রধান ঘটন! বলিয়! মনে করি” আমেরিকায় 
রামকৃষ্জ মিশনের অন্ঠান্ত কেন্দ্রে যাইয়া স্বামী বোধানন্দ মাঝে মাঝে থাকিতেন। 
স্বামী যতীশ্বরানন্দ যাইয়া তাহার সহিত নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিতে কিছুদিন 
ছিলেন । তখন তাহাকে বোধানন্দজী স্বীয় প্রাচীন স্থৃতিগুলি মহাননে বলিতেন। 
স্বামিজী, শ্রীম! ও ব্রঙ্মানন্দজী প্রভৃতির কথা বলিতে বলিতে তিনি তন্ময় হইয়া 
যাইতেন। প্রবৃদ্ধ বয়সেও তিনি 'রামকৃষ্*-কথামৃত এবং “রামকৃষ্ণ-লীলা 
প্রসঙ্গের সকল "ভাগ পুনঃ পুনঃ মনোযোগের সহিত পড়িয়াছিলেন। আহার- 
বিহারাদি সব কাজ তিনি সময় মত ঘড়ি ধরিয়া! করিতেন। সেইজন্যই বোধ 
হয় তিনি দীর্ঘজীবী হইতে পারিয়াছিলেন। সময়ান্থুবতিতা, আদর্শনিষ্ঠা 
ও আত্মসংযম তাহার জীবনে বিমূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কঠোর 
বহিরাবরণের অন্তরালে যে স্থুকোমল হৃদয় লুক্কায়িত ছিল, তাহা স্নেহ ও 
সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ ছিল। যে সকল সন্ন্যাসী সহকর্মী তাহার সঙ্গে দীর্ঘকাল 
ছিলেন তাহারা একবাক্যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। সাধু-জীবনের মূল মনত 
ধযম। সংযম-সাধনায় সিদ্ধ হইবার জন্য সাধু স্বীয় জীবনকে বিধি-নিষেধের 
গণ্ী দিয়! বীধেন। সেইজন্যই বোধানপ্দজীকে গ্রীকদেশীয় ষ্টোইকদের (9০:03) 
মত স্ুকঠোর ও নিয়মনিষ্ঠ দেখা যাইত । 


স্বামী বোধানন্ ১৪১ 


১৯২৩ থ্রীষ্টাববের মধভাগে স্বামী বাঘবানন্দ নিউইয়র্কে যাইয়া স্বামী 
বৌধানন্দের সহ্‌কারীরূপে কার্য করেন। একজন সহকারী পাইয়া তিনি 
কিঞ্চিৎ বিশ্রামলাভে সমর্থ হন। স্বামী রাঘবানন্দ ভারত হইতে যাইয়। 
নিউইয়র্ক রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে স্বামী বোধানন্দ আসিয়া তাহাকে 
আলিঙ্গনান্তে সাদর সঘ্র্ধনা করেন এবং বেদান্ত সমিতিতে লইয়া যান। সেই 
বৎসর গ্রীষ্মকালে তিনি একটি শীতপ্রধান জায়গায় গিয়াছিলেন রা'ঘবানন্দজীকে 
সঙ্গে লইয়া। তথায় উভয়েই কোন শিষ্যার অতিথিরূপে কয়েক সপ্তাহ ছিলেন। 
রাঘবানন্দজী যাইবার তিন মাস পরে বোধানন্দজী ভারতে আসিবার জঙ্ঠ 
প্রস্তুত হন এবং নবাগত সহকর্মীকে কাজ বুঝাইয়৷ ও সমিতির সভ্যদের সঙ্গে 
পরিচিত করাইয়া দেন এবং ক্লাস ও বন্তৃতার্দি করিতে বলেন। ভারত যাত্রার 
পূর্বে বোধানন্জী রাঁঘবানন্দজীকে তথায় মেয়েদের সঙ্গে বেণী মিশিতে এবং 
সভ্যদের সহিত ধর্মদর্শন ব্যতীত অন্ত বিষয়ে আলোচনা করিতে নিষেধ করেন । 
রাঘবানন্দজী তখন উক্ত উপদেশের আবশ্তকতা বুঝিতে ন! পারিয়া কিঞ্চিৎ 
মনঃক্ষুপ্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু বোধানন্দজী চলিয়! আসিবার পর উহার তাৎপধ্য 
উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হইলেন । আমেরিকার বহুলোকে সমিতিতে আসে 
সন্ন্যাসীদের পরীক্ষা! করিবার জন্তা, সাধুর! যাহ! বলে তাহা! কাজে করে কিনা 
দেখিবার জন্ত। বোধানন্দজী / নিজেও হিন্দু সন্যাসীদের "মত থাকিতেন 
ভোগবিলাসভূমি নিউইয়র্ক সহরে । তিনি সাধুর কড়া নীতি মানিয়া এচলিতেন 
এবং মেয়েদের সহিত অধিক মেলামেশ! করিতেন না । 

স্বামী বোধানন্দ সামাজিকতার বেশী প্রশ্রয় দিতেন না! এবং বাহিরের লোকের 
সহিত বেশী সংশ্রব রাখিতেন ন্বা। সহজে তাহার নিকট কেহ যাইতে বা কথা 
বলিতে পারিত না। পূর্ব হইতে সময় নির্দেশ করিয়া তাহার কাছে যাইতে 
হইত। সমিতির সভ্য-সভ্যাদের সহিতও ক্লাসের বা বন্তৃতার আলোচ্য বিষয় 
ব্যতীত অন্ত কথা বলিতে চাহিতৈন না । তীহার কোন ছাত্রী একবার অসুস্থ 
হইয়া! পড়েন। ছাত্রীটি বেদাস্ত শ্রবণে আগ্রহাম্থিতা এবং বোধানন্দজীর প্রতি 
শ্রদ্ধাশীলা ছিলেন। তাহার অস্থখের সময় তিনি সাধারণ ভাবে ধধ-পথ্যের 
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নির্দেশ দেন, বন্ধু-বান্ধবের অন্থথ হইলে লোকে যেমন করিয়া থাকে । ছাত্রীর 
স্বামী ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আদালতে এই অভিযোগ করেন, “বোধানন্দজী 
ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত চিকিৎসক নহেন। তীহার উচিত নয় রোগীকে ওষধ-পথণাদির 
ববস্থা দেওয়া।” ভুল বোঝাই জগতের সাধারণ নিয়ম । এই মিথ) 
মোকদ্দমার বোধানন্দজীকে আদালতে যাইতে হইল। তখন হইতে বিরক্ত 
হইয়া তিনি অধিক লোকসঙ্গ বর্জন করিলেন। এই কারণে সাধুর জীবনে 
লৌকিকতার প্রশ্রয় না দিবার জন্য শান্তর এত নিষেধ করিয়াছেন। তবে তিনি 
আদৌ অসামজিক ছিলেন না, সমাজের সব সংবাদ রাখিতেন। বেস 
বল 73556 7211 খেলা দেখিতে তিনি খুব ভালবাসিতেন এবং যুবক দর্শকদের 
মত খেলা দেখিতে দেখিতে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া! টুপি ও ছড়ি তুলিয়া 
খেলোয়াড়দের বলিয়া! উঠিতেন, “এগিয়ে যাও! সাবাস ! চমতকার 1 

স্বামী বোধানন্দ ১৯২৩ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে নিউইয়র্ক হইতে যাত্রা করিয়া 
ইউরোপে কয়েক সপ্তাহ কাটাইয়া ১০ই ডিসেম্বর বোম্বাইতে পদার্পণ করেন । 
বোম্বাইতে তিনি স্থানীয় রামকুষ্চ আশ্রমে অবস্থান করেন। বোম্বাই নগরীর 
কাওয়াজী জেহালীর হলে তাহাকে নাগরিকগণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন 
দেওয়া হয়। সতের বংসর আমেরিকায় অবস্থান সত্বেও তিনি পূর্বের সেই 
সহজ সরল অনাড়ম্বর সাধুর মতই ছিলেন। *বোম্বাইতে তিনি কোন ভক্তকে 
বলিয়াছিলেন, “পাশ্চাত্য সভ্যতার চাঁকচিক্যে বিমোহিত ন! হইয়! খাটি ধর্ম জীবন 
যাপনই ট্টীহার সাফলের প্রধান কে'শল।” প্রায় এক সপ্তাহ বোম্বাইতে 
কাটাইয়া স্বামী বোধানন্দ ২*শে ডিসেম্বর বেলুড় মঠে উপস্থিত হন । 

+৯২৪ খ্রীঃ ২*শে জানুয়ারী রবিবার কলিকাতায় ইউনিভাসাট ইন্ষ্িটিউট 
হলে কলিকাতার নাগরিকবুন্দ কর্তৃক তিনি অভিনন্দিত হন। ব্যারিষ্টার 
বোমকেশ চক্রবর্তীর পেরোহিত্যে তাহাকে উক্ত সভায় অভিনন্দন-পত্র দেওয়া 
হয়। কলিকাত! প্রেসিডেন্দী কলেজের দর্শনাধ্যাপক ডাঃ প্রভুদত্ত শাস্ত্রী এবং 
ডাঃ এইচ ডবলিউ, বি. মোরেলে। প্রসৃতি বক্তাগণ আমেরিকায় স্বামী 
বোধানর্ীর বেদান্ত প্রচার সম্বন্ধে ভাষণ দেন। তৎপরে সভাপতি একটি 
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রৌপ মণ্তিত কমগুলু ও মান-পত্র স্বামী বোধানন্দকে উপহার দেন। স্বামী 
বোধানন্দ উপহার ও মানপত্র দানের জন্য উদেণক্তগণকে ধন্তবাদ প্রদানান্তে 
বলেন, “বহু আমেরিকা বাসী হিন্দুধর্মের প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিয়াছে । অধ্যবসায় 
ও পরিশ্রমের বলে আমেরিকা! ভারত অপেক্ষ! নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ । আমেরিকার 
নায় ভারতেও শিক্ষা! ও স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিলে দেশের প্ররুত উন্নতি হইবে ।”» 
তাহার বক্তৃতা শুনিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল, তিনি শাশ্বত সত্য সরল 
সহজ ভাবে বলিলেন, পুশ্পিত বাক্যে থুরাইয়া৷ বলিলেন না। তাহার বাক্যে 
ছিল দৃঢ়তা, বিশ্বাম ও অনুভূতির অপূর্ব সমাবেশ । স্বমী বোধানন্দ কলিকাতায় 
যে অভিনন্দন-পত্র পাইলেন, তাহা নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির সভ্য-সভ্যাগণ 
পড়িয়া পরম আনন্দিত হন। উক্ত সমিতির বাৎসরিক সভায় ইহ1 পঠিত ও 
প্রশংসিত হয়। সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী আভ! এলশ্টুয়ার্ট অভিনন্দন 
পাঠান্তে বোধানন্দঈজীকে ভারতে একখানি পত্র্* লিখিয়াছিলেন। উক্ত পত্রে 
আছে, “প্রিয় স্বামী,..-এই নিউইয়র্ক নগরীতে আপনি বেদাস্ত-বাণী স্বীয় 
জীবনে দেখাইয়া! এবং সরল মধুর ভাবে প্রচার করিয়া আমাদিগকে যে জ্ঞান 
দন করিয়াছেন, "সেইজন্য আমর! আপনার কাছে চিরখণী। আপনি আমাদের 
সম্মুথে একটি মহৎ আদর্শ দেখা ইয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদিগের উদ্বদ্ধ করিয়াছেন ।” 
কলিকাতার অভিভাষণে তিনি তাহার গুরুর বাণী সম্বন্ধে আলোচনা! করেন। 
কলিক।তা অভিনন্ধনের পর তিনি সহরের নানা সমিতিতে ধর্মালোচনাদি 
করিয়াছিলেন । 1 

১৩৩০ সালে ১৪ই মাঘ ( ১৯২৪ শ্রীঃ ২৮শে জাঙ্গুয়ারী ) সোমবারে বেলুড় 
মঠে স্বামী বিবেকানন্দের দ্বিষষ্কিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে 
বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কাধ্য সম্পন্ন হয়। 
এই উৎদবের অঙ্গরূপে যে সভা আহ্‌ত হয় তাহাতে বালকুবালিকাগণ স্বামিজীর 





* ১৯২৪ ধ্রীঃ জুলাই মাসে 'বেদাগ্ কেশরী'তে প্রকাশিত। 
+ ১৯২৪ খ্রীঃ মার্চ নংখায় 'প্রবুদ্ধ ভারত" মাসিকে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত । 
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কবিতাবলী আবৃত্তি করে। স্বামী বোধানন্দ তাহাদিগকে পুরস্কার ও পদক 
বিতরণ করেন এবং উক্ত সভায় বাংল! ভাষায় স্বামিজীর বাণী সম্বন্ধে একটি 
সারগর্ভ ও সংক্ষিপ্ত বন্ৃতা দেন। ম্বামিজীর জন্মোংসব উপলক্ষে স্বামী 
বোধানন্দ ১৯২৪ শ্রীঃ ২রা ও ৩রা ফেব্রুয়ারী শনিবার ও রবিবার পানা রামকৃষ্ণ 
আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বামিজীর বাণী সম্বন্ধে তথায় ইংরাজীতে 
যে বক্তৃতা দেন তাহ শ্রোতৃমগুলীর প্রাণম্পর্শা হুইয়াছিল। পাঁটনা হইতে 
তিনি কাশীধামে গমন করেন এবং তথায় অদ্বৈতাশ্রমে থাকেন। কাণী 
হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে তিনি স্বামী শঙ্করানন্দ সমভিব্যাহ্থারে রেস্কুন যাত্রা! 
করেন। কাশীতে ও রেস্থুনে তিনি ধর্মপ্রসঙ্গ ও বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন । 

স্বামী বোধানন্দ কথা প্রসঙ্গে একদিন বলিলেন, “পাঁণিনি ব্যাকরণ ও সংস্কৃত 
ভালরূপে আমেরিকায় পড়েছি।” তিনি জন্মভূমি দর্শনের জন্ত বাগাগ্া গ্রামে 
যাইয়া পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের ববস্থা করেন। আন্দুল মৌরীতে কাকার 
বাড়ীতে তিনি একবার গিয়াছিলেন। তখন এই কালী-সঙ্গীত ছুইটা তিনি 
পরমানন্দে শুনিয়াছিলেন _-( ১) হৃদি-কমলে বড় ধুম লেগেছে (২) দেম। 
শ্তামা চরণ ছুটি । সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করিবার জন্ত তিনি তখন ভক্তগণ ও 
আত্মীয়-স্বজনকে উপদেশ দিয়াছিলেন। তখন বারাসতে চর্মকারদের একটি 
সম্মিলনী হয়। স্বামী বোধানন্দ সেখানে যাইয়া তাহাদিগকে ধর্মোপদেশ দেন 
এবং তাহাদের বর্তমান কর্তব্য নির্দেশ করেন ।*% 

একদা! “প্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিকার প্রতিনিধি আসিয়! স্বামী বোধানন্দের সহিত 
সাক্ষাৎ করেন।1 প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে বোধানন্দজী আমেরিকায় 
তাহার বেদান্ত প্রচারের সকক্ষিগত বিবরণাদি দিয়! বলেন, “পাশ্চাত্য জাতি 
সমূহ এত বৈজ্ঞানিক উন্নতি সেও ধর্মজীবনে অন্ুন্নত। মানব-সমাজে শাস্তি 
ও সাম্য স্থাপনের জন্য মানবের আস্তর বিকাশ অপেক্ষা! বাহা সমুদ্ধিকে তাহারা 


* ১৩৩* সালের ফাল্ভন মাসে 'উদ্বে'ধন' মাসিকে এই সংবাদ প্রকাশিত । 
1 ১৯২৪, ্রষ্ঠাঝের মার্চ মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় সমগ্র কখোপকথন পাওয়া বায়। 
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অধিকতর মূল্যবান মনে করে। আমেরিকাবাসিগণ জড়বাদী ও কর্মকুশল 
হইলেও তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্ত ধর্মবিশ্বাসী ও নীতিভাবসম্পন্ন আছেন। 
কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ব' শ্রীরামরুষ্ণের মত মহাপুরুষ আমি আমেরিকায় 
একটিও দেখি নাই। হিন্দুদের আধ্যাত্মিক সহায়তা আমেরিকার আবম্তক। 
হিন্দুদের উচিত আমেরিকার কর্মকৌশল ও বৈজ্ঞানিক দক্ষতা শিক্ষা করা । 
পাশ্চাত্যকে আধ্যাত্মিক আলোক প্রদানই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাধ্য 1৮ 

দীর্ঘকাল আমেরিকায় থাকিলেও পাশ্চাত্য প্রভাব তাহার উপর পড়ে নাই। 
আসবাব-পত্র ও পৌষাক-পরিচ্ছদ খুব সামান্তই তাহার সঙ্গে ছিল। প্্রক্কৃত সাধু 
স্থান ও কালের প্রভাব এড়াইয়৷ চলেন। ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যদের প্রতি তাহার 
কত গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা দেখিয়া বুঝিয়াছি। বেলুড় মঠের 
পুরাতন বাড়ীর পশ্চিম দিকের বারান্দায় হেলান-দেওয়! বেঞ্চিতে স্বামী সারদানন্ৰ 
প্রভৃতির সঙ্গে স্বামী বোধানন্দ বসিয়া আছেন। একজনের তামাক খাওয়া 
হইলে বোধানন্দজী হু'কাটা স্বহস্তে সরাইয়া শরৎ মহারাজের কাছে রাখিলেন। 
শরৎ মহারাজ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “থাক্‌, থাক্‌।” তাহা সত্তেও বোধানন্দজী 
সশ্রদ্ধ ভাবে এই সামান্য সেবাটুকু করিলেন। কারণ, শ্রীগুরুর গুরুভ্রাতাদ্িগকে 
তিনি গুরুবত শ্রদ্ধা করিতেন। 

স্বামী বোধানন্দ ১৯২৪ হ্রীঃ ৮ই এপ্রিল পুজ্যপাদ মহাপুরুষজীর সহিত 
ট্রেনে মান্রাজ যান। মান্দ্রাজ মঠে তিনি মাসার্িক কাল অবস্থান 
করেন । তিনি স্থানীয় শ্রীসচ্চিদানন্দ সংঘে ও শ্রীরামকৃষ্ণ ছাত্রাবাসে যথাক্রমে 
ভারতের আধ্যক্মিকতা ও আমেরিকার কর্মনিষ্ঠা' এবং আমেরিকার জীবন সম্বন্ধে 
দুইটা সুচিন্তিত ভাষণ দেন। উক্ত ছাত্রাবাসে বুদ্ধোংসবের দিন বুদ্ধদেব সন্বন্ধেও 
তিনি কিছু বলেন এরং ভেপারী আনন্দ আশ্রমে “তত্বমসি” বিষয়ে বক্তৃতা 
করেন। মান্দ্রাজ হইতে-বাঙ্গালোরে যাইয়া স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে তিনি আর 
এক মাস থাকেন। বাঙ্গালোর আশ্রমে প্রত্যেক রবিবার তিনি ধর্ম প্রসঙ্গ 
করিতেন এবং সহরে ছুইটি সাধারণ বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। ২৭শে জুন 
বাঙ্গালোরবাসিগণ তাহাকে রপ্ধাবলী থিয়েটার হলে বিদায়-অভিননান দেন। 


১ 


১৪৬ নবযুগের মহাপুরুষ 


সভায় সহরের সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। রাও সাহেব চিন্নাইয়া 

মানপত্রটি পাঠ করেন। উহাকে একখানি পার্চমেণ্টে ছাপাইয়া একটি সুন্দর 

চন্দন কাঠের বাক্সে করিয়া বোধানন্দজীকে উপহার দেওয়া হয়। স্বামিজী 
অভিনন্দনের যথাযোগ্য উত্তর দেন। মিশনের স্বামী সোমানন স্থানীয় জেলে 

কয়েদীদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধর্মপ্রচার করিতেছিলেন। সোমানন্দজীর আমন্ত্রণে 

স্বামী বোধানন্দ জেলে যাইর! তাহার কাধ্য পরিদর্শন করিয়! সুখী হন। 

কয়েরিগণও বোধানন্দজীকে একটি মানপত্র দিয়াছিল। ৯৯*৪ শ্বীঃ ২৯শে জুন 
বাঙ্গালোর হইতে মান্দ্রাজে ফিরিয়া কয়েকদিন অবস্থানের পর তিনি বোম্বাই 
যাত্রা করেন। বোষাই হইতে ১৫ই জুলাই তিনি জাহাজে উঠিয়া ইউরোপে 

যান এবং ইটালী, সুইজারলাও ও ফ্রান্স দেখিয়া নিউইয়র্কে উপস্থিত হন। 

প্রায় এগার মাস অনুপস্থিতির পর তিনি পুনরায় আমেরিকায় মহোৎসাহে 

বেদীস্ত প্রচার আরম্ভ করেন। ১৯২৪-২৫ খ্রীঃ স্থানীয় বেদান্ত সমিতিতে তিনি 
যে সকল বক্তৃতা! দেন তন্মধ্যে চব্বিশটি পুস্তকাকারে সমিতি হুইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে। তাহার এক প্রিয় শিষ্যা ও সমিতির সভ্যা তখন নিউইয়র্কের বাহিরে 
গিয়াছিলেন। স্বয়ং ব্ত্ৃতা৷ শ্রবণে অক্ষম হইয়া তিনি সাঙ্কেতিক লেখক নিধুক্ত 

করিয়া ব্ক্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ করান। সেইগুলিই সংশোধিত হইয়া পুস্তকাঁকাঁরে 
প্রকাশিত । উক্ত পুস্তকাটর নাম বেদাত্ত দর্শন সম্বন্ধে বন্তৃতীবলী ( 1+5002:69 

0. 69:55. 71711990017 )। ইহা! ৩২১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত । এই চবিবিশটি 

বক্তৃতায় বেদাস্ত দর্শনের মূলতত্ব, কর্মবাদ, যোগসাধন, প্রাণায়ামবিজ্ঞান, বুদ্ধবাণী, 

শঙ্করদর্শন, পুনর্জন্মবাদ, মৃত্যুতত্ব, উপনিষদের বাণী প্রভৃতি বিষয় প্রাঞ্জল ভাষায় 

মাঞ্চিণ নরনারীগণের উপযোগী করিয়া আলোচিত। এই পুস্তকের ভূমিকায় 

গ্বামী বোধানন্দ লিখিয়াছেন, “এই বক্কৃতাগুলি আমার কাছে এত সামান্ত ও . 
নগন্ত যে, আমি এইগুলি প্রকাশ করিবার ইচ্ছ। কখনে। করি নাই।” 
আত্মগোপনে অভ্যন্ত সাধু আত্মপ্রকাশে অনিচ্ছুক । “বেদান্ত দর্পণ” নামে একটি 
ত্রেমাসিক পত্রিকাও তিনি কিছুকাল পরিচালন করেন। উহাতে তাহার 
বক্তৃতাবলী মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইত। 


স্বামী বোধানন্দ ১৪৭ 


এেই ভাবে নীরবে অস্ককরণীর আধ্যাত্বিক জীবন চুয়/ল্লিশ বংসর যাবৎ স্বামী 
বোধানন্দ আমেরিকায় যাপন করেন । এই চুয়াল্লিশ বৎসরের মধ্যে একবার 
মাত্র তিনি ভারতে আসেন ১৯২৩ শ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে । শেষ জীবনটি পুণ্যভূমি 
ভারতে কাটাইবার জন্ত তাহার আস্তরিক ইচ্ছা হইয়াছিল। ১৯৫০ শ্বীঃ ১৪ই 
এপ্রিল বর্তমান লেখককে তিনি স্বহস্তে বাংলায় এই পত্র লিখিয়াছিলেন $-_ 


শু নমে। ভগবতে শ্রীন্রীরামকৃষ্টায় বেদান্ত সমিতি 
৩৪ ওয়েষ্ট ৭১তম স্ট্রীট, নিউইয়র্ক ২৩ 
ইউ. এস. এ. 
শ্রীমান্‌ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কলাণবরেধু, 


তোমার ৯ই ফেব্রুয়ারীর চিঠিখানি প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে পাইয়াছিলাম। 
উহাতে তুমি স্বামী আত্মানন্দের জীবনীতে প্রকাশের জন্য একটি ভূমিকা 
লিখিয় দিতে অনুরোধ করিয়াছ। উহা এই পত্র সহ পাঠাইতেছি। উহাতে 
অনেক ভুল আছে। সংশোধন করিয়া দিও। এখানকার বর্তমান সংবাদ 
কুশল। আগামী গ্রীষ্মে সোসাইটার কার্য তিন মাস বন্ধ থাকিবে । এখানে 
এখনও বেশ শীত। গত রাত্রে ভয়ানক বরফ পড়িয়াছে। এপ্রিল মাসের 
মাঝামাঝি এরূপ বরফ কখনো এখানে পড়ে নাই। এখানকার কাধ্য 
রীশ্রীঠাকুরের কূপায় এক রকম চলিতেছে। কতদিনে আমার ভারতে যাওয়া 
হইবে জানি না। যদি যাওয়া ঘটে পূর্বে সংবাদ পাইবে। সকলে আমার 
ভালবাস। ও নমস্কার জানিবে। এই চিঠি খানি পাইবার পর প্রাপ্তি-সংবাদ 
পাঠাইবে। ইতি__ 

১৯৪৯ খ্রীঃ ৭ই অক্টোবর স্বামী বোধানন্দ কোন বাঙ্গালী ভক্তকে নিউইয়র্ক 
হইতে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, “আমার বয়স ৭৯ বৎসর হইল। ৬মা কত 
দিনে তার কাছে নিয়ে যাবেন তিনিই জানেন । এখন সর্বদা এই গানটা মনে 
হয়, “যখন যে ভাবে মাগো রাখিবে আমারে সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি 
তোমারে । তাহাকে ম্মরণ করাই স্বর্গবাস ।” 


১৪৮ নবযুগের মহাপুরুষ 


শেষজীধনে কিছুদিন যাবৎ স্বমমী বোধানন্দ 79:991565 £15705 (মুত্রাশয়ের 
গ্রন্থি) রোগে ভুগিতেছিলেন । রোগবৃদ্ধি হওয়ায় ১৪ই মে রবিবার বৈকালে 
তিনি চিকিৎসার্থ নিউইয়র্ক সহরের রুজভেন্ট হাসপাতালে ভত্তি হন এবং ১৮ই মে 
বৃহস্পতিবার বৈকাল ৩-১৫ মিনিটে অক্ত্রোপচার-কালে দেহত্যাগ করেন। 
স্বামী বোধানন্দ অশীতিতম বর্ষে পদার্পণ করিয়াই লোকান্তরিত হন। তাহার 
মৃত্যু-সংবাদ আমেরিকা ও ভারতের নান। সংব।দপত্রে প্রকাশিত হয় । বেদাস্তের 
বার্ভতাবহরূপে আমেরিকায় এবং বিবেকানন্দ-বাণীর ধারক ও বাহকরূপে 
ভারতে স্বামী বোধানন্দের নাম ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসে চিরম্মরণীয় 
থাকিবে । 


সাইত্রিশ 
শ্রীরমণ মহযিন' 


দক্ষিণ ভারতে বর্তমান যুগে তিনটি প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তাহাদের মধ্যে দুইজন শ্রীনারায়ণ গুরু এবং শ্রীসিদ্ধার স্বামী বহু পূর্বেই শরীর রক্ষা 
করিয়াছেন। মালাবারে শ্রীনারায়ণ গুরুর প্রভাব সমধিক এবং তাহার সন্যাসী 
শিক্গণ মালাবারে একটি বৃহৎ সমাজ-সংস্কার আন্দোলন চালাইতেছেন। 
কর্ণাটকে সিদ্ধারূঢ স্বামীর অসংখ্য শিষ্য ও প্রশিষ্য আছে । এই মহাপুরুযত্রয়ীর 
মধ্যে শ্রীরমণ মহষি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । সুখের বিষয় এই যে, তিনি কোন 
প্রকার সঙ্ঘ স্থাপন বা শিষ্য গ্রহণ করেন নাই। শ্রীরমণ মহষি প্রস্তরবৎ, 
মেরুবৎ নিশ্চলভাবে অধিকাংশ সময় বসিয়! থাকিতেন। তিনি জীবনের শেষ 


বিএ 


* অধুনালুগ্ড 'অমৃত' মাসিকের ১৩৪১ কাতিক, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যাচতুষটয়ে গ্রকাশিত। 





শ্রীরমণ মহুধি ১৪৯ 


প্রায় ৫৪ বৎসর মান্দা প্রদেশের তিরুবনমালাই পাহাড়ের একটি গুহায় বাস 
করিতেন। পরণে কৌপিন, হাতে একটী কমণ্ডলু ও বাশের লাঠি মাত্রই তাহার 
সম্বল ছিল। তিনি অতি অল্প কথা বলিতেন। দিনের মধ্যে ঠিনি ষে কয়টী কথা 
বলিতেন তাহা! আঙ্গুলে গণা যাইত। কিন্তু তাহার কথা অপেক্ষা তাহার 
নীরবতাই সমধিক মর্মস্পর্শী। তাহার নিকটে বসিলে মনে হইত, যেন 
শ]ভ্তি-সমুদ্রের তীরে বসিয়া আছি। তৎসন্নিধানে উপৰিষ্ট ব্যক্তির মনে শান্তির 
মলয় পবন বহিতে থাকিত। 

শ্রীরমণ মহধি নিজেই নিজের শিষ্য এবং নিজেই নিজের গুরু । তিনি 
নিজ জীবনে যেমন কোন গুরু বরণ করেন নাই, তদ্রপ তিনি কোন শিষ্যও 
গ্রহণ করেন নাই। তিনি আজ অবধি কাহাকেও মন্ত্রদীক্ষা দেন নাই। 
ইংরাজ লেখক পল ব্রাণ্টন তাহাকে মন্ত্র দীক্ষা দিতে অনুরোধ করিলে তিনি 
বলিয়াছিলেন, “অজ্ঞানের রাজত্বে গুরু-শিষ্য ভেদ আছে। কিন্তু জ্ঞানী এই 
দ্বৈতভাবের অতীত । তাহার নিকট সবই ব্রহ্ম» মহম্মদের মত তিনি 
বলিতেন যে. মানুষ ও ঈত্রের মধ্যে কোন দ্বিতীয় মধ্যস্থ থাকিবে না। মানুষ 
নিজেই নিজের উদ্ধারকর্তা। “মানুষ-গুরু মন্ত্র দেন কাণে, জগংগুরু মন্ত্র 
দেন প্রাণে 1” শ্রীরমণ মহধি কাহারো কাণে মন্ত্র দেন নাই। তবে তিনি 
মানুষকে একটা দিব্য প্রেরণ! দিতেন যাহার দ্বার মানুষ নিজেই" নিজের গুরু 
হইতে পারিত। তিনি বলিতেন, “মানুষের প্ররুত গুরু তাহার অন্তরেই 
রহিয়াছে । যতদিন ন! মানুষ তাহার অস্তুস্থ গুরুর সন্ধান পায় ও তাহার শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করে, ততদিন বাহিরের গুরু কিছুই করিতে পারে না।” শ্রীরাম 
বলিতেন, “শুদ্ধ মনই শেষে মানুষের গুরু হয়।» শ্রীরমণ মহষির মতে “জীবনই 
মানুষের প্রধান শিক্ষক 1” শ্রীরামকৃষ্ের স্তায় তিনি কাহারো নিকট হইতে 
কোন অর্থ গ্রহণ করেন নাই। আধ্যাত্মিকতার হোমাগ্নি তাহার মধ্যে সদ 
প্রজলিত থাকিত। তিনি ধর্মের কোন প্রকার, আড়ম্বর করেন নাই। তিনি 
নাম, ষশ ও প্রতিষ্ঠানে কাকবিষ্ঠাবৎ ঘ্বণা করিতেন! তিনি কখনও কোন 
সিন্ধাই ব| বিস্তৃতি প্রদর্শন করেন নাই। শ্ত্রীরমণ মহধির প্রধান উপদেশ এই-_ 


১৫৩ নবযুগের মহা পুরুষ 


“আমির অনুসন্ধান কর। “আমি কে” উহা! জানিলেই সমস্ত সন্দেহের সমাধান 
হইবে । “আমির খবর পাইতে হইলে চিস্তা-রাজ্যের ওপারে যাইতে হইবে ৮ 
“মানুষ সদা আনন্দের জন্য ছুটিতেছে। মানুষ যে পাপ করে তাহ! সে আনন্দের 
জন্যই করে। কিন্তু আনন্দ বাহ জগতে কোথাও নাই | উহার খনি অন্তরের 
গভীরতম প্রদেশে লুক্কায়িত। সদা আনন্দী হইতে হইলে আদি 'আমি” কে 
জানা আবশ্তাক |” 

শ্রীরমণ মহষি তিরুবনমালাই নামক যে পাহাড়ে থাকিতেন তাহা মান্জ 
প্রেসিডেন্নির অন্তর্গত নর্থ আর্কট জেলার মধ্যে অবস্থিত। ইহা শৈবদিগের 
একটা মহাতীর্থ। তখাঁয় শিবের “তেজলিঙ্গ' বিরাজমান । ত্তাই পাহাড়টার 
আর এক নাম অরুণাচল । কথিত আছে, একবার মহাদেব জ্যোতিরূপে এই 
পর্বতের উপর প্রকাশিত হইয়াছিলেন । তাই তথার কাক মাসে প্রত্যেক 
বংসর কয়েক দিন ঘ্বত ও কপুর সহযোগে অগ্নি প্রজ্জলিত হয় ও তদুপলক্ষে 
এক বিরাট মেলা বসে। তখন দক্ষিণ ভারতের নানা স্থান হইতে সহজ সহ 
যাত্রী দেবদর্শনে তথায় আসেন | মহধি সতের বৎসর বয়সে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের 
শেষে তথায় যান এবং তদবধি মহাসম।ধি পর্যন্ত প্রায় ৫৪ বংমর তথা হইতে 
অন্ত কোথাও যান নাই। মাছুরার অনতিদূরে তিরুকুঞ্জী গ্রামে তামিল ব্রাঙ্গণ 
সুন্দরম আইয়ারের দ্বিতীয় পুত্রর্ূপে ১৮৭৯ শ্বীঃ মহধি জন্মগ্রহণ করেন। সুন্দরম্‌ 
ছিলেন সামান্য উকিল ও তীহার তিনটা সন্তান ছিল। তাহার দ্বিতীয় পুত্র 
ভেম্কটরমণই জগপুজ্য শ্রীরমণ মহধি নামে প্রসিদ্ধ। নুন্দরম্‌ অতি নিষ্ঠাবান ও 
ধর্মপরায়ণ ব্রাঙ্গণ ছিলেন । তাহার গৃহে সদা শাস্ত্রপাঠ ও অতিথি-সেবা হইত। 
তাহার বংশের এক বিশিষ্ট ধারা এই যে, প্রত্যেক পুরুষে এক এক জন সন্ন্যাসী 
হন। নুন্দরমের এক খুল্লতাত ও এক ভাই এ্রেইরূপে সন্্যাসী হইয়াছিলেন। 
তাহার দ্বিতীয় পুত্রও পিতার মৃত্যুর পর সংসার ত্যাগ করিলেন । ছেলেবেলায় 
পড়াশুনায় ভেঙ্কটরমণের তত মন ছিল না। অথচ তিনি সাতার দেওয়া, 
কুস্তি করা, ফুটবল খেল! এবং মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি নান৷ খেলায় পারদর্শী ছিলেন। 
মাতুরার মিশনারীদের স্থুলে এণ্টযান্প ক্লাশ অবধি তিনি বিগ্াশিক্ষা করেন । 


ভ্রীরমণ মহষি ১৫১ 


শাস্ত্রে আছে, যে দিনই বৈরাগ, আপিবে সেই দিনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে | 
একদিন ভেঙ্করমণ বাড়ী হইতে শুলে যাইবার সময় তিনটা মাত্র টাকা লইয়! 
অরুণাচলম, বাত্রা করিলেন । যাইবার সময় বাড়ীতে এক চিঠি লিখিয়! রাখিয়া 
গেলেন। পত্রখানির মর্ম এই, “আমি ঈশ্বরের সন্ধানে যাইতেছি। আমার 
জন্য আপনারা চিস্তিত হইবেন না, বা আমাকে খুঁজিবার ও ফিরাইবার জন্য 
বৃগা চেষ্টা করিবেন না1৮ গীতায় (৯।১২) শ্রীকুষ্জ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, 
“অনন্যচিন্ঠ হইয়া যে-ই আমার ভজনা করিবে আমি তাহার যোগক্ষেম বহন 
করিব” ভেম্কটরমণ ঈত্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া! গৃহত্যাগ করিলেন 
১৮৯৬ খ্রীঃ ২৯শে আগষ্ট । ট্রেনে বলিয়া তিনি প্র।রই ধানস্থ হইয়া পড়িতেন । 
তাহার চিচ্জড-গ্রপ্তি ছিন্ন হইয়াছিল । তাই দেহাত্মবুদ্ধি আর তাঁহাকে আবদ্ধ 
করিতে পারিল না। পথে অনেক ছুঃখদৈন্য ও বাধাবিপত্তি আসিয়া তাহার 
সম্ম্ধীন হইল । পথের খবর ত্বীহার ভাল জানা ছিল না। তাই অনশন ও 
অনিদ্রায় তাহাকে খুব ভূগিতে ভ্ইয়াছিল। কিন্তু দেহবুদ্ধির অভাবে তিনি 
তাহাতে বিচলিত হন নাই! অর্থাভাব হওয়ার তিনি তীভার দুইটা স্বর্ণ-নিমিত 
ইয়ার-রিং বন্ধক দিয়া মাত্র কয়েকটা টাকা! লইয়া অজ্ঞাত পথে চলিলেন। শেষে 
তিনি অরুণাচলমের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন । মন্দিরে আসিয়া প্রথম প্রথম 
তিনি মহাকষ্টে পড়িলেন। আহার পাওয়! যায় নাঁ, ধ্যান করিবার স্থান নাই, 
ধশন করিতে বসিলে ছুষ্ট মুসলমান ষুবকগণ আসিরা তাহাকে বিরক্ত 
করে। তিনি তাহাদিগকে অবশ্ত কিছুই বলিতেন ন|। প্রথম তিন 
বংসর তিনি মৌনী ছিলেন। মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই পরিহিত 
বস্ত্র ও সঙ্গে যে কয়েকটা টাকা ছিল তৎসমুদয় পুফ্করিণীতে নিক্ষেপ 
করিয়া কৌপীনমাত্র সম্বলে উলঙ্গ হইলেন। কেশ মুণ্ডন ও যজ্ছোপবীত 
ত্যাগ করিয়া তিনি নিজেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন । এইরূপ সন্যাস গ্রহণকে 
বেদান্ত শাস্ত্রে বিদ্বৎসন্নাস বল! হইয়াছে । কারণ জ্ঞানলাভান্তে এই সন্যাস 
লইতে হয়। সিদ্ধিলাভের জন্য সাধনাুক্ত যে সন্ন্যাস লইতে হয় তাহার নাম 
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বিবিদিষ! সন্ন্যাস । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, রমণ মহধি মন্ত্র, ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস 
দীক্ষা কাহারে! নিকট হইতে গ্রহণ করেন নাই ।. তিনি নিজেই নিজের গুরু এবং 
নিজেই নিজের শিষ্য । সন্ন্যাসগ্রহণের পর তিনি কাঞ্চন স্পর্শও করেন নাই। 
অরুণা-চলমের মহষি দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় বাহ্‌ জ্ঞানশ্ন্য হইয়া ধ্যানস্থ 
থাকিতেন। দিবা ও বাত্রি, স্ুযু্তি ও সমাধি তীহার নিকট সমান হইয়া 
দাড়াইল। মন্দিরপ্রাঙ্গণে অজ্ঞানীদের উপ্রে ধ্যানের ব্যাঘাত হওয়ায় পাতাল- 
পুরী নামক ভূ-মধ্যস্থিত এক নির্জন অন্ধকার কুটীরে তিনি আশ্রয় লইলেন। 
কিন্তু তথায় এত মশা-মাছি-বিছা-পোকা-মাকড় ছিল যে, তথায় কেহ বাস 
করিতে পারিত না। এই সকলের দংশনে তাঁহার শরীরে ক্ষত ও পুঁজ হইতে 
লাগিল। কিন্তু তাহার সে দিকে আদে ভ্রক্ষেপ ছিল না। তাহার দেহ-জ্ঞন 
এত কম ছিল যে, তিনি এই সব উপদ্রব একেবারে গ্রাহা করিলেন না। কোন 
কোন দিন যৎকিঞ্চিৎ আহার ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। বহুদিন তাহার আহারেরও 
আবশ্তক হইত না । কেহ কখনও তাহার নিকট কিছু রাখিয়া যাইত, তাহাই 
তিনি ভৌজন করিতেন। মন যতই অন্তমু্খীন হয়, ততই ক্ষুধাতৃষ্ণা-নিদ্রার 
তাড়না কমিয় যায়। কোন সম্ৃদয় ব্যক্তি তীহার শরীরে এইরূপ ক্ষত দেখিয়া 
তাহাকে তথা তুলিয়৷ লইয়া! একটি উত্তম স্থানে বসাইলেন। কারণ মহষি প্রায় 
সর্বদ! “সমকায়শিরগ্রীব' হইয়া ধ্যানস্থ থাকিতেন। নিদ্রার স্তায় তাহার ধ্যানও. 
এত সুগভীর হইত যে, চীৎকার ত দুরের কথা, শরীর ধরিয়া নাড়াইলেও সাহার 
ধ্যান ভাঙ্গিত না। 

মন্দিরে দেব-্লানের যে ছুগ্ধ নালায় গড়াইয়া আসিত প্রথম প্রথম মহধি 
তাহাই পান করিতেন । এই বহুদ্রবামিশ্রিত ছুগ্ধ একজন আনিয়া দ্িত। 
পরে মন্দিরের পুরোহিত কৃপা-পরবশ হইয়া তাহাকে ভাল ছুগ্ধ পান করিতে 
দিতেন । তিনি মৌনী ছিলেন এবং এক কালে ১৮।১৯ ঘণ্টা ধ্যানস্থ থাকিতেন। 
প্রায়ই তাহার কোমর হইতে কৌগীন খুলিরা পড়িত। জনৈক ভক্ত তাহার 
মুখে আহার জোর করিয়া পুরিয়া দ্িতেন। তিনি স্বেচ্ছায় আহার করিতেন 
না, তাহাকে আহার করাইতে হইত। কয়েকটী অশিষ্ট যুবক তাহার একাগ্রতা 
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পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার শরীরে একবার মলমূত্র ঢালিয়! দেয়। ইহা তিনি 
আদৌ টের পান নাই। কয়েক ঘণ্টা পরে যখন তাহার ধ্যান ভাঙ্গিল তখন আবার 
তিনি স্নান করিয়া শুদ্ধ হইলেন। অথচ অসভ্য অত্যাচারীর প্রতি তিনি কোন 
প্রকার ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। এই সময় তাঁহার প্রথম সেবক 
শাসিয়া জুটিলেন ৷ এই সেবক মহাপপ্ডিত ছিলেন । বু বৎসর শাস্্রচর্চা করিয়া 
তিনি আদৌ শান্তি পান নাই। তিনি মহধিকে ষোগবাশিষ্ঠ ও গীতা প্রভৃতি 
অদ্বৈত-বেদাত্ত গ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতেন। মহধি আদৌ শরীরের যত লইতে 
পারিতেন না। স্নানাদির অভাবে তাহার শরীরে ময়লা জমিয়া গেল। 
তাহার মাথায় লম্বা লম্বা জটা! ও হাতে এত বড় নখ হইয়া গেল যে, হস্তঘবয় 
কর্মের অধোগ্য হইয়া পড়িল। তিনি একটি দেওয়ালে ঠেস দিয়া ধ্যান 
করিতেন। শুধু ঘণ্টার পর ঘণ্টা! নয়, দিনের পর দিন নয়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, 
এবং এমন ক্কি, মাসের পর মাস একস্থানে প্রস্তরমূতবৎ বসিয়া ঠিনি স্তিমিত নয়নে 
ধ্যানমশ্ব থাকিতেন। এইস্থানে তখন এত পিপীলিক! ছিল যে, অন্ত লোকে 
তথায় যাইয়! ঈাড়াইতে পারিত না! কিন্তু তিনি অক্সন বদনে তথায় সমাধিস্থ 
থাকিতেন। তাহার শরীর-চেতনা তিলমাত্রও ছিল না! দীর্ঘকাল একস্থ।নে 
দেওয়ালে হেলান দিয়] বসায় দেওয়ালে গভীর দাগ পড়িয়া গেল। তখন 
কয়েকজন ভক্ত তাহার প্রতি সহানুভতিসম্পন্ন হইয়া তাহাকে অন্য একটি স্থানে 
বসাইয়া দেন। অন্তর একটি টুলের উপর তাহাকে বসান হইল এবং টুলের 
পায়াগুলি জলের বাটাতে রাখ! গেল, যাহাতে পিপীলিকা আসিতে না পারে । 
কিন্ত তথায়ও তিনি দেওয়ালে ঠেস দিয়! বসিতেন বলিয়া পিপীলিকা আসিয়। 
তীহার শরীরে বাস! বাধিল এবং পুনরায় মাটির দেওয়ালে তাহার পিঠের দাগ 
পড়িল। উক্ত দাগ এখনও দেখা যায়। মহষির কঠোর তপস্তা হইতে আমরা 
সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, বান্মীকি মুনির তপস্তার কথা অসম্ভব নহে । 
সত্য বুগে মুমিখষিগণ দীর্ঘকাল ধ্যানস্থ থাকিলে বন্মীক আসিয়া তাহাদের 
শরীর ঘিরিয়া ফেলিত। 

এই সময় তাহার আর এক শিষ্য ও সেবক জুটিলেন। তিনিও শাস্ত্রে 
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বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। মহধির সর্বপ্রকার সেবাদি তিনি করিতেন । 
ইতিমধোই মহধির নাম দিপ্বিদিকে প্রচার হইয়াছিল এবং বহুলোক তাহাকে 
দেখিতে আসিত। একদিন উক্ত সেবক ভক্তির আতিশযো '্ীহাকে জীবন্ত 
ঈশ্বরজ্ঞানে মন্দিবস্থিত দেবমুদ্তর মত ফুলচন্দন ও পঞ্চামৃত দ্বার! পূজা করিতে 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহত্ব তখনও মৌনী ছিলেন। তিনি ইহা শুনিয়া 
অতিশর বিরক্ত হইলেন 'এবং নিকটস্থ দেওয়ালে করলা দির! লিখিয়| দিলেন 
থে, “এই শরীরের ছুটী অন্ন ব্যতীত অন্ত কোন সেবা ও যত্বের আবশ্যক 
নাই, নাই |» উহাতে সেবক স্বীর সঙ্কলল ত্যাগ করিলেন। এই সময় 
একজন বুদ্ধ ভদ্রলোক নিরমিতভাবে মহথির নিকট আসিতেন এবং 
তাহাকে অতিশর ভরক্তি-বিশ্বীস করিতেন । 

রমণ মহষি প্রথমতঃ অকুণাচলোপরি বিরূপাক্ষ গুহ্থায় াকিতেন | এই 
গুহাটা ওক্কারাকৃতি। বিরূপাক্ষ নামক জনৈক মহাপুরুষ উক্ত গুহায় তপস্তায় 
প্রাণপাত করিয়াছিলেন, তাহার নামানুযারী উহার এই নাম হইয়াছে । মহধ্িকে 
দর্শন করিবার জন্য উৎসবাদি ব্যতীতও সাধারণ সময়ে লোকের ভীড় লাগিয়া 
থাকিত। তাই মন্দিরের ট্রাষ্টিগণ অর্থাগমের জনা মহধির দর্শনপ্রার্থী যাত্রীদের 
প্রত্যেকের নিকট হইতে এক এক পরস! করিয়া “কর” লইতে আরম্ভ করিলেন। 
মহযষি তৎশ্রবণে অতিশয় বিরক্ত হইয়! গুহ।র বহির্দেশে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে আসি! 
আসন পাতিলেন। ট্রাষ্টিগণ প্রাঙ্গনে প্রবেশার্থীদিগের নিকট হইতেও এইরূপ টাদা 
আদায় করিতে লাগিলেন। তাহাতে মহত নিরতিশর দুঃখিত হইরা অন্য 
গুহায় চলিয়া গেলেন। তথায়ও তত্রপ লোকসমাগম হইতে লাগিল, আর 
বিরূপাক্ষ গুহায় কেহ আসিল ন! | তখন মন্দিরের তত্বাবধায়কগণ মহধির নিকট 
যাইয়া যাত্রীদের নিকট হইতে কর আদার করিবেন না'__এই প্রতিজ্ঞা করিয়া 
ক্ষমা চাহিলেন। ইহাতে মহষি পুনরায় বিরূপাক্ষ গুহার আসিয়া! বাস করিতে 
লাগিলেন । 

মহষির দর্শকগণের মধ্যে অনেক পণ্ডিত শাস্ত্রের সংশয় বা ধর্ম-জীবনের 
সমস্তার সমাধানের জন; তাহাকে প্রশ্ন করিতেন । তিনি তৎসমুদয় স্বীয় জীবন- 


প্রীরমণ মহধি ১৫৫ 


বেদের আলোকে পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল করিয়া বুধাইয়া দিতেন । এই সময় 
তামিল অনুবাদের সাহায্যে শঙ্করাচার্ধ্ের “বিবেক-চুড়ামণি' তিনি পাঠ করিলেন 
এবং তামিলে উহার একটি বিবরণ লিখিয়াছিলেন। জনৈক ভক্ত-প্রদত্ত অর্থে 
উহ! প্রকাশিত হইয়াছে । যিনি জীবন-বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহার 
নিকট সমস্ত শাস্ত্রের গৃঢার্থ সহজ হইয়া বায়। অলৌকিক জীবন-বেদের নানা অংশ 
লইয়াই ধর্ম-শাস্ত্রসমূহ লিখিত। মহথির নিকট বহু শাস্ত্রী ও পণ্ডিত শাস্তার্থ 
বুঝিতে আসিতেন। তিনি উত্তরসমূছ মাটীতে, শ্লেটে বা কাগজে লিখিয়া দিতেন । 
গম্ভীরম্‌ শেষাইয়ার ১৯০* এবং ১৯০১-২ খ্রীঃ অনেকগুলি উত্তর সহ কাগজ 
সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন । সেই সকল হইতে “বিচার সংগ্রহ নামক তামিল 
গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে | উক্ত গ্রন্থে মহৃষির উপদেশাবলীর সারাংশ পাওয়া যায়। 
মহৃষি কাহাঁকেও প্রাণায়াম শিক্ষা দেন নাই । তিনি বলেন, উহা মনঃসংযমের 
অন্যতম উপায় মাত্র । তিনি স্বীয় জীবনেও উহ অভাাস করেন নাই | আত্মার 
উপর মনোনিবেশ করিলে চু্ঘকের নিকটবর্তী লৌহখণ্ডেয় ন্ায় মন শীপ্ঘ সমাহিত 
হয়। শিবপ্রকাশমশ পিলে নামক জনৈক গ্রাজুয়েট সরকারী চাকুরী ত্যাগ 
করিয়। ধর্মসাধনে মনোযোগ দিলেন । পুর্ব হইতেই তীহার বৈরাগ্য ছিল এবং 
্ত্রীবিয়োগের পর উন বধিত হয়। তিনি অরুণাচলের মন্দিরে ঈত্বরাদেশ 
শুনিবার জন্য ধরণা দিয়! বিফলমনোরথ হন। শেষে তিনি মহৃষির আশ্রয় 
গ্রহণ করেন । যখন তিনি মহষির নিকট আসিয়! বসিয়া থাকিতেন, ক্রাহার 
নান! দর্শনাদি হইত । তিনি কখনও মহতকে সহত্রচন্দ্রকিরণৌজ্জল দেবমৃত্তরূপে 
দেখিতেন। একবার তিনি দেখিয়াছিলেন, মহধির মস্তক হইতে ্বর্ণবর্ণ শিশু 
বাহিরে আসিতেছে ও পুনর্বার ভিতরে প্রবেশ করিতেছে । যাহা হউক. এই সকল 
ঘটনা হইত্তে বুঝা যায় যে. তিনি মহধির কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। মহষির 
নিকট যাতায়াতে তাহার মনে শান্তির উদয় হয়। তৎজিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলির 
উত্তর মহধষি অতি সুন্দরভাবে দিয়াছিলেন। “আমি কে” এই প্রশ্নের উত্তরে 
মহধি তাহাকে বলিলেন, “শরীর, ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণ বা মন “আমি নহে । কারণ 
সুযুপ্তিতে এই সকলের লয় হয়। স্ুুযুপ্তিতে এই সকলের অস্তিত্ব থাকে না। 
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নেতি নেতি ভাবেই “আমি কে” জানার একমাত্র উপায়। যাহা আমি নয় তাহি! 
বিচারপূর্বক ত্যাগ' করিতে করিতে বাক্য-মনাতীত এমন এক অবস্থায় পৌঁছান 
যায় যেখানে তুমি বুঝিবে মৌনাবলম্বন অবশ্তন্তাবী। সেই অবস্থাতেই মানুষ 
প্রকৃত 'আমি"র সন্ধান পায়। জগৎ. শরীর এবং ঈশ্বর এই অবস্থায় লয় পায়। 
কারণ “আমি ব্যতীত অন্য কিছুরই, এমন কি শ্বরেরও, পরমার্থ সত্তা নাই । 
জগৎ, শরীর ও ঈশ্বরের স্থাষ্ট মনেতেই হয় । মনোনাশের সঙ্গে সঙ্গে এই 
সকলের নাশ ঘটে । আর মনের উৎপত্তি হইলেই এই সব উৎপন্ন হয় । মন 
চিন্তাপ্রবাহ মাত্র । মনোনাঁশ করার অর্থ মনের ওপারে যাওয়া, চিস্তারাজ্যের 
অতীত হওয়া! | এই অবস্থা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বিবেক ও বৈরাগ্য সহ বিচার % 
মহধি বলেন, মনের সমূহ বৃত্তি ও চিন্তার নিরোধ বা বিনাশই প্রকৃত বৈরাগ্য । 
তাহার একটী উপদেশ এই যে, মনে সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাহা! নিরাকরণের 
চেষ্টা না করিয়া সন্দেহকারীর খোঁজ করিলে সন্দেহ সহজে দূর হয়। মন যতদিন 
থাকিবে সন্দেহে ততদিন আসিবে । সংকল্প-বিকল্পই মনের ধর্ম। সুঙরাং 
সম্পূর্ণ সন্দেহ-মুক্ত হইতে হইলে মনের পরপারে যাইতে হইবে । 

কাব্যক্ গণপতি শাস্ত্রী দাক্ষিণাতোর একজন প্রসিদ্ধ পপ্ডিত। তিনি 
মহযির একান্ত অন্থগত ভক্ত। তিনিই “রমণ মহধি* এই নামকরণ করিয়া- 
ছিলেন। উক্ত নামেই নবষুগের এই মহাপুরুষ জগৎপ্রসিদ্ধ। গণপতি 
শাস্ত্রী শিশুকালে মুক ছিলেন, পরে তিনি স্থদক্ষ সংস্কৃত কবি হইয়াছেন। তিনি 
নবন্বীপ ও কাণী প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত 
করিয়াছেন । ইতিহাস, কাব্য, বেদ, বাকরণ ও উপনিষদাবলী তিনি অধায়ন 
করিয়াছেন। কনফুসিয়াসের মত তাহার বিশ্বাস ছিল, তিনি জগতে কোন 
বিশেষ কর্ম সাধনার্থ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । তিনি মহাজাপক ছিলেন এবং 
সর্বদা জপ করিতেন । বেলোর স্কুলে শিক্ষকত| করিবার সময় তিনি একদল 
ছাত্র লইয়া মন্ত্রজপ দ্বারা শক্তিলাভের জন্য তপস্তা করিতে থাকেন । তাহাদের 
আদর্শ ছিল, উক্ত শক্তিলভ করিয়া জগতের উন্নতি ও কল্যাণ বিধানে রত 
হইবেন। কিন্তু শক্তি তো দূরের কথা, তিনি শাস্তিলাভ করিতে না পারিয়া 


শ্রীরমণ মহবি ১৫৭ 


মহৃধির চরণাশ্রিত হন। মহবি প্রথম দর্শনে তাঁহাকে বলিলেন, “আমি” বা 
'অশ্মিতার' উৎপত্তি-স্থল অন্বেষণ কর। তবেই শক্তি ও শাস্তি লাভ করিতে 
পারিবে । মন্ত্রোচ্চারণ করিবার কালে মন্ত্রশব্ব কোথা হইতে উঠিতেছে তাহা 
জান। উহাই প্রকৃত জপ ।” এই শাস্ত্রীর শিষ্যত্বে ও সান্নিধ্যে মহধির সংস্কৃতজ্ঞান 
অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মহষি শ্বেত বস্ত্র পরিতেন, গেরুয়া বা কাষায় নহে । 
শাস্ত্রী অষ্টাদশ অধ্যায়ে পদ্চে 'রমণ গীতা” রচনা করিয়াছিলেন । মহষির সহিত 
বাস করিবার সময় তিনি দেখিয়াছিলেন, আকাশ হইতে উন্ধাসদৃশ জ্যোতির্ময় 
পদার্থ মহথর মস্তক পুনঃ পুনঃ ছয় বার স্পর্শ করিয়! অন্ত'হিত হইল । মাদ্র।জের 
তিরিবন্তিউর নামক একটি স্থানে একটী গণেশ মন্দির আছে। তথায় শাস্ত্রী 
একবার মৌনাবলম্বনপূর্বক আঠার দিন তপস্তা করিতেছিলেন। শেষ দিবস তিনি 
জাগ্রত অবস্থায় শায়িত আছেন, এমন সময় মহধিকে কোথা হইতে আসিয়া 
তাহার নিকট উপবিষ্ট হইতে দেখিলেন । শাস্ত্রী উঠিয়! বসিতে চেষ্টা করিলেন, 
কিন্ত মহধি তীহার মাথায় হাত দিশা তাহাকে উঠিতে নিষেধ করিলেন । 
ইহাতে তিনি “হস্তদীক্ষা” লাভ করিলেন । তাহার সমস্ত শরীরে বিদ্যুতের স্ায় 
দিব্যশক্তি প্রবেশ করিল। মহধির নিকট উক্ত ঘটন। বর্ণনা করায় তিনি 
বলিয়াছিলেন, “একদিন আমি শুইয়া আছি, অথচ জাগ্রত। সহসা আমার 
শরীর শৃন্তে উঠিতে লাগিল এবং চতুস্পার্বস্থ বস্তসকল ছাড়িয়া ,জোতির্ময় রাজ্যে 
উপস্থিত হইল। ক্ষণকাল পরে অপরিচিত স্থানে আমি কোন এক গণেশ- 
মন্দিরে উপস্থিত হইলাম 

রামস্বামী আইয়ার সরকারী চাকুরী করিতেন। তিনি উদরাময় রোগে 
বহু কষ্ট পাইয়াছিলেন। তাহার ভুক্তদ্রব্য আদৌ হজম হইত না, এবং 
রাত্রে একটুও ঘুম হইনড না । তিনি অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। মহবির নিকট 
যাইয়! তিনি কপ প্রার্থনা করিলেন । তিনি বলিলেন, “মহাপুরুষগণ পাপী ও 
পীড়িত লোকদিগের শোক তাপ দুর করেন শুনিয়াছি। আমার কি কোন 
আশা! নাই?” মহষি তৎক্ষণাৎ কৃপার্জ হইয়া বলিলেন, “তোমার আশা 
আছে, কোন চিত্ত করিও না1” এই কথা বলিতে না বলিতেই অগ্নি ব। 
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বিছুতের মত এক শক্তি রামস্বামীর শরীরে প্রবেশ করিল। মুহূর্তের 
মধ্যে তাহার মন্তকের উত্তাপ কমিয়া! গেল। মাথা! শান্ত ও শীতল হইল। 
কোন ভক্ত মহিলা সেই দিন মহ।ষর নিকট অনেক ফল ও মিষ্টি আনিয়াছিলেন। 
মহষির আদেশে অনিচ্ছাসত্বেও তিনি অনেক খাব।র খাইয়৷ ফেলিলেন । আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, এই সব হজম হইয়া গেল এবং সেই দিন হইতে রামস্বামীর 
গভীর নিদ্রা হইতে লাগিল এবং পেটের অস্থথ সারিয়! গেল। মহষি মৌমাছি, 
বানর, ময়ূর প্রভৃতি অনেক পক্ষী এবং বন্য জন্তদের প্রতি বিশেষ দয়ালু ছিলেন। 
তাহারাও স্বাধীন ভাবে নিঃসঙ্কোচে আসিয়! তাহার নিকট আহার গ্রহণ করিত। 
মহযি তাহার ভক্তদের 'রিভুগীতা” পাঠ করিতে প্রায়ই বলিতেন। তিনি বলেন, 
“প্রকৃত আত্ম স্বরূপ-বিস্ৃতিই আমাদের সর্বপ্রকার দুঃখের মূল। সদ] পরমাত্মার 
চিন্ত। করিলে মানুষ চির শাস্তিলাভ করিবে এবং সর্ব ছুঃখের পারে যাইবে ।” 
অনেক মহাপুরুষ হস্তপদ দ্বার! স্পশ করিয়। শিষাদেহে শক্তি সঞ্চার করেন, কিন্তু 
মহ কেবল দৃষ্টি বারা সব কিছু করিতে পারেন। এইবপ প্রক্রিয়াকে শাস্ত্রে 
'দষ্টি-দীক্ষা” বলে। মনের ও মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধির একমাত্র উপায় মহতির মতে 
চিন্ত৷ বন্ধ রাখা । বেশী চিন্তা করিলে মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন মনের 
কর্ম বাচিস্তা স্থির করিতে হয়। উহাই প্রকৃত ধ/ান। নিদ্রায় কেবল দেহের 
বিআাম হয়। কাঁরণ নিদ্রিত অবস্থায় মনের চিস্তা চলিতে থাকে । স্বপ্ন তাহার 
প্রমাণ । কিন্তু ধানে শরীর ও মন উভয়ই বিশ্রাম লাভ করে। যিনি প্ররৃত- 
ভাবে ধ্যান করিতে পারেন তাহার আর নিদ্রার আব্শ্তক হয় না। তাই 
যোগীদের 'গুড়ীকেশঃ বলে। প্রকৃত ধ্যানী যে আত্যন্তিক বিশ্রাম লাভ করেন 
নুযুপ্তিতে তাহার খুব কমই লাভ হয়। মহ।ষর মতে স্থায়ী শাস্তি ও বিশ্রাম আনিতে 
পারিলে শরীরের অনেক রে।গ দুর হয়। ফ্রয়েড, জুং ও এ্যাডলার প্রভৃতি 
বিখ্যাত মনোবৈজ্ঞানিকগণ বলেন .ষে, মনের অশান্তি ও ক্লাস্তিই অধিকাংশ 
রোগের মূল কারণ। আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক উইলিয়াম জেম-স্‌ তাহার 
বিখ্যাত ৬৪110163 ০? [২6115101015 15002112170 নামক পুস্তকে স্বীয় 
'অভিজ্ঞতা হইতে উক্ত সত্য সমর্থন করেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই চল্লিশ 


'শ্রীরমণ মহধি ১৫৯ 


বংসর বয়স পধ্যন্ত ভগ্ন স্বাস্থ্য ও অনিদ্রায় ভূগিতেছিলেন। তিনি বহু প্রকার 
চিকিৎসালাভ ও নানাস্থানে বাযুপরিবর্তন করিয়াও কোন উপকার পান নাই। 
সহসা জনৈক 106709] 15215 (মানসিক চিকিৎসক ) এর সহিত তাহার 
আলাপ হয়। উক্ত চিকিৎসক তাহাকে বলিলেন, “মনই সর্বশক্তিসম্পন্ন। মনের 
শক্তিতেই শরীরের সমস্ত কাজ চলিতেছে । মনের হাতে শরীর পুস্তলিকা মাত্র । 
'আমি সম্পূর্ণনীরোগ ও সুস্থ- এইরূপ ঘতই আমরা ভাবিব ততই 
আমাদের শরীর নীরোগ ৪ সুস্থ হইবে। নিদ্রার পূর্বে এই চিন্তা করিয়া 
শয়ন করায় জেম্স্‌ বু বৎসর পরে প্রথম দিনেই গভীর নিদ্রা 
উপভোগ করিলেন। ইহার পর তিনি যে উনিশ বৎসর জীবিত ছিলেন 
তাহাতে কখনও অনিদ্রায় কষ্ট পান নাই। তিনি বলেন যে, শিশুর 
হ্যায় মনের এই অসীম শক্তিমত্তায় সরল বিশ্বাস আনিতে তাহাকে প্রায় 
ছুই বখসর অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহার ফলে তীহার শরীরের 
সর্বত্র স্বাস্থ্য বিকশিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি এইব্নপ নির!ময় হইবার কৌশলকে 
€505196] 01 চ২০195:9.61011 ( বিশ্রাম-বাণী ) বপিয়াছেন। 

মহ।ষযর নিকট যাহার] আসিতেন তাহার! প্রারই বলিতেন যে, তাহাদের 
অনেকের জ্যোতিঃদর্শন, রোগারাম, শান্তিলাভ প্রভৃতি হইয়াছে। ইচ্ছান্মল নামক 
জনৈক বৃদ্ধা জীবনে অনেক শোক ও কষ্ট পাইয়াছিলেন । যে'বনুকালেই তাহার 
পতি, পুত্র ও কন্ঠার মৃত্যু হয় । তিনি ধনীর কন্তা ছিলেন। ভারতের নানা স্থানে 
সাধুসেবা ও সাধুদরশনাদি করিয়াও তাহার হৃদয় শান্ত হয় নাই। অত্যন্ত ছৃঃখিত 
অন্তরে তিনি রমণ মহষির চরণে উপস্থিত হইলেন। একঘণ্ট৷ কাল প্রথম 
দর্শনে বৃদ্ধা মহধির নিকট বদিয়া রহিলেন, কোন বাক্যালাপ করিলেন না। 
অথচ আশ্রম ছাড়িতে তাহার ইচ্ছা হইল না। তাহার মনে এক গভীর 
পরিবত্তন অ।সিল। সেইদিন হইতে তিনি চির শাস্তির অধিকারিণী হইলেন। 
তাহার হৃদয়াকাশ হইতে ছুঃখ-মেঘ চিরতরে অন্তহিত হইল। তিনি তাহার পর 
দীর্ঘ পচিশ বৎসর কাল মহ ওস্তৎশিষ্যথণের সেবায় জীবন পাত করিয়াছিলেন। 
তাহার সমস্ত অর্থ, দেহ ও মন রমণ মহধর চরণে উৎসর্গাকৃত হয়। 
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“গুঃখীর সহিত ছুঃখিত এবং সুখীর সংসর্গে স্থথী হও।” ইহাই মহধির বাণী। 
তাহার মত এই যে, 9০:0৬ 9158150. 15 5010 19911 179.1010110559 
517210 15 17151116617 0801017110. অর্থাৎ সহানুভূতি দ্বারা দুঃখ বিনষ্ট 
কিন্ত সখ শতগুণে বধিত হয়। সাধুসেবাতে ইচ্ছান্মল নিজেকে বিলাইয়! 
দিলেন। তত্ব্যতীত তিনি আধ্যাত্মিক রাজ্যেও যথেষ্ট অগ্রনর হইতেছিলেন |. 
ধ্যান করিতে করিতে তাহার জ্যোতিঃদর্শনাদ্দি হইত। তিনি একাসনে 
চবিবশ ঘণ্টারও অধিক কাল ধ্যানস্থা থাকিতে পারিতেন। মহষি তাহার 
ভক্তদের জ্যোতিঃদর্শনাদিতে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিতে নিষেধ করেন। প্রায়ই 
বলিতেন, জ্যোতিঃদর্শন নহে, আত্মসাক্ষাৎকারই আমাদের উদ্দেত্য ও আদর্শ। 
ইচ্ছাম্মল সর্বদ৷ মহ্ষির চিন্তায় ও সেবায় ডুবিয়! থাকিতেন। তাই তিনি অনেক 
সময় মহ্র্ষির হুক্ষ্ম শরীর দেখিতে পাইতেন | মহধি তাহাদের সকলকে দর্শনাদির 
দিকে লক্ষ্য না করিয়া আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইতে বলিতেন। রাঘবাচারিয়ার 
নামক মহষির এক ভক্ত একদিন দেখিলেন, মহষির শরীর জ্যোতির্ময় হইয়া 
নিরাকার আকাশে পরিণত হইতেছে ।: খানিকক্ষণ পরে আবার তাহ। পূর্বরূপ 
ধারণ করিল। 

এফ. এইচ. হাম্ফ্রেজ নামক জনৈক ইংরাজ সরকারী পুলিশ বিভাগে 
চাকুরী করিতেন। তিনি মহধিকে ছুই তিনবার দর্শন করিতে আসেন । তিনি 
সিদ্ধাই বা যৌগিক শক্তিবলে জগৎকে সাহাষ্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে 
মহষি তাহাকে বলিয়াছিলেন, “প্রথমে নিজেকে সাহাধ্য কর ও নিজেকে জান । 
তাহার দ্বারাই ছুনিয়াকে . প্রকৃত সাহাষ্য করিতে পারিবে। .ধ্যানাভ্যাসে 
অগ্রসর হইলে 'দর্পণে দৃশ্তসাঁন নারীতুল্যাঁ এই বিশ্বকে যখন মনে ভাসমান 
দেখিবে, তখন এই বিভূতি-তৃষ্ণা দূর হইবে।” মহ্ষি হাম্ফ্রেজকে যে উপদেশ 
দিয়াছিলেন তাহ] এবং তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী. হাম্ফ্রেজ ইংলগ্ডের [2166 
279001291 5501210 0৪266 প্রকাশ! করিয়াছিলেন । হাম্কফ্রেজকে 
প্রদত্ত উপদেশাবলীর সারাংশ এই, “প্রকৃত মহাত্ম! তিনিই যিনি ঈশ্বরের চিন্তায় 
আত্মহারা হইয়াছেন এবং নিজেকে ঈশ্বরের হস্তে যস্ত্বৎ উপলব্ধি করিয়াছেন । 


শ্রীরমণ মহবি ১৬১ 


এইরূপ মহাত্মার মুখ দিয়াই ভগবান কথা বলেন। তীহাঁর হাত দিয়াই 
ভগবান এখর্য প্রকাশ করেন। আমি তোমাকে অন্তরের কথা বলিতেছি । 
দশন বা দৃশ্ঠ বস্ত হইতে মন তুলিয়া লও | ঘিনি জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা তাহাকেই জান । 
বিজ্ঞাতাকে জানাই প্রকৃত জ্ঞান। ইহাই প্রকৃত ধর্ম। সর্বধর্মের আদর্শ এই 
মনাতীত ভূমিতে পৌছানো । অীশ্বরই সংসার, সবই ঈশ্বর। জন্মজন্মান্তরীণ 
অভ্যাস সকল ভাঙ্গিয়৷ দৃশ্ত জগতের পশ্চাতে এক অখণ্ড সত্তা দেখিতে শেখ । 
দৃশ্ত জগতই সব বা শেষ নয়, উহা বিশ্বমনের কল্পনা বা স্থষ্ট। মনের যে অসীম 
স্থষ্ট-শক্তি আছে তাহা স্বপ্পে বিশেষরূপে জান! যায়। মনের কল্পনাশক্তি বন্ধ 
কর এবং মনের উৎদ জানিতে সচেষ্ট হও । এইরূপ শুদ্ধ মনে আত্মজ্ঞান প্রতিভাত 
হয়। প্রকৃত জ্ঞান বাহির হইতে আসে না। উহা অন্তরেই বিদ্যমান । 
মনের সংকল্প-বিকল্প বন্ধ হইলে হৃর্যের স্তায় সেই প্রজ্ঞা! প্রকাশিত হইবে । 
স্বারাজ্য, স্বাধীনতাই মানবের সনাতন স্বভাব। মানুষ যে পাপাচরণ করে 
তাহা এই স্বাধীনতা ও সুখের অন্থেষণেই । ভ্রমের অধীন হইয়াই মানুষ বৃথা 
এই পথে সুখ অন্বেষণ করে। পাপী ও ধান্নক, সংসারী ও সন্াসী সকলের 
উদ্দেন্ত একই, স্ুখল।ভ 1” 

রমণ মহষি অন্তান্ত সাধুদের নিকট হইতেও অনেক যন্ত্রণা ভোগ 
করিয়াছিলেন । তৎসমুদ্রয় তিনি অম্লান বদনে সহ্য করিতেন এবং" অত্যাচারীদের 
প্রতি ঈর্যাভাব পোষণ করিতেন না। একজন তাহাকে আঘাত বা হত্য। 
করিবার উদ্দেস্টে তাহার দ্রিকে:পাহাড়ের উপর হইতে স্ববুহৎ প্রস্তরখণ্ড গড়াইয়া! 
দিয়াছিলেন। আর একজন সন্্যাসী, যিনি ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, সংস্কতাদি নানা 
ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, মহৃত্ির গুহায় আসিয়া মহবির গুরুব্ূপে আসর জমাইলেন | 
মহধি ছিলেন সদা মৌনী ; তিনি এ বিষয়ে আদৌ দৃকৃপাত করিতেন না। 
লোকজন মহ্ত্বিকে দেখিতে আসিলে উক্ত সন্ন্যাসী বলিতেন, “এই সাধু আমার 
চেলা, ইহাকে তোমরা ফল, ছুধ খেতে দিও” ইত্যাদি । মহত্বির ভক্তগণ 
উহাতে বিশেষ বিব্রত হৃইয়া পড়িলেন। একদিন একজন সাধু রাগ করিয়া 


মহধির গায়ে থুথু ফেলায় মহধি শ্বভাবনুলভ নীরবতা অবলম্বন করিয়! বসিয়া 
৯১ 
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রহিলেন, তাহাকে কিছু বলিলেন না। অথচ তাহার অনুগত ভক্তগণ এই 
সাধুকে কিছু উত্তম মধ্যম (প্রহার ) দিতে চাহিলেন, তখন ভও সাধু পলাইয়া 
বাঁচিল। আর একজন সাধু নিকল্প]'সমাধি শিক্ষা দিবেন বলিয়া মহধিকে 
নিকটে ডাকা ইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। মহথকে ধ্যান দীক্ষা দেওয়া তো দূরের 
কথা, আধ ঘণ্টা পরে সাধু নিজেই ্ুযুপ্তিমগ্ন হইলেন! কোন সাধু তাহাকে 
অভিশাপের ভয় দেখাইয়া বলিলেন, “যদি মহধ তাহাকে গুরুরূপে গ্রহণ না 
করেন 'মহ্ধির সর্বশক্তি বিনষ্ট হইবে।” ইহাতে মহত্য অচল অটল মেরুবৎ 
অবিচলিত রহিলেন। অন্ত কতিপয় সাধু তীহাকে বলিলেন, “আমরা তোমাকে 
দতাত্রেয় মন্ত্রে দীক্ষিত করিব। ইশ্বর আমাকে স্বপ্রে দর্শন দিয়া তোমাকে 
উপদেশ দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন?” মহষি তহুত্তরে বলিলেন, “ভগবান 
নিজে আমাকে দর্শন দিয়! তাহা গ্রহণ করিতে না বলিলে আমি উহা! লইব না 1” 
মহধির সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তত্রস্থ ভণ্ড সাধুদের গাত্রদাহ 
উপস্থিত হইল। তাহাদের কয়েকজন মিলিয়া মহষিকে অরুণাচল হইতে 
ভাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়।ছিলেন, কিন্তু ক্লতকাধ্য হন নাই। 

মহত্ধির দুই ভ্রাতার মধ্যে অগ্রজ নাগম্বামীর মৃত্যু ইতোপুর্বেই হইয়াছিল। 
ত্বগৃহে মাত্র তদনুজ নাগনুন্দরম্‌ ছিলেন। বৃদ্ধা মাতা নাগন্ুন্দরমের সহিত 
কখনো! কখনো মহষিকে দেখিতে আপিতেন। বৃদ্ধার নাম ছিল আল্লগন্মল। 
তিনি একবার ৬কাশীধামে গিয়াছিলেন। একসময় তিনি সন্ন্াসীপুত্র রমণ 
মহ়িকে দেখিতে যাইয়৷ ছই তিন মাস পীড়িত হইয়া পড়েন। সেবার মহ নব 
তাহাকে প্রাণপণে সেবাশুজষ! করিয়া বীচাইলেন। একটি খণদায়ে তাহার পৈতৃক 
গৃহ ও সম্পত্তিসমূহ বিক্রীত হইয়া! গেল। আল্লগম্মল ও নাগন্ুন্দরম্‌ মহধির নিকট 
বাস করিতে লাগিলেন। মাতা মহ্ধি ও তাহার ভক্তদের জন্য রদ্ধনাদি কাধ্য 
করিতেন এবং এইরূপ তরহ্জ্ঞানী জীবনুক্ত স্ুপুত্রের পবিত্র স্পর্শে থাকিয়৷ শেষ 
জীবন ঈশ্বরচিস্তায় কাটাইলেন। নাগস্ুন্দরম্‌ সন্ন্যাস গ্রহণান্তে নিরঞ্জনানন্ন স্বামী 
নামে মহষর নিকট বাস করিতে লাগিলেন। আগ্লগন্মল প্রথমতঃ নিবু'দ্ধিতার 
জন্য মহধির নিকট বিশেষ সম্মান, ও শ্রদ্ধা চাহিতেন। মহষি তাহাকে স্পষ্ট 
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বলিয়া দিলেন যে, সব নারীই এখন তাহার জননী। স্থৃতরাং সকলকেই 
তিনি সমানভাবে শ্রদ্ধা করিবেন। মাতা নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়। 
মিথাভিমান ত্যাগ করিলেন। তিনি শেষে কাষায় বস্ত্র পরিয়া সন্ন্যাসিনীর মত 
থাকিতেন , বৃদ্ধা জননী পুত্রের সহিত প্রায় ছয় বৎসর ছিলেন। শেষ জীবনে 
প্রায় ছুই বখসর তিনি অনেক রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করেন। মহষি এই সময় 
আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া! মাতার সেবা করিয়াছিলেন । মৃত্যু-দিবস মহষি 
মাতার মস্তকে হাত রাখিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে নিমশ্ন হইলেন । এদিকে,সমবেত 
ভক্তগণ উচ্চৈ£স্বরে রামনাম গান করিতে লাগিলেন । বেদপাঠও চলিতে 
লাগিল। এক্নপ ন্বর্গায় পরিবেশে মাতার প্রাণবায়ু বহিগ্গত হইল । মৃতদেহ 
যথারীতি প্রোথিত হইলে মহা অন্নাহার করিলেন $ কোন প্রকার অশোৌচ পালন 
করিলেন নাঁ। শাস্ত্রও বলেন যে, জীবনুক্ত পুরুষ শুচি-অশুচির অতীত । মাতার 
মৃত্যুতে মহধি আদৌ শোকে মুহ্‌মান হন নাই। যিনি নশ্বর শরীর ও মনের 
পরপারে পরমাত্মার ছুর্লভ দর্শন লাভ করিয়াছেন তাহার নিকট মৃত্যু মিথ্যা ! 
মৃত্যুর বিভীষিকা তাহাকে আদৌ ভীত করিতে পারে নাই। মাতার মৃত 
শরীর মহষির আদেশে প্রোথিত করা হইল, অগ্রিসাৎ কর! হইল না। তাহার 
কবরের উপরে একটি সমাধিমন্দির নিম্মিত হইয়াছে এবং মাতৃভূতেশ্বর নামক 
শিবলিঙ্গের নিত) পূজা তথায় হয়। ধন্ত জননী! তুমি এমন স্রপুত্র গর্ভে ধারণ 
করিয়াছিলে। তোমার পুত্রের তপস্তায় জননী, কুল, জন্মভূমি ও ধরিত্রী কৃতার্থা 
হইয়াছেন । 

অরুণাচল পর্বতে মহষি ব্যতীত শেষাত্রি স্বামী নামে আর একজন মহাপুরুষ 
বাস করিতেন। তিনি ১৯১৯ খ্রীঃ দ্েহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি প্রকৃত সাধু 
ছিলেন। তাইতীহার মৃত্যুর সময় সহস্র সহআ্র নরনারী সমবেত হইয়াছিল । 
এই ছুই মহাপুরুষকে অরুণাচলের “ছুই চক্ষু বলা হইত। উভয়ের মধ্যে 
গভীর প্রেম ছিল। গ্রীক মনীষি এপিক্টেটাস (17301012089 ) সত্যই 
বলিয়াছেন যে, জ্ঞানীদের বা সাধুদের মধ্যে প্রকৃত স্থায়ী প্রেম ও প্রীতি সম্ভব। 
জ্ঞানীই জ্ঞানীকে বুঝিতে সমর্থ। অজ্ঞানী জ্ঞানীকে বুঝিবে কিরূপে ? কাক্ষীর 
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কামাক্ষী মন্দিরে শেষা্রি স্বামী দিবারাত্র ধ্যানজপে অতিবাহিত করিতেন । 
কামাক্ষী দেবী তাহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে শেষার্রি স্বামী 
সমস্ত রাত্রি ধ্যানে কাটাইয়া দিতেন | তীহার ব্রাহ্মণ শরীর ছিল এবং তিনি 
চিরকুমার ছিলেন। মহষি ও শেষাত্রি স্বামী উভয়েই বালাকালে গৃহত্যাগ 
করিয়াছিলেন । উভয়েই মৌনী ছিলেন । উভয়ের প্রতি উভয়ে শ্রদ্ধাসম্পন্ন 
ছিলেন। এইজন্য উভয়েই জীবনের অধিকাংশ সময় অরুণাচলে কাটাইয়াছেন । 
শেষার্রি স্বামী মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং ধ্যানে মন্ত্র দর্শন করিয়া অপরকে দীক্ষা 
দিতে পারিতেন। অরুণাচলে আসিয়! মহধি যখন কাঞ্চন ত্যাগ করিয়াছিলেন 
তাহার পর হ্িনি আর কাঞ্চন গ্রহণ তো দুরের কথা, উহা আর স্পর্শই 
করেন নাই! অথচ তার আশ্রমে পর্যাপ্ত পরিমাণে আহাধ্য আসিত। 
শত শত অতিথি ও অভ্যাগত ভোজন করিতেন, কোন কিছুর অভাব হইত ন!। 
কাঞ্চন এমন বন্ত যে, উহাকে যিনি ত্যাগ করেন তাহার নিকট উহার প্রচুর 
আমদানি হয়। আর যিনি উহার পশ্চাৎ ধাবন করেন তিনি বৃথা আলেয়ার 
অন্বেষণ করেন । খাষি ডাইওজিনিস স্বীয় টাবে শুইয়া সম্রাট আলেকজাগারকেও 
গ্রাহ্ করিলেন। আলেকজাগার তাহার কিছু সেবা করিতে চাহিলে ভাইও- 
জিনিস বলিয়াছিলেন, “তুমি এস্থান ত্যাগ করিলেই আমি সুখী হইব ।» শ্রীরমণ 
মহষি আজীবন সংসারের স্পর্শে আদৌ আসেন নাই। তাহার জীবন অনাপ্রাত 
কুন্মতুল্য সুন্দর ও পবিত্র ছিল। উশার মত তিনি যে শুধু কামিনী- 
কাঞ্চনত্যাগী ছিলেন তাহা নহে, তিনি অন্তায় (০৫1) এর গুতিবাদও 
করিতেন ন1। 

একবার আশ্রমে কয়েকজন চোর আসিয়৷ প্রবেশ করিল। গ্রীষ্মকালের 
গরম রাত্রি। তাহারা সকলের অজ্ঞাতসারে কিছু জিনিষ লইয়া! পলায়ন 
করিল। সাহস পাইয়া আবার কয়েকজন দন গভীর রাত্রে আশ্রমে একদিন 
উপস্থিত হয়। তাহার প্রথমে আশ্রমবাসীদের মনে ভয় জাগাইবার জন্য 
জানালার গ্লাসগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। আশ্রমবাসীরা জাগ্রত হইয় দস্যুদের 
বাধা দিতে ও প্রহার করিতে চাহিলে মহষি বাধা দিয়া বলিলেন, “দস্যুরা 
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তাহাদের ধর্ম পালন করুক। আমরা সাধু, আমরা আমাদের ধর্ম পালন করিব । 
আমর! সমস্ত বিপদ সহা করিয়া যাইব। উহাদের সহিত লড়িব না।» 
তাহাদের তিতিক্ষায় উৎসাহিত হইয়া দস্ুগণ আশ্রমের চাকর ছুইটিকে 
ভীষণভাবে প্রহার করে। মহ্বিকেও তাহারা "এক ঘুষি মারিয়াছিল। মহ্ষি 
ইহাতে বিচলিত না হইয়। বলিয়াছিলেন, “তোমরা যদি ইহাতে সন্তুষ্ট না হও, 
আমাকে আরও প্রহার করিতে পার।” দস্থ্যগণ একটী ল্যাম্প চাহিলে 
চাঁকরের! তাহ] দিতে অস্বীকার করিল । কিন্তু মহর্ষি দস্থ্যদের আলোক দিবার 
জন্য চাকরদের আদেশ দিলেন । আশ্রমে কোন অস্থাবর সম্পত্তিই ছিল না। 
দস্থ্যুগণ অর্থ চাহিলে মহর্ষি বলিলেন, “আমরা ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করি ; 
আমাদের সঞ্চিত কোন অর্থ নাই। সামান্য আহাধ্য মাত্র আছে।» চাকরদের 
নিকট কয়েকটি টাকা ছিল। দস্থারা তাহা লইয়া পলাইয়া গেল। চাকরেরা 
তখন দন্থাদের প্রহার করিতে উদ্ধত হইলে মহধি তাহাদের নিষেধ করিয়া 
বলিলেন, “আমর! আমাদের ধর্ম ত্যাগ করিব না। তাহারা অজ্ঞানী ও 
বিপদগামী | আমাদের কর্তব; আমরা ভুলিব না! অন্তায়ের দ্বারা কখনও 
অন্তায়ের প্রতিকার সম্ভব নয়। হিংসার দ্বারা হিংসা দূর হয় না। প্রেমই হিংসার 
একমাত্র ওঁষধ। কুকুর আমাদের পা কামড়াইলে আমরাও কি তাহার পা 
কামড়াইব? আমরা ভুলিয়া যদি কখনও দাঁত কামন্ডাই তখন কি আমরা দীত 
তুলিয়া ফেলি?” মহধি উহাতে আদৌ বিচলিত হইলেন না। তিনি প্রথম 
হইতে শেষ অবধি স্থির, ধীর ও শান্ত ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে যখন খবর পাইয়া 
পুলিশ আসিল তখন তাহাদের নিকট দস্থ্যদের বিরুদ্ধে তিনি কোন কিছুই 
বলিলেন না। তিনি পূর্ববৎ সমবেত লোকদের সহিত সংপ্রসঙ্গ করিতে 
লাগিলেন। সেইদিন বা তাহার পর কোন দিনই মহত্ব চোরদের বিষয়ে 
কোন ক্রোধ বা হিংস৷ প্রকাশ করেন নাই। এরূপ ক্রোধমুক্ত মহাপুরুষ 
জগতে বিরল দেগা যাঁয়। কয়েক সপ্তাহ পরে এই সকল চোর অন্তগৃহে 
চুরি করিতে যাইয়া ধৃত হয়। বিচারে তাহাদের গুরুতর শাস্তিও হইয়াছিল । 
অনেকেই অহিংসার বাণী প্রচার করেন। আমরা প্রায়ই শুনি বা পড়ি যে, 
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দক্ষিণ গণ্ডে কেহ' চড় মারিলে বাম গণ্ড তাহাকে বাড়াইয়া দিবে, কিন্ত এই 
নীতি জীবনে কয়জন পালন কবিতে পারেন ? 

ধর্মজগতেও বকাউল্লা এবং শোনাউল্লাই সমধিক ; করমুল্লা অতি অল্প। 
দুঃখ ও যন্ত্রণা সহ করিয়! প্রেম ও অহিংসা পালন অতি অল্প লোকেই করিতে 
পারেন। শ্রীরমণ মহধির জীবন সমত্বে ও বৈরাগ্যে এইরূপ পূর্ণ হইয়াছিল 
যে, তিনি অহিংসা ও প্রেমের প্রতিমূত্তি ছিলেন বলিলে অততযাক্তি হয় না। 
দক্ষিণেগরের শ্রীরামকৃষ্ণ এবং গাজীপুরের পওহারী বাবার জীবনে এইরূপ 
অহিংসার জীবন্ত আদর্শ দেখিতে পাওয়া! যায়। পওহারী বাবার কুটীরে যে 
চোর আপিয়াছিল সে সব জিনিষ লইয়া যাইতে পারে নাই বলিয়া তিনি নিজে 
বাকী দ্রব্য লইয়া চোরের পশ্চাতে ছুটিয়াছিলেন। মহাঁপুরুষের প্রেমে মহাঁপাগী 
শেষে চোর্যবৃত্তি ছাড়িয়া উন্নত সাধু হইয়া গেল। 

সত্যই জনৈক মনীষি বলিয়াছেন, “470 €121107206 ০1 105 15 567005€ণ 
(0210 ৪. 017052.05 ০1 7৪2. ( ধর্মুদ্ধ অপেক্ষা প্রেমালিঙ্গন অধিকতর 
শক্তিশীলী )। পওহারী বাব! গভীর প্রেম প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়৷ সেই 
চোর পরজীবনে মহাসাধু হইয়াছিল। ভগবান্‌ বুদ্ধের প্রেমম্পর্শে অস্ুলিমালা! 
মহাভিক্ষু হইয়াছিলেন। 

ধিনি উচ্চ নীচ সকলকেই সম[নভাবে ভালবাসেন তিনিই প্ররুত সাধু। 
রমণ মহধি আশ্রমের পশুদিগকে অতিশয় ন্েহ করিতেন । তিনি নম ধরিয়া 
ডাকিলে আহৃত পশুটি তাহার সম্মুখে আসিয়া দড়াইত। মানুষ ও পণ্ড 
তাঁহার নিকট সমান ছিল। তিনি সমদর্শী ছিলেন, কারণ সকলের মধ্যে তিনি 
আত্মদর্শন করিতেন । ইংরাজ কবি পোঁপ (৮০0৪ ) সত্যই বলিয়াছেন ষে, 
প্রকৃতি বাহার শরীর, ঈশ্বর ধাঁহার আত্মা, সেই বিশ্বসত্বাই ব্রহ্ম হইতে কীট 
পরমাণু সকলের মধো বিরাজমান । কুকুর, বিড়াল, গাভী প্রভৃতি গৃহপালিত 
জন্তরা মহধির অতীব প্রিয় ছিল। তিনি তাহাদিগকে শুধু স্পেহ নহে, 
শ্রদ্ধাও করিতেন । তাহাদিগকে তিনি কখনও ভূর্যবহার বা প্রহার করিতেন 
না। জনৈক আশ্রমবাসী একদিন একটি কুকুরকে সামান্ত প্রহার করে। 
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কুকুরটি তাহাতে চিরতরে আশ্রষত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। আশ্রমে 
সেণ্ট বার্ার্ড (56 13125: ) কুকুরদের মত কয়েকটি বড় বড় কুকুর ছিল। 
তাহার। মহধির ইঙ্গিতে যাত্রিগণ ও দর্শকদ্দিগকে অরুণাঁচলের সমস্ত দ্রষ্টব্য 
স্থানগুলি দেখাইয়। দ্রিত। এইরূপ একটি কুকুরকে একটা চাকর কোন কারণে 
গালিগালাজ করে। অল্লক্ষণ পরে দেখা গেল. কুকুরটার মৃতদেহ আশ্রম- 
পুফরিণীতে ভাসিতেছে! সে অভিমানে জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে ! 
মহধি সেদিন আশ্রমবাপিগণকে বলিলেন, “কোন সাধু হয়ত কর্মবণে এই 
কুকুর-শরীর ধারণ করিয়াছিল । মানুষের মত তাহাদের প্রতি আমাদের ভদ্র 
বাবহার করা উচিত » 

আশ্রমস্থ কোন কুকুর বা গাভী বা বানরের অসুখ হইলে মহথি স্বয়ং তাহার 
শুত্রষা করিতেন । তাহাদের মৃত্যুশষায় তিনি বসিয়া থাকিতেন এবং তাহাদের 
মৃতদেহ নরশবদেহের ন্যায়ই ভূগর্ডে প্রোথিত করা হইত। বিদ্ভাবিনয়সম্পর 
ব্রাহ্মণ, গাভী হস্তী, কুকুর ও চগ্ডালের প্রতি মহধি সমদর্শী ছিলেন। গীতোক্ত 
সমদশিত্ব তিনি সত্যসত্যই লাভ করিয়াছিলেন । 

শ্রীরমণ মহ্ির সমক্ষে পণ্তিত ও গাভী সমান আহার, সেব! ও যত পাইত। 
ক্ষুধিত গাভী তাহার নিকট আসিয়া আবদার জানাইলে তিনি তাহাকে আহার 
দিতেন। বাগানের কলা ও অন্যান্ত ফল তিনি তাহাদের মুখে দিতেন। 
পূর্বে বানরগণ মহর্ধিকে তাহাঁদের অন্যতম বলিয়া মনে করিত। তাঁহাদের 
মধ্যে কলহ হইলে উভয় পক্ষ মহধির নিকট উপস্থিত হইত এবং তিনি 
তাহাদের বিবাদ মিটাইয়া। দ্রিতেন। একবার একটি ছোট বানরকে দলের 
মোড়ল কোন কারণে প্রহার করে। তাহাতে তাহার একটি হাত ভাঙ্গিয়! যায় । 
মহধি তাহাকে আশ্রমে রাখিয়া! সেবাস্তশ্ষা করিয়া! আরোগ্য করেন । তাহার 
পর হইতে দলে দলে বানর মহধ্ির নিকট আহারার্থ আসিত । আর সেই 
ছোট বানরটি মহধির কোলে গিয়া বসিত। তাহাকে ছধ, অন্ন বা ফল প্রত্ৃতি 
খাইতে দিলে সে মহধির ক্রোড়ে বসিয়াই তাহা? আহার করিত । বানরদের 
রাঁজার যখন অসুখ হয় তখন মহঘি উহাকে স্বীয় ক্রোড়ে রাখিয়া তাহার ওষধ ও 
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পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যু হইলে তাহাকে দন্সযাসিগণের মত 
যথারীতি কবর দেওয়া হইয়াছিল । 

কাক ও কোকিলাদি পক্ষিগণও মহ্র্ষির গাত্রে বসিয়া তাহার হাত হইতে 
আহাধ্য গ্রহণ করিত | বুশ্চিককেও তিনি নিহত করিতেন না । তিনি 
তিন বার বৃশ্চিকদষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু কোন যন্ত্রণা পান নাই। একটি সাপ 
আশ্রমে প্রবেশ করিলে মহ তাহাকে বাহিরে যাইতে আদেশ করেন। সাপটি 
কিয়ন্র যাইয়া আবার ফিরিয়া! দীড়ায় ও মহধির দিকে তাকায়। মহষিও 
কয়েক মিনিট তাহার দিকে তাঁকাইয়া! রহিলেন। ইহাতে উভয়ের মধ্যে 
এইরূপ প্রীতি স্থাপিত হয় যে, সাপটি তাহার পদতলে খানিকক্ষণ পড়িয়া থাকিয়। 
পরে চলিয়৷ যায় । একদিন অরণ্যের মধ্য দিয়া যাইবার সময় তাহার বামপদ 
লাগিয়া তত্রস্থ মৌমাছির চাক ভাঙ্গিয়া যায়। একদল মৌমাছি আসিয়া 
মহধির উক্তপদে কামড়াইতে আরম্ভ করিল। তিনি তাহাদিগকে তাড়াইলেন 
না, বা নিজে যন্ত্রণায় অস্থির হইলেন না। সমাধির অবস্থায় তাহার মুখমণ্ডলে 
যেমন সৌম্যভাব দৃষ্টিগোচর হয় এই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায়ও তাহা অস্তহিত হইল 
না। খানিকক্ষণ পরে মৌমাছির! চলিয়া গেল। তখন মহধি বলিলেন, “এইরূপ 
বিশেষ কষ্টভোগের দ্বারা বিশেষ বিশেষ কর্মক্ষয় হইয়! যায়” এই বিষয়ে 
মহধির মর্মবাণী এই, “যে সকল বিষয় সংশোধন করা আমাদের ক্ষমতার অতীত 
সেই সকল বিষয় আমাদের সহা করা উচিত। সহ্শক্কতি যতই বাড়িবে মন 
ততই সমাধি সাধনের উপযুক্ত হইবে» শ্রীরামকৃষ্চদেবও বলিতেন, 'শ, ষ, স'। 
যেযতই সহা করিবে তাহার জীবনের বিকাশ ততই বেণী হইবে। মহথ্ি 
পঞ্চাশ বংসরেরও অধিককাল অরুণাচলে বাস করিয়াছিলেন । প্রত্যেক বৎসর 
কয়েকবার তিনি উহ! প্রদক্ষিণ করিতেন । প্রদক্ষিণ-পথ প্রায় আট মাইল। 
কেহ কেহ ভক্তির আতিশষ্যে গড়াইয়! গড়াইয় অঙ্গ-প্রদক্ষিণ করেন | কেহ 
কেহ আত্ম-প্রদক্ষিণ ও গিরি-পরিক্রমণ গ্রকত্র অভ্যাস করেন। যদিও এই 
আট মাইল চলিতে প্রায় তিন ঘণ্টার বেশী লাগে না, তথাপি মহ প্রায়ই 
ধ্যানস্থ হইয়া! পরিক্রমণ করিতেন বলিয়া.তাহার সৃ্যযান্ত হইতে সৃর্যোদয় অবধি 
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প্রায় বার ঘণ্টা সময় লাগিত। তীহার এই সকলের কোন আবশ্তকতা৷ না 
থাকিলেও তিনি লোকশিক্ষার জন্য এইগুলি করিতেন। শাস্ত্রে আছে, তীর্থ 
পরিক্রমণ দশ মাস কাল গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ন্যায় অতি ধীরে ধীরে করিতে হয়, 
এত ধীরে ধীরে যেন পদশব্দ শোনা না যায়। মহথি প্রদক্ষিণ করিতে করিতে 
একবার “অরুণাচলাষ্নকম্”, আর একবার “অরুণ।চলশতকম্‌ঠ নামক তামিল স্তোত্র 
দুইটি রচন1 করিয়াছিলেন | স্তোত্রদ্বয়ের সারাংশ সংক্ষেপে নিয়ে প্রদত্ত হইল ।-_ 
“সমুদ্রের গভীরত্ব যেমন ফিতার দ্বারা মাপিতে চেষ্টা করা বৃথা, তেমনি বস্তর 
মত ব্রঙ্গকে জানিতে চেষ্টা করাও বুথা। ব্রহ্গাজ্ঞান বস্তজ্ঞানের মত নয়। 
চিনির পুতুল সমুদ্রের তলদেশ জানিতে চাহিলে যেমন জলের সহিত মিশিয়া 
যায় মানুষও তেমনি ব্রহ্কে জানিতে যাইয়! ব্রহ্মভূত হয়। আত্মার জ্যোতিঃ 
মধ্যাঙ্ন সূর্য্য অপেক্ষাও অধিক । বিভিন্ন ধর্ম আত্মদর্শনেরই বিভিন্ন উপায় 
মাত্র। সমাধিতে মন লয় হয়। 10110 01119.69 1561 (সমাধিতে 
মনোনাশ হয় )1১ 

“যে মনে একবার রম্ধান্থভৃতি হয় তাহাতে আর সংসারের স্পর্শ সম্ভব নহে । 
সমস্ত চিন্তার মূল এই 'অহংভাব। অহংকে জানিতে পারিলে চিরতরে চিন্তার 
নিরোধ হয়।” মহষি নিজের সম্বন্ধে সকল প্রকার আড়ম্বর অপছন্দ করিতেন । 
যখন তাহার প্রথম জন্মোৎমব করিবার আয়োজন হইয়াছিল, তিনি তাহ] বাধ৷ 
দিয়া তামিলে একটা শ্লোক রচন| করিয়া বলিলেন, “তোমর! জ্ন্মোৎসব করিতে 
চাহিতেছ ; কিন্তু কোথা হইতে জন্ম হইল তাহার খবর নিয়াছ কি? জন্ম- 
মৃত্যুর পরপারে যেদিন নৌছিবে সেইদিনই প্রকৃত উৎসবের দিন। জন্মের সঙ্গে 
এই ছুঃখের সংসারে প্রবেশ হয়, এই দিন আনন্দ না করিয়া ছুঃখ করাই 
উচিত। জন্মের জন্য আনন্দিত হওয়া এবং শবদেহকে শোভিত কর! একই 
কথা ।” মহষি পুজা গ্রহণ করিতেন না! কেহ ফুল-চন্দন দিয়৷ বা আরান্রিক 
করিয়! তাহার পুজা করিতে চাহিলে তিনি তাহ গ্রহণ করিতেন না। অথচ 
তাহার ছবি শত শত গৃহে আঞ্জ পূজিত হইতেছে। তাহার ভক্তগণ পিত্বল 
নিিত একটি সম্পূর্ণ প্রতিমূত্তি নির্মাণ করাইয়া তিরুবন্নমালাই সহরে প্রতিষ্ঠিত 
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করিয়াছেন। আহার কালেও সকলকে তিনি একটি আদর্শ দেখাইতেন। 
ভালমন্দ খাগ্ভাদিতে তিনি 'হর্য বা বিমর্ষতা প্রকাশ করিতেন না। আশ্রমে 
কোন বড়লোক (যথা__-জমিদার, রাজা বা সরকারী লোক ) আসিলে 
তাহাকে কোন বিশেষ সম্মান দেওয়া হইত না। সকলে যে সন্মান লাভ 
করিত তিনি তাহাই পাইতেন। কোন বড়লোক আসিলে তিনি কোন 
প্রকার ব্যস্ততা ব আহ্লাদজনিত স্ফীততা অনুভব করিতেন না। রাঁমনাদের 
পরলোকগত মহারাজ! স্তার মুখাইয়া চেট্টিয়ার আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে আসিয়া- 
ছিলেন৷ তিনি তাহাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন মাত্র। মহারাজা 
প্রায় পনের মিনিট কাল তীহার সম্মুখে দীড়াইয়া রহিলেন, কিস্ত তিনি 
একটি কথাও বলিলেন না। চেট্রিরার পনর মিনিট কাল বসিয়া শেষে 
চলিয়া গেলেন। তিনি লৌকবিশেষে কথা কম বলিতেন এমন নহে, তিনি 
সারাদিনে অল্প কয়েকটি মাত্র কথা বলিতেন। তাহাকে মৌনী বলিলেও অতুক্তি 
হয় না। মহ্ধির নিকট বহু সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ গানবাঁজন| করিতে আসিতেন । 
তিনি সঙ্গীতকালে প্রস্তরবৎ নিশ্চল থাকিতেন, আস্তর ভাবের কোন প্রকার 
বহিঃপ্রকাশ দেখাইতেন না। সঙ্গীত শেষ হইলে তিনি একবার মুছু হাস্ত 
করিতেন মাত্র, আর কিছুই বলিতেন না। আশ্রমের বৈঠকখানায় মহ সারা 
দিনরাত্রি একটি খাটে পড়িয়া থাকিতেন। সেইজন্ত সকলে আশ্রমে যাইয়া তাহার 
দর্শন পাইতেন। তীহার দর্শনের জন্ত কোন অনুমতির প্রয়োজন হইত ন|। 
ধামিক নরনারী আনিয়া তামল, তেলেগু, সংস্কৃত ও মালয়ালম ভাষায় তাঁহাকে 
স্তব করিতেন ) কেহ পুত্র বা পিতার মৃত্যু-সংবাদ কেহবা কোন অসুখের কথা, 
কেহব৷ অন্তরের ছুঃখদৈন্ঠ তাহাকে কাতরভাবে নিবেদন করিতেন । তিনি এই 
লকলে আদৌ বিচলিত না হইয়! চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। কিন্তু কাহারো 
প্রার্থনা একেবারে বিফল হইত না। মহধিকে দর্শনাস্তে সকলে শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে 
আশ্রম ত্যাগ করিতেন। বিমর্ষ ব্যক্তি হাসিমুখে স্বগ্ৃহে ফিরিয়া ঘাইতেন। 
কয়েক বংসর পূর্বে কে. এম. শাস্ত্রী নামক জনৈক বাক্তি একছড়া কল! লইয়া 
মহধির নিকট যাইতেছিলেন। তিনি পথে গণেশের মৃত্তি দেখিয়া মনে মনে 
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একাট কল! (ছড়া হইতে না লইয়াই ) গণেশকে নিবেদন করিয়াছিলেন । 
আশ্রমে কলা উপস্থিত হইলে যখন কলা রাখা হইল তখন মহধি বলিলেন, 
“এস, আমর! নিবেদিত কলাটি ভক্ষণ করি ৮ এই বলিয়া তিনি নিবেদিত 
কলাটি বাছিয়! লইলেন। মহধি এসময় পতঞ্জলি কথিত “চিত্তসম্থিং লাভ 
করিয়াছিলেন । 

উক্ত শাস্ত্রী বান্মীকি রামায়ণের একটি অংশ গগ্যে রচনা করিয়া সঙ্গে 
আনিয়াছিলেন। তিনি উহার বিষয় কাহাকেও না বলিয়া মনে মনে মহষিকে 
বলিতেছিলেন, “আপনি তো অন্তর্যামী । আপনাকে আর আমার আগমনের 
কারণ কি জানাইব ?£ মহত্ব তাহার মনের ভাব জানিয়' বলিলেন, 
“তোমার রামায়ণ খুলিয়া তুমি পড় না?” মহধি তত্রচিত রামায়ণ শুনিয়া 
আনন্দ প্রকাশ করিলেন | শাস্ত্রী যখন মহ্ধির নিকটে ছিলেন, তখন বুক্ষগুলি 
হইতে কয়েকটি কাক ও অন্ঠান্ট পাখী আসিয়া মহধির ভাত কইতে শব্যাদি 
লইয়া আহার করিল দেখিয়া শাম্মী আশ্চ্শান্বিত হইলেন। শ্রীরমণ মহষি 
শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী শুনিয়া অত্ন্ত আনন্দিত 
হইতেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগঃ প্রভৃতি কয়েকটা গ্রন্থ তামিলে 
পড়িয়াছিলেন ৷ তিনি রামকুঞ্জ মিশনের সাধুসন্নাসীদিগকে অত্যন্ত ন্নেহ করিতেন 
এবং তীহারাও প্রায়ই তাহার আশ্রমে যাইয়! তাহাকে দর্শন ও প্রণাম 
করিতেন ।* মহ্িকে সিদ্ধাই বা বিভৃতির কথা বলিলে তিনি বলিতেন, “্ 
সকল অলৌকিক শক্তি লাভ করা স্বপ্পে ধনলাভ করার ন্তায় বৃথা । ভূল 
ভাঙ্গিলে সবই মিথ] মনে হয়। আত্মঙ্ঞানই প্ররুত বিভূতি ৮ জনৈক উকিল 
তাহাকে ঈশ্বরের ও অন্তান্তট দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি 
বলিয়াছিলেন, “ব্যবহান্সিক ভাবে এইগুলি সতা। পরমাধিক ভাবে উহাদের 
কোন সত্তা নাই ৮ | 


* মর্লিথিত এই প্রবন্ধটী বখন 'অমৃত' মাসিকে প্রকাশিত হয় তখন মুদ্রিত প্রবন্ধটি তাহার 
নিকট পাঠাইয়াটিলাম। ছিনি উহা বোন বাঙ্গালী ভক্ত দ্বার) পড়াইয়া শুনিয়াছিলেন। রামকুষ্ 
মিশনের কোন সাধু ঠাহর কাছে যাইলে তিনি কৃপা করিয়া তাহার নিকট আমার সংবাণ লইতেন। 
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মহধ্ধি অতি প্রতু'ষে প্রাক তিনটার সময় শয্যাত্যাগ করিতেন। তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের সকলে শধ্যাত্যাগ করিয়া ধ্যানাদি অভ্যাসে নিষুক্ত হইতেন | 
তিনি আশ্রমস্থ বাগানের এবং রান্নাঘরের কর্মে নিজে যোগদান করিতেন । 
তরকারী কাটা ও চাল তৈরী করা প্রভৃতি অগ্ঠান্ঠ রান্নার কার্যেও তিনি সহজ 
ভাবে যোগ দিতেন। আশ্রমের অন্ত কোন কাজ ন৷ থাকিলে বা শান্ত্রপাঠাদির 
আবশ্তক ন! হইলে তিনি বেড়াইবার ছড়ি ও কমগুলু তৈরী করা, আহারের জন্ত 
তাল-পাতা সেলাই করা, নোট বই বা পুস্তক বাধান, শাস্তগ্রন্থ নকল করা প্রভৃতি 
কর্মে রত হইতেন। তিনি পরিশ্রমের যথোচিত মূল্য ও মর্যাদা দিতেন, 
কখনো কোন কর্ষ করিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। তিনি বলিতেন, আত্মাকে 
জানিলে মানুষ সমস্ত কাজের ও সমস্ত চিন্তার মধ্যে আনন্দ লাভ করে। মহধি 
সর্বধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন | তাহার নিকট বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, এমন কি খ্রীষ্টান ও 
মুঘলমানগণও আধ্যাত্মিক আলোক লাভ করিতে আসিতেন। মহ্ধির জীবনে 
কোন বিশেষ ঘটনা-বৈচিত্র্য নাই বলিলেও চলে। এইরূপ অনাড়ম্বর অথচ 
অলৌকিক জীবন জগতে দুর্লভ । মহষি কাহারো ধর্মবিশ্বাস ভঙ্গ করিতেন না। 
ষাহারা যে দেবদেবা পুজা, মগ্ত্র জপ বা ধ্যান করেন তিনি তাহাই করিতে 
তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেন। তিনি বলিতেন, যে যাহা করে তাহা! করিলেই 
আদর্শে পৌছিবে। যিনি কোন কিছু সাধনা গ্রহণ করেন নাই তাহাকে তিনি 
আত্মধ্যান করিতে উপদেশ দিতেন এবং বলিতেন, “আমির অনুসন্ধান কর”। 
“আমি কে” জানা হইলে পরম সত্য লাভ হইবে। অন্তরের বা বাহিরের কোন 
ইন্দ্রিয় দ্বারা 'এই আত্মাকে কেহ জানিতে পারে না। বালিকা স্বীয় মাতাকে 
যদি প্রসব-বেদনা ও জন্মদানের ব্যথার কথা জিজ্ঞাসা করে তবে তিনি তাহা 
প্রকাশে অসমর্থ হইয়। বলেন, 'অপেক্ষা কর, নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিতে 
পারিবে তক্রপ আত্মান্থৃভৃতির আনন্দ কাহাকেও বুঝান যায় না।” 

মহধির আশ্রমে.রাত্রিকালীন আহারের পূর্বে “রিভূ গীতা? প্রভৃতি শান্তরপাঠ 
প্রায় ছুই ঘণ্টা ধরিয়া চলিত, কোন কোন দিন সমস্ত রাত্রি পাঠে অতিবাহিত 
হাইত। মহর্ষি বলিতেন, “রিভু গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ ধ্যানাভ্যাসের তুল্য 


ীরম্ণ মহধি ১৭৩ 


উপকারী । মহধি নিরাকার ধ্যান করিতেই তাহার তথা-কথিত শিষ্যদিগকে 
উপদেশ দিতেন । অদ্বৈত বেদান্তের ধ্যানপদ্ধঠি বিবেকপূর্ণ বিচারের উপরই 
স্থাপিত। বিচার ব্যতীত আসক্ত বস্ত হইতে মন তুলিয়া আনা অসম্ভব । 
অনাসক্তি, একাগ্রতা ও অন্তরমুখীনতাই প্রকৃত ধ্যানের উপায় । আর. এম. 
বাক (2, 8. 0:01: ) তাহার “0951010 (0020501091521555% নামক 
পুস্তকে পাশ্চাত্যবাসী ধ্যানী মিষ্টিকদের বিষয় অতি চমৎকারভাবে লিখিয়াছেন। 
শ্রীরমণ মহধি গায়ত্রী জপ এবং ধ্যান করিতেও বলিতেন ৷ তাহার মতে ধাহারা 
নিরাকার ধ্যান করিতে অসমর্থ তাহার! সাকার ধ্যানই করিবেন। সাকার 
ধ্যানই কালে নিরাকার ধ্যানে পরিণত হইবে । মহধি সকলকে স্ব স্ব ইষ্টদেব 
ব৷ ইষ্টদেবী নির্বাচনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন । হৃদরে, কণ্ঠে বা মস্তকে তিনি 
যেখানে ধ্যান করিতে ইচ্ছুক তাহাকে সেখানেই করিতে প্্লিতেন। তিনি 
বলেন, স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতেই মানুষ নিজের সাঁধন-পথ বুঝিয়! ও বাছিয়া! 
লইতে পারিবে । 

ধাহার] স্ব স্বধ্যানে অগ্রসর ও উন্নত হইবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেন 
তিনি তীহার্দিগকে বলিতেন, “শরীরের প্রতি আসক্তি সর্বপ্রথমে ত্যাগ কর | 
মৃত্র-পুরীষ-কীটপুর্ণ এই শরীর-_এইরূপ চিন্তা করিলে দেহ-গ্রীতি সহজে দুরীভূত 
হয়। যে বস্ততে মন আসক্ত তাহার দোষ দর্শন করিবে ।. কাহারে প্রতি 
ক্রোধ বা বিদ্বেষ আসিলে মনে করিবে, তাহার অন্তরে যে ঈশ্বর আছেন তাহার 
প্রতি এই ক্রোধ বা দ্বেষ প্রকাশ করিতেছি। এইরূপ চিন্তায় মন শীঘ্র শাস্ত 
হয়। মন নিয্নগামী হইলেই ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ হয়। সর্বদা উচ্চ চিন্তা করিবে ও 
উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিবে । মন দর্পণের স্তায় স্বচ্ছ । উহার সম্মুখে যাহাই কর 
তাহাই প্রতিফলিত হইবে । ক্ষুদ্র চিন্তা করিয়াই মন ক্ষুদ্র হইয়াছে । এখন উচ্চ 
চিন্তা অভ্যাস কর, মন আবার উর্ধগামী হইবে । সর্বাগ্রে আত্মবিশ্বাস বা ঈশ্বরে 
বিশ্বাস আন । তখন সবপথ তোমার নিকট মুক্ত হইবে ।” উইলিয়াম জেম্স 
তাহার “৬ ৪2161165 ০৫ 7২511810015 173006152705% নামক.পুস্তকে (২৬২ 
পৃষ্ঠায় ) কর্ণেল গাডিনারের উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছেন, কাম-রিপু ও মস্তপানে 


১৭৪ নবযুগের মহাপুরুষ 


বশীভূত মনকে পবিত্র ও শুদ্ধ করিয়া লইবার উপায় কেবল উচ্চ চিন্তা। মহধির 
আর এক বিশেষত্ব এই যে, পাগী-তাপীদের তিনি কখনো অবজ্ঞা বা ত্বণার 
চক্ষে দেখিতেন না। শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া! তিনি তাহাদের মনে সংসাহস ও 
আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করিয়া দিতেন। ভগবান শ্রীরামচন্ত্রের মত শ্রীরমণ মহথ্বি 
নিয়তাত্সা, ছাতিমান, ইন্দ্রিয়বশী, বুদ্ধিমান, নীতিমান, বাগ্মী, শ্রীমান, আর্ধ্য, 
অন্তরধ্যামী, সদৈক প্ররিয়দর্শন, ধর্মজ্ঞ, সত্যসন্ধ, স্বৃতি ও প্রতিভাবান ছিলেন। 
মহধি গার্ভীর্যে সমুদ্র ইব, ধৈর্ষে; হিমবান তুল্য, সোমবৎ প্রিয়দর্শন, ক্ষমায় 
পৃথিবীসম, ধনদানে কুবেরবৎ এবং সতে। সাক্ষাৎ ধর্ম ইব ছিলেন। 

অজ্ঞান তিমির যিনি দূর করেন তাহাকে শাস্ত্রে গুরু বলে। মহষি 
অজ্ঞতসারেই সর্বদা গুরুভাবে আরঢ় থাকিয়া কাহারো সহিত ধর্মসন্বন্ধীয়, 
রাজনৈতিক, বিট সামাজিক কোন রকম বিত্ত পছন্দ করিতেন না। তিনি 
সর্বহবন্দতীত বলিয়া কোন প্রকার দ্বন্বে যোগ দিতে চাহিতেন না। তীহার 
জীবনের মূলনীতি ছিল অহিংস, সমত্ব ও সর্হিতত্ব! এইগুলি তিনি অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করিতেন। তাহাকে এইগুলির জীবন্ত প্রতিমুতি বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না। নিম্ন জাতীয় লোকই প্রথম হইতে ঠাহার সেবাদি করিতেন। 
ব্রাহ্মণ ও নীচজাতির মধো তিনি কোন ভেদ দেখিতেন ন। 'শুদ্র ও স্ত্রীলোকের 
্রহ্জ্ঞানে অধিকার আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, 
“নিশ্চয়ই” | তিনি অসংখ্য শুদ্র ও নারীকে ধর্মোপদেশ দিয়াছেন । দক্ষিণ 
ভারতে এইবূপ কাধ্য কর! কম শক্তির কথা নহে। তাহার মতে জীবনে 
পূর্ণতার বিকীশ নির্জন তপস্তা অপেক্ষা ধ্যানযুক্ত সম।জ-সেবায় সহজে হয়। 
এই বিষয়ে এবং আরও অনেক বিষয়ে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সহিত 
একমত ছিলেন । উভয়ের মতে আত্মমুক্তি জগদ্ধিত দ্বারাই সুলভ | পারিবারিক 
বাসামাজিক জীবনে ধর্মসাধন অনেক প্রকারে সহজ। ইহা! বুঝিলে সংসার 
ত্যাগের জন্ত মন অস্থির হইবে না। 

জনৈক ভদ্রলোক তামিল ভাষায় স্বামী বিবেকাননের 'জ্ঞানযোৌগ” নামক 
পুস্তক পাঠ করিয়া সংসার ত্যাগের বাসনা করেন। তিনি মনে মনে রমণ 


শ্রীরমণ মহধি ১৭৫ 


মহ্ত্বিকে গুরুরূপে বরণ করিয়া সর্বদা তাহার চিস্ত। করিতে থাকেন । একদিন 
রাত্রে স্বপ্নে মহত্ষ তাহাকে বলিলেন, “সর্বদা আমার চিন্তা করিও না। ইহাতে 
কি ফল? মহাদেবের চিন্তা কর। তাহাতেই তোমার কল্যাণ হইবে। 
আমার আশীর্বাদ উহার সঙ্গে সঙ্গেই আসিবে ।” অপর এক ভক্ত তাহাকে 
প্রায়ই দর্শন করিতে আসিতেন। তিনি একদিন ভাবাতিশয্যে অশ্রুবিসর্জন 
করিয়া প্রার্থনা করিলেন, “আমায় কুপা করুন।”» মহষি তৎক্ষণাৎ উত্তর 
দিলেন, “আমি তো! সর্বদাই তোমাদিগকে কৃপা করিতেছি । তোমর! তাহা 
যদি গ্রহণ না কর, আমি কি করিব ।% 

সত্য ঝ। জ্ঞান লাভের পর মহাপুরুষদের জীবনধারণ কেবল লোককল্যাণার্থ 
হয়। তখন তাহাদের প্রত্যেক চিন্ত! ও প্রত্যেক কর্ম পরোপকারের জন্ত হইয়া 
থাকে । কিন্তু মনুষের মন শুদ্ধ না থাকায় ইহ! বুঝিতে পারে না। 

মহধি হঠাৎ কাহাকেও সংসার ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতেন না। তিনি 
বলেন, গৃহে অনাসক্ত থাকিয়া সাধন-সমরে যোগ দাও । সংসারে অস্থুবিধা 
অপেক্ষা স্থাবধাই'বেশী । সংসারে থাকিয়াই সন্নাস জীবন যাপন কর । উহাতে 
গৃহ ও গ্রাম উভয়েই উপকৃত হইবে । কোন ধনী মহিলা আবার তাহার আদেশে 
কাষায় বস্ত্র পরিয় মুণ্ডিত-কেশিনী সন্ন্যাসিনীর স্তায় জীবন যাপন করিতেছেন । 
ধনীদের আহার ও পোষাক ত্যাগ করিয়া তিনি ভিঙ্ষান্নে এবং কঠোর তগপস্তায় 
জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইয়াছেন । | 

মহ্ধির শিষ্বাদের মধে অনেকেই সাধন-পথে সমুন্নত । যোগী রামাইয়৷ মহধির 
একজন উন্নত শিষ্য । তিনি জমিদার ছিলেন । তিনি যখন দীক্ষা গ্রহণ করেন 
তাহার গুরু বলিলেন, “পাঁচ হাজার মন্ত্র প্রত্যহ জপ করিবে» শিষ্য উত্তর 
দিলেন, “যদি অধিক করি ?৮” গুরু বলিলেন, 'তবে আরও ভাল।” শিষ্য শেষে 
বলিলেন, 'ঘদি সর্বদা অজপা জপ করি ? গুরু উত্তর দিলেন, “সর্বোত্বমা” | যোগী 
রামাইয়া অবিবাহিত । মহত্ব তাহাকে সন্ন্যাসী হইতে দেন নাই। মহথ্ির 
আশ্রমগৃহ তিনি স্বীয় অর্থে নির্যাণ করিয়! দিয়াছেন। তিনি একাসনে বার 
ঘণ্টা কাল ধ্যানস্থ থাকেন । তাহার সৌম/মুতি .দেখিলেই মন শাস্তিতে ভরিয়া 
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যায়। উচ্চস্তরের অনেক আধ্যাত্মিক অনুভূতি তিনি লাভ করিয়াছেন। তিনি 
বলেন, “আধ্যাম্মিক রাজ্যে বিষয়-বিষয়ী বা অন্মৎ-যুম্মৎ সন্বন্ধ তিরোহিত হয়। 
শেষে ঈশ্বর বস্তরূপে নহে, অস্তরাত্মারূপেই অনুভূত হন ।” মহধির আরও অনেক 
উন্নত শিষ্য আছেন। মহধি সর্বদা সহজ সমাধিতে অবস্থান করিতেন। সদা 
সাক্ষীভাবে জীবন-রঙ্গমঞ্চে থাকিয়া তিনি জগতের অনিত্যত্ব দর্শন করিতেন । 
আবার কখনও তিনি নিবিকল্প সমাধিতে এরূপ লীন হইয়া যাইতেন যে, তাহার 
হৃদয়ের স্পন্দন ও নিশ্বাসপ্রশ্বাস পধ্যন্ত বন্ধ হইয়া! যাইত। তখন তাহার দেহে 
মৃত্যুর সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইত। 

ইংলগ্ডের বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক পল ব্রণ্টন বহু বৎসর পুর্বে ভারতে 
প্রকৃত যোগীর অন্বেষণে আসিয়া মহকে দেখিয়া! অতীব মুগ্ধ হন। মহযির 
কুপায় তাহার কয়েকটি আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ হয়। ব্রাণ্টন তাহার ভারত 
ভ্রমণের বৃত্তান্ত “4. 5891017 10. 56060 [70019 নামক একটি বৃহৎ ইংরাজি 
পুস্তকে বর্ণন! করিয়াছেন । উক্ত গ্রন্থের তিনটি পরিচ্ছেদ তিনি মহ্ধ্ির জীবনী ও 
বাণী লিখিয় পূর্ণ করিয়ছেন। দেশবিদেশের অনেক লোকই শ্রীরমণ মহধির 
দর্শনে আসিতেন। মহ'ষর অবস্থান হেতু অরুণাচল আজ মহাতীর্থে পরিণত 
হইয়াছে । 

১৮৯৬ শ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর শ্রীরমণ মহধি অরুণাচল পর্বতে উপস্থিত হন। 
তথায় তাহার নিবাস পঞ্চাশ বৎসর পুর্ণ হয় ১৯৪৬ গ্রীঃ ১ল! সেপ্টেম্বর । এই 
উপলক্ষে উক্ত বৎসর সুবুহৎ সুবর্ণ জয়ন্তী গ্রন্থ রমণাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে! 
গ্রন্থথানি তেত্রিশটি চিত্রে সুশোভিত এবং ছেষটিটি প্রবন্ধে স্ুসমৃদ্ধ। ভারতে, 
ইউরোপে এবং আমেরিকায় বহু প্রসিদ্ধ মনীষি কর্তৃক প্রবন্ধগুলি লিখিত ! 
লেখকগণের মধ্যে সার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান্‌, কালিফোণিয়ার ভেরোনিকা ঈটন, 
সুইজারলগ্ডের ড।ঃ লি. জে. জুং, মিঃ গ্রাণ্ট ডাফ,, প্যারিসের ওলিভিয়ার লাকোন্বে, 
ইউরোপের এল! মৈলার্ট, জেকোক্লোভাকিয়ার মিঃ ডি. ফুস্‌ বার্জার, ইংলগ্ডের 
ডানকান গ্রানলিজ, আমেরিকার এলানকর পলিন নয়ে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 
শ্রীরমণ মহধির মহিমাহুচক কয়েকটা সংস্কৃত স্তোত্রও উক্ত পুস্তকে সরিবিষ্ট। 
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স্তার সর্বপল্লী রাধারুষ্গান্‌ উক্ত পুস্তকে বলেন, “যে জগৎ উচ্চতর সত্য ও 
মহত্তর সততায় পরিপূর্ণ তাহা ইহজগতে প্রবিষ্ট হইলেই ইহা! বাঁচিতে পারে। 
একমাত্র উক্ত উপায়ে ইহ। রক্ষা পাইবে, অন্ত উপায়ে নহে ।-”*সেই উর্ধলোকের 
সহিত সংবোগ স্থাপনে আমাদের অক্ষমতাই আম!দের আধিব্যাধির মূলীভূত 
কারণ। শ্রীরমণের মত মহধিগণ সেই পরমার্থ সত্তার সহিত আমাদের জন্মগত 
অবিচ্ছেন্ধ সন্বন্ধ স্মরণ করাইয়! দেন 1৮ 

মিঃ গ্রাণ্ট ডাফ বলেন, “যখন মহ্িকে প্রথম দর্শন করিলাম তখন 
আমার কি যে হইল আমি বলিতে পারি না। কিন্তু যেমুহূর্তে তিনি আমার 
দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন আমি অন্থভব করিলাম, তিনি সত্যস্থরূপ, 
জ্যোতিঃস্বরূপ 1” 

এ. বি. রিচার্ডসন বলেন, “আমি বিশ্বীস করি, শ্রীমহধি আধুনিক মনোবিজ্ঞান 
ও মনোবিশ্লেষণের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা, এবং বস্ততঃ এক অর্থে উহাদের পূর্ণ 
পরিণতি ৷ সুতরাং তাহার জীবনী ও বাণী পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য জড়বাদিগণেরও 
অধ্যয়নযোগ্য এবং আলোচ্য বিষয় 1” 

সুইজারলগ্ডের বিশ্ববিখ্যাত মনোবৈজ্ঞানিক ডাঃ সি. জে. জুঙ্গ লিখিয়াছেন, 
*শ্রীরমণের জীবনী ও বাণীতে আমরা যাহ! পাই তাহ! ভারতের বিশুদ্ধ বাণী। 
ইহাতে মুক্ত বিশ্বের অভয়, মানবজাতিকে মুক্তিদানের প্রেরণা এবং সত্যযুগের 
সামগান অভিব্যক্ত 1» 

কাশী হিন্দু বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক বি, এল. আত্রেয় বলেন, “অদ্বৈত 
বেদান্তের দুরূহ তত্বকে জীবনে বূপায়িত করাই শ্রীরমণ মহথির প্রকৃত মহ্ত্ব। 
বেদাস্তমতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই পরমার্থ সত্ব! এবং এই দৃশ্যমান নামরপাত্মক 
বিশ্ব ব্রঙ্মমর । তত্বানুড়ূতির ফলে কিছুই মহধির নিকট অজ্ঞাত নহে, কেহই 
তাহার নিকট অপর নহে, এবং কোন ব্যাপারই অবাঞ্চিত নহে ।-"*এই ব্ষজ্ঞ 
পুরুষের হৃদয় হইনে প্রেম, গ্রীতি, করুণা, সমবেদনাদি এবং এঁক্যবোধ সদ! 
স্বতঃই বিচ্ছরিত হইতেছে । মহধির অনুপম মহত্ব এবং তজ্জগ্ঠ জনপ্রিয়তার 
ইহাই নিগুঢ় রহস্ত। এই মহধি সমগ্র মানবজাতির শ্রদ্ধার্থ।” 


৯ 
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প্যারিস খিশ্ববিষ্ঠলয়ের ম'পিয় লাকোম্বে বলেন, “তাহার তপঃপুত দেহ 
হইতে আত্মনংঘম ও আত্মজ্ঞানের অপাধিব আলোক বিকীর্ণ হয়। তীহার 
চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল, গম্ভীর এবং কাঠিন্তমুক্ত ও সুস্থির। তাহার নিম্পন্দ শরীরে, 
চারু ও মুছু হাঁবভাবের স্বর্গীয় কোমলতা প্রকটিত। বিচক্ষণ বিচারকগণ 
কর্তৃক তিনি অতি উন্নত যোগী এবং উচ্চতম অনুভূতির অধিকারী বলিয়া 
বিবেচিত ।” 

ইংলগ্ডের বিখ্যাত সাংবাদিক পল ব্রাণ্টন লিখিয়াছেন, “তাহার দেহ 
অস্বাভাবিক রূপে প্রস্তরবৎ নিশ্চল । একবার মাত্রও তিনি আমার দিকে 
দৃষ্টিপত করিলেন না। কারণ তাহার নয়নযুগল সুদুর শৃন্তে, অসীম আকাশের 
অন্তঃস্থলে নিবদ্ধ। যেমন প্রশ্মুটিত কুসুম উহার দলসমূহ হইতে সোরভ 
বিকীর্ণ করে তদ্রপ এই মহাম।নব, এই মহধি, অসীম আধ্যাত্মিক সৌরভ নিয়ত 
বিতরণ করিতেছেন । তাহার দিব্য সান্নিধ্যে গতকালের তিক্ত স্থৃতি এবং 
আগামী কাঁলের ছুশ্চিন্ত। তিরোহিত হয় 1."তাহার করুণায় বুঝিয়াছি, জশ্বরকে 
জানার অর্থ সকলকে শুধু ক্ষমা কর! নহে, সকলকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে ভালবাস]। 
তাহার পুত স্পর্শে আমার হৃদয় পরিবতিত ও পরমানন্দিত।” 

শ্রীরমণ মহষি ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্ের প্রথম হইতে মহাঁসমাধি পর্য্যন্ত বংসরাধিক 
কাল দুরারোগ্য কষ্টদায়ক কর্কটরোগে (0৪:06: ) ভূগিয়াছিলেন। 

১৯৪৮ শ্রীষ্টাব্ধের ডিসেম্বর মাসে তীহাঁর বাম হস্তের কনুইয়ের পশ্চার্দিকে 
একটি ক্ষুদ্র গুটিকা উঠে। চাপ দিলে উহাতে তিনি ব্যথা! পাইতেন। অবসর- 
প্রাপ্ত জেল! মেডিকেল অফিসার ডাঃ শঙ্কর রাঁওয়ের পরামর্শে ১৯৪৯ খ্রীঃ ৯ই 
ফেব্রুয়ারী উক্ত গুটিকা অস্ত্রোপচার দ্বারা কাটিয়া ফেলা হয়। ইহার এক 
সপ্তাহ মধ্যেই ক্ষতটি সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। কিন্ত মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে 
গুটিকাটি পুনরায় একই স্থানে দেখা যায় । অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা 
করিয়া জানা! গেল, গুটিকাটি ছৃশ্চিকিতন্ত রক্তত্রাবী কর্কট (99::00279 )। 
পুনরায় অস্ত্রোপচার দ্বারা গুটিকাটা উৎপাটিত করা হয়। দ্বিতীয় অস্ত্রোপচারে 
যে ক্ষত হয় তাহা আর সারে নাই। ইহার কয়েক দিন পরে একটি নৃতন 
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অবু্দ বাহির হইল এবং তাহা হইতে প্রচুর রক্তশ্রাব হইতে লাগিল ।' রেডিয়াম 
চিকিৎসায় সাময়িক উপকার পাওয়া গেল । 

ডাক্তারগণ কর্কটটির কয়েক ইঞ্চি উপর হইতে বাছ্চ্ছেদ করিবার পরামর্শ 
দেন। কিন্ত মহধি এবং তাহার অধিকাংশ ভক্তের অমত থাকায় অঙ্গচ্ছেদ করা 
হয় নাই। ১৯৪৯ গ্রীষ্টাবের জুলাই মাসে অবু্দটি পুনরায় দেখা যায়। তখন 
স্কানীয় কোন কবিরাজের চিকিৎসাধীনে মহ্ষিকে রাখা হয়। কিন্তু কবিরাজী 
চিকিৎসায় কোন উপকার হইল না? তীহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ এবং 
অবু'দটি দ্রুত বাড়িতে লাগিল। সেইজন্ত ১৪ই আগস্ট পুনরায় অস্ত্রোপচার 
করা হয়। ইহার ফল সন্তোষজনক হইল এবং তিন মাসের মধ্যে আর কোন 
উদ্তেদ্দ দেখ! গেল না। উক্ত বৎসর ডিসেম্বর মাসে আর একটি ক্ষুদ্র উদ্তেদ 
বাহির হইল । ১৯শে ডিসেম্বর এই উড্ডেদেটি অস্ত্রোপচার দ্বারা কাটিয়া ফেলা 
হয়। তখন পরীক্ষা করিয়! দেখ! গেল, ক্ষতটি পেশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং 
বাহুর সমস্ত উপরিভাগে ব্যাপ্ত। চারি বার অন্ত্রেপচার কর! সত্ত্বেও ব্যাধির 
গতিরোধ করা সম্ভব হইল ন]। 

তখন এলোপ্যাথি ছাড়িয়া হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎস1! আরম্ভ 'হইল। 
কিন্তু তাহাতেও কোন ফল পাওয়! গেল ন!। পুনরায় কবিরাজী মতে চিকিৎস। 
করান হইল। স্থানীয় কবিরাজগণের চিকিৎসায় ফলোদয় ন! হওয়ায় কলিকাতা 
হইতে কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীকে আনান হইল । কিন্তু তাহার চিকিৎসাতেও 
কোন ফল হইল না, ব্যাধি দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিল। ১৯৪৯ শ্রীষ্টাবের 
এপ্রিল মাস হইতে রক্তক্ষরণ হইতেছিল। তখন হইতে মহাসমাধি পধ্যস্ত এক 
বৎসর রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় নাই। ক্ষতস্থানে অসহ্থা যন্ত্রণাও ছিল। কিন্তু সেই 
যন্ত্রণা তিনি নিবিকার চিত্ডে সহা করিতেন। যন্ত্রণার কথা জিজ্ঞাস! করিলে 
তিনি বলিতেন, “কিছুই না| তাহাকে দেখিলে মনে হইত, তাহার দেহজ্ঞান 
আদৌ নাই এবং তিনি দেহ হইতে স্বতত্ত্র। দেহতাযাগের কয়েকদিন পূর্বে 
তাহার এক সেবক অসাবধানতাহেতু হঠাৎ ক্ষতস্থানের উপরম্থ আবরক পটিটা 
স্পর্শ করিয়াছিলেন মাত্র । ইহাতে তাহার মুখে গভীর বেদনার চিহ্ন পরিশ্ফুট 


১৮০ নবযুগের মহাপুরুষ 


হয়, কিন্তু মুখে তিনি উহ| কিছুই প্রকাশ করেন নাই। জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি 
বলিয়াছিলেন, ক্ষতস্থানের উপরের পটিট] পর্বতবৎ ভারী মনে হইতেছে। 

এইকপ কষ্টদায়ক অবস্থায় তীহার ক্ষতস্থান ধৌত ও তথায় ওষধাদি প্রয়োগ 
করিবার সময় তিনি নিবিকার চিত্তে উহার দিকে তাকাইয়া থাকিতেন । কখন 
কখন তাহাকে এই বিষয়ে কৌতুকাদি করিতে দেখা যাইত, এবং পট 
ভালভাবে বাঁধিবার জন্য তিনি নিজেই চিকিৎসকদ্দিগকে সাহাধ্য করিতেন । 
এক রাত্রে তাহার ক্ষতস্থান ধৌত করিবার এবং উহাতে ওষধ লাগাইবার 
সময় তথ! হইতে এরূপ অধিক রক্ততআাব হইতে লাগিল যে, তাহা দেখিয়া 
কয়েক জন ভক্ত ও সেবক ব্যথিত চিত্তে কীদিতে লাগিলেন । ইহা দেখিয়া 
মহধি তাহাদিগকে সান্তনা দানার্থ বলিলেন, আমি কোথায় যাইব? আমি 
আর কোথায় যাইতে পারি? এপ্রিল মাসের প্রথমে চিকিৎসকগণ ও 
ভক্তবুন্দ বুঝিলেন, মহধির মহাসমাধি সমাঁসন্ন। ৯ই এপ্রিল তাহার নাড়ীর 
গতি অতিশয় ছুর্বল এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মন্দীভূত দেখা গেল। ইহার 
পুর্ব পর্যন্ত তিনি শ্নানাগারে যাইতেন। কিন্তু সেদিন হইতে তাহা আর 
করিতে পারিলেন না । তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। ফেব্রুয়ারী মাস 
হইতে তাহার রক্তের চাপও হাস পাইয়াছিল। 

উত্তর আর্কট জেলার ভিস্্রীক্ট মেডিকেল অফিসার কর্ণেল পি. ভি. 
করমচান্দানি আই. এম, এস. মহাশয়ও মহষির চিকিৎসা করিয়াছিলেন । 
তিনি ১৩ই এপ্রিল তার শধ্যাপার্থে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন মহধি স্তিমিত 
নয়নে শায়িত ছিলেন। তীহার অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট হইতেছিল। ১৪ই এপ্রিল 
মহধির জীবনের শেষ দিন। সেদিনও তাহার খুব শ্বাসকষ্ট | এবং ওয় 
গুঞ্ধ ছিল। কর্ণেল করমচান্দানি তাহার শয্যাপার্খ্ে উপবিষ্ট হইয়া তীহার 
মুখে সামান্ত জল দ্বিলেন। একটু কমলা লেবুর রস মুখে দিলে তাহার আরাম 
হইবে ভাবিয়! তাহাকে তিনি দুইবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবান, আপনার 
মুখে একটু কমলালেবুর রস দিব কি? কিন্ত তিনি ছুইবারই মাথা নাড়িয়া 
অসম্মতি" জানাইলেন। তখন সাধুভক্ত করমচান্দানি মনে মনে তাহাকে 


জ্রীরমণ মহধি ১৮১ 


কাতর প্রার্থনা জানাইলেন একটু কমলালেবুর রস খাইবার জন্ত। অস্তর্দষ্টা মহষি 
ভক্তবাগ্চা পূরণের জন্য সম্মতি জানাইয়। মুখব্যাদান করিলেন এবং করমচান্দানি 
তাহার মুখে তিন চামচ লেবুরস ঢালিয়া দিলেন । প্রত্যেক বারই তিনি তাহা 
খাইলেন। ইহাই তাহার শেষ পথ্য। তখন রাত্রি পৌনে আটটা ।* 

এই মুমূর্ অবস্থায় ব্রহ্গজ্র মহধির মুখমণ্ডলে কোন ভয় বা কষ্টের চিহ্ন 
প্রকাশিত হয় নাই। মৃত্যুকালেও তাঁহার আত্মজ্ঞান অচল অটল ছিল। রাত্রি 
৭টা ৫৫ মিনিটের সময় তাহার নাড়ী আরো ক্ষীণ এবং গভীর শ্বাসকষ্ট হইতেছিল। 
মহাসমাধির কিঞ্চিৎ পূর্বে তাহার নাড়ী নিষ্পন্দ এবং শ্বাসগতি স্বাভাবিক হইল। 
ক্রমে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস মুছু হইতে মুছুতর হুইয়। ৮টা ৪৭ মিনিটের সময় একেবারে 
বন্ধ হইয়! গেল। তিনি শেষ নিগ্া্থস পরিত্যাগ করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, 
শেষ নিঃশ্বাসটিও তৎপূর্ব নিঃশ্বাসব সহজ সরল ছিল। সাধারণ লোকের শেষ 
নিঃশ্বাস বহির্গমনের সময় একটা বীঁকানি হইতে দেখা যায়। কিন্তু মৃত্যু 
মহধির সেইরূপ হয় নাই। যিনি জীবিত অবস্থায় আত্মজ্ঞানে সমারঢ় হইয়৷ দেহ 
হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বোধ করিতেন, তীহার মৃত্যুকালে দেহবোধ আসিবে 
কেন? সেইজন্য শ্রীমন্মহধির মত মহাপুরুষের মৃত্যুকে মহাসমাধি বা মহানির্বাণ 
বল! হয়। জীবনুক্ত মহধি ৭১ বসর বয়সে মহাসমাধি লাভ করেন। মহা- 
সমাধির দিন শুক্রবার, ১লা বৈশাখ, ১৩৫৭ (১৪ই এপ্রিল, ১৯৫০ স্রষ্টা ) সাল। 

সংস্কতে, হিন্দীতে, তেলেগুতে, ইংরাজিতে ও বাংলায় শ্রীরমণ মহধি সম্বন্ধে 
বহু গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে । এমন কি, জার্মান ভাষায়ও তাহার জীবনী 
প্রকাশিত। ডাঃ জিমার জার্মান ভাষায় শ্রীরমণ মহধির জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে 
যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহ।তে ডাঃ সি. জি. ভূঙ্গের ভূমিকা আছে। প্রাচ্যে ফিজি 
দ্বীপ হইতে পাশ্চাত্যে কালিকোণিয়া পর্যন্ত সমগ্র সভ্য জগতে নবধুগের এই 
অমর মহ্থাপুরুষের দিব্য জীবনী প্রচারিত । 





* 'প্রবর্তক'এর ১৩৫৭ আধাঢ় সংখ্যায় প্রপ্রফু্ চন্্র রায় লিখিত প্রবন্ধে মহর্ধির শেষ বৎসরের 
বিস্তৃত বিবরণ পাওয়। যায়। 


আটত্রিশ 


স্বামী শুভা নন্দ 


যুগাচাধ্য স্বামী বিবেকানন্দের যে কয়েকটা সন্ন্যাসী শিষ্য তত্প্রচারিত 
সেবাধর্মের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে স্বামী শুভানন্দ অন্যতম | 
মোক্ষতীর্থ কাশীধামে যে সুবৃহৎ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম অবস্থিত তাহ! স্বামী 
শুভানন্দের অক্ষয় কীত্তি। উক্ত সেবাশ্রমের ইতিবৃত্তের সহিত স্বামী শুভানন্দের 
সেবাময় জীবনেতিহাস অভিন্ন ভাবে বিজড়িত। স্বামী শুভানন্দের জীবনী 
পড়িলে বুঝা যায়, স্বামী বিবেকানন্দের সেবাধর্ম অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধনা ও 
অন্যনিরপেক্ষ মুক্তিমার্গ | 

পূর্বামে স্বামী শুভানন্দের নাম ছিল চারুচন্ত্র দাস। তাহার পিতা 
শ্ত/মশঙ্কর দাস চব্বিশ পরগণ| জেলার অন্তর্গত ইছাপুরের অধিবাসী ছিলেন । 
' তিনি কলিকাতায় মুসলমান পাড়া লেনে বাস করিতেন । তীহার পঞ্চ পুত্রের 
মধ্যে চারুচন্ত্র ছিলেন চতুর্থ । ১৮৯১ হ্ীঃ তিনি প্রবেশিকা পৰীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়। কলিকাতায় রিপন কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ ভি হন। যখন তিনি 
উক্ত কলেজে দ্বিতীয় বাধিক শ্রেণীতে অধ্যয়নরত তখন তিনি অনুভব করিলেন, 
অর্থকরী শিক্ষা তাহার জীবনে অনাবশ্তক । সেইজন্য তিনি কলেজ ছাড়িয়া 
সাধুসঙ্গে ও ধর্মপ্রসঙ্গে যোগ দিতে লাগিলেন। প্রত্যেক মঙ্গলবারে তিনি 
দক্ষিণেশ্বর যাইয়৷ ভবতারিণী দেবী দর্শন ও শ্রীশ্রীরামকঞ্চ প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতেন,। 
সুযোগ পাইলেই তিনি ঠাকুরের পরম ভক্ত মহাত্মা রামচন্দ্রের সারগর্ভ 
ব্ক্ৃতাবলী শুনিতে যাইতেন। মহাত্মা বিজয়কষ্ণ গোস্বামীর কলিকাতাস্থ 


* কামী রামকুঞ্চ সেবাশ্রম হৃইতে প্রকাশিত এবং স্বানী নরোত্তমানন্দ কর্তৃক রচিত “সেবা 
ন।মক পুস্তক অবলম্বনে লিখিত। | 
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ভবনে প্রত্যহ ভাগবত পাঠ এবং ধর্মসঙ্গীতাদি হইত। তথায় চারুচন্ত্র 
প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন। সেই সময় তিনি শ্্ীন্রীরামকষ্চ কথামৃত+ এবং 
স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী পড়িবার স্থযোগ পাইলেন । এই সকল ধর্মগ্রন্থ 
পাঠে তাহার অন্তরে প্রবল ত্যাগ-বৈরাগ্য জাগ্রত হইল । 

পিতা পুত্রের বৈরাগ্য হাস করিবার জন্য তাহার বিবাহ দিতে চাহিলেন। 
কিন্তু চারুচন্ত্র উক্ত প্রস্তাবে এরূপ দৃঢ় অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, পিতামাতা 
এবং আত্মীব-স্বজন তাহাকে এই বিষয়ে কিছু বলিতে আর সাহস করেন নাই 
অবশেষে তাহারা তাহাকে সলিসিটারার্স সিংহ এবং চক্রের অফিসে কেরানী পদে 
নিযুক্ত করেন। চারুচন্দ্র স্বাধীনতা পাইবার আশায় উহ্ণাতে স্বীকৃত হইলেন 
স্বোপাজিত অর্থে পিতৃগুভের সমীপে একখানি ঘর ভাড়া করিয়া তথার তিনি 
স্বাধীনভাবে জীবন যাঁপন আরম্ভ করিলেন ৷ তবে তিনি স্বগৃহে যাইয়! আহারাদি 
করিতেন এবং ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ, সাধন-ভজন ও শর়নাদির জন্য উক্ত ভাড়া-ঘরটি 
ব্যবহার করিতেন । এইরূপে তিনি তাহাদের বুহৎ পরিবারের কোলাহল হইতে 
কিঞ্চিৎ দূরে রহিলেন। চারুচন্দ্র ১০টা হইতে ৪টা পর্যন্ত অফিসে থাকিতেন এবং 
সকালে ও সন্ধায় স্বীয় কক্ষে শান্ত্রপাঠে ও ধ্যানভজনে কাটাইতেন | সন্ধ্যা 
হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত স্থানীয় ধর্মবন্ধগণের সহিত তাহার সংপ্রসঙ্গ চলিত । 
এইরূপে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ অতিবাহিত হইল । ৃ 

১৮৯৫ খ্রীঃ তিনি ছুই একজন অন্তরঙ্গ ধর্মবন্ধুর সহিত কাণী, হরিদ্বার, বদ্রী- 
নারায়ণ প্রভৃতি তীর্ঘস্থানে গমন করেন এবং ধর্মজগতের নূতন আলোক পাইয়া 
কলিকাতায় ফিরিয়া! আসেন। এইরূপে ধর্সপ্রসঙ্গে ও ধর্মসাধনায় ছুই এক 
বংসর অতীত হইল। ১৮৯৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী ম।সে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য 
জগতে বেদান্ত প্রচারাস্তে কলিকাতায় ফিরিলেন। স্বামিজীকে সম্বর্ধনা জানাইবার 
জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে যে বিশাল জনসমাগম হইয়াছিল তন্মধ্যে চারুচন্দ্র 
উপস্থিত ছিলেন । স্বামিজীকে প্রথম দর্শন করিয়া চারুচন্ত্র পরম আনন্দিত 
হইলেন এবং এক অভিনব ভাবরাজ্যের সন্ধান পাইলেন। তিনি বন্ধুগণের 
সহিত মিলিত হইয়া স্বামিজীর গাড়ীর ঘোড়াগুলি ছাড়িয়া দিলেন এবং 


১৮৪ নবযুগের মহাপুরুষ 


নিজেরাই গাড়ী টানিতে লাগিলেন। এইরূপে যখন তিনি স্বামিজীর গাড়ী 
টানিতেছিলেন তখন তাহার মনে হইল, তিনি যেন এজগন্নাথের রথ টাঁনিতেছেন। 
সেদিন স্বামিজীর দর্শন লাভ করিয়! এবং ব্তৃতা শুনিয়! চাকচন্দ্র দিব্য অনুপ্রেরণা 
লাভ করিলেন । .পরদিন তিনি আলমবাজার মঠে যাইয়৷ স্বামিজীর কৃ্‌পালাভ 
করিয়া ধন্ত হন। তিনি স্বীয় অন্তরের অন্তঃস্থলে বুঝিলেন, স্বামিজীর কৃপায় 
তিনি ক্রমশঃই বর্তমান ধুগাদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন | 

এটরীর অফিসে শ্রম সাধ্য কর্ম তাহাকে ধর্মসাধনে বিরত করিতে পারিল না। 
বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তথায় যাইয়! ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্গণের সহিত 
পরিচিত হইলেন । তাহাদের দিব্যস্পর্শে আসিয়া চারুচন্দ্রের বিবেক-বৈরাঁগ্য ও 
ভক্তি-বিশ্বাস শতগুণে বধিত হইল । তখন তাহার বয়স ২৩২৪ বৎসর মাত্র । 
১৮৯৮ খ্রীঃ তাহার পিতামাতা! অবশিষ্ট জীবন তীর্থস্থানে কাটাইবার জন্য কাশী 
যাত্রা করিলেন। এই সুযোগে চারুচন্দ্র এটরীঁর অফিসের কাজটি কাহারে 
সহিত .পরামর্শ না করিয়াই ছাড়িয়া দিলেন এবং পরম প্রিয় ধর্মগ্রন্থগুলি ও 
ঠাকুরের একখানি ছবি সঙ্গে লইয়া কাশীধামে রওনা হইলেন। এই লিখোগ্রাফ 
ছবিখানি স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তাহাকে দিয়াছিলেন। তখন ঠাকুরের আলোক- 
চিত্র পাওয়া যাইত না, কেবল লিখোগ্রাফ ছবি প্রস্তুত হইত। কাশীধামে 
কেদার ঘাটের উত্তরে ক্ষেমেশ্বর ঘাটে একটি ভগ্র শিবমন্দিরে এই ছবিখানি 
বসাইয়া চারুচন্দ্র পুজা করিতেন এবং তথায় ধ্যান-ধারণায় কাল কাটাইতেন। 
অবশ্ত উহ৷ কিছুকাল পরের ঘটনা । কিন্তু সেখানেই স্বামী সারদানন্দ বুড়ো 
বাবাকে সন্স্যাসত্রতে দীক্ষিত করেন। ইহাই কাশীধামে রামকৃষ্ণ সংঘের হত্রপাত। 
তখন কাশীতে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম বা! অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। চারুচন্দ্র 
যে ছবিটি পুজা করিতেন সেটি এখন কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের হলঘরে 
দেখা যায় । 

কাশীবাস চারুচন্দ্রের বিশেষ মনঃপৃত হইল। তিনি ভোরে উঠিয়া জপ- 
ধ্যানাদি সমাপনান্তে পিতৃ" মাতৃসেবায় ব্রতী হইতেন। পরে গঙ্গাশ্নানে যাইতেন 
এবং গঙ্গাঙ্গানান্তে কোন না কোন দেবমন্দির দর্শনপূর্বক শিবপ্রসন্ন মৈত্রের 
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স্থলে যাইয়! মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেন । উক্ত স্কুলে তিনি তখন অবৈতনিক 
শিক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন । প্রত্যহ সন্ধ্যায় চারুচন্ত্র গঙ্গাতীরস্থ দেবমন্দির, 
সম্ভনিবাস ও ধর্মস্থানগুলি দেখিয়। বে্ড়াইতেন। এই সকলের উদ্দেশ্য ও 
ইতিবৃত্ত এবং সাধুসস্তদের জীবনী ও বাণী জারনিবার আকাজ্ষাও তাহার 
হৃদয়ে তখন বধিত হয়। মানস সরোবর তীর্থ হইতে প্রত্যাগত স্বামী 
শুদ্ধানন্দের সহিত কাশীতে একদিন হঠাৎ তাহার সাক্ষাৎ হয়। যথোচিত 
শ্রদ্ধা জ্ঞাপনান্তে তিনি শুদ্ধানন্দজীকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু স্বামী শুদ্ধানন্দ 
অপরিচিত বাক্তির সাদর আহ্বানে আশ্চ্ধযান্বিত হইয়া! বলিলেন, “মহাশয়, 
আপনাকে চিনতে পারছি না” চারুচন্্র উত্তর দিলেন, “সংসার ত্যাগের 
পুর্বে আপনি একদিন পদার্পণ করিয়াছিলেন ক্ষীরোদ বাবুর সহিত কলিকাতায় 
বৈঠকখান! রোডে পাচু খানসামা লেনে আমার দীন কুটারে।” স্বামী শুদ্ধানন্দ 
চারুচন্দ্রের প্রথর স্বৃতির প্রশংসান্তে বলিলেন, “হী, সত্যই শ্রীরামর্রষ্ণদেবের 
পরম ভক্ত ক্ষীরোদ বাবু এক সন্ধ্যায় আমাকে একটি ভক্তের বাড়ীতে লইয়া 
যান । সেখানে গিয়া দেখি, ঠাকুরের প্রতিকৃতির সম্মুখে আপনি ধ্যানমগ্ন। 
আমাদের পদশব্দে আপনি উঠিয়া আমাদিগকে অভ,র৫থনা! করিলেন এবং আপনার 
মাতা কর্তৃক প্রেরিত মিষ্টান্ন ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া আমাদিগকে প্রসাদ 
দিলেন এবং মিছ বাঁকে; আমাদের সৎক।র করিলেন। এত, দীর্ঘকাল পরেও 
আপনি আমাকে মনে রাখিয়াছেন দেখিয়া আশ্তর্য্যান্বিত হইয়াছি।”» 

বেড়াইতে বেড়াইতে উভয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা কহিলেন । বিদায়কালে 
স্বামী শুদ্ধানন্দ চারুচন্ত্রকে জানাইলেন যে, সোনারপুরাতে বংশীদত্তের বাড়ীতে 
পুজাপাদ স্বামী নিরঞ্জনানন্দের কাছে তিনি আছেন। তদনুসারে চারুচন্তর 
সেইদিন সন্ধ্যায় এবং পরদিন হইতে প্রায় প্রত্যহ তথায় যাইয়া স্বামী শুদ্ধাননদের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও করিতেন। দৈবাৎ একদা স্বামী শুদ্ধানন্দ অসুস্থ 
হইয়া পড়িলেন । তখন চারুচন্ত্র তাহার ওষধপত্র এবং সেবাশুশ্রষার ব্যবস্থা 
করিবার সুযোগ পাইলেন। কিন্তু শুদ্ধানন্দজীর স্থাস্ত্যোন্নতির কোন লক্ষণ 
দেখা গেল না। সেজন্ত স্বমী নিরঞনানন্দ তাহাকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে 


১৮৬ নবযুগের মহাপুরুষ 


পাঠাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সেইরূপ কোন ব্যবস্থা তখন সম্ভবপর হইল 
না এবৎ স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ লিখিলেন কলিকাত! যাইবার জন্য 
সেইহেতু ১৮৯৮ থ্বীঃ স্বামী শুদ্ধানন্দ কলিকাতায় আসিলেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ 
জানুয়ারী মাসে বেলুড় মঠের বাংলা! মুখপত্র “উদ্বোধন” পাক্ষিক পত্রিকারূণে 
প্রথম প্রকাশ্রিত হয়। চারুচন্ত্র স্বামী শুদ্ধানন্দের নিকট হইতে উক্ত পত্রিকার 
কয়েকখানি নমুন। সংখ্যা পাইলেন কাশীধামে গ্রাহক অগগ্রহার্থ। 

চারুচন্দ্র সাগ্রহে কাশীতে উদ্বোধনের গ্রাহক সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলেন ৷ 
এই উপলক্ষ্যে তিনি হরিনাথ ও কেদারনাথ প্রভৃতি সেবাপরায়ণ এবং ধর্মপ্রাণ 
তরুণদের সংস্পর্শে আসিলেন ৷ কেদারনাথের বাড়ীতে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার ছিল । 
হরিনাথ উদ্বোধনের প্রথম সংখ্যার একখণ্ড তদীয় প্রিয় বন্ধু কেদারনাথকে তাহার 
লাইব্রেরীর জন্য দিয়া গ্রাহক হইতে অনুরোধ করিলেন । কেদারনাথ 'উদ্বোধনঃ 
পত্রে স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত প্রথম প্রবন্ধটি পড়িয়া! হরিনাথকে বলিলেন, 
“আমি ইহার গ্রাহক হইব না) কারণ ইহার ভাষা জটিল এবং ইহাতে নৃতন 
কিছু নাই।” হরিনাথ চারুচন্ত্রকে উক্ত নমুনা সংখ্যা ফেরৎ দিয়া কেদারনাথের 
মন্তব্য তাহাকে জানাইলেন। চারুচন্ত্র সিংহনাদে বলিলেন, “কি! স্বামিজীর 
ভাষা জটিল? এই পাক্ষিকে নূতন কিছুই নেই? যে একথা বলে সে পড়তেই 
জানে না। আমি তার সঙ্গে দেখা করে তাকে প্রবন্ধটি পড়ে শোনাঁতে চাই 1» 
শান্তস্বভাব, সরলচিত্ত তরুণ হরিনাথ এই ব্যাপারে মহামুস্কিলে পড়িলেন ৷ 
অবশেষে তিনি চারুচন্দ্রকে কেদারনাথের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন । 
কেদারনাথ তখন বলিষ্ঠ দ্রটিষ্ঠ অবিবাহিত যুবক এবং পুলিশ বিভাগীয় কর্মে 
নিযুক্ত । তাহার উচ্চাকাজ্কা ছিল. সহরের শৃঙ্খল! ও শান্তিরক্ষার্থ তিনি উচ্চপদস্থ 
পুলিশ কর্মচারী হইয়া, পুলিশের পোষাক পরিয়া ও কোমরবন্ধ হইতে তলোয়া 
ঝুলাইয়৷ ও ঘোড়ায় চড়িয়! রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবেন। | 

চারুচন্দ্রের শীর্ণদেহ প্রথম সাক্ষাতে কেদারনাথের মনে অনুকূল রেখাপাত 
করিতে পারিল না। উক্ত ক্ষণস্থায়ী সাক্ষাতে কেদারনাথ চারচন্ত্রকে বলিলেন 
পরদিন সন্ধ্যায় আসিবার জন্য | যথাসময়ে কয়েকজন বন্ধু সহ কেদারনাথ স্থীয় 
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গ্রন্থাগারে পুস্তক ও পত্রিকার্দি পড়িতেছিলেন । এমন সময়ে চারুচন্ত্র এবং 
হরিনাথ তথায় উপস্থিত হইলেন । কেদারনাথ চারুচন্ত্রকে যথোঁচিত অভ্যর্থনাস্তে 
তাহাকে তাহার বন্ধুদের সহিত পরিচিত করাইয়া দিলেন এবং তাহার 
আগমনের কারণ শুধাইলেন। চার্চন্ত্র শান্ত ভাবে 'উদ্বোধন” পত্রিকাটি খুলিয়া 
স্বামিজী কর্তৃক লিখিত ভূমিকাটি পড়িতে লাগিলেন। তাহার কথম্বর 
স্বভাবতঃ মধুর এবং উচ্চারিত বাক্যগুলি সন্ত্রপূর্ণ ছিল। প্রবন্ধোক্ত ভাবের 
সহিত তীহার স্বরও উচ্চ বা নীচ হইতে লাগিল। শ্রোতাদের মনে তীহার 
পাঠভঙ্গী গভীর প্রভাব বিস্তার করিল। উপস্থিত সকলেই তাহাকে প্রশংসা 
করিলেন এবং কেদারনাথ তাহার পূর্বরুত.অপ্রিয় মন্তব্যের জন্ত ক্ষমা চাহিলেন ও 
তৎক্ষণাৎ 'উদ্বেধানে”এর গ্রাহক হইলেন | 

গ্রাহকরূপে তিনি তাহার প্রপিতা রামচন্দ্র মৌলিকের নাম দিলেন এবং 
স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ” একখানি তীহাঁর জন্ত আনাইয়! দিতে বলিলেন । 
এখন হইতে চারুচন্ত্র, কেদারনাথ এবং হরিনাথের মধ্যে গভীর সম্প্রীতি ও 
সৌইহার্স্থাপিত হইল। তিনজনে কেদারনাথের লাড়ীতে মিলিয়! বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ 
এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলী পাঠ ও আলোচন! করিতেন ৷ তাহাদের 
আরো! কয়েকজন মনোনীত বন্ধুও তত্রস্থ আলোচনায় যোগ দিতেন । চারুচন্তর 
ছিলেন উক্ত ক্ষুদ্র দলের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি এবং বন্ধুগণ তাহার প্রতি ক্রমে এত অনুরক্ত 
হইয়া পড়িলেন যে, তিনি যখন তাহাদের আলোচন। সভায় অনুপস্থিত থাকিতেন 
সকলে তাঁহার অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেন । তখন ঠাকুরের সাক্ষাৎ 
শিষ্য স্বামী নিরগ্রনানন্দ কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলেন। চারুচন্দ্র তাহাকে 
তাহাদের আলোচন! সভায় আনিয়া তাহার মুখে ঠাকুরের জীবনী ও বাণীর 
আলে।চন] শুনিতে চাহিলেন। উক্ত প্রস্তাবে সকলে সম্মত হইলেন এবং স্বামী 
নিরঞ্জনান্দকে আনিবার দিন স্থির হইল। নিদিষ্ট সন্ধ্যায় সভ্যগণ তাহাকে 
যথাযোগ্য অভ্র্থনার আয়োজন করিলেন । ঠাকুরের একখানি ছবির প্রয়োজন 
হইল এবং কেদারনাথ উহা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না । তখন ঠাকুরের ছবি 
খুবই দশ্রাপ্য ছিল। চারুচন্দ্র বলিলেন, “তুমি ছবির জন্ত চিন্তা করে! না। 
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ঠাকুর আমার পিঠে চড়ে ইতিমধ্যে কাশীতে এসেছেন” তিনি কলিকাতা! 
হইতে ঠাকুরের যে ছবি আনিয়াছিলেন তাহার কথাই উল্লেখ করিলেন। 
এই অদ্ভুত মন্তব্যে সকলে হাসিয়! উঠিলেন। কিস্তুচারুচন্ত্র প্রমুখ কেহই তখন 
বুঝিলেন না, এই মস্তবো অজ্ঞাতসারে কি মহাসত্যের ইঙ্গিত করা হইল। 
যথাসময়ে ঠাকুরের ছবি আনীত হইল । চারুচন্ত্র আরে ছুই একজন বন্ধুকে 
লইয়৷ স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে আনিতে গেলেন এবং ভক্তর।জ ফুল ও মালা 
সংগ্রহার্থ চলিলেন। চারুচন্দ্র হরিনাথকে “ভক্তরাজ নাম দিয়াছিলেন । 
হরিনাথ সন্ন্যাস গ্রহণাস্তে স্বামী সদাশিবানন্দ নামে পরিচিত হন। কেদারনাথকে 
সকলে “কেদার বাবা বলিয়! ডাকিতেন এবং উক্ত ডাক নামেই রামকুষ্ণ সংঘে 
তিনি প্রসিদ্ধ হন। কিন্তু তাহার সন্নযাস-নাম ছিল স্বামী অচলানন্দ। পরবতী 
জীবনে তিনি রামকৃষ্ণ সংঘের সহকারী অধ্যক্ষের পদে অধিষ্টিত হন । সেদিন 
সন্ধ্যায় চারুচন্ত্র ও হরিনাথ কোন কার্য উপলক্ষে বাহিরে গেলেন এবং কেদারনাথ 
গৃহে রহিলেন। অতঃপর তিনি আলো জ্বালিয়। যখন ধুনা দিতে গেলেন তখন 
হঠাৎ তাহার দৃষ্টি ঠাকুরের পটের দিকে আকুষ্ট হইল। ভূবনমোহন ঠাকুরের 
সেই চিত্র দেখিয়া তিনি বিমুগ্ধ ও নিশ্চল হইলেন। ধুন্থুচীতে জলম্ত অঙ্গার 
ক্রমে ভম্মে পরিণত হইল। আলেখ্যে ঠাকুরকে দেখিয়! তাহার মনে বৈরাগ্যানল 
জলিয়া উঠিল এবং মনোগত বাসনারাশি ভন্মীভূত করিল। তিনি অনুভব 
করিলেন, ঠাকুর তাহার প্রিয় পরমাত্বীয়। অনেকক্ষণ পরে তিনি ভক্তিভরে 
ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক নতজানু হইয়া! করযোড়ে অশেষ প্রার্থন। করিলেন । 

এমন সময়ে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ চারুচন্ত্র প্রভৃতির সঙ্গে আসিয়! উপস্থিত 
হইলেন। কেদারনাথ ঠাকুরের উক্ত সাক্ষাৎ শিষ্যকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
সহকারে সন্র্ধনা করিলেন এবং ভক্তরাজ যথাসময়ে আসিয়া পূজনীয় অভ্যাগতকে 
এবং ঠাকুরের পটে মাল! পরাইলেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ শ্রীরামরুষ্ণদেবের 
অত্যন্ভূত জীবনী ও অন্থপম বাণী সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক ও, হৃদয়গ্রাহী আলোচনা 
করিলেন । সেই আলোচন! শ্রবণে সকলের মনে পরম শাস্তি আসিল এৰং 
ঠাকুরের ধর্মসমন্থয় সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা জন্মিল। পু 
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ইহার কয়েক দিবস পরে ঠাকুরের শুভ জন্মতিথি সমাগত হইল । উক্ত 
দিবসে কেদারনাথের গৃহে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ঠাকুরের বিশেষ পুজা করিঙ্েন 
এবং সাধ্যানুসারে উৎনব অনুষ্ঠিত হইল। এইরূপে ঠাকুর চারুচন্দ্রের পৃষ্ঠে 
কাশী যাইয়! কেদারনাথের গৃহে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বশিষ্য কর্তৃক প্রপুজিত 
হইলেন। ইহার অল্প কাল পরে স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য 
স্বামী কলাণানন্দ গুরুত্রাতা স্বামী শুদ্ধানন্দের পরিচয়-পত্র লইয়া কাশীধামে 
কেদারনাথের গৃহে অতিথি হইলেন। তিনিই স্বীয় গুরু কর্তৃক প্রচারিত 
আত্মমুক্তি ও সেবাধর্মের বাণী এই তরুণ দলের কাঁছে আনয়ন করিলেন এবং তাহা 
দ্িগকে ত্যাগী সেবাব্রতী হইবার জন্য উৎসাহিত করিলেন। তরুণগণের অন্তরে 
বিবেক-বৈরাগ্য ও ত্যাগ-তপস্তার হোমাগ্সি প্রজ্ালিত হইল। চারুচন্ত 
কেদারনাথকে বৈরাগ্যবান্‌ দেখিয়া বলিলেন, “আর দেরী কেন? সংসার- 
ত্যাগের ইহাই প্রশস্ত মুহূর্ত 1” কেদারনাথ এই বাক্যের ইঙ্গিত বুঝিয়৷ জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “কোথায় যাবে ?” চারুচন্দ্র উত্তর দিলেন, “নিরঞ্জনানন্দজী এখন 
হরিদ্বারে আছেন। তুমি তথায় যাইয়া কিছুদিন তাহার কাছে থাকিতে 
পার। আমি পত্র লিখিয়া তাহার অনুমতি আনিতে পারি।” কেদারনাথ 
তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন ; কিন্তু সমন্তা হইল, তিনি তাহার প্রিয় প্রপিতা বুদ্ধ 
রামচন্দ্র মৌলিক ও পিতা! শল্তুচন্দ্র মৌলিককে ছাড়িয়া যাইবেন কিরূপে ? 
তাহার! উভয়েই মুহূর্তের জন্তও তাহাকে চক্ষুর অন্তরালবর্তা হইতে দেন না। 
কারণ, তিনিই তাহাদের একমাত্র বংশধর | যদি তাহারা কেদারনাথের 
সংসারত্যাগের সংকল্প জানিতে পারেন তবে তাহারা চারুচন্দ্র প্রভৃতিকেও 
তাহাদের গৃহে আর আসিতে দিবেন না। চারুচন্ত্রের ক্ষুরধার বুদ্ধি এই 
বাধা অতিক্রম কনিতে সহজে সমর্থ হইল। তিনি কেদারনাথের 
দ্বারা কয়েকখানি পোষ্টকার্ড লিখাইয়া লইলেন তাহার প্রপিতা রামচন্দ্র 
মৌলিকের নামে। পত্রগুলির তারিখ যথাযোগ্য ব্যবধানে কলিকাতা 
হইতে লেখা হইল। এই গুলিতে উল্লিখিত ছিল যে, কেদারনাথ 
কলিকাতায় চাকুরীর চেষ্টা করিতেছেন। এই মিথ্যা পত্রগুলি চারচন্ত্র 
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কলিকাতায় তাহার কোন বন্ধুকে পাঠাইলেন এবং নিদিষ্ট কালের বাবধানে 
ডাক্ষে দিতে বলিলেন ৷ 

১৮৯৯ গ্রীষ্টাব্ষের শেষভাগে হরিদ্।ার যাইবার সময় কেদারনাথ চারুচন্দ্রের 
নিকট ঠাকুরের ছবিখানি রাখিয়া গেলেন এবং প্রপিতাকে ডাকে একখানি 
চিঠি লিখিয়া দিলেন যে, তিনি কলিকাতায় চাকুরীর সন্ধানে যাইতেছেন। 
১৯০০ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে কেদারনাথ হরিদ্বার হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন 
এবং তথা হইতে শ্রীঠাকুরের জন্মস্থান ক/মারপুকুর এবং শ্রীমায়ের জন্মস্থান 
জয়রামবাটীতে তীর্থ যাত্রা করিলেন । কেদারনাথের অনুপস্থিতিতে ক্ষুদ্র দলটী 
হরিনাথের গৃহে আড্ডা করিলেন। অচিরে চারুচন্ত্রের নেতৃত্বে একটী 
অল্পপরিসর অথচ স্থ্দৃঢ় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! উঠিল । ১৯০* শ্রীঃ ১২ জুন বৈকালে 
চারুচন্দ্র “উদ্বোধন” এর একখানি নৃতন সংখ) পাওয়া মাত্র খুলিয়! স্বামী 
বিবেকানন্দ রচিত “সখার প্রতি” কবিতাটা পড়িলেন। কবিতার এই 
শেষাংশটা প্রথমে তাহার মর্মম্পর্শ করিল-_ 


বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খু'জিছ ঈশ্বর | 
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥ 


এই অভিনব ধুগ-বাণী পাঠে তাহার মনোজগতে এক তুমুল আলোড়ন 
উপস্থিত হইল। এই অংশটা বার বার পড়িবার পর নিয়লিখিত চরণদ্বয় তাহার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিল-_ : 
ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়। 
মন প্রাণ শরীর র্পন, কর সখে, এ সবার পায় ॥ 
চারুচন্দ্রের দেহ রোমাঞ্চিত হইল। স্বামীজির অন্তর্ভেদী বাণী তাহার 
অন্তরের গভীরে প্রবেশ করিল। অবশেষে তিনি উক্ত কবিতার চরণযুগল 
পড়িলেন__ 
মন্ত্রতন্ত্র, গ্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন বিজ্ঞান | 
ত্যাগ ভোগবুদ্ধির বিভ্রম, “প্রেম” “প্রেম”: এই মাত্র ধন ॥ 
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চারুচন্দ্র চমকিত হইলেন। তাহার আস্তরিক বিশীস জন্মিল যে, ইহাহি 
কালোচিত মহাবাণী। এই ধুগবাণীর সাধনায় তিনি আত্মোৎসর্গ করিবার 
সুদৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন । অবশেষে হৃদয়ের উদ্বেলিত আবেগ সংবরণে অসমর্থ 
হইয়া কোন বন্ধুর নিকট যাইয়! উহ্‌! ব্যক্ত করিলেন এবং বলিলেন, “স্বামিজী- 
প্রবতিত সেবাধর্মই যুগধর্ম।%৮ উক্ত 'উদ্বোধনখানি তখনও তাহার হাতে 
ছিল। তিনি বন্ধুকে স্বামিজীর কবিতার উদ্ধতাংশটি পড়িয়। শুনাইলেন 
এবং এই বিষয়ে কিছুক্ষণ আলাপাস্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । 

কাশীধামের ধামিক সমাজে তখন ব্রৈলঙ্গ স্বামী, স্বামী ভাস্করানন্দ এবং 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দবের প্রভাব প্রবল ছিল। উক্ত সুপ্রাচীন তীর্থে সহ সহস্র 
সাধু ও ভক্ত বাস করিতেন। কিন্তু তাহাদের সেবাশুশ্রষা করার কথা কাহারও 
মনে উঠিত না। চারুচন্ত্র প্রভৃতি যুবকগণ যখন সঙ্ববদ্ধ ভাবে নারায়ণজ্ঞানে 
নরসেবায় ব্রতী হইলেন তখন উহ ধীরে ধীরে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। 
তাহার] কেদ।রনাথের গৃহে তাহাদের দরিদ্র সেবা সমিতির কাধ্যালয় স্থাপিত 
করিলেন। পথোপরি ছুঃস্থ অসহায় রোগীদিগকে পথ হইতে তুলিয়! বা পর্ণ কুটার 
হইতে আনিয়া তাহারা হাসপ[তালে পাঠাইতেন এবং তাহাদের ওষধপধ্য, এবং 
'পোষাক পরিচ্ছদের আবশ্তকীয় খরচ ভিক্ষা! দ্বার সংগ্রহ করিতেন । 

১৯০০ শ্বীঃ সেপ্টেম্বর মাসে সেবা সমিতি জঙ্গম বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইল। 
তথায় একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব; চিকিৎসাঁলয় খোলা হইল। একটি 
ঘরে অসহায় রোগীদিগকে রাখিয়৷ চিকিৎসা কর! হইত এবং আরেকটি ঘরে 
চাঁরচন্ত্র জনৈক বন্ধুর সহিত থাঁকিয়! রোগী-সেবাদি করিতেন। কেদারনাথ 
সংসার-ত্যাগের পর কাণীধামে ক্ষেমেশ্বর ঘাটে একটি ছোট ঘর ( ভগ্ন শিবমন্দির ) 
ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। স্থীয় পিতৃগৃহে চারুচন্দ্র ঠাকুরের 
'ষে পট প্রাডষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাও ক্ষেমেশ্বর ঘাটে ভাড়া-বাড়ীতে স্থাপিত 
হইল ও পুজিত হইতে লাগিল । কেদারনাথ স্বয়ং ঠাকুরের পুজা ও আরাত্রিক 
করিতেন । কাশীধামে ইহাকেই প্রথম রামকৃষ্ণ মন্দির বল! যাইতে পারে। 
কেদারনাথ তথায় রাত্রিবাস করিতেন এবং দ্দিবাভাগে সেবা সমিতিতে যাইয়া 
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স্বয়ং রোগীলেবায় নিযুক্ত হইতেন। ভদ্রবংশীয় শিক্ষিত তরুণগণকে 
সেবাব্রতী হইতে দেখিয়া কাশীধামের রায় বাহাছুর প্রমদাদাস মিত্র প্রভৃতি 
বিশিষ্ট বাক্তির দৃষ্টি উক্ত সেবা সমিতির দিকে আকৃষ্ট হইল। প্রমদীবাবু 
ঠাকুর-পুজার জন্য তাহাদিগকে কতকগুলি বাসন-কোসন দিলেন। 

চারুচন্ত্র ছিলেন সেবা সমিতির মস্তিকস্বরূপ, কেদারনাথ ও যামিনী উহার 
বাহুযুগলব এবং অন্ঠান্ত সেবকেরা উহার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গতুলা ছিলেন। 
সেই সময় রাজপুতানায় কিষণগড়ে ভীষণ দুভিক্ষ আরম্ভ হয়। স্বামী 
কল্যাণানন্দের তত্বাবধানে তথায় রামকুষ্জ মিশন কর্তৃক সেবাকাধ্য চলিতেছিল। 
স্বামী কল্যাণানন্দ সেবক প্রেরণের জন্ত চারচন্দ্রকে লিখিলেন। তদনুসারে 
কেদদারনাথ ১৯০০ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে তথায় স্বেচ্ছাসেবকরূপে প্রেরিত হন।', 
চারুচন্দ্র কাণীধামে যে সেবাকাধ্য আরম্ভ করেন তাহা তাহার বন্ধু কলিকাতার 
শচীন্দ্রনাথ বন্থু ও মন্মথনাথ মুখাজী সবিশেষ প্রশংসা করেন। এই ' বন্ধুয্গল 
পরে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ, হইয়াছিলেন । 

তাহারা বারাণসী সেবা সমিতির সাহায্যার্থ কলিকাতায় একটি সহকারী 
সমিতি স্থাপনপূর্বক অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে ১৯০০ খ্রীঃ অক্টোবর ও. 
নভেম্বর মাসের মধ্যে সেবা সমিতি সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল । অনতি- 
বিলম্বে সেব৷ :সমিতি কাশীতে জনপ্রিয় হইয়া উঠিল এবং ডাঃ প্রমথনাথ বনু, 
সোমনাথ ভাছুড়ী প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙ্গালীবুন্দ ইহার পৃষ্ঠপোষক হইলেন। 
১৯০০ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে সেবা! সমিতির সভ্যবুন্দ এবং সেবকগণের যে সাধারণ 
সভা আহৃত হইল তাহাতে রায় বাহাছুর গ্রমদাদাস মিত্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ 
যোগদান করিলেন। পাচ মাসের মধ্যে সেবা সমিতির কাধ্য এত প্রসার লাভ 
করিল যে, ১৯*১ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে উহাকে দশাশ্বমেধ ঘাট রোডে একট. 
বৃহত্তর ভাড়া-বাড়ীতে উঠাইয়৷ লইতে হইল। উক্ত গৃহে স্থান-সংকুলান না 
হওয়ায় সেই বৎসর জুন মাসে রামপুরায় আরো বড় ভাড়া-বাড়ীতে সমিতি 
স্থানান্তরিত হয়। প্রথম দেড় বৎসরে সমিতিতে ৩৩* জন পুরুষ এবং ৩৩৪ 
জন মহিলা--মোট ৬৬৪ জন দরিদ্র নরনারী কোন না কোন প্রকারে সেবা! 
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বা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। আন্তরিক সেবানুরাগ ও প্রাণপতী পরিশ্রম দ্বারা 
কত মহৎ কাধ্য করা যায় তাহার প্ররকুষ্ট প্রমাণ এই সেবা সমিতি । কোন 
অজ্ঞাত বন্ধু প্রদত্ত চারি আনা মূলধনে সেবা সমিতি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। 

স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠ হইতে বুদ্ধগয়! দর্শনান্তে সারনাথ যাইবার পথে 
কাণীধামে শুভাগমন করেন ১৯০২ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে । তিনি কাশীবাসিগণ 
কর্তৃক সাদরে সম্বধিত হন এবং শ্রীকালীরু্ণ ঠাকুরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ 
করেন । চাকরুচন্দ্র ও হরিনাথ কয়েক জন সেবক-বন্ধুর সহিত মোগলসরাই 
জংশন পর্ধ)স্ত যাইয়৷ স্বামী বিবেকানন্কে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইলেন । 
তাহাদের মধ্যে কতিপয় সেবক কাশীধামে স্বামিজীর সহিত দিবারাত্র থাকিয়৷ 
তাহার সেবায় ব্রতী হন। জাপান সরকারের প্রতিনিধি মনীষী কে-ও কাকুরা, 
স্বামী বোধানন্দ ও নির্ভয়ানন্দ স্বামীজীর সঙ্গে বেলুড় হইতে কাশীতে আসেন। 
শ্বামীজীর যথাযোগ্য অভিনন্দনের আয়োজনার্থ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও স্বামী 
শিবানন্দ ইতোপূর্বেই কাশীতে উপস্থিত হইয়্াছিলেন। 

স্বামিজী জীবনাদর্শ ও সেবাধর্ম সম্বন্ধে যে সকল হৃদয়গ্রাহী ও সহজবোধ্য 
আলোচন1 করেন ততশ্ববণে চাকুচন্দ্র প্রভৃতি সেবকবুন্দের মনে আর বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ রহিল না তীহারা জীবনে যে ব্রত বরণ করিয়াছেন তাহা স্ুমহৎ ও' 
সমুচ্চ। চারুচন্দ্র, হরিনাথ ও হরিদাস শ্বামিজীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা" গ্রহণ করিয়া 
ধন্য হইলেন । নবীন শিষ্যগণ সেবাধর্ম সাধনার্থ গুরু পদে দেহ-মন সমর্পণ 
করিলেন । সেই পরম শুভ লগ্নে সিদ্ধ গুরু শিষ্যগণকে মানব জীবনের উচ্চতম 
লক্ষ্য নির্দেশাস্তে বলিলেন, “অসহায় নররূপী নারায়ণের সপ্রেম সেবাই মানব 
জীবনের চরম লক্ষ্য । গুদ্ধচিত্ত ব্রহ্মচারী, নিষ্ষাম কর্মী ও জনসাধারণের পঙ্গে 
সেবাধর্ম সমভাবে উপযোগী ।” ম্বামীজির এই বাক্যগুলি সেবকগণের হৃদয়ে 
সুগভীর ও অনপনেয় রেখাপাঁত করিল। ন্বামীজি আবার বলিলেন, “সাহায্য 
বা ছুঃখমোচন করিবার তুমি কে? সপ্রেম সেবা! ব্যতীত অন্ত কিছুই তোমার 
আয়ত্তীধীন নহে । অন্তকে সাহায্য করিবার অভিমান সাধকের অধঃপতনের 
পুর্ব লক্ষণ। সকল অভিমান ত্যাগ ও সমন্ত বাসন! বর্জন করিয়া সত্য ও 
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প্রেমের পথ অন্থুসরণ কর। মানুষকে নারারণ-বুদ্ধিতে সেবা কর। এইরূপে 
নিষ্ষাম কর্ম করিলে তুমি নিশ্চয়ই গন্তব্য স্থলে উপনীত হইবে । ইহার ছার! 
তুমি ষে শুধু তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সদ্বব্যহার করিতে সমর্থ হইবে তাহা 
নহে; পরস্ত তোমার সমাজের ও তোমার দেশের প্রভূত কল্যাণসাধন করিতে 
পারিবে। সেবাধর্ম সহায়ে সর্বভূতের সহিত ঈশ্বরের এঁক্য সহজে অনুভবগম্য । 
তোমাদের কর্মজীবনে তোমর! দয়াকে উচ্চ স্থান নির্দেশে করিয়াছ ; কিন্তু মনে 
রাঁখিও, কাহারও প্রতি দয়া প্রদর্শনের অধিকার আমাদের নাই। ষিনি 
সর্বভূতের ঈশ্বর একমাত্র তিনিই দয়া প্রদর্শনের অধিকারী । উচ্চ ভূমি হইতে 
নিয় ভূমিতে দয়া-বারি প্রবাহিত হয়। কিন্তু যে মানুষ দয়া দেখাইতে চায় 
সে নিশ্চয়ই গবিত ও অহগ্কত। কারণ, সে অপরকে নিজ অপেক্ষা, অধিকতর 
নীচ ও হীন মনে করে। দয়া! নহে, সেবাই তোমাদের জীবনের প্রধান নীতি 
হউক। দেবমৃতিজ্ঞানে জীবসেবা দ্বারা কর্ম ধর্মে পরিণত হয়। তখন কর্ম 
মানুষকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়। ইশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ মানবের ছুঃখ দূর 
করিতে পারে না। শিষ্যগণ, তোমর। এই প্রতিষ্ঠানের নাম রাখ 70705 ০? 
5615105 ( সেবাশ্রম )।৮ স্বামিজী চারুচন্দ্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 
প্দরিদ্র সেবার জন্ত যে পয়সাটি সংগৃহীত হয় তাহাকে তোমার বুকের রক্ত মনে 
করিবে । হারা সংসারত্যাগী, সর্বস্ব-সন্যানী, তাহাদের ধরাই এই সকল মহৎ 
কাজ সুষ্ঠু ওস্থায়ী ভাবে পরিচালিত হইতে পারে ।” শ্্রীপুরুর নিকট দিব্য 
প্রেরণা পাইয়া শিষ্ঃগণের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবতিত এবং কর্মপথ স্ুনি দিষ্ট হইয়া গেল। 

এই সময় ভিঙ্গার ধর্মপরায়ণ ও মহদাশয় রাজ! উদয় প্রতাপসিংহ কাশীধামে 
দুর্গীকুণ্ডের নিকট তাহার বাঁগান-বাঁটাতে গৃহস্থ-সন্নযাসীরূপে বাস করিতেছিলেন। 
তিনি রাঁজকর্ম হইতে অবসর গ্রহণপূর্বক অবশিষ্ট জীবন কাশীধামে অতিবাহিত 
করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি 'এই ব্রত লইয়াছিলেন যে, তাহার বাগান- 
বাড়ীর বাহিরে অগ্থাত্র কোথাও ষাইবেন না। ভিঙ্গারাজ স্বামী বিবেকানন্দকে 
দেখিবার জন্ত অতিশয় উৎস্থক হইলেন; কিন্তু উক্ত ব্রত গ্রহণের জন্ত 
মহামুস্কিলে পড়িলেন। একবার ভাবিলেন, তিনি স্বামিজীকে স্বীয় বাগাঁন- 
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বাটীতে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিবেন। কিন্তু স্বামিজী তাহার আমন্ত্রণ 
গ্রহণ করিবেন কিনা, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না । অবশেষে তিনি 
ব্রতভঙ্গপূর্বক স্বামিজীর সাক্ষাৎ লাভের জন্য মনস্থ করিলেন । 

স্বামী গোবিন্দানন্দ নামে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী দৈবাৎ ভিঙ্গারাজের সহিত 
দেখা করিতে আসেন । তিনি রাজার নিকট তাহার জঙ্কল্পের কথা শুনিয়া 
বলিলেন, “আপনি অপেক্ষা করুন । আমি স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করে তাকে 
সব কথা বলি এবং আপনার ব্রতভঙ্গের সন্কল্পও তাঁকে জানাই ।” রাজা সম্মত 
হইলেন এবং গোবিন্দানন্মজী বিবেকানন্দ শ্বামিজীর নিকট যাইয়া সব কথা 
নিবেদন করিলেন। তখন স্বামিজী বলিলেন, “রাজার পক্ষে ব্রত ভঙ্গ করা 
উচিত হবে না। আমি নিজে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করব 1” 

স্বামিজী পরদিন ভিঙ্গারাজের বাগানবাটাতে গেলেন। রাজা স্বামিজীর 
সহিত সাক্ষাৎ এবং বহু সাময়িক সমস্তার আলোচনা করিয়া সুখী হইলেন । 
সর্বশেষে তিনি করষোড়ে স্বামিজীকে বলিলেন, “আমার সামান্ত বিচারে বুদ্ধ 
এবং শঙ্করের মত আপনি মহাপুরুষ। এই অকিপঞ্চনকে আপনার আশীর্বাদ 
দিন। আপনি যদি অনুগ্রহ করে কাশীধামে বেদান্ত প্রঢারার্থ একটী আশ্রম 
স্থাপন করেন তাহার দ্বারা স্থানীয় জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ হইবে । 
রাজা উক্ত আশ্রম স্থাপনার্থ অর্থনাহায্যের প্রতিশ্রতি দিলেন। কিন্তু 
স্বামিজী অনুস্থত! নিবন্ধন স্বয়ং আশ্রম স্থাপন করিতে স্বীকৃত হইলেন না; 
কিন্তু বলিলেন, “ঈশ্বরেচ্ছ৷ হলে বারণসীতে বেদান্ত প্রচারার্থ একটা আশ্রম 
স্থাপিত হবে। এই কাজটি হাতে নেবার জন্ত আমি আমার এক গুরুভাইকে 
অন্নরোধ করব।” ম্বামিজী ছুই এক দিন পরে ভিঙ্গারাজের নিকট হইতে 
একখানি চিঠি এবং ততৎসহ পাচ শত টাকার চেক দক্ষিণাম্বরূপ পাইলেন । 
স্বামিজী উক্ত চেক ও পত্র মহাপুরুষ মহাঁরাজকে দিয়া বলিলেন, “এই টাকা 
দিয়া এখানে বেদান্ত প্রচারার্থ একটি কেন্দ্র স্থাপন করুন।” শ্রীশ্রীঠাকুরের 


জন্মেতসব দিবস আসন্ন হইলে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে ফিরিবার জন্য 
প্রস্তুত হইলেন । 


১৯৬ নবযুগের মহাপুরুষ 


স্বমিজী কাশীতযাগের পুর্বে সেবাশ্রমের সেবকবৃন্দের অনুরোধে নিয়োক্ত 
আবেদন ইংরাজীতে বলিয়! দিলেন | “প্রিয় মহাশয়, কাশী রামকৃঞ্চ সেবা শ্রমের 
বিগত বংসরের কার্যবিবরণী গ্রহণ করিতে আপনাকে অনুরোধ জানাই । 
আমরা অতি সামান্ত ভাবে বহুসংখ্যক কাণীবাসী নরনারীর, বিশেষতঃ 
বৃদ্ধবদ্ধাগণের, ছূর্গতি দুরীকরণার্থ যে চেষ্টা করিয়াছি তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
ইহাতে পাইবেন। আধুনিক যুগের শিক্ষা এবং জনমতের যে জাগরণ 
আসিয়াছে তাহাতে হিন্দু তীর্থগুলির এবং হিন্দুদের দুর্দশা ও কর্মপন্থা 
সমালোচন! এড়াইতে পারে নাই। অন্তান্ত তীর্থে হিন্দু নরনারীগণ পুণ্যলাভের 
জন্ত গমন করেন। সেইজন্য উহাদের সহিত হিন্দুদের সম্বন্ধ সাময়িক ও 
অন্স্থরী। কাশী প্রাচীনতম ধর্মক্ষেত্র এবং আর্ধধর্ষের জীবন্ত কেন্দ্র। ষে 
প্রবৃদ্ধ অথর্ব হিন্দু নরনারীগণ অন্তিম অবস্থায় আসিয়া বাবা বিশ্বনাথের 
শ্্রীচরণাশ্রয়ে থাকিয়া জগদ্ধিতায় সংসার ত্যাগ করিয়! এবং আত্মীয়-স্বজনগণের 

ংসর্গ ছাড়িয়া এখানে বাস করিতেছেন তীহাদে র সংখ্যাও অল্প নয়। তীহারাও 
সাধারণ নরনারীর স্তায় রোগাকারে দৈহিক কষ্ট ভোগ করেন। এই স্থানের 
ব্যবস্থাও আশানুরূপ নয়, এমনকি নিন্দনীয়ও বল! চলে। সাধারণতঃ স্তৃতীত্র 
সমালোচনা পুরোহিতগণের উপর স্তপীকৃত করা হয়। তাহারা যে নির্দোষ 
একথাও বল!চলে না। কিন্তু এই মহাসত্য ভুলিলে চলিবে না যে, জনসাধারণ 
যেমন, তাহাদের ধর্ম-বাজকেরাঁও তেমনি 1” 

“যদি লোকে করযোড়ে দীড়াইয়া দেখে যে, বালকবুদ্ধবনিতা এবং সন্যাসী ও 
গুহী সকলে দুর্বার ছুখজোতে তাহাদের গৃহদ্বারেই ভাঙিয়া যাইতেছে, অথচ 
হর্গতদের ছুঃখ নিবারণে নিশ্েষ্ট থাকে এবং তীর্থ স্থানের পাগ্ডাদের দুকর্মের 
নিন্দা করে তাহ! হইলে ছুঃখের এক কণাও দূরীভূত হইবে না, বা কেহই তজ্জন্ 
সুখানুভব করিবে না। এই সনাতন মুক্তিক্ষেত্র শিবপুরীতে আমাদের পিতৃ- 
পুরুষগণের ধর্মরক্ষা করিতে আমরা কি চাই না? যদি আমরা চাই, তাহা হইলে 
আমর! দেখিয়া! কি আহ্লাদিত হইব না যে, যাহার! তন্থত্যাগার্থ এখানে আসেন 
তাহাদের সংখ্য| গ্রতিবৎনর বাড়িয়া যাইতেছে । শিবের নাম জয়যুক্ত হউক। 


স্বামী শুভানন্দ ১৯৭ 


পূর্ববং এখনও আমাদের দেশের দরিদ্রগণ আন্তরিক মুক্তিকামী । যে সকল 
অসহায় নরনারী এখানে দেহরক্ষা করিতে আদেন তাহার! গৃহের সহিত 
সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। জরা-ব্যাধি কর্তৃক অভিভূত হইলে তাহাদের কি 
দুরবস্থা হয় তাহ মানস চক্ষে দেখিতে আপনাকে অনুরোধ করি । ভ্রাতঃ। 
এই অপাধিব পুণ-স্থানে দেহত্যাগার্থ যে অদ্ভুত আকর্ষণ হিন্দু নরনারীগণকে 
গৃহস্খ ভুলাইয়৷ দেয় তাহ একবার ভাবিয়া দেখুন। মৃত্যুর মাধ্যমে মুক্তিলাভার্থ 
বুদ্ধ তীর্থবাত্রিগণের অনন্ত জনআোত লক্ষ্য করিলে কাহার মনে ন৷ দিব্য ভাবের 
উদয় হয়? যদি আপনার হৃদয়ে সেই স্বর্গীয় ভাব জাগে তবে আসুন এবং 
এখানে তীর্থযাত্রীদিগের সেবায় আমাদিগকে সাহাধ্য করুন। আপনি যদি একটি 
কড়িমাত্র দান করেন, ব! অতান্প সাহায্য করেন তাহাতেই কাহারে না! কাহারো 
কিঞ্চিৎ উপকার হইবে | প্রাচীন প্রবাদ বাক্যে আছে, তৃণগুচ্ছ দ্বার রজ্জু 
করিলে তাহাতে মত্ৃহস্তীও বাঁধা যায়। সতত শুভান্ুধ্যায়ী-_বিবেকানন্দ ।» 
কাশীধামে তিন সপ্তাহ থাকিয়। স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে ফিরিলেন। 
ইহাই তাহার প্রচার কার্যের শেষ দফা । সেই সময় কলিকাতার প্রসিদ্ধ 
জমিদার কালীকৃষ্ণ ঠাকুর সেবইকে সাহাষ্য করিবার উদ্দেশ্টে স্বামী নিরঞ্না- 
নন্বকে স্বীয় ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তাহাকে সবিনয়ে 
জানাইলেন যে, সেবাশ্রমের একটি নিজস্ব গৃহের বিশেষ প্রয়োজন উপরোক্ত 
দানশীল ভদ্রলোক এইরূপ একটি গৃহনিমীণের সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিতে সম্মত 
হইলেন। এই শুভ সংবাদ স্বামী বিবেকানন্দকে জানান হইল। স্বামিজী 
উত্তরে লিখিয়াছিলেন, “দরিদ্রদিগের জন্য একটি গৃহ, এমন কি একটি পর্ণ কুটার, 
নির্মাণার্থ দানে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের যে পুণ্য হইবে তাহ সহস্র দেবমূতি প্রতিষ্ঠার 
সমান” স্বামিজীর এই আশীর্বাণীতে দানশীল হিন্দুগণের হৃদয় দ্রবীভূত হইল 
এবং তাহাদের কেহ কেহ সেবাশ্রমকে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইলেন । 
স্বামিজীর নূতন শিষ্যগণ মহোগ্ভমে ও মহোৎসাহে সেবাধর্মে আত্ম-নিয়োগ 
করিলেন। তাহাদের জীবনে সেবার সহিত সাধনাও চলিল। সেব৷ ও সাধন! 
সংযুক্তহইলে আত্মবিকাশ বর্তমান যুগে অভূতপূর্ব হয়। শিষ্যগণ গুরুদেবকে বেলুড় 


১৯৮ নবযুগের মহাপুরুষ 


মঠে লিখিলেন পুজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দকে কাশীতে পাঠাইতে, তাহাদিগকে 
আধ্যাত্মিক প্রেরণা দানার্থ। পূর্বে স্বামী শিবানন্দ কিছুকাল উক্ত সেবাশ্রমে থাকিয়া 
সাধারণ সেবকের মত রোগীদের মলমৃত্রার্দি পরিষ্কার পর্য্স্ত করিতে সম্কুচিত 
হন নাই। তাহার তীব্র ত্যাগ-তপস্তাও সেবকদিগকে অসীম অনুপ্রেরণ৷ দান 
করিত। সেইজন্য সকলে তাহাকে পুনরায় পাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হুইলেন। 
ভিঙ্গারাজের অনুরোধে স্বামিজী কাশীতে একটী বেদান্ত আশ্রম স্থাপন করিতে 
সম্মত হইয়াছিলেন। শিষ্যগণের অনুরোধে এখন তিনি উক্ত ইচ্ছা পূরণে অগ্রসর 
হইলেন । তাহার নির্দেশে স্বামী শিবানন্দ ব্রহ্মচারী কেদারনাথের সহিত ১৯০২ খ্রীঃ 
জুন মাসে কাশী সেবাশ্রমে উপস্থিত হইলেন । সেবাশ্রমে সপ্তাহ খানেক থাকিয়া 
স্বামী শিবানন্দ লাক্ষা পল্লীতে একটা বাগান-বাড়ী মাসিক দশ টাকা ভাড়ায় 
লইলেন। ১৩০৯ সাল ১*শে আষাঢ় (851 জুলাই, ১৯০২ শ্রীঃ) শুভ দিনে নব মঠ 
প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বামী শিবানন্দ উহার নাম রাখিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত 
আশ্রম। ক্ষেমেশখ্বর ঘাটে ভাড়া-বাড়ীতে চারুচন্ত্র প্রদত্ত ঠাকুরের যে ছবিখানি 
ঞঙতিষিত হইয়৷ পূজিত হইত তাহাই অদ্বৈতাশরমে স্থাপিত হইল । সেইদিন 
হইতেই স্বামী শিবানন্দ নবস্থাপিত অদ্বৈতাশ্রমে বাস করিতে থাকেন। 
বেদারনাথ, চারুচন্দ্র প্রভৃতি সেবকগণও সেদিন তথায় রাত্রিবাস করিলেন । 
বিস্ত সেই রাত্রে কাহারো ঘুম হইল না, সকলের মন কোন্‌ এক অব্যক্ত কারণে 
আন্দোলিত ছিল। অবশ্ঠ, নিদ্রাভাবের কারণ কেহ কেহ অত্যধিক গরম ও 
মণার উপদ্রব বলিয়া! মনে করিলেন। প্রাতে সেবকগণ সেবাশ্রমে যাইয়া 
নিত্য কর্মে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের হৃদয়-ভার লঘু হইল না। বৈকালে পোষ্ট- 
ম্যান আসিয়া স্বামী শিবানন্দের নামে একটা টেলিগ্রাম চারুচন্দ্রকে দিয়! গেল। 
তখন চারুচন্ত্র টেলিগ্রামটা খুলিলেন নাঁ। সন্ধ্যায় যখন তিনি অদ্বৈতাশ্রমে 
গেলেন উহ! স্বামী শিবানন্ধকে দ্রিলেন। স্বামী শিবানন্দ খামটী খুলিয়া 
পড়িলেন, “গত রাত্রে নয়টার সময় স্বামী বিবেকানন্দ নশ্বর দেহ ত্যাগপুর্বক 
মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন” এই ছুঃসংবাদে গত রাত্রে চারুচন্ত্র প্রভতির 
অনিদ্রা ও উদ্বেগের কারণ নিঃসংশয়ে আবিষ্কৃত হইল |. 
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স্বামী শিবানন্দ প্রথমে এই ছুঃসংবাদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে 
পারেন নাই । তিনি কেদারনাথ প্রভৃতিকে বলিলেন, “অমি বিশ্বাস করি না যে, 
স্বামিজী দেহরক্ষা করেছেন, হয়ত কোন শক্র এই মিথ্য। তার করেছে কিন্তু 
ইহাতে কেহই আশ্বস্ত হইলেন না। পরদিন পূর্বাহ্ছে চারু ভদ্র কলিকাতাস্থ কোন 
বন্ধুর নিকট হইতে আর একটা টেলিগ্রামে একই ছুঃসংবাদ পাইলেন । এখন 
আর কাহারে! সন্দেহের অবকাশ রহিল না। তাহারা ভ্ঃখভা রাক্রাস্ত অস্তঃ- 
করণে অদ্বৈতীশ্রমে যাইয়া স্বামী শিবানন্দজীকে দ্বিতীয় তারটা দেখাইলেন। 
তিনি সজল নয়নে সেবকগণকে বলিলেন, “আচাধ্যদেব কখনো! বলিতেন কাশীর 
কাজ আমার শেষ কাজ । দেখ, তীহার কথা কেমন আশ্চর্য্য ভাবে ফলিয়। 
গেল। কয়েক মাস পুর্ব তিনি তোমাদের অন্তরে সেবা-ধর্মের বীজ বপন 
করিলেন এবং াহারই ইচ্ছান্গসারে গত কাল অদ্বৈতাশ্রম প্রতিষ্ঠার দিবসই তিনি 
মহাসমাধিমগ্র হলেন। এই ঘোর বিপদ দ্বারা ভারতের কি কল্যাণ সাধিত 
হইবে কে জানে? ঠাকুর ও স্বামিজী যে কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন তাহাই 
ভারতের প্রত্যেক নরনারীর কলাণকর গন্তব্য পথ 1” 

স্বামী বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের কার্যয-বিবরণীর সহিত উপরোক্ত স্বাক্ষরযুক্ত ষে 
আবেদন লিখিয়' দিয়াছিলেন তাহ] যাঢুবৎ কার্যকরী হইল এবং জনসাধারণের 
মধো সেবাশ্রমের প্রতি অপূর্ব সমবেদনা! উদ্রেক করিল। মেবা সমিতির 
কার্যা-নির্বাহক সভা! উক্ত সমিতিকে রামকুষ্জ মিশনের সহিত সংযুক্ত করিলেন 
এবং পূর্ব নাম পরিবতিত করিয়া উহার নাম রাঁখিলেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম | 
১৯০২ খ্রীঃ কারমাইকেল লাইব্রেরীতে সমিতির কাধ্যনির্বাহক সভার যে বিশেষ 
অধিবেশন হয় তাহাতে সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হর। রামরুষ 
মিশনের সহিত সংযুক্ত হইবার পর সেবাশ্রমের কর্ম-প্রসার অভাবনীয়ভাবে 
চলিতে লাগিল। স্বামিজীর ইংরাজ শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা মাঝে মাঝে 
কাশীতে যাইয়া সেবাশ্রমে থাকিতেন এবং ত্যাগী সেবকদের সহিত দ্বারে দ্বারে 
ঘুরিয়া অর্থভিক্ষা করিতেন। তিনি সেবাশ্রমের উদ্ভোগে তথায় কয়েকটা 
সাধারণ বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। ইহার ফলে স্থানীয় শিক্ষিত সমাজ 
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স্বমিজীর সেবাধর্ম এবং সেবাশ্রমের আদর্শের সহিত গভীর ভাবে পরিচিত 
হইলেন । 

সেবাশ্রমের তৎকালীন কর্ম-প্রচেষ্টা ও অদ্ভূত সাফল্য সম্বন্ধে স্বামী শিবানন্র 
উদ্ধোধন পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাতে নিম্নোক্ত ঘটনাটী 
উল্লিখিত। 

পশ্চিম বঙ্গে চব্বিশ পরগণ| জেলার অন্তর্গত কোন গ্রামে উপেন্ত্র নামক 
একটী ভ্রিশবর্ষবয়স্ক দরিদ্র যুবক বাস করিত। বার বার দীর্ঘ কাল 
ম্যালেরিয়ায় ভূগিয়া তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় সে কাশীতে 
স্বায় এবং অন্নসত্রে ভিক্ষা করিয়! খায়। এইরূপে সে কয়েক মাস ভাগ্য-বিড়ম্বিত 
জীবন যাপন করে। কোনও ভদ্রলোকের পরামর্শে সে স্থানীর রামকৃ 
সেবাশ্রমে যাইয়া রোগীরূপে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং প্রায় আট মাসের মধ্যে 
যথাযোগ্য ওষধপত্র ও সেবাশুশ্রষ! পাইয়৷ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে। কিন্তু সুস্থ 
হইয়া! সে আর গৃহে ফিরিতে চাহিল না। সে সেবাশ্রমে রুগ্ন নরনারীর সেবায় 
আত্মনিয়োগ করিল। রোগীর সেবায় সে এত আনন্দ পাইত যে, দিবারাত্রি 
সেবাকার্ষে মাতিয়া থাকিত। কোন কোন হছুঃস্থ রোগীর জন্ত সে রাত্রে 
ঘুমাইতে পারিত না। উপেন্দ্র সেবাশ্রমের জন্ত মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিতেও 
যাইত এবং সুর্বপ্রকার সেবাকাই তাহার ভাল লাগিত। একবার কোন 
বসন্ত-রোগীর সেবায় সে নিযুক্ত হয়। রোগীটি তাহার সপ্রেম সেবায় সুস্থ 
হইয়া উঠিল, কিন্তু তৎপরে সেবক উপেন্্র নিজেই উক্ত সংক্রামক ব্যাধিতে 
আক্রান্ত হইল এবং উহাতেই দেহত্যাগ করিল। যে সকল রোগী উপেন্দ্রের 
সেবায় রোগমুক্ত হইয়াছিল তাহার! সকলেই তাহার মৃত্যুতে অশ্রপাত 
করিল। 

১৯০৩ খ্রীঃ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ কাশী সেবাশ্রমে 
গিয়াছিলেন। তিনি সেবকগণকে সেবাশ্রমের নিজস্ব গৃহ করিবার জন্ত 
পরামর্শ দেন। তিনি সেবকদিগের সহিত উপযুক্ত জমির সন্ধানে শহরের নানা 
স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। সেবাশ্রমের জন্ত আবশ্তকীয় জমি নির্দাষ্ট হইল, 
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কিন্তু ভূমিক্রয়ের অর্থ কোথায়? সৎকাজে আস্তরিকত| থাকিলে ঈশ্বরই 
সহায়ক হন। আশাতীত ভাবে আবগ্তকীয় অর্থ পাওয়া! গেল। সেবাশ্রম 
এখন যে ভূমির উপর অবস্থিত তাহ ছয় হাজার টাকা মূল্যে ক্রীত হইল। 
কলিকাতার শ্রীউপেন্্র নারায়ণ দেব ও হুগলীর শ্ট্ীতারিণীচরণ পাল ভূমিক্রয়ের 
সমগ্র অর্থ দান করেন। উক্ত ভূমির অধিকারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বামী 
শিবানন্দের নিকট ভূমি বিক্ররের প্রস্তাব করেন। স্বামী শিবানন্দ চারুচন্দ্রকে 
ভূমিক্রর়ের সকল ব্যবস্থা করিতে আদেশ দেন। চারুচন্দ্র উক্ত সংবাদে মহানন্দে 
বলিয়া উঠিলেন, “হে প্রভু! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক ।” স্বামীজীর শুভ 
সংকল্প অবিলম্বে সংসিদ্ধ হইল। রামকৃঞ্চ মিশনের প্রথম সম্পাদক স্বামী সারদানন্ৰ 
তখন মায়বতী আশ্রমে যাইবার পথে কাশীধামে অবতরণ ও কয়েকদিন 
অবস্থান করেন। তীহার পরামর্শে ১৯০৬ খ্রীঃ উক্ত জমি-্রয় সমাপ্ত হইল। 
১৯০৮ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে স্বামী ব্রঙ্গানন্দ সেবাশ্রমে নবগৃহের ভিত্তি স্থাপন 
করিলেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের তত্বাবধানে এবং স্বমী সচ্চিদানন্দ ও স্বামী 
অচলানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে ছুই বৎসরের মধ্যেই নুতন গৃহ নির্মাণ সম্পূর্ণ হইল। 
৯৯১০ খ্রীঃ ১৬ই মে ব্রহ্মানন্দজী নবগৃহের দ্বারোদঘাটন করিলেন। এই 
উপলক্ষ্যে ঠাকুরের ভ্রাতুণ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায় এবং কয়েকজন সাধু ও ব্রহ্মচারী 
কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন। উক্ত শুভানুষ্ঠানের পর, স্বামী শিবানন্দ 
বেলুড় মঠে চশিয়া যান। কাশীধামের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গাস্কেলের 
পৌরোহিত্যে ৬ই মে সেবাশ্রমের প্রধান কার্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়। 

চারুচন্দ্র ১৯২১ খ্রীঃ ঠাকুরের তিথিপুজার দিন ভগবান শ্রীরামক্ষ্ণদেবের 
মানস পুত্র স্বামী ব্রঙ্গানন্দের নিকট কাশীধামে সন্নস গ্রহণাস্তে স্বামী শুভানন্ৰ 
ন।মে অভিহিত হন। শুভানন্দজী কিরূপে সেবাশ্রমের কার্য পরিচালন! করিতেন 
তাহা ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। তিনি অতিশয় মিতব্যয়ী ছিলেন 
এবং স্বীয় গুরুর আদেশক্রমে সেবাশ্রমের কপর্দকটাকে নিজ রক্তবিন্দুবৎ 
মূল্যবান মনে করিতেন। তিনি ভ্রাতাদের নিকট হইতে পৈত্রিক সম্পত্তির 
আয়ের কিয়দংশ প্রতিমাসে পাইতেন। উক্ত অর্থে তাহার অন্নবস্ত্রে 
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ব্যয়নির্বাহ হইত এবং উহার কিঞ্ং সেবাশ্রমের কমীদের জন্য তিনি 
তাহাদের অজ্ঞাতসারে খরচ করিতেন । তিনি সেবাশ্রমের জন্য প্রাণপাত 
করিলেও কখনো! উহার অন্নবস্ত্র গ্রহণ করিতেন না। এরপ নিঃস্বার্থ সেবাব্রতী 
জগতে স্ুদ্বর্লভ ৷ 

স্বামী শুভানন্দ কিরূপে সেবাশ্রমের অমিত ব্যর বন্ধ করিতেন তাহার একটি 
দৃষ্টান্ত দিতেছি । একবার কোন সাধু সেবক আহারান্তে তাহার নিকট ছুইটি 
জামা চাহেন। কিন্ত আশ্রমের নিয়ম[নুসারে প্রত্যেক সেবক একটি মাত্র জামা 
পাইতেন। এই জন্য স্বামী শুভানন্দ উক্ত সাধুকে উত্তর দিলেন, “আমি 
সেবাশ্রমের তত্বাবধায়ক মাত্র, স্বত্বাধিকারী নহি । সুতরাং নাধারণ ন্যিম 
ভঙ্গ করিয়া তোমাকে ছুইটি জামা দিবার অধিকার আমার নাই।”» তিনি 
প্রত্যহ ছয় সাতটির অধিক দেশলাই কাঠি কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিতেন 
না। তিনি প্রাপ্ত পত্রসমূহ হইতে খামগুলি এবং পুস্তকের পার্ল. পত্রিকা 
ও সংবাদপত্র হইতে প্যাকিং কাগজ সংগ্রহ করিয়া স্তপাকারে সাজাইয়। 
রাখিতেন। কোনও সেবক সেইসকল ছিন্ন কাগজ প্রভৃতি ফেলিয়! দিবার 
অনুমতি চাহিলে তিনি সবিনয়ে বলিলেন, “মশাই, ক্ষমা! করিবেন । আপনি 
কি এগুলিকে অনাবশ্তক মনে করেন যে ফেলিয়। দিতে চান! যদি তাই হয় 
তবে স্মরণ রাখিবেন যে, কোন কিছুকে অপ্রয়োজনীয় মনে করিবার অধিকার 
মানুষের নাই। এই কাগজের টুকরাগুলিকে রাখিবার যথেষ্ট স্থান সেবাশ্রমে 
আছে। যদি পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের অন্থুরোধে এগুলিকে ফেলিয়া দিতে চান 
তাহা হইলে এগুলিকে ভাল করিয়৷ সাজাইয়৷ রাখুন। জগতের প্রত্যেক বস্তুর 
কিছু না কিছু প্রয়োজন আছে। কোন বস্ত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও যদি সংরক্ষিত 
হয় তবে একদিন কোন না কোন কাজে লাগিবে।” স্বামী শুভানন্দের 
এরই যুক্তিপুর্ণ মন্তব্যে সেবক নীরব রহিলেন ; কিন্তু উহার বিশদার্থ সম্ভবতঃ 
তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল না। প্রথম ইউরোপীয় মহাঁসমরের সময় সেই ছিন্ন 
কাগজের স্তপ বিক্রয় করিয়া পয়ষটর টাক] পাওয়! গিয়াঁছিল । 

স্বামী শুভানন্দ যেমন কড়া নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন তেমনি সন্গদয় ও স্ুন্ 


স্বামী শুভানন্দ ২০৩ 


ছিলেন৷ তিনি স্থপ্রীতি ও সদ্বাবহার দ্বার সেবকদিগের হৃদয় জয় করিতেন । 
যদিও তিনি সেবাশ্রমের প্রধান তত্বাবধায়ক ছিলেন তথাপি নিজে নগণ্য 
ভূত্যরূপে ব্যবহার করিতেন । মাতা যেমন স্বীয় সন্তানকে সন্গেহে যত্ব করেন 
তিনি তেমনি সেবাশ্রমের রোগীদিগের সুবিধা, আরাম ও শুশ্রাধা বিধান 
করিতেন । 
শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ গৃহী শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার কাশী সেবাশ্রমের 
সেবকগণের সেবানুরাগ ও মানবপ্রেম দেখিরা বিমুগ্ধ হন এবং নিম্নোক্ত কবিতা 
রচনা করেন 1-- 
“কাশীপাম পুণ্যক্ষেত্রে ব্রহ্মচারিগণ, কে তোমরা দেহ পরিচয় | 
পরিহরি ধ্যানজপ দেবত] দর্শন, কি কাজে করিছ কাল-ক্ষয় ॥ 
গৈরিক বসন "পরি, ভিক্ষান্নে জীবন ধরি 
ভোগতৃষ্তজা করেছ ব্জন। 
কেন তবে নাহি কর দেখতা-অর্চন ॥১ 
বিশ্বনাথ সাক্ষাৎ আছেন কাঁশীধামে, যে ভজে সে পায় মুক্তিধন । 
ভবের বন্ধন খসে বার পুণ্য নামে, তার উদাসীন কি কারণ ॥ 
বুঝিতে নারিনু ভাব, বোঝ ন1 কি লাভালাভ 
ভক্তি মুক্তি চাহ নাকি ভাই। ৃ 
অদ্ভুত রহস্ত তাই পরিচয় চাই ॥২ ূ 
পুনঃ কে এ চারু মুদ্তি তোমাদের মাঝে, নহে ত গৈরিক বস্ত্র ধারী। 
ব্রহ্গচারীসনে কেন সংসারীর সাজে, মর্ম কিছু বুঝিতে ন] পারি ॥ 


সংশয় করিয়া নাশ, পূর্ণ কর অভিলাষ 

তোম] সবে এই নিবেদন । 

বিম্ময়-তরঙ্গে মম আন্দোলিত মন ॥৩ 
বুঝেছি বুঝেছি হায় বুঝেছি সম্প্রতি,কে তোমরা নর-নারায়ণ। 
জরাজীর্ণ মুমূর্ুর হরিতে হূর্গতি, সেবাধর্ম করেছ গ্রহণ ॥ 


২০৪ 


নবযুগের মহাপুরুষ 


ভক্তি মুক্তি নাই চাও, বিপনে ষথায় পাও 

বক্ষে করি আনি সযতনে । 

সেবাশ্রমে সেবা কর অতি সন্তর্পণে ॥8 
পরহিতে সর্ব স্বার্থ করি বলি দান, সেবাত্রত করেছ গ্রহণ। 
নিয়ত সাধিতে যত্ব পরের কল্যাণ, জপতপ সব বিসর্জন ॥ 

শাস্ত্রে আছে উপদেশ, সর্বঘটে পরমেশ 

কিন্তু হায় বুঝে কয়জন। 

অনুভব বিন! মাত্র মুখের বচন ॥৫ 
সর্বঘটে নারায়ণ না হলে দর্শন, হেন সেবা কে করিতে পারে । 
সংক্রামক রোগী বৈগ্ভ করে না৷ ম্পর্শন, তুমি যত্বে সেবা কর তারে ॥ 

মলমূত্র-মাখা কায়, অচেতন মৃত প্রায় 

ঢুর্গন্ধে নিকটে কেবা যার । 

কুড়াইয়! আনি ব্যস্ত তার শুশ্রষায় ॥৬ 
কাশীবাসী দরিদ্র গৃহস্থ অর্থহীন, পীড়িত কে আছে কোন খানে । 
ঘরে ঘরে তত্ব লয়ে ফের প্রতিদিন, বাচাও ওষধ-পথ্য দানে ॥ 

যে ভাবে বিপন্ন যেবা, সাহায্য বা চায় সেবা 

" বিমুখ তাহে না কভু হাঁয়। 

হেন স্নেহ কেবা কোথা দেখেছে ধরায় ॥ ৭ 
কেহ বলে মাতার সমান স্নেহ নাই, মাতৃন্নেহ অতুল এ ভবে । 
সন্তানের প্রতি বটে দেখিবারে পাই,*অন্তে কি তা কখনে সম্ভবে ॥ 

নিজ পুত্রে ষে যতন করে মাতা অনুক্ষণ 

পর পুত্রে না হয় তেমন। 

তাই বলি মাতৃন্গেহ স্বভাব বন্ধন ॥৮ 
আত্মার স্বাধীন ভাব প্রেম নাম তার, আত্মপর থাকে না বিচার । 
জাতি-নিধিশেষে খোলা সে প্রেম-ভাওীর, প্রবেশে সবার অধিকার ॥ 


স্বামী শুভানন্দ ২০৫ 


গ্বণাভয় পরিহরি, এই প্রেম হৃদে ধরি 
অকাতরে বিলাও ধরায় । 
স্বার্থপর নর ব্যস্ত নিজের চিন্তায় ॥৯ 
এ হেন পবিত্র প্রেম-রস আস্বাদন, এ জীবনে ঘটিল ন1 হাঁয়। 
বুদ্ধের অবশ তনু ছূর্বল জীবন, অনুদিন জরাগ্রন্ত তায় ॥ 
পর সেবা! কেব! করে, ব্যস্ত নিজ সেবাতরে 
কর্মফল যাহার যেমন । 
তাই বলি ধন্য হে তোমরা মহাজন ॥১০ 
সেবাশ্রমে সেবাকাধ্যে যে আছ যেখানে, সবাকারে করি নমস্কার | 
বিপন্নে করিছ রক্ষা বিবিধ বিধানে, দেবপুজ্য প্রেম-অবতার ॥ 
পরহিত-ব্রত ধরি,'অবনীতে অবতরি 
পবিত্র করিলে ধরা-ধাম | 
নিলে নাম. স্বার্থ যায়, পুর্ণ হয় কাম ॥১১ 
এক সন্ধ্যায় স্বামী শুভানন্দ সেবাশ্রমের কার্যোপলক্ষে সহরের কোন 
পল্লীতে গিয়াছিলেন ৷ ফিরিবার পথে কোন পুরাতন বন্ধুর সহিত তাহীর সাক্ষাৎ 
হয়। বন্ধুটার জরুরী প্রশ্নের ষথাযথ উত্তর দিবার জন্ত পথে কিছু দেরী হইল। 
সেবাশ্রমে ফিরিয়া তিনি জানিলেন, নৈশ আহারের ঘণ্টা বাজিয়৷ গিয়াছে এবং 
সাধু-সেবকবুন্দ ভোজনার্থ উপবিষ্ট । শুভানন্দজী বলিলেন, “যথাসময়ে ফিরিতে 
পারলাম না, সুতরাং আজ রাত্রে কিছু খাব না।” অবশেষে কোন সাধুর 
সনির্বন্ধ অনুরোধে একখানি মাত্র রুটী খাইয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। তিনি 
সেবাশ্রমের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন এবং যখন ইচ্ছ। খাইতে পারিতেন। কিন্তু 
সেবা শ্রমের নিয়ম-কানুন তিনিই সর্বাগ্রে মানিয়া চলিতেন। ইহা হইতে 
স্পষ্ট প্রতীতি হয়, উক্ত সেবাব্রত্ট্রুর জীবনে নিয়ম-নিষ্ঠা কত অসাধারণ ছিল! 
তিনি সেবাশ্রমের অন্ন গ্রহণ করিতেন না, প্রত্যেক মাসে স্বীয় খাবার খরচ 
বাবদ সেবাশ্রমকে কিছু টাকা দিতেন 1* 
স্বামী হরানন্দ কথিত। 


২০৬ নবযুগের মহাপুরুষ 


একদিন একটি যুবক আসিয়! স্বামী গুভানন্দের নিকট বলিল যে, সে 
সেবাশ্রমের সেবক হইতে চায় । শুভানন্দজী যুবকটিকে তাহার সমস্ত সংবাদ 
জিজ্ঞাস! করায় সে কাঁদিয়া বলিল, “আমার মা বাপও আমাকে বিশ্বাস করেন না । 
আমি বাপের বাক্স ভেঙ্গে টাকা চুরি করেছি, মার গহনাও চুরি করেছি । এখন 
বাড়ীতে থাকৃতে আমার ইচ্ছা! নাই। আমি সেবা করে শুদ্ধ হতে ইচ্ছা করি।% 
স্বামী গশুভানন্দ তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “তোমার যখন সেবাধর্মে বিশ্বাস 
হয়েছে তোমার কল্যাণ হবে । তুমি সেবাশ্রমে থেকে নারায়ণ-জ্ঞানে রোগী 
সেবা কর।” বুবকটী সেবাশ্রমেই রহিল এবং প্রাণ মন দিয়৷ সেবায় ব্রতী হইল। 
নিংস্বার্থ সেবার ফলে তাহার পূর্বপ্রক্লতি অচিরে পরিবতিত হইয়! গেল। একদিন 
শুভানন্দজী'তাহাঁকে চার পাচ শত টাক! দিলেন ডাকঘরে ইনসিওর করিবার 
জন্য । যুবকটা বিস্মিত হইয়৷ সজল নয়নে বলিল, “আমাকে বাপ মা পর্যন্ত বিশ্বাস 
করে অল্প টাকাও দিতেন না। আর আপনি বিশ্বাস করে আমাকে এত টাক! 
দিচ্ছেন? আমি যদি টাকা নিয়ে পালাই ? স্বামী শুভানন্দজী তাহাকে 
আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “আমি তোমাকে বিশাস করি। তুমি নিশ্চয়ই টাকা 
নিয়ে পালাবে না। আর যদি পালাও ত পালাবে । তুমি টাক! নিয়ে ডাক-ঘরে 
যাও।» যুবকটী টাকা লইয়া ডাক-ঘরে গেল এবং ইনসিওর করিয়৷ অবিলম্বে 
ফিরিল। এইরূপ বিশ্বাস করিয়াই শুভানন্দজী মানবের চিত্ত জর করিতেন। 
মানব চরিত্রের মহত্বে বিশ্বাসী ন! হইলে মানব প্রোমক হওয়া যায় না।* 
একবার স্বামী শুভানন্দ বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি 
রামকৃষ্ণ-সস্তানগণ খাইতে বসিয়াছেন। অন্ান্ত সাধু তাহাদের কাছে খাইতে 
বসিবার জন্ত'উদ্গ্রীব। কিন্তু স্বামী শুভানন্দ দীর্ঘ পঙ্গতৈর এক প্রান্তে নীরবে 
উপবিষ্ট । স্বামী ব্রঙ্গানন্দ তাহাকে ডাকিলেন তৎপার্শখে আসিয়| বসিতে। 
শুভানন্দজী স্বীয় আসনোপরি দীড়াইয়। করযোড়ুে সংঘগ্ুরু ব্রহ্মানন্দজীকে মিনতি 
জানাইলেন, “মহারাজ, এই খানেই বসেছি।” পাশ্ববর্তী জনৈক সাধু শুভা- 
নন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি বড় মহারাজের কাছে গেলেন ন! কেন ?” 
* স্বামী বলদেবানন্দ কথিত। .. ২2৭ 





স্বামী শুভানন্দ ২৪০৭ 


বিনম্র উত্তর আপিল “এরা কি মানুষ! এঁরা সাক্ষাৎ দেবতা, ভগবানের 
অন্তরঙ্গ পার্দ। এঁদের কাছে বসবার যোগ্যতা কি আমার আছে? 
আমার মনে কত মলিনতা।” ইহা হইতে বুঝা যার, শুভানন্দজী স্বীয় গুরু 
এবং ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যগণকে কি চক্ষে দেখিতেন। তিনি অন্ঠান্ত তরুণ 
সন্যাসীকে ঠাকুরের শিষ্যদের কাছে যাইতে উৎসাহ দ্িতেন। জনৈক তরুণসাধু 
একবার বলিলেন, “তাদের কাছে গিয়ে কি হবে? তাঁরা ত ধর্ম কথা 
বিশেষ বলেন না, আমাদের সঙ্গে অনেক সময় হাস্ত কৌতুক করেন।” 
তদ্ুত্তরে স্বামী শুভানন্দ বলিলেন, “তাদের কাছে গিয়ে বসলেই চিত্ত শুদ্ধ 
হয়, মনের অজ্ঞান দূরীভূত হয় ।" 

সহকর্মীদের সহিত মতভেদ হওয়ায় স্বামী শুভানন্দ প্ররাগতীর্থে ত্রিবেণী- 
সঙ্গমে ঝুসীতে যাইয়া বাস করেন। কিন্তু সেবাশ্রম পরিচালনায় অস্থবিধা 
হওয়ায় স্বামী কালিকানন্দ আবার তীহাঁকে ধরিয়! সেবাশ্রমে লইয়া আসেন। 
পুনরায় যখন মতভেদ ঘটিল সহকর্মীদের সহিত তখন তিনি কাণীধামে 
টিলাতে যাইয়া রহিলেন। সেবাশ্রম পরিচালনার সৌকব্যার্থ তাহাকে আবার 
সেবাশ্মেআনা৷ হইল । পুনরায় মতভেদ ঘটায় তিনি দেরাদুনের নিকটে 
মুসৌরী পাহাড়ের পাদদেশে কিষণপুরে যাইয়া বাস করেন। কিষণপুরের 
সাধন কুটীর পপ্রধানতঃ তাহার জন্যই ক্রীত হইল। স্থির হইল যে, সেবাশ্রমের 
সেবকগণ মাঝে মাঝে তথায় যাইয়া সাধনভজন করিবেন এবং শুভানন্দজী 
সেখানে স্থায়ী ভাবে থাকিবেন | তথায় তাহাকে জনৈক সন্্যাসী বলিলেন, 
“আপনাকে সেবাশ্রমে বার বার ডাকিতেছে, বার বার সরাইয়া দিতেছে । 
আপনি আর যাইবেন না।” নিরভিমান শুভানন্দ বলিলেন, “কে কাকে ডাকে? 
কেবা কাকে তাড়ায়? ইশ্বরেচ্ছায় সব হয়। তার ইচ্ছা হলে যেতে হবে” 
যে শুভানন্দ সারাদিন সেবাশ্রমের কার্ধ্যে ব্যাপৃত থাকিতেন তিনিই সন্ধ্যার পর 
কাজের কথা ভুলিয়া সাধন ভজন ও সংগ্রসঙ্গে মাতিয়া যাইতেন। রাত্রিতে 
তিনি একেবারে অন্ত লোক হইতেন । দিনে যিনি সেবক ছিলেন রাত্রে তিনি 
সাধক হইতেন। তীহার জীবন-নদীতে সেবা ও সাধনার আত সমান বেগে 
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বহিত। সন্ধ্যা হইলেই ছুই একজন সেবককে 'সঙ্গে লইয়া! তিনি গঙ্গাতীরে, 
দাওজীর মন্দিরে, হুর্গীবাড়ীতে বা অন্ত কোন দেবস্থানে বেড়াইতে যাইতেন। 

চারুচন্দ্র সেবাশ্রমের নিয়মকানুন প্রস্তুত করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি 
সর্বাগ্রে স্বয়ং প্রত্যেক নিয়ম পালন করিতেন। সেবাশরমে তিনি ব্রতধারী, 
মিষ্টভাষী, নিয়মনিষ্ঠ ও সাধনশীল সাধুরূপে শ্রদ্ধা পাইতেন | সেবাশ্রমের বাহিরে 
তিনি সরল, অমায়িক এবং হৃদয়বান্‌ বন্ধুরূপে পরিগণিত হইতেন। দিবাবসানে 
তিনি কয়েকজন সেবককে লইয়া গঙ্গাতীরে বা কোন দেবমন্দিরে বেড়াইতে 
যাইতেন। তখন তিনি সেবকদের সহিত বন্ধুভাবে মিশিতেন, হাস্তকেতুক 
করিতেন এবং নিজব্যয়ে কখন কখন তাহাদিগকে ফলমিষ্টান্নাদি খাওয়াইতেন | 
কখনো বা তিনি সেবকদের সহিত হ্রগুরুপ্রসঙ্গে মাতিয়া যাইতেন। সেইজন্য 
সেবকগণ তাহার সহিত বেড়াইতে যাইবার জন্য দিনাস্তে আগ্রহান্বিত হইতেন। 
উক্ত সান্ধ্য ভ্রমণ ব্যতীত তিনি মহাষ্টমী, শিবচতুর্দশী প্রভৃতি বিশেষ উপলক্ষ্যে 
সেবকদের লইয়া! বিভিন্ন মন্দিরে যাইতেন। উপরোক্ত দিবসঘ্বয় তিনি নির্জলা 
উপবাস করিতেন। সেবকদের মধ্যে বাহার অনশনে অসমর্থ হইতেন 
তাহাদ্দিগকে দুধ বা ফল খাইতে'দিতেন। প্রতিবংসর তিনি বাসন্তী পঞ্চমীতে 
ব্যাসকাশী এবং বৈশাখী পুণিমাতে সারনাথ দর্শন করিতেন । 

দীর্ঘ ভ্রমণে বহির্ত হইলে তিনি সঙ্গে চাল-ডাঁল প্রভৃতি লইয়া যাইতেন 
এবং পথিমধ্যে বৃক্ষতলে ডাল-ভাত বা খিচুড়ী রান্না করিয়া খাইতেন। আহার 
ও বিশ্রামান্তে স্থানীয় দর্শনীয় বস্তৃগুলি দেখিতেন বা ধর্মপ্রসংগে কাটাইতেন। 
দেবদেবীর মৃত্তির প্রতি স্বামী গুভানন্দের স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। মহাননে 
তিনি মন্দিরের পর মন্দির নিত্য দর্শন করিয়া বেড়াইতেন। যে মৃত্তিপূজা 
সুপ্রাচীন কালঃহইতে এই পুণ্যভূমিতে প্রচলিত:তাহাকে তিনি খুব উচ্চ স্থান 
দিতেন এবং বলিতেন, "মৃতিপূজার দ্বারা শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তিই 
বর্ধিত হয়।” গল্াতীর তাহার একটি প্রিয় গন্তব্য স্থান ছিল। তথায় তিনি 
সেবকগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া! ঘণ্টার পর ঘণ্টা .বসিয়া থাকিতেন এবং 
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দেবমন্দির, তীর্থস্থান বা সাধুভক্তদের বিষয় আলোচনা করিতেন । তাহার পৃত 
স্পর্শে আসিয়া বহু সেবকের জীবন ধর্মভাবে পরিবতিত হইয়াছিল । 
কাশী সেবাশ্রমের মহিলা বিভাগ খোলা হইল! বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি 
ক্রামক ব্যাধির জন্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ ওয়ার্ড নিমিত হইল। সেবাশ্রমে যে বিবেকানন্দ 
মন্দির আছে তাহা! নিমিত হয় স্বামিজীর মাফিণ শিষা! মিসেস বি. এম, 
লেগেটের অর্থব্যয়ে । মিসেস লেগেট ছিলেন কুমারী জোসেফাইন ম্যাকলিয়ডের 
সহোদরা। এইরূপে সেবাশ্রমটি ভারতের অন্ততম ন্ুবুহৎ সেবায়তনে পরিণত 
হয়। ১৯১২ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে শ্রীরামকৃষ্-সংঘ-জননী সারদাদেবী কাশীধামে 
গমন করেন। তিনি সেবাশ্রমের নিকটবর্তা লক্ষ্মী নিবাসে থাকিতেন। সেই 
উপলক্ষে স্বামী ত্রঙ্গানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং ম্বামী শিবানন্দ কাশীধামে 
উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমায়ের প্রণ্য উপস্থিতিতে অদ্বৈতাশ্রমে কালীপুজা, 
জগদ্ধাত্রীপুজা, রাসযাত্রা প্রভৃতি উৎসব মহ।সমারোহে অনুষ্ঠিত হইল। 
৮ই নভেম্বর শ্ীমা সেবাশ্রম দর্শনান্তে যাহ। বলিয়াছিলেন তাহা কথামৃতকার 
শ্রীমহেন্ত্র নাথ গুপ্ত দর্শকপগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন । উহা! হইতে জান! যায়, ' 
শ্রীমা অদ্বৈত আশ্রমে ঠাকুর দর্শনান্তে সকাল ৭টায় সেবাশ্রমে উপস্থিত হন। 
তাহার সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী শুভানন্দ ও স্বামী 
অচলানন্ম প্রভৃতি ছিলেন । শ্রীম। পাল্কীতে বসিয়া সেবাশ্রম পরিদর্শন করেন । 
স্বামী অচলানন্দ তাহার পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিলেন। তিনি বিভিন্ন' 
ওয়ার্ড, এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ওষধালয়, অস্ত্রোপচার-কক্ষ ও 
উদ্যানাদি দেখিয়া পরম শ্রীতি লাভ করেন এবং তিনি সুগ্রসন্না হইয়া 
বলিয়াছিলেন, “ঠাকুর সাঁক্ষীৎ এখানে বিরাজিত আছেন, এবং মা লক্ষমী« 
এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। এই স্থানটি আমার এত ভাল লাগ্ছ যে, 
এখানে স্থায়ী ভাবে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে” শ্রীমা লক্ষ্মী নিবাসে ফিরিয়া! 
কিছুক্ষণ পরে দশ টাকার একটা নোট সেবাশ্রমে দানম্বরূপে পাঠাইলেন। 
শ্রীমা যে নোটটা দিয়াছিলেন সেন্টী লক্্ীদেবীর আশীর্বাদক্ূপে স্মেবাশ্রমে এখনে। 
মংরক্ষিত আছে। | | ী 


১৪ 
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১৯১৩ শ্বীঃ সেপ্টেম্বর মাসে স্থামী ব্রহ্মানন্দ কাশী সেবাশ্রমে যাইয়া কিছুদিন 
অবস্থান করেন। তাহার উৎসাহে সেই বৎসর অদ্বৈতাশ্রমে প্রতিমায় ছুর্গাপূজা 
অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১৪ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে কাশীধামের কালেক্টর মিঃ ই্ট্রেটফিজ্ডের 
সাহায্যে সেবাশ্রমের জন্ত পচিশ বিঘা জমি ক্রীত হয়। স্বামী বিজ্ঞানানন্দু নৃতন 
নৃতন ওয়ার্ডের নক্সাদি করিয়া দেন। ১৯১৫ খরষ্টান্ধের প্রথম ভাগে এবং ১৯১৬ 
্ীষ্টান্দের শেষ ভাগে স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ সেবাশ্রমে কিছুদিন বাস 
করেন। স্বামী সারদীনন্দ, স্বামী অথপ্তানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সেবাশ্রমে 
একাধিক বার গিয়াছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাহার জীবনের শেষ সাড়ে তিন 
বংসর সেবাশ্রমে অতিবাহিত করেন। তীহাদের সকলের শুভানীর্বাদে 
এবং স্বামী শুভানন্দ, স্বামী অচলানন্দ প্রভৃতি সাধুগণের প্রাণপাতী পরিশ্রমে 
সেবাশ্রম মাত্র চারি আনা মূলধনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্তমানে সুবিশাল সেবা- 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত । 

কলিকাতায় যে নিবেদিতা বালিকা-বিগ্ভালয় আছে তখন উহার প্রধান 
শিক্ষঘ্নিত্রী ছিলেন বেলুড় মঠের স্বামী প্রজ্ঞানন্দের সহোদর! ব্রহ্মচারিণী সুধীরা 
বস্থ। তিনি একবার কাশী সেবাশ্রম দেখিয়া! অতিশয় পরিতুষ্টা হন। 
কলিকাতায় ফিরিয়া বিশ্বস্তা সহকমিনীদের সহিত আলাপ করিয়া তিনি স্বামী 
শুভানন্দকে লিখিলেন, অনাথা বালিকা ও অসহায় তরুণীদের জঙ্ত যদি কোন 
বিভাগ সেবাশ্রমে খোল! হয় তবে তিনি তাহার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত 
এবং সেজন্ত তিনি যোগ্যা সহকারিণীও সংগ্রহ করিবেন । আ্ীমতী স্ুধীরার 
প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইল। ১৯১৮ শী আঠারটা অনাথ! বালিকাকে লইয়া 

-উক্ত বিভাগ খোলা হয়। সুধীরা সহকমিণীগণকে লইয়া উক্ত বিভাগের ভার 
গ্রহণ ব্রন । কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছা অন্তরূপ | সুধীর! দেবী প্রয়াগ তীর্থ হইতে 
বি. এন. উবধলিউ, রেলওয়ে দিয়া কাশীধামে ফিরিতেছিলেন। কাশীধামের 
অনতিদুরে একটা দুর্ঘটনা! ঘটিল। সুধীর! ট্রেনের যে কামরায় ছিলেন উহার 
দরজ। দৈবাৎ খুলিয়া! যায় এবং তিনি ট্রেন হইতে ভূমিতে পড়িয়া যান। তাহার 
সঙ্গিনীগণ ট্রেনের শিকল টানিতেই ট্রেন কিছু দূর যাইয়া থামিল। অতি কষ্টে 
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সংজ্ঞাশূন্তা সুধীরাকে ট্রেণে তুলিয় বেনারস ক্যাণ্টনমেন্ট স্টেশনে আনা হইল । 
কাশীর রাজা স্ত।র মতিটাদ সেই ট্রেনে যাইতেছিলেন। তিনি তাহার প্রাসাদের 
সমীপে মান্দুরাদি স্টেশনে নামিলেন এবং মধ্যরাত্রে স্বীয় মোটরকারে লোক 
মারফৎ সেবাশ্রমে এই ছুঃসংবাদ পাঠাইলেন। তদনুসারে কয়েকজন সেবক 
স্টেশনে যাইয়া স্ুুবীরাকে সেবাশ্রমে আনিলেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের 
স্থচিকিৎসা এবং সেবকগণের সেবাশুশ্রষায় কোন সুফল হইল না। স্থুধীরার 
সংজ্ঞা আর ফিরিয়া আদিল না। তিনি প্রায় বাইশ ঘণ্টা সংজ্ঞাহীন৷ থাকিয়া 
পরদিন সন্ধ্যায় দেহত্যাগ করিলেন । সন্ধ্যাসমাগমে বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি 
দেবদেবীর মন্দিরে যখন শঙ্খ-ঘণ্ট।-কাসর বাজিয়৷ উঠিল তখন সুধীরার শুদ্ধাত্মা 
নশ্বর দেহ ছাড়িয়া গুরুলোকে যাত্রা করিলেন। তাহার দেহত্যাগের পর 
স্থযোগ্য। অধ্যক্ষার অভাবে নবস্থপিত মহিল! বিভাগটি ক্রমশঃ উঠিয়া! গেল। 
স্বামী শুভানন্দের প্রধান সহকারী ছিলেন স্বামী কালিকানন্দ। কাঁলিকা- 
নন্দজী ১৯২০ খ্রীঃ কয়েকটি অনাথ বালক লইয়। সেবাশ্রমের একটি বালকবিভাগ 
স্থাপন করেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাহাকে এই কার্ধে বিশেষ উৎসাহ দেন । 
পাঁচ বৎসরের মধে/ উহার ছুইটি বালক মটি.কুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। 
কিন্ত কিছুদিন পরে উক্ত বিভাগও নানা অন্ুবিধায় পড়িয়া উঠিয়া যায়। 
১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম হইতে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভ।গ পর্যন্ত স্বামী তুরীয়ানন্দ 
কাশী সেবাশ্রমের অন্বিকা কুটিরে অবস্থান করেন। তাহার অবস্থানে সেবাশ্রমে 
অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশ স্থষ্ট হয়। তিনি সেবাকার্ষে সেবকগণকে অসীম 
উৎসাহ দিতেন এবং -তাহাদের ক্রটিবিচ্যুতি সংশোধন করিতেন। তিনি 
প্রত্যহ ভগবদগীতা, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, উপনিষদাবলী এবং স্বামী বিবেকাননের 
গ্রন্থাবলী ব্যাখ্যা করিতেন । তীহার শাস্তরব্যাখ্য! শুনিতে সেবাশ্রমের সেবকগণ, 
অদ্বৈত আশ্রমের সাধুক্রক্মচারীগণ এবং সেপ্টাল হিন্দু কলেজের অধ্যাপকগণ এবং 
বছু ভক্ত আসিতেন। তিনি যখন পাতঞ্জল যোগম্ুত্র ব্যাখ্যা করিতেন তখন 
এক একটি স্তরের চার পাঁচ প্রকার ব্যাখ্যা বলিতেন। দেহরক্ষার কয়েকদিন 
পুর্বে “তিনি সেবাশ্রমের সেবকগণকে এই আশ্বাসবাণী দিয়াছিলেন, “সকল 
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সন্দেহ ত্যাগ কর। ঠাকুরের কাজে দেহ মন প্রাণ উৎসর্গ করে ধন্য হও। 
সন্দেহের অবকাশ আর নাই । নিফাম সেবার দ্বারাই তোমরা নিশ্চয়ই গন্তব্য 
স্থলে পৌছিবে। ম্বামিজী আমাকে দাজিলিংএ একবার বলেছিলেন, “হরি 
ভাই, জগৎকে এবার একটা নৃতন পথ দেখিয়ে দিয়ে গেলাম । এতকাল 
মানুষ বিশ্বাস করত যে. জপধ্যান বিচার দ্বারাই মুক্তি লভা | বর্তমান যুগের 
যুবকের! ঠাকুরের কাজ করে এই জীবনেই মুক্তিলাভ করবে।” এ তাঁর 
বাণী। সব সন্দেহ দূর কর। সপ্রেম সেবায় আত্মবলি দাও 1৮ 

ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস 
এবং বমরের পর বৎসর স্বামী শুভানন্দ কায়ে, মনে ও বাকো সেবাকার্ষে নিষুক্ত 
ছিলেন। এই ভাবে সুদীর্ঘ বিশ বৎসর সেবাকার্য করিবার পর তিনি অবসর 
প্রহণের জন্য প্রস্তত হইলেন । সপ্রেম সেবার বা নিষ্কাম কর্মের সুফল 
চিত্শুদ্ধি ও মুমুক্ষুত্ব।( ১৯২০ ঘ্রীঃ ২৯শে জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মোৎ্সবের পূর্বদিন স্বামী শুভানন্দ জনৈক সেবককে ডাকিয়া বলিলেন, “এখন 
হতে স্বামী কালিকানন্দ সেবাশ্রমের তত্বাবধান করবেন । আমি সেবাকার্ধ্য 
থেকে চিরবিদায় নিচ্ছি” এই বলিয়া তিনি শয়ন করিলেন। পরদিন 
গুভাতে তাহাকে আর সেবাশ্রমে দেখা গেল না। এইরপে স্বামী শুভানন্দ 
নীরবে সেবাশ্রম ছাড়িয়। প্রয়াগ তীর্থে তপক্তার্থ গমন করিলেন। তথায় ত্রিবেণী 
সঙ্গমের অদ্বরে ঝু'সিতে একটি কুঠিয়ায় তিনি আশ্রয় লইলেন। যে সেবাশ্রমের 
জন্য বিশ বৎসর যাবৎ তিনি বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু পাত করিয়াছিলেন তাহা 
ছাড়িয়। আসিতে তাঁহার আদৌ কষ্ট হইল না। নিষ্ষাম কর্মের ফলে গীতোক্ত 
অনাসক্তি তাহার জীবনে স্ুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল | 

নিষ্কাম না হইলে অনাসক্তি আসে না। সেবাশ্রমের কয়েকজন সেবক 
তাহাকে দেখিবার জন্ ঝঁ(সিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের লইয়া প্রাতে 
ব্রিবেণী সঙ্গমে মান করিতেন । তথায় কিছুদিন তপস্যা করিবার পর তিনি 
কাশীধামে ফিরিয়া! আসেন এবং ১৯২১ খ্রীঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথির দিন স্বামী 
ব্র্গানন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে তিনি ভারতের 
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প্রায় সকল প্রধান তীর্থ দর্শনে বহির্গত হন। তিনি তীর্থ হইতে তীর্থাস্তরে 
গুরিয়া সাধু ও দেবতা দর্শনে পরম আনন্দ লাভ করেন । তীর্ঘভ্রমণকালে তিনি 
ভীষণ কঠোরতা অভ্যাস করিতেন, ভিক্ষান্নে তাহার উদরপুততি হইত । 
তীর্থরেণু তাহার নিকট স্বর্গের ধুলির মত পরিত্র মনে হইয়াছিল। যতই মন 
শুদ্ধ হয় ততই জগতকে শুদ্ধ দেখা যায়, ততই জগৎ সুন্দর মনে হয়। 

তীর্থত্রমণ হইতে ফিরিয়া স্বামী শুভানন্দ কাশীধামে শ্রীগিরীশ্বর মন্দিরে 
বাস করিতে লাগিলেন । ১৯২১ খ্রীঃ হইতে স্বামী কালিকানন্দ সেবাশ্রমের 
অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। একদিন স্বামী কালিকানন্দ ব্যথিত অন্তরে তাহার 
নিকট যাইয়া! বলিলেন, “আমার পক্ষে আর সেবাশ্রম চালান সম্ভব নয়। কারণ 
আমি দেখছি, সেবকগণ দ্রুত আদর্শচাত ও বিপথগামী ও অবাধ্য 
হচ্ছে। আপনি যদি এখন সেবাশ্রমে না আসেন সেবকদের সেবানুরাগ 
আরও হভ্রাস-প্রাপ্ত হবে । এই সঙ্কটে আপনি ভিন্ন অন্ত কেহ সেবকগণকে 
সেবাদর্শ শিক্ষা দিতে পারবে না। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি আজই 
সেবাশ্রমে চলুন 1৮  শুভানন্দজী হাসিয়া উত্তর দিলেন, “আমার কাছ 
থেকে আর কিছু কাজ নেবার ইচ্ছা যদি আপনার হয়ে থাকে আমি 
তা সানন্দে করবো । আপনি যান, আমি শীঘ্র আসছি ।” 

সেবাশ্রম পরিচালনার যে সকল অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছিল সেগুলি সম্বন্ধে 
স্ুভানন্দজী স্বামী কালিকানন্দের সহিত আলোচনা করিলেন এবং বলিলেন, 
“এই সঙ্কট কাটাবার একমাত্র উপায় দেবকগণকে মাঝে মাঝে কোন স্বাস্থ্যকর 
তীর্থস্থানে বিশ্রাম ও তপন্তার জন্য পাঠান । হিমাঁলয়ে বা গঙ্গাতীরে কোন 
নিভৃত স্থানে এই উদ্দেশ্তে একটি আশ্রম স্থাপন করা দরকার ।” স্বামী তুনীয়ানন্দ 
উক্ত প্রস্তাব আন্তরিক সমর্থন করিয়া বলিলেন, “আমার পরামর্শে মাস্টার 
মহাশয় এরূপ একটি আশ্রম খুলেছিলেন কনখলে এক ভাড়া-বাড়ীতে । তিনি 
নিজেই উক্ত বাণ্ডীর ভাড়া দিতেন। আশ্রমটির নাম ছিল “সাধন কুটার”। 
তথায় চার পাচটি সাধু থাকিতেন। স্বামিজী যখন আলমোড়ায় যান তখন 
সাধুর! সেখানে চলে গেলেন এবং আশ্রমও উঠে গেল। আমি খুব আনন্দিত যে, 
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গুভানন্দ সেব্প আর একটি আশ্রম স্থাপন করতে ইচ্ছক। পূর্ব নাম 
“সাধন কুটির” রাখা উচিত নৃতন আশ্রমের । তোমাদের সেই শুভ সঙ্কল্প অচিরে 
সিদ্ধ হোক্‌ 

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে স্বামী সারদানন্দ কাশী সেবাশ্রমে উপস্থিত 
হইলেন । তিনিও উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন । তদনুসারে জনৈক সেবক 
বিদ্ধ্যাচল, চুনার, ঝুঁসি, কনখল, আলমোড়া এবং অন্ান্ত স্থান দেখিয়া 
আসিলেন। কিন্তু কোথাও কোন মনোমত স্থান পাওয়া গেল নাঁ। প্রস্তাবিত 
আশ্রমের জন্ত কিছু অর্থ সংগৃহীত হইল এবং অবশেষে দেরাছনের নিকটে 
কিষণপুর গ্রামে উক্ত আশ্রমের জন্ত একটি বাগান-বাটা কেনা হইল। স্বামী 
তুরীয়ানন্দের পরামর্শ অনুসারে উহার নাম রাখা! হইল “সাধন কুটির । স্বামী 
শুভানন্দ তিন চার জন সেবকের সহিত তথায় যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। 
কাশী সেবাশ্রমে যেমন তিনি সেবাকার্ষে নিযুক্ত ছিলেন সেখানেও তেমনি তিনি 
কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। কঠোর তপস্যায় তার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইল। 
অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি সেবকগণের সেবা লইতেন না। তিনি যে সেবা করিতে 
আসিয়াছিলেন, সেবা! লইতে আসেন নাই! চিকিৎসার্থ তাহাকে কিষণপুর 
হইতে কাশী সেবাশ্রমে লইয়া আসা হইল । 

ক্ষীণ কণ্ঠে শুদ্ধানন্দজী বলিলেন, “আমি নিজেই একজন নগণ্য সেবক। 
এরূপ কেন হল যে অপরে আমার সেবা করছে?” তিনি দেখিয়া ব্যধিত 
হইলেন যে, ত]হার অক্ষম শরীরের জন্ত অপরের সেবা আবশ্তক হইতেছে। 
তিনি প্রায়ই বালিতেন, “এই অপটু দেহ আর কত কাল অপরের সেবায় 
চল্বে। আমার পক্ষে এ অসহা।” তিনি সেবকগণকে তাহার সেব 
কন্সিতে নিষেধ করিলেন এবং এবিষয়ে কড়। নজর রাখিলেন। কিন্তু 
সেবকগণ শ্রদ্ধাভরে তাহার অবাধ্য হইলেন । যিনি অন্যের সেবায় বিশ বংসর 
যাবৎ সর্বাস্তঃকরণে নিষুক্ত ছিলেন তাহার জীর্ণ দেহের সেবা না করিয়া! থাকা 
সেবকগণের পক্ষে সম্ভব নহে । যিনি তাহাদিগকে আত্মজীবনের দৃষ্টাস্ত দ্বার! সেবা- 
ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন তাহার সেবা হইতে তাহারা! বিরত হইবেন কিরূপে ? 
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১৯২৬ গ্রীঃ এপ্রিল মাসে বেলুড় মঠে শ্রীরামকুষ্ণ সংঘের সাধুসম্মেলন হয়। 
স্বামী সারদানন্দ শুভানন্দজীকে পত্রে লিখিলেন,; “বেলুড় মঠে সাধুসম্মেলনে 
যোগদানান্তে তুমি পুরীধামে ্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যাও।” স্বামী শুভানন্দ 
গুরুজনের পত্রখানি স্থীয় মস্তকে কিছুক্ষণ রাখিলেন এবং পত্রোক্ত আদেশ 
পালনে অসামর্থ্য প্রকাশপুর্বক নীরব রহিলেন। তিনি কাশীধাম ছাঁড়িতে 
অনিচ্ছুক ছিলেন । 
তামধ্যে স্বামী কালিকানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ শুভানন্দজীকে সনির্বন্ধ 
অনুরোধ জানাইলেন যে, তাহাকে না লইয়া তাঁহার। বেলুড় মঠে যাইবেন না। 
সহকমিগণের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে অসমর্গ হইয়া তিনি বলিলেন, 
প্যদি তোমরা এই বিষয়ে এত আগ্রহান্বিত হও তাহলে আমাকে যেতেই 
হবে।” কিন্তু কালিকানন্দজী কার্ধীস্তর বাপদেশে নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে বেলুড় 
যাত্রা করিলেন এবং স্বামী শুভানন্দের সঙ্গে অন্ত এক সাধুকে যাইবার জন্য 
বলিয়া! গেলেন। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে ঘোড়ার গাড়ী আসিয়! সেবাশ্রমের 
ফটকের কাছে দীড়াইল। শুভানন্দজীর বিছানাপত্র গাড়ীতে তোল৷ হইল। 
কিন্তু তাহার অন্তর কাশীধাম ছাড়িতে অসম্মত ছিল। তিনি পুনরায় বেলুড় 
যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং স্বীয় কক্ষের মধ্যে পাদচারণ করিতে 
করিতে অনুচ্চ স্বরে বলিলেন, “না, আমি যাবো না। আমাকে নিয়ে যেও না। 
আমার দেহ ভ্রমণের অনুপযুক্ত । আমি যাবো ন1।” শিশু যেমন মাতৃক্রোড় 
ছাড়িয়া অন্াত্র যাইতে অনিচ্ছুক হয় তক্রপ এই মধ্যবয়স্ক সন্ন্যাসী কাশীধাম 
ছাড়িয়া বেলুড়ে যাইতে অসম্মত হইলেন এবং শিশুস্থলভ সারলা সহকারে 
বলিলেন, “আমার এদেহ আর বেশী দিন থাকবে না। জীবনের আর বাকী 
যেকদিন আছে এই মোক্ষধামেই থাকি । আমাকে মা অনপুর্ণার আশ্রয় 
থেকে টেনে নিয়ে যেও না” তাহার চিত্ত অতিশয় আন্দোলিত এবং স্বর 
ভাবাবেগে রুন্বপ্রায় হইল। সেবকগণ নিরুপায় হইয়া তাহার জিনিষপত্র 
নীরবে গাড়ী হইতে আনিয়া ঘরের মধ্যে রাখিলেন। 
স্বামী শুভানন্দের সঙ্গে ধাহাঁর বেলুড় যাইবার কথা ছিল তিনি একাকী 
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যাইয়া স্বমী সারদানন্দকে সকল সংবাদ দিলেন। সারদানন্দজী চিন্তিত হইয়া 
মন্তব্য করিলেন, “দেখছি, অত্যধিক পরিশ্রমে শুভানন্দের স্থাস্থ্যভঙ্গ হয়েছে । 
্বাস্থ্যোন্নতির জন্ত তার অন্তর যাওয়৷ দরকার । কাশীতে এখন খুব গরম পড়েছে 
এবং শ্রী আরো! বেশী গরম পড়বে । তার জীবনরক্ষা করতে হলে তাকে 
কাশী অপেক্ষা অধিকতর স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাতে হবে। আমি তাকে শীঘ্র 
পত্র লিখছি ।” পরদিন তিনি শুভানন্বজীকে লিখিলেন জনৈক সেবক সহ 
কনখল সেবাশ্রমে যাইতে । সেইদিন তিনি কনখল সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ 
কল্যাণানন্দজীকে পত্র দিলেন স্বামী শুভানন্দের জন্য আবগ্তকীয় ব্যবস্থা করিতে । 
স্বামী সারদীনন্দের পত্র পাইয়া শুভানন্দজী কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন এবং 
পত্রখানি ম্বশিরে রাখির৷ শৃন্তে দৃষ্টিপাতপুর্বক পার্খস্থ সেবককে বলিলেন, “আমি 
ভেবেছিলাম, আমার এ নশ্বর দেহ কাশীর গঙ্গাতেই বিসজিত হবে। কিন্ত 
বাব! বিশ্বনাথের ইচ্ছা অন্যরূপ দেখছি। তার ইচ্ছাই পূর্ণ হোকৃ। আমি 


কনখলেই যাব 
পত্রপ্রাপ্তির ছুই দিনের মধ্যে একখানি গাড়ী আসিয়। সেবাশ্রমের ফটকের 


সামনে ফ্াড়াইল। শুভানন্দজী কনখল যাইবার জন্ত প্রস্তুত। জনৈক সন্ন্যাসী 
সেবকরূপে তীহার সঙ্গী হইলেন। যাত্রার প্রাক্কালে সেবাশ্রমের সাধুগণ, 
ব্র্মচারীগণ ও সেবকগণ তাহাকে ঘিরিয়া-দাড়াইলেন। তিনি প্রত্যেকের নিকট 
আলিঙ্কনপুর্বক বিদায় লইলেন। গাড়ীতে উঠিয়া তিনি স্বামী অমরানন্দকে 
বলিলেন, “আমি কনখলে যাচ্ছি, হয়ত আর ফিরব না। ডাঁকঘরে আমার নামে 
যে সামান্ত অর্থ আছে নিয়োক্ত ভাবে সেটি ব্যয়িত হবে। যখন শুনবে, আমার 
নশ্বর দেহ আর নাই তখন উক্ত অর্থ দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা এবং 
সাধুদের ভাগারা দিও। অবশিষ্ট অর্থ দরিদ্র নারায়ণের সেবায় খরচ করবে ।” 
অনন্ত পথের যাত্রীর ন্ায় তিনি কাশীধাম হইতে চিরবিদায় লইলেন। 

কনখলে যাইয়! স্বামী শুভানন্দের মন ভারমুক্ত হইল। হিমালয়ের পরম 
স্বাস্থ্যকর বায়ু, গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনি এবং মনোরম প্রার্কৃতিক দৃশ্ত তাহার প্রাণে 
শান্তি বর্ষণ করিল। কাশীত্যাগের ক্ষোভ তাহার মন হইতে মুছিয়৷ গেল। 


স্বামী শুভানন্দ ২১৭ 


তিনি সেখানে যাইয়া ওপারের ডাক শুনিতে পাইলেন এবং পরপারে যাত্রার জন্য 
প্রস্তত হইলেন। গুক্তচিন্তায় মণ্ধ হইয়া ইহলোকের সব স্তি মন হইতে 
দূরীভূত কিলেন। একদিন প্রাতে একাকী তিনি কনখল সেবাশ্রম হইতে 
চিন্তাকুল চিত্তে অনির্দিষ্ট ভ্রমণের জন্য বহির্সত হইলেন। সেবক তাহার 
উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতেন। তিনিও নীরবে স্বামী শুভানন্দের পশ্চাঁদ্গমন, 
করিলেন। শুভানন্দজী গঙ্গার তীর ধরিয়া] হরিদ্বরের অভিমুখে চলিলেন। 
তিনি এত ভাবমগ্ন ছিলেন যে পশ্চাদ্‌বর্তা সেবক তাঁহাকে একটি কথা জিজ্ঞাস! 
করিতে সাহসী হইলেন না । সহসা শুভানন্দজী পথ পরিবর্তন করিলেন, এবং 
একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া গঙ্জার বাধান ঘাটের দিকে অগ্রসর হইলেন। 
উক্ত স্নানঘাটটি অতি মনোরম এবং দেবদারু ও শিশম্‌ 'প্রভৃতি ছায়া প্রদ বুক্ষ ছারা 
পরিবেষ্টিত ছিল। তিনি ঘাটের সিঁড়ির উপর বসিলেন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে 
চাদর ও চটাঙ্ুতা খুলিয়া রাখিলেন এবং করযোড়ে খরস্রোতা জাঙ্কবীবক্ষে 
নামিলেন। তিনি কোমর পর্যন্ত দেহ কয়েকবার জলে ডুবাইলেন। সেবক 
. তখন নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি স্নান 
করিবেন ?”  গঙ্গাজলে নিমজ্জমান সন্যাসী ক্ষীণকষ্ঠে অনিচ্ছাসত্বেও উত্তর 
দিলেন, “না” | অন্তদিন স্নানের পূর্বে সেবক তীহাকে তেল মাখাইয়া 
দিতেন। কিন্তু সেদিন তাহা সম্ভব হইল না। সেবক ভাবিলেন, 
শ্ুভানন্দজী নিশ্চয়ই এখন স্নান করিরেন এবং তাহার একখানি কাপড়ের 
প্রয়োজন হইবে। ইহা ভাবিয়া তিনি অনতিদূরবর্তী সেবাশ্রমে একখানি 
কাপড় আনিতে ছুটিলেন। কিন্তু অবিলম্বে ফিরিয়া আয়! শুভানন্দজীকে 
আর তথায় দেখিতে পাইলেন না। তাহার চাদর ও চটাজুত পূর্ববৎ ঘাটেই 
পড়িয়ছিল। ইহাতে সেবক অতিশয় চমতকৃত হইলেন। তিনি উচ্চ স্বরে 
তাহাকে ডাকিলেন। কিস্তুকোন উত্তর পাওয়া গেল না। তাহার আহ্বান 
স্থুনির্জন প্রান্তরে প্রলয়নাদে প্রতিধবনিত হইল এবং আসন্ন বিপদের সম্যক সুচনা 
করিল। দৈবাৎ সেবকের মনে হইল, শুভানন্দজী ত সম্তরণে অসমর্থ! ইহা 
ভাবিয়! তাহার মন ভয়বিহবল হইল। তিনি গঙ্গাআোতের অভিমুখে ক্ষিপ্র 


২১৮ নবযুগের মহাপুরুষ 


বেগে চলিলেন। দ্রত গমনে তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল । কিন্তু 
তিনি পথিমধ্যে বা গঙ্গাজলে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কিছু দুরে 
জাহ্নবী ও ক্যানেলের সংযোগস্থলে তিনি দেখিলেন, কয়েকটি সন্ন্যাসী শ্নানরত ৷ 
তিনি ব্যগ্রভাবে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা কোন সাধুকে 
শ্রোতবাহিত দেখেছেন কি ?” তাহার! সত্বর উত্তর দিলেন, “হা, ইা। গেক্ুয়া- 
পরা একটী বাঙ্গালী সাধু আ্োতে ভেসে যাচ্ছিলেন। আমর! তাঁকে জল 
থেকে তুলেছিলাম এবং দেখেছিলাম, তিনি তখনো জীবিত। চারটি সন্নাসী 
তাঁহাকে বাঙ্গালী হাসপাতালে নিয়ে গেছেন 1” 

সেবক এই সংবাদ শুনিয়া মর্মাহত হইলেন । তিনি উধ্বশ্বাসে সেবাশ্রমে 
ছুটিলেন এবং তথায় যাইয়! বিদ্মিত নয়নে দেখিলেন, জনৈক ডাক্তার সংজ্ঞাশূন্য 
শুভানন্দজীকে সংজ্ঞাযুক্ত করিবার জন্য সচেষ্ট। সেবাশ্রমের সাধুগণ তাহার 
চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্তেও স্বামী 
শুভানন্দের সংজ্ঞা আর ফিরিয়া আসিল না। ডাক্তার ও সেবকগণের সকল 
চেষ্টা ব্যর্থ হইল। স্বামী শুভানন্দের আত্মা তন্থৃত্যাগ করিয়া গুরুপদে বিলীন 
হইলেন। তাহার মৃতদেহ গঙ্গাগর্ভে সলিল-সমাধি দেওয়া হইল। ১৩৩৩ 
সালের ১লা বৈশাখ স্বামী শুভানন্দ মহাসমাধি লাভ করিলেন । 


উনচল্লিশ 
কেশবচআ্ সেনক্ 


আচাধ্য কেশবচন্ত্র উনবিংশ শতাব্দীর একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ছিলেন। 
কলিকাতার কলুটোলাস্থ ধিখ্যাত সেন-বংশে ১৮৩৮ খ্রীঃ ১৯শে নভেম্বর (বাংলা 
১২৪৫ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ ) শুক্লা দ্বিতীয়! সোমবার প্রাতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন 
এবং মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে ১৮৮৪ খ্রীঃ ৮ই জানুয়ারী (১২৯০ সালে ২৫শে পৌষ ) 
মঙ্গলবার পূর্বহ্থে মানবলীল! সংবরণ করেন। তাহার জন্ম-শতবাধষকী ১৩৪৫ 
সালে ( ১৯৩৮ থ্ীঃ) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 

১৮৩৮ শ্রীঃ “বন্দে মাতরম্ঠ মন্ত্রের খষি বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন । 
কেশবচন্ত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই সহপাী এ সুহৃদ ছিলেন। কেশবের পিতামহ 
রামকমল কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটার সম্পাদক এবং কাউন্সিলের সভ্য 
ছিলেন। তিনি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ৭০০ পৃষ্ঠাযুক্ত স্ুবৃহৎ ইংরাজি-বাংলা অভিধান 
প্রণয়ন করিয়া ষশস্বী হইয়াছেন। যখন পাদ্রী আলেকজেগ্ডার ডফ. রীমমোহনের 
সহায়তায় ভ।রতে পাশ্চাত্য শিক্ষা! প্রবর্তনের চেষ্টা করেন, উইলসন ও রামকমল 
তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । রামকমলের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন 
এবং প্যারীমোহনের দ্বিতীয় পুত্র কেশবচন্দ্র। পিতামহ ও পিতার ন্তায় 
কেশবচন্দ্র “বেঙ্গল ব্য[ঙ্কে কাজ করিতেন । কেশবচন্দ্র নামটী জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন 
কর্তৃক প্রদত্ত । কেশবচন্দ্র অতিশয় প্রিয়দর্শন স্থপুরুষ ছিলেন এবং একাদশ 
বর্ষ বয়সে পিতৃহীন হন । শ্রীরামকুষ্জদেব কেশবের পুণ্যশীল! জননী সারদ। 
স্ন্দরীকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন এবং "মা, বলিয়া ডাকিতেন | তিনি 
বলিয়াছিলেন, “মা, তোর যত নারীভু'ড়ি নিয়ে এর পরে পৃথিবীর লোকে 
নাচবে! তোর এ ভাও থেকে এই ছেলে বেরিয়েছে» সারদাসুন্দরী দেবী 
তীহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন--“এই কলুটোলার তেতালার ঘরে আমি 


ইহার কিয়দংশ “উদ্বোধন” মাসিকের ১৩৪৫ পৌধ সংখ্যায় প্রকাশিত । 
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পরমহংসদেবকে দেখি। কেশবের কাছে আপিয়া তিনি কেশবের হাত ধরিয়া 
নাচিতেন ও গাহিতেন। আমি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাইতাম। তিনি কত যে 
ভাল ভাল কথ! বলিতেন তাহ! এখন আমার মনে নাই।” পরিবারের অন্যান্ত 
বালকের ্তায় পঞ্চমব্ষীয় শিশু কেশবকে রামকমল একছড়৷ তুলসীর মালা দিয়া 
হরিনম করিতে উপদেশ দেন। যে হরিনামে কেশবচন্ত্র ভবিষ্যৎ জীবনে 
বাংলাদেশ মাতাইয়াছিলেন তাহা শিশুকাল হইতেই তিনি জপ করিতেন। 
একবার বিজয়! দশমীর দিন বালক কেশব বয়ন্তদিগের সহিত নগর সংকীর্তনের 
জন্য বহির্গত হন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মাধা হরিনাম কীততনের প্রচলন 
তিনিই অগ্রে করিয্াহেন এবং তিনিই ব্রাহ্ম সমাজে সর্বপ্রথম সংকীর্তন প্রবর্তন 
করেন। অনাবৃত পদে, একতন্ত্রী হস্তে গৈরিক অঙ্গে কেশবচন্দ্র কলিকাতা 
মহানগরীর দ্বারে দ্বারে যাইয়া! হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন । বাল্যকালে 
তাহার ক্রীড়াকৌতুকও অদ্ভুত রকমের ছিল। তিনি কখনো কখনো চিকিৎসালয় 
বা ডাকঘর খুলিয়া তাহাতে ডাক্তার বা পোষ্টমাষ্টার সাজিয়৷ বসিতেন এবং 
বন্ধুগণকে তাহার অধীনে অন্তান্ত কার্যে নিয়োগ করিতেন । তিনি অতিশয় 
অন্ুকরণপ্রিয় ছিলেন এবং কোন বিষয় ছুই এক বার দেখিয়াই তাহা হুবহু 
নকল করিতে পারিতেন। একবার তীহার কলেজে গিলবার্ট নামক জনৈক 
সাহেব মাজিক লাণ্টার্ণ এবং এন্দ্রজালিক ক্রিয়া প্রদর্শন করেন । কেশব 
তাহ ছুই এক দিন দেখিয়া সহপাঠীদিগকে অনুরূপ নান! প্রকার ম্যাজিক্‌ দেখাইয়া 
ছিলেন। তিনি বাল্যকালে সন্দেশ ও রসগোল্লা খাইতে খুব ভালবাসিতেন এবং 
প্রত্যহ সন্দেশ দিবার জন্ত মাতাকে অনুরোধ করিতেন | নয় বংসর বয়সে তাহার 
একবার মুর্ারোগ হয়, উহ প্রায় ছুই বৎসর ছিল। একদিন স্থুলে শিক্ষক 
কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি কোন উত্তর দেন নাই ; কারণ তখন তাহার 
উক্ত রোগের আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল। শিক্ষক উহ! বালকের হঠকারিতা ও 
অবাধ্যতা মনে করিয়া একটা ছুরী দিয়া তাঁহার হাতের চেটো চিরিয়। দেন এবং 
তাহাতে কেশব মুচ্ছিত হইয়া ভূপতিত হুন। পরে তাহাকে অজ্ঞানাবস্থায় গৃহে 
আন! হয় এবং তিনি কয়েক দিনের পর সুস্থ হন। 


কেশবচন্দ্র সেন ২২১ 


সাত বৎসর বয়সে কেশব হিন্দু কলেজে ভতি হুন এবং মাঝখানে কিছুদিন 
মেট্রোপলিটান কলেজে পড়িয় পুনরায় হিন্দু কলেজেই ফিরিয়া আসেন এবং ষোল 
বৎসর বয়সে কলেজের পাঠ সমাপ্ত করেন। বার বৎসর বয়সে তিনি কলেজে 
একখানি এবপ বুহৎ গণিতগ্রন্থ উপহার পান যে তাহা বহনে অসমর্থ 
হুইয়াছিলেন। ষ্টরজিয়ন নামক জনৈক সাহেব তদ্দর্শনে বলিয়াছিলেন, কেশব 
“বুহৎ পুস্তকবাহী ক্ষুদ্র বালক ৮ কলেজে পড়িবার সময় তিনি সেক্ষপিয়ারের 
'হামলেট নামক নাটকাভিনয়কালে হামলেটের ভূমিকা গ্রহণ করেন । রোমণা 
রেল! বলেন,[। 0010৮ ০£ 2০৮ [599 210911760. 006 90005 
1১17111060৫ 10611101211] 10 676 200 01 1719 1116. (প্রকৃত পক্ষে 
জীবনের শেষ দিন পর্য্স্ত কেশব দেনমার্কের তরুণ রাজকুমারই ছিলেন ।) 

পরিণত বয়সে ধর্ম-গ্রচার মানসে সঙ্গীতাচার্ধা ত্রিলোক্যনাথ সান্ন্যাল ওরফে 
চিরঞ্জীব শর্মা রচিত “নব বুন্বাবনঃ নাটক অভিনয় কালে কেশব চৈতন্তদেবের 
ভূমিকা লইয়াছিলেন। যৌবনেই তিনি জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া 
একবার একখানি কাগজে “জগৎ অসার ও ছুঃখময়” এইরূপ লিখিয়া সকলকে এই 
সত্য শিক্ষা দিবার উদ্দেস্তে রাস্তার দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া দেন। তিনি হিন্দু 
কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক ডিরোজিয়োর ছাত্র ছিলেন; কিন্তু অপর সকলের 
তায় তিনি তাহার প্রভাবে অভিভূত হন নাই। ডিরোজিয়োর' ভাবে ভাবিত 
যুবকগণকে লোকে তখন “501115 73671591+ ( তরুণ বাংলা ) বলিত। কারণ, 
তাহারা বিক্কৃত আধুনিকতায় উন্মত্ত হইয়া গোমাংস ভক্ষণ এবং মগ্পপান করিতে 
গৌরব অনুভব করিতেন। কেশবচন্ত্র আজীবন নিরামিষাণী ছিলেন এবং তিনি 
কখনও, এমন কি বিলাতেও, ইউরোপীয় পোষাক পরিধান করেন নাই। 
সংস্কার-সংগ্রাম আরস্ভ করিয়া তিনি প্রথমেই “মগ্পান নিবারণী সভা স্থাপন 
করেন এবং ধুবকগণের নৈতিক জীবন গঠনে মনোযোগী হন। তিনি সংস্কৃত 
জানিতেন না, তাই ভারতীয় ধর্ম ও দশন শান্তর আলোচন! করিতে পারেন নাই। 
কিন্তু তিনি বাইবেল ও.পাশ্চাত্য দর্শন উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । তিনি 
কুলগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ না করিয়া মহধি দেবেন্ত্রনাথের নিকট ব্রা্গ ধর্ষে 


৯২২ নবযুগের মহাপুরুষ 


দীক্ষিত হন এবং গোপনে ব্রাহ্ম সমাজের অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর দান করেন। 
বাড়ীতে কৌল গুরু উপস্থিত, দীক্ষার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত ; কিন্তু সেদিন 
কেশব গৃহে ফিরিলেন না। পরদিন কেশব ব্রাহ্ম ধর্ম সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুস্তক 
আনিয়! জননীর নিকট দেন। জননী সেগুলি পাঠে মুগ্ধ হন এবং কুলগুরুও 
কেশবকে উদার ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করিতে উৎসাহ দেন । 

১৮৫৭ শ্বীঃ কেশব ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন । তিনি 'বেঙ্গল ব্যাঙ্কের 
কাজ ছাড়িয়া ব্রাহ্গ ধর্মের সাধন ও প্রচারে জীবন উংসর্গ করেন এবং গৃহতাগ 
পূর্বক মহষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে সপরিবারে আশ্রয়গ্রহণ করেন। মহধি 
তাহাকে পুত্রাদপি প্রিয় জ্ঞান করিতেন। কেশবচন্দ্র মহধির জ্যেষ্ঠ পুত্র 
সত্যেন্ত্রনাথের সহিত সিংহল ভ্রমণে গিয়াছিলেন । মহষি কেশবকে 'বঙ্ধানন্" 
উপাধি দান করিয়! ব্রাহ্ম সম'জের আচার্যের পদে অভিষিক্ত করেন। তিনি যে 
ব্রহ্মবিগ্ঠ/লয় খুলিয়। ছিলেন তাহাতে কেশব ধর্মশিক্ষা দিতেন । রামমোহন 
ছিলেন ব্রাহ্ম সম!জ ও ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, দেবেন্দ্রনাথ তাহার কর্ম প্রবর্তক এবং 
কেশবচন্দ্র তাহার প্রচারক ছিলেন। এই মহাপুরুষত্রয় ব্রাহ্ম সমাজের 41:11 
(ত্রয়ী) এবং তদানীন্তন ভারতের প্রধান সমাজসংস্কারক ছিলেন ।* আদি 
ব্রাহ্ম মাজ ১৮৩০ খ্রীঃ, ১৮৬৬ খ্রীঃ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ এবং ১৮৭৮ খ্রীঃ সাধারণ 
ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় । দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী, আর 
কেশব ছিলেন উদার নবীনপন্থী। কেশবচন্ত্র সমাজের আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী 
ছিলেন । তিনি সমাজের কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে ভীষণ ক্রুসেড (0:23) 
আর্ত করেন এবং অসবর্ণ বিবাহ. বিধবা! বিবাহ, উপবীত ত্যাগ প্রভৃতি অতযুগ্র 
সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। ইহার ফলে মহ'ধর সহিত তাহার মতবিরোধ উপস্থিত হয় 
এবং তিনি ১৮৬২ ত্রীঃ আদি সমাজ তাগ করিয়া ১৮৬৬ খ্রীঃ ভারতব্ষীয় ব্রা্গ 
সমাজ স্থাপন করেন। কিন্তু এখানেও তিনি বেশী দিন সহকর্মাদের সহিত 
অধিকাংশ বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। কেশব ব্রাঙ্গ বিবাহবিধি লিপিবদ্ধ 





* আলেকজাগ্ার ডফ. রাজা রামমোহনকে ভারতের মার্টিন লুখার বলিতেন। 
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করিয়| বিবাহের বয়স বালকদের জন্য ১৮ এবং বালিকাদের জন্ত ১৪ নির্দিষ্ট 
করেন। কিন্তু তিনি কুচবিহারের রাজকুম|রের সহিত স্বীয় কণ্তার আরও অল্প 
বয়সে বিবাহ দেওয়ায় তাহার বন্ধুগণ পৃথক হইয়া ১৮৭৮ ঘ্রীঃ সাধারণ 
ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন । 

সম্প্রতি কলিকাতায় সম্মিলন ব্রাহ্ম সমাজের উদ্ভব হইয়াছে । উহাতে আদি, 
ভারতবর্ষার এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ মিলিত হইবার চেষ্টা 
করিতেছেন । ব্রাহ্ম সমাজের অনুকরণে উনবিংশ শতাব্দীতে বোন্ব ইতে প্রার্থনা 
সমাজ, লাহোরে দেব সমাজ এবং আধ্য সমাঁজ স্থাপিত হইয়াছে। এই 
সমাজগুলির অন্ঠান্ত বিষয়ে মত-পার্থক্য থাকিলেও ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারই 
ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্ত। সেইজন্ত উনবিংশ শতাব্দীতে আবিভূতি ভারতীয় 
মহাপুরুষগণের মধ্যে কতকগুলি চিন্ত। সাধারণ (০01011073) ছিল। রোম 
রোল! তাই লিখিয়াছেন--“10685 ৪76 ঠ06 71960291] 0060012)5 ০? 
076 8৮6 2:00 2: 10131 10 016616776 213005” (ভাবরাশি যুগের 
স্বাভাবিক স্থাষ্ট এবং বিভিন্ন মনে জাত হয় 1) 

ভারতের ন্যায় অন্তান্ত দেশেও প্রোটেষ্টা্ট সংস্কার আন্দোলন উপস্থিত 
হইয়াছিল। এক এক যুগের এক একটি ভাব-আোত কোন দেশে আবদ্ধ না 
থাকিয়া বাধুর স্ায় পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়। এই জাতীয় আন্দোলনগুলিকে 
ধ্ংসমূলক মনে কর! ভূল ধারণা । কারণ ধর্ষের সামাজিক ও সেবামূলক আদর্শটি 
জাগ্রত ও জীবন্ত করাই উহাদের উদ্দেশ্ত। প্রাচীনতার তিরোভাব ও নবীনতার 
আবির্ভাবের সন্ধিক্ষণে যখন সজীব ধর্ম সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন হইতে 
বিছ্ছি্ন হইয়া! নির্জীব 'প্রন্তরীভূত হয়, তখনই এইরূপ আন্দোলন উৎপন্ন হইয়া 
ধর্মকে নবজীবন দান করে , যুগে যুগে এইরূপ হইয়াছে ও হইবে। ধাহার' 
জীবনের ও সমাজের প্রকৃত মঙ্গলাকাজ্ষী তীহারা সর্বদা নবীনতার ছীচে 
প্রাচীনতাকে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবেন। আমার মতে কেশবচন্দ্রের 
জীবনের ইহাই একটা প্রধান শিক্ষা । 

আদি সমাজে হিন্দুধর্মের প্রভাব সমধিক ছিল এবং উপনিষদীবলী ছিল 
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প্রধান ধর্মগ্রন্থ । ব্রাহ্মগণ উপবীত ত্যাগ না! করিয়াও এই সমাজের অন্তভূক্তি 
হইয়া ব্রদ্মোপাসনা করিতেন । কেবল তাহারা মুতি পুজার বিরোধী ছিলেন। 
কিন্তু কেশব তাহার সমাজে নবভাব সঞ্চার করিলেন । ১৮৮০ তীঃ তিনি তাহার 
সমাজকে 'নববিধান” আখ্যা দিয়া উহাকে হিন্দু, মুসলমান, থুস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের 
সমন্বয়-ভূমিরূপে প্রচার করিলেন । 

“]216 12019551022 ০ 131917100 92119) 85 10 65021911517 
(156 17911770250: 1২61510115%. অর্থাৎ তাহার মতে ধর্মসমূহের সমন্বয় 
সাধনই ব্রাহ্ম সমাজের প্রকৃত আদর্শ । এই বিষয়ে তিনি রাজা রামমোহনেরই 
পদানুসরণ করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন সহরে প্রচারকল্পে ,গমন পূর্বক 
কেশব অনেক বক্তৃতাদি প্রদান করেন। সেই সময় তাহার প্রভাবে নান! 
স্থানে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষিত হয় । ১৮৭০ খ্রীঃ তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং 
তথায় ছয় মাস অবস্থান কালে চল্লিশ হাজার নরনারীর সম্মুখে প্রায় ৭*টা 
বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার অসাধারণ বাগ্মিতায় সকলে মুগ্ধ হন এবং 
ইংরাজগণ তাহাকে গ্লাডষ্টোনের সহিত তুলনা করেন। কেহ কেহ তাহাকে 
1301155 ০0? 73670521+ (বাংলার বার) এবং কেহ কেহ বা! তাহাকে 11001922 
10 617011961161169, ( ভারতীয় ডেমনস্থিনিস্‌ ) বলিয়াছেন । বিলাতে গ্লাডষ্টোন, 
জন টুয়ার্ট মিল, মোক্ষমূলার, মাটিনো প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত 
তীহার পরিচয় হয় এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করেন । 
শমহারাণী কেশবচন্ত্রের মৃত্যুর পর শোক প্রকাশ করিয়৷ তাহার পুত্রের নিকট পত্র 
দিয়াছিলেন । তিনি বিলাতে “18335127055 10059 16 117019% ( ভারতের 
প্রতি ইংলগ্ডের কর্তব্য ) নামক বক্তৃতায় সগর্বে বলিয়াছিলেন-_ 

“1450 17220515100 2157959 1€20161771921 01226 5155 15. 155100215171€ 
%0০ 900 01 036 10111165০0৫ [11018+, (ইংলও সর্বদা স্মরণ রাখুক 
যে, সে ভারতের ভবিষ্যতের জন্য ঈশ্বরের নিকট দীয়ী। ) 

তকেশবের “[,606:69 121 11115187105 (ইংলণ্ডে বকৃতাবলী ) পুস্তক” 
খানি আমাদের সকলের পাঠ কর] উচিত। তিনি *ষ্টই বলিয়াছিলেন যে, 
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তিনি কোন রাজনৈতিক বা ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে বিলাতে যান নাই ; 
তিনি ভারতীয় জাতির প্রতিনিধিব্ূপে তথায় গিয়াছিলেন। কেশবের অদ্ভুত 
স্বদেশগ্রীতি ছিল। তিনি লগ্তনে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন-_“[ ০0106 
17675 23 22 11101911 2110. 1601111 2. 00100101650. ]1101917%, (আমি 
এখানে একজন ভারতীয়রূপে এসেছি এবং ভারতীয়রূপে দেশে ফিরে যাবে! ।) 
তখন ভারতে জাতীয়, কংগ্রেসের জন্ম হয় নাই। স্থতরাঁং তাহাকে তখনকার দিনের 
7০1161091 ০১:0:1156 (রাজনৈতিক চরমপন্থী ) বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
বিলাতের একেশ্বরবাদী ইউনিটেরিয়ানগণ তাহাকে একটি বৃহৎ ও বহুমূল্য 
বাগ্ন্ত্র উপহার দেন। ইহা অগ্ঠাপি কলিকাতায় কেশবচন্দ্রের নববিধান 
ব্রহ্মমন্দিরে সংরক্ষিত আছে । 

কেশবচন্দ্রের বন্ৃতাশক্তি ছিল অপূর্ব ও অতুলনীয় । বাংলা ও ইংরাজি উভয় 
ভাষাতেই তিনি অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারিতেন। রাজা রাঁজমোহনের 
পর বাংলায় এত বড় বাগ্মী আর হয় নাই বলিলেই চলে। তখন সবেমাত্র 
ইংরাজি শিক্ষা এদেশে প্রবত্তিত হইয়াছে । সাহেবরা ভারতীয় ও বাঙ্গালীদের 
ইংরাজিকে ইংরাজি *বলিয়াই মনে করিতেন না। রে! এবং ওয়েব সাহেক 
দেশীয় লোকের ইংরাজিকে 4380. 11115]. (বাবু ইংরাজি ) বলিতেন ॥ 
বিলাতে কেশবের বাগ্মিতাময় ও স্বদেশপ্রীতিপূর্ণ বন্তৃতা পাঠ করিয়া এদেশের 
এ্যাংলো-ইপ্ডিয়ানগণ অস্থির হইয়া উঠিলেন। বোম্বাইএর জনৈক ইংরাজ. 
গ্রচার করিলেন যে, তিনি যখন চাবুক হস্তে ধাড়াইবেন, তাহার সম্মুখে যদি কেহ: 
লগুনে প্রদত্ত কেশবচন্ত্রের “741351911055 10110155 €০ 17101 ( ভারতের 
প্রতি ইংলগ্ডের কর্তব্য ) নামক বক্তৃতা পাঠ করিতে সাহস করেন, তীহাকে: 
তিনি পাচ শত টাকা পুরস্কার দিবেন! কেশবের অদ্ভুত বাগ্মিতার বিষয় 
সংবাদপত্রে পাঠ করিয়! ভারতের তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি লর্ড লরেম্ন তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করেন। লর্ড লরেন্দের পর যত রাজপ্রতিনিধি ভারতে আগমন 
করিয়াছেন সকলেই কেশবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন । লর্ড নর্থক্রক স্বদেশে 


প্রত্যাগমনকাঁলে কেশবের ফটে। সঙ্গে লইয়! যান। একবার কেশব চাকায় 
১৫ 
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বন্তৃত। করিতে যাইয়া জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে অসামান্ত উত্তেজনা, 
উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা স্ষ্টি করিরাছিলেন। সহশ্র সহস্র নরনারী তাহার বক্তৃতা 
শুনিয়া মুগ্ধ হইত এবং সভাস্থল অশ্রুসিক্ত করিত। কেশবের বাগ্মিতা সম্বন্ধে 
নানা আখ্যান প্রচলিত হইয়াছে! একবার কেশবচন্ত্র ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে 
ধক্তৃতাকালে ভগবানের যে নাম-মাহাত্ম্য বর্ণনা! করেন, তাহাতে সভাস্থ অন্তান্তি 
ব্যক্তিগণের মধ্যে জনৈক বাবাজী অশ্রপাত করেন। ইহাতে বৈষ্ণব সমাজে 
চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল এবং সকলে বাবাঁজীকে সমাজচ্যুত করিতে চাহিল। 
বাবাজীর প্রতু;ৎপন্নমতিত্ব ছিল। তিনি বলিলেন, “আমি কেশবের ব্যাখ্যা ও 
ব্রাহ্ম ধর্মের জন্য কাদি নাই ; বন্তৃতার মধ্যে পরম ভক্ত প্রহলাদের নাম হয়েছিল, 
তাই কেঁদেছিলাম1” এইবরপে সে যাত্রায় বাবাজী রক্ষা পান। একবার 
একটী যুবক মাতুলালয়ে থাকিয়া লেখাপড়া! করিত । ছাত্রগণের অভিভাবকগণ 
তাহাদের বাড়ীর যুবক্দিগকে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিতে নিষেধ করিতেন। 
কারণ, তাহার কেশবের বক্তৃত৷ শুনিলে ব্রাহ্ম ধর্মে আকৃষ্ট হইবে । যুবকগণ 
অভিভাবকের নিষেধ অমান্ত করি! গোপনে বক্তা শুনিতে যাইত । উপরোক্ত 
যুবক মাতুলের কথা না শুনিয়াই বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিল। মাতুল জানিতে 
পারিয়া ভাগিনেয়কে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিতে আদেশ দেন। যুবকটা ছিল 
খুব চতুর । সে বন্তৃতা৷ শ্রবণান্তে গৃহে ফিরিয়া মাতুলের আদেশ শুনিয়া 
মাতুলের নিকটে গমন করিলে তিনি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, “হা বুিয়াছি, 
আমার গৃহে থাকিতে পারিবে না ৮ যুবক বলিল, “না, মাম! আমি তোমাকে 
সে কথ! বলিতে আসি নাই। আমি তোমাকে আর একটা গোপনীয় কথা 
বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমি সেদিন এক মুসলমানের সঙ্গে আহার 
করিয়াছি।” মাতুল চমতকৃত হইয়া বলিলেন, “চুপ, চুপ, একথা আর কাহাকেও 
বলিন্‌ না। আচ্ছা তুই কেশবের বক্তৃতা শুনিতে যান্‌, কিন্তু সঙ্গে কাহাকেও 
নিদ্‌ না1৮ কেশবচন্্র ঢাকায় এলান প্রমুখ পান্দ্রীদের সমালোচনার প্রতিবাদ 
করেন। তখনকার পা্রীগণ খুষ্টধর্ম প্রচারের সময় হিন্দুধর্মের অযথ। নিন্দা 
করিতেন । 


কেশবচন্দ্র সেন ২২৭ 


ব্রাহ্ম সমাজের 'মহাদান নব্য বাংলার:যুবকগণকে সদা স্মরণ রাখিতে হইবে। 
বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, জগদীশ, বিজয়ক্ প্রস্তুতি বাংলার শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ 
ব্রাহ্ম সমাজের নিকট খণী। এক অর্থে নব্য বাংলা, তপ| নব্য ভারতের প্রত্যেক 
হিন্দুযুবকই ব্রাহ্ম । যে উদীর ভাব ব্রাহ্গ সমাজ হিন্দু ও হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবেশ 
করাইতে চাহিয়াছিলেন তাহা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে । আজ প্রত্যেক হিন্দু 
ব্রাঙ্দের মতই উদার হইয়াছে, আজ হিন্দু ধর্ম ব্রাহ্ম ধর্মের মতই কুসংস্কারমুক্ত 
হইয়াছে ১৯২১ খ্রীঃ সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মগণের সংখ্যা ছিল ৬৪০* মাত্র। তাহার 
মধ্যে ৪০০০ই বাংলাদেশে । ইহার দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রাঙ্গ 
সমাজের মিশন পূর্ণ হইয়াছে- ব্রাহ্ম সমাজ ও হিন্দুসমাজের মধ্যে আর তফাৎ 
নাই। বিন! প্রয়োজনে কোন কিছুর উৎপত্তি হয় না। সমাজের বিশেষ 
প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত ব্রাহ্ম সমাজের আবির্ভাব আবশ্তক হইয়াছিল । সেমিটিক্‌ 
সম্যতার শ্রোত বন্ধ করাই উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-ব্রতী সমাজগুলির উদ্দেশ্য । 
বাংলায় ব্রাহ্ম সমাজ গ্রাষ্টান ধর্মের আোত এবং পাঞ্জাবে আধ্য সমাজ ইসলাম- 
আোত বন্ধ করিয়াছে ৷ ব্রাঙ্গ সমাজ ব্যতীত হিন্দু সমাজ সেমিটিকৃ সভ্যতার 
আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইত না । 

কঠোর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে কেশবের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল। 
তিনি ১৮৮৩ খ্রীঃ মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। স্বাস্থ্যলাভার্থ তিনি 
সিমলায় গমন করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি জীর্ণ, 
শীর্ণ ও রুগ্ন শরীর লইয়! কলিকাতায় ফিরিলেন। বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার 
মহেন্দ্রলাল সরকার (যিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তাহার অন্তিম অনগুখে চিকিৎস। 
করিয়াছিলেন ) তাহাকে চিকিৎসা! করিলেন । কেশবের মৃত্যুশয্যায় কলিকাতার 
বিশপ, মহ্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রভৃতি তাহাকে দেখিতে আসেন । 
১৮৮৪ শ্রীঃ ৮ই জানুয়ারী মঙ্গলবার কেশব 'মা” “মা+ শব্ধ উচ্চারণ করিতে করিতে 
অমর লোকে প্রয়াণ করেন। তাহার শেষ বাণী__-'জগৎ মিথ্যা ও মায়া” মৃত্যুর 
পর তাহার মুখমণ্ডল সমুজ্জল ও অপাধিব জ্যোতিতে উত্তাসিত হইয়াছিল । 
মৃত্যুঞ্জয় কেশবের মুখে স্বর্গীয় শোভা দেখিয়। শোকাতুরা জননী বলিয়াছিলেন 
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“এ যে মহাদেবের মৃতি দেখিতেছি।” হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্টান, এবং 
ইংরাজ প্রভৃতি সকল শ্রেণী ও:বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক নিমতলা শ্মশানে কেশবের 
মৃতদেহের অনুগমন করিলেন । শ্বেত চন্দনের চিতায় মহাপুরুষের স্কুল দেহ 
ভন্মীভূত হইল। নিমতলার শ্মশান ঘাঁট কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মমন্দিরে পরিণত হইল । 
কেশব দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্ঠ মহধি দধীচির স্তায় স্বীয় অস্থি প্রদান 
করিলেন। কেশব অগ্রিমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। আহিতাগ্ি খষিগণ যেমন 
তাহাদের প্রজ্লিত অগ্নিশিখা জীবনে নির্বাপিত হইতে দেন না, তেমনি 'কেশব 
তাহার জীবনে সাধন-অগ্নি নির্বাপিত হইতে দেন নাই । কেশবের ধর্ম-জীবনে 
প্রধান অবলম্বন ছিল প্রার্থনা। তিনি তাহার 'জীবন বেদঃ নামক পুস্তকে 
লিখিয়াছেন যে, তাহার জীবনের মুখ্য আশ্রয় ছিল প্রার্থনা । জীবনের উষাকালে 
যখন তিনি গুরু গ্রহণ করেন নাই, ঈশ্বর বা ধর্ম কি তাহা জানিতেন না, তখন 
অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে এই ভাগবত বাণী উচ্চারিত হইত “প্রার্থনা 
কর”, প্রার্থনা কর । তাহাকে জিশু গ্রীষ্টের স্তায় “চ:001566 ০ 7195: 
ব৷ প্রার্থনাচাধ্য বল! যাইতে পারে। প্রার্থনা হইতেই তিনি জীবনে সাহস, 
শক্তি, পবিত্রতা, ভক্তি ও বৈরাগ্য লাভ করিয়াছিলেন । যোগী অঘোরনাথ ও 
ভক্ত বিজয়কুষ্ণকে উপদেশ প্রদানের সময় তিনি একটু চঞ্চল হইলেন। কারণ, 
তাহার! শাস্ত্র-জ্ঞানী ছিলেন। তিনি প্রার্থনায় ডুবিয়া গেলেন এবং তহ্ত্তরে 
এই অনাহত বাণী শুনিলেন, 'যথন যাহা আবশ্তক হইবে তাহা তোমাকে বলিয়। 
দিব, তুমি চিস্তা করিও না! তাহার প্রার্থনার আন্তরিকতা ও এঁকাস্তিকতা 
এই ঘটনা হইতে প্রতীত হয়। মহাপুরুষগণই কেবল প্রার্থনার উত্তর এত শীঘ্ 
পাইতে পারেন। জর্জ মূলারের সহিত কেশবকে এই বিষয়ে তুলনা করা 
যাইতে পারে। আশ্রমের ক্ষুধিত বালকগণ তাহার নিকট আহার চাহিলে 
তিনি প্রার্থনায়" বসিলেন এবং বলিয়া গেলেন, “তোমরা থাল পাতিয়! বস, 
ঈশ্বর শীঘ্রই তোমাদের জন্য আবশ্তকীয় আহার প্রেরণ. করিবেন” অবিলম্বে 
প্রার্থনার ফল ফলিল, অচিরে ঈশ্বর-বিশ্বাসীর জয় হইল। কোন ধনী দানী অনাথ 
বালকগণের জন্য অনতিকালমধ্যে প্রচুর আহার প্রেরণ করিলেন । 


কেশবচন্দ্র সেন ২২৯ 


কেশবচন্ত্র অতিশয় সাধুভক্ত ছিলেন ও সর্বধর্ষমের সাধুদিগকে পরম 
শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্চ পরমহংসদেবের প্রতি বিশেষরূপে আকুষ্ট 
হইয়াছিলেন এবং পরমহংসদেবের নিকট প্রায়ই যাইতেন।, পরমহংসদেবও 
তাহার নিকট ও তাহার সমাজে মধ্যে মধ্যে আগমন করিতেন । রোম" 
রোল লিখিয়াছেন-_ 
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অনুবাদ -_শ্রদ্ধা-প্রেমাহহ কেশবচন্দ্র যখন দক্ষিণেশ্বরের সুদীন পরমহংসকে 
প্রথম দর্শন করেন তখন পরমহংসকে অল্প লৌকেই জানিত, বা অনেকে ভূল 
বুবিত। তখন হইতে কেশব পরমহংসের প্রতি ষে শ্রদ্ধা-ভক্তির ভাব পোষণ 
করিতেন তাহাই কেশবের সমগ্র জীবনের মধ্যে আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা 
শোভনীয় মনে হয় এবং তাহাই হওয়া উচিত। যখন মহান্ভব কেশবচন্ত্র 
ধর্মভাবের চরম বিকাশে ও স্ুখাতির সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হন তখনও পর্যন্ত 
তিনি পরমহংসের প্রতি এই শ্রদ্ধাভক্তি রক্ষা! করিয়াছিলেন? 

কেশবচন্ত্র শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন ১৮৬৩ খ্রীঃ জোড়াসাকো আদি 
্রাঙ্ম সমাজে | কেশব অন্ঠান্ঠ ব্রাহ্মদের সহিত বসিয়া কাষ্ঠবৎ ধ্যানমগ্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ 
মথুর বাবুর সহিত আদি ব্রাহ্ম সমাজে গিয়াছিলেন, এবং কেশবকে ধ্যানমগ্ন 
দেখিয়! বলিয়াছিলেন “দেখ, ওর ফাতনায় মাছ খেয়েছে ।” অর্থাৎ ওর ধ্যানই 
ঠিক ঠিক জমেছে । বার বসর পরে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মাঘোৎসবের পর শ্রীরামরু্ 
কেশবের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করেন বেলঘরিয়ায় জয়গোপাঁল সেনের তপোবনে । 
ঠাকুর তথায় কেশবকে ধ্যানস্থ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “এরই ল্যাজ খসেছে » 
ইহা শুনিয়া সভাস্থ সকলে হাসিয়া উঠিলেন। তখন তাহাদিগকে কেশব 
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বলিলেন, “তোমর! হেসে! না, এর কিছু মানে আছে। এঁকে জিজ্ঞাসা করি ৮ 
স্বীয় উক্তির ব্যাখ্য! ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এইভাবে দিলেন, “যতদিন 
ব্যাঙাচির লাজ না খসে ততদিন তাকে জলে থাকতে হয়, আায় উঠে 
ভাঙ্গায় সে বেড়াতে পারে না। যেই ল্যাজ খসে অমনি লাফ দিয়ে ভাঙ্গায় উঠে । 
তখন জলেও থাকে, আবার ডাঙ্গায়ও লাফায়। তেমনি মানুষের যতদিন 
অবিদ্যার ল্মাজ না খসে ততদিন সে সংসার-জলে পড়ে থাকে । অবিদ্যার লাজ 
খসলে, জ্ঞান হলে. মুক্তভাবে ঘুরে বেড়ায় আবার ইচ্ছা করলে সংসারেও থাকতে 
পারে |” 

ঠাকুর স্বীয় ভাগিনেয় হৃদয়রামকে সঙ্গে লইয়া বেলঘরিয়ায় কেশবকে 
দেখিতে গিয়াছিলেন। কেশবের কাছে যাইবার পূর্বে ঠাকুর নারায়ণ শাস্ত্রীকে 
বলিয়াছিলেন, “তুমি একবার যাও কেশবকে দেখে এস কেমন লোক ।” 
শাস্ত্রী কেশবকে দেখিয়া আসিয়! ঠাকুরকে জানাইলেন, কেশব জপে সিদ্ধ। 
নারায়ণ শাস্ত্রী জ্যোতিষ জানিতেন । তিনি গণন1] করিয়া বলিলেন, কেশবের 
ভাগ্য ভাল। শাস্ত্রী সংস্কতে কথা বলিলেন, এবং কেশব বাংলায় উত্তর 
দিলেন। ঠাকুরকে পরীক্ষা করিবার জন্য কেশব তিন জন ত্রাঙ্গ কালীবাড়ীতে 
পাঠাইয়াছিলেন। তিন জনের মধ্যে এক জনের নাম ছিল প্রসন্ন। কথা 
ছিল, রাতদিন ঠাকুরকে দেখিয়া! তাহারা কেশবের কাছে খবর দিবেন । 
তাহারা প্রথম রাত্রে ঠাকুরের ঘরে শুইয়াছিলেন এবং কেবল “দয়াময়” দয়াময়, 
বলিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন, আর ঠাকুরকে বলিলেন, “তুমি 
কেশব বাবুকে ধর, তাহলে তোমার ভাল হবে ॥” শ্রীরামকুষ্ণ বলিলেন, “আমি 
সাকার মানি 1” ইহা বলা সত্বেও তাহার! পুর্ববৎ “দয়াময়” দয়াময় বলিতে 
প্রবং ঠাকুরকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট 
হইয়া রুদ্র মৃত্তি ধারণ করিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন, “এখান থেকে 
চলে যা” ঠাকুর তাহাদিগকে ঘরের মধ্যে আর থাকিতে দিলেন নাঁ। তাহার! 
বারান্দায় যাইয়া শুইয়! রহিলেন। 

বেলঘরিয়ার বাগানে প্রথম দর্শনের পর কেশব ১৮৭৫ খ্রীঃ ২৮শে মার্চ 


কেশবচন্দ্র সেন ২৩১ 


রবিবার “ইত্ডিয়ান মিরর” ([2701811 11170) নামক ইংরাজি সংবাদপত্রে 
লিখিয়াছিলেন, "আমরা! অল্পদদিন হইল দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস রামকুষ্চকে 
বেলঘরিয়ার বাগানে দর্শন করিয়াছি.। তাহার ভাব-গান্তীধ্য, অস্তদূর্টি ও 
বালকস্বভাঁব দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি | ধর্মকথা! বলিবার সময় তিনি যে 
সকল উপম। ও উপাখান অফুরন্ত ভাবে বিবৃত করেন সেগুলি যেমন 
অর্থপুর্ণ তেমনি মর্মস্পর্শী । তাহার প্রকৃতি পণ্ডিত স্বামী দয়ানন্দ হইতে 
সম্পূর্ণ বিপরীত । শ্রীরামকৃষ্ণ শান্তস্বভব, কোমলপ্রকৃতি ও ধ্যানপ্রবণ। 
কিন্তু স্বামী দয়ানন্দ পুরুষস্বভাব, তর্ক-প্রবণ ও স্থুল-প্রকৃতি। এখন আমাদের 
বোধ হইতেছে যে. হিন্দু ধর্মের গভীরতম প্রদেশ অনুসন্ধান করিলে কত 
সৌন্দর্য. সত্য ও সাধুত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা না হইলে পরমহংসের 
মত মহাপুরুষের আবির্ভাব কিরূপে সম্ভব হয় ? 

১৮৭৬ শ্রীঃ জানুয়ারী মাসে মাঘোৎ্সবের সময় কলিকাতার টাউন হলে 
কেশব যে বক্তৃতা দির়াছিলেন তাহার বিষয় ছিল “আমাদের ধর্মবিশ্বাস ও 
অভিজ্ঞতা ।” উক্ত বক্তৃতায় তিনি হিন্দুধর্মের অনেক উৎকর্ষের কথ! উল্লেখ 
করেন। শ্রীরামকুষ্ণকে দর্শন এবং তীহার অনুভূতি-প্রহত উপদেশ শ্রবণ 
হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কেশবের ধারণা আমূল পরিবতিত হয়। ক্রমে কেশব সশিষ্য 
দক্ষিণেতথরে আসিতে লাগিলেন । উভয় মহাপুরুষের মধো অচিরে গভীর 
সম্প্রীতি প্রতিষিত হইল। শ্রীরামকুষ্খচ কেশবকে যেমন ভালবাঁসিতেন কেশবও 
তাহাকে তত্রপ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। প্রায় প্রতি বৎসর ব্রাঙ্গোৎসবের সময় 
এবং অন্ঠান্ত বিশেষ উপলক্ষ্যে কেশব দক্ষিণেখ্ররে শ্রীরামক্চ সমীপে যাইতেন 
এবং কখনো বা তাহাকে স্বীয় ভবন “কমলকুটীরে+ লইয়া আসিতেন। 

কখনো কখনো! কেশব শ্রীরামরুঞ্জকে কমল কুটিরের দ্বিতলস্থ উপাসনাকক্ষে 
লইয়৷ যাইয়। পরমাত্বীয়জ্ঞানে ভক্তিভরে একান্তে পুজা করিতেন । ১২৮২ সালের 
১লা জ্যষ্ঠ (১৮৭৫ খ্রীঃ ১৪ই মে) শ্রীরামক খু পুনরায় বেলঘরিয়ার বাগানে 
যাইয়া কেশবের সহিত প্রথম আলাপ করেন। 

ঠাকুর কেশবকে কেন এত ভালবাঁসিতেন তাহার কারণ ঠাকুরের নিয়োস্ত 


২৩২ নবযুগের মহাপুরুষ 


বাক্যে পরি্ফুট ।--“কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে তাকে দেখলাম । 
সম।ধি অবস্থায় দেখলাম, কেশব সেন আর তার দল। একঘর লোক আমার 
সামনে বসে আছে। কেশবকে দেখাচ্ছে যেন একটি মধুর তার পাখ। বিস্তার 
করে বসে রয়েছে। পাখার অর্থ দলবল। কেশবের মাথায় দেখলাম 
লালমণি। ওটি রজোগুণের চিহ্ন। কেশব শিষ্যদের বলছে, ইনি কি বলছেন 
তোমরা সব শোন। মাকে বললাম, মা এদের ইংরাজি মত, এদের বলা 
কেন? তারপর ম! বুঝিয়ে দিলেন যে, কলিতে এরকম হবে । তখন এখান 
থেকে হরিনাম আর মায়ের নাম ওর] নিয়ে গেল। তাই ম| কেশবের দল 
থেকে বিজয়কে নিলে ; কিন্তু আদি সমাজকে নিলে না ।% 

১৮৭৯ খ্রীঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর, সোমবার (১২৮৬ সাল, ৩১শে ভাদ্র ) ভাদ্রোৎ- 
সবের সময় কেশব আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া! বেলঘরিয়ার তপোবনে 
লুইয়া যান। ২১শে সেপেম্বর কমল-কুটারের উৎসবে শ্রীরাম্ষ্চ যোগদান 
করেন কেশবের আমন্ত্রণে । এই সময় শ্রীরামকুষ্জ সমাধিস্থ হইলে ব্রাহ্গ ভক্তগণ 
সহ তাহার ফটে! তোলা হয়। ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ, হৃদয় তাহাকে 
ধরিয়া আছেন। ২২শে অক্টোবর ৬ই কাতিক মহাষ্টমী দিবসে কেশব দৃক্ষিণেশ্বর 
যাইয়া শ্রীরামক্ষ্চকে দর্শন করেন। ১২৮৬ সাল ১৩ই কাতিক বুধবার (১৮৭৯ 
শ্বীঃ ২৯শে অক্টোবর ) কোজাগরী পুণিমার দিন বেলা একটার সময় কেশব 
আবার ভক্তগণ সহ শ্রীরামকুষ্ণকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশখরে যান। স্টামারের 
সঙ্গে একটি বজ-রা, ছয়টা নৌকা! ও দুইটা ডিঙ্গি এবং প্রায় ৮* জন ভক্ত ছিল। 
তাহাদের হাতে পতাকা, পুম্পপল্লব, খোল, করতাল ও ভেরী। হৃদয় অভার্থনা 
করিয়! কেশবকে স্টীমার হইতে লইয়া! আসেন। সকলে এই গাহিতে গাহিতে 
আমিলেন, “স্থরধনীর তীরে হরি বলে কে, বুঝি প্রেমদাতা৷ নিতাই এসেছে 1” 
অন্ঠান্ত ব্রাঙ্গ ভক্তগণও পঞ্চবটী হইতে এই কীর্তন করিতে করিতে তীঁহার সঙ্গে 
আসিতে লাগিলেন “সচ্চিদানন্দবিগ্রহ রূপ আনন্দঘন ।” তাহাদের মধ্যে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন। তিনি কীর্ভনানন্দে মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইলেন। সেই 
দিন সন্ধ্যার পর বাধান ঘাটে পুণিমার আলোকে কেশব উপাঁসনা করিয়াছিলেন। 


কেশবচন্দ্র সেন ২৩৩ 


উপাসনার পর ঠাকুর বলিতেছেন, “তোমর! বল, ব্রহ্ম আত্ম। ভগবান, 
ব্রহ্ম মায়া জীব জগৎ, ভাগবত ভক্ত ভগবান।» কেশবাদি ব্রাহ্ম ভক্তগণ 
জ্যোৎশ্ালোকে গঙ্গাতীরে বদিয়৷ সমস্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত উক্ত বাক্যাবলী 
ভক্তিভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। আবার যখন শ্রীরামরুষ্চ বলিলেন, 
“বল গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ব” তখন কেশব আনন্দে হাসিতে হাসিতে নিবেদন 
করিলেন, “মহাশয়, এখন অতদূর নয়। আমরা যদি বলি, “গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব, 
লোকে ভাবিবে 'আমর! গোঁড়া ৮ শ্রীরামরুঞ্জও সহাস্তে উত্তর দিলেন, “বেশ 
তোমরা যতদূর পার তাই বলো” 

১৮৮০ খ্তীঃ গ্রান্মকালে রামচন্দ্র ও মনোমোহন কমলকুটীরে যাইয়া কেশবের 
সহিত সাক্ষাৎ করেন । উভয়েই শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। তাহাদের একাস্ত 
ইচ্ছ! শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কেশবের ধারণ। অবগত হইবেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া 
কেশব তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, “দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস সামান্ট সাধু নহেন। 
এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে এত বড় সাধু লোক আর কেহ নাঁই। ইনি এত সুন্দর, 
এত অসাধারণ ব্যক্তি যে, ইহাকে অতি সাবধানে সন্তর্পণে রাখিতে হয়। 
অযত্ব করিলে এর দেহ থাকিবে না, বেমন মূল্যবান্‌ দ্রব্য কাচের বাক্সে রাখিতে 
হয়।৮ ১৮৮০ খ্রীঃ ওরা মার্চ বুধবার (২১ শে ফাল্গুন ) শ্রীরামকৃষ্ কামারপুকুর 
যাইয়া ১*ই অক্টোবর (২৫ শে আখিন ) পর্যন্ত প্রায় আট মাস স্বীয় পিতৃভবনে 
অবস্থান করেন। কেশব শ্রীরামকুষ্ণকে কয়েক মাস দেখিতে না পাইয়! চিন্তিত 
হন এবং কোন ব্রান্গ ভক্তকে তাহার সংবাদ আনিতে কামারপুকুরে পাঠান । 
শ্রীরামকৃষ্ণ কমারপুকুর হইতে শিহোর ও শ্যামবাজার প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে 
গিয়াছিলেন | ফিরিবার পথে রাস্তায় প্রেরিত ব্রাহ্ম ভক্তের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হইল । 

১৯২৮ সাল ১৮ই পৌষ ( ১৮৮১ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী ) শনিবার মাঘোংসবের 
পূর্বে প্রতাপ, ত্রৈলোক্য. জয়গোপাল সেন প্রভৃতি ব্রাহ্ম ভক্তগণকে লইয়া 
কেশবন্তু শ্রীরামকষ্ণকে দেখিবার জন্য দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে গিয়াছিলেন। 
রামচন্দ্র, মনোমোহন প্রভৃতি রামকৃঙ্জ-ভক্তগণও তখন উপস্থিত। ব্রাহ্ম ভক্তগণ 
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অনেকেই কেশবের আমিবার পূর্বে কালীমন্দিরে আসিয়! প্রীরামকৃষ্ণের কাছে 
বসিয়া আছেন। সকলেই ব্্তভাবে কেশবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে- 


ছিলেন। তাহার আগমন পর্যন্ত ঘরে গোলমাল হইতেছিল। কেশব জাহাজে 
করিয়! আদিলেন। জাহাজ হইতে অবতরণপুর্বক তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট 
উপস্থিত হইলেন । তাহার হাতে দুইটি বেল ও ফুলের একটি তোড়া ছিল৷ 

কেশব শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ ম্পর্শ করিয়া! এসকল দ্রবা তাহার কাছে রাখিয়া 
দিলেন ও ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রতিনমস্কার জানাইলেন। ঠাকুর আনন্দপূর্ণ সহাস্ত 
বদনে কেশবকে বলিলেন, “কেশব তুমি আমায় চাও, কিন্তু তোমার চেলার 
আমায় চায় না। তোমার চেলাদের বলছিলুম, এখন আমরা খচমচ করি, 
তারপর গোবিন্দ আসবেন ।” শ্রীরামকষ্চ কেশবের শিষ্গণকে লক্ষ্য করিয়) 
বলিলেন, “এঁগো, তোমাদের গোবিন্দ এসেছেন । আমি এতক্ষণ খচমচ 
করছিলুম, জম্বে কেন?” এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্ম ভক্তগণ হাসিয়া উঠিলেন। 
পুনরায় শ্রীরামকৃষ্খ বলিলেন, “গোবিন্দের দর্শন সহজে পাওয়। যায় ন1। 
কষ্ণ-যাত্রায় দেখ নাই, নারদ ব্যাকুল হয়ে যখন ব্রজে বলেন, “প্রাণ হে গোবিন্দ 
মম জীবন” তখন রাখাল সঙ্গে কৃ আসেন, পশ্চাতে 'সখীগণ, গোগীগণ। 
ব্যাকুল না! হলে ভগবানের দর্শন লাভ হয় ন1।” ব্রাঙ্গ ভক্তগণের মনোভাব 
বুঝিয়।৷ কেশবকে ঠাকুর বলিলেন, “কেশব তুমি কিছু বল। এরা সকলে তোমার 
কথা শুনতে চাঁয়।” 

কেশব বিনীতভাবে সহাস্তে উত্তর দিলেন, “এখানে কথা কওয়া যেমন, 
কামারের নিকট ছুঁচ বিক্রিকরতে আসা তেমন ।” ইহ! শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ 
সহান্তে বলিলেন, “তবে কি জান, ভক্তের স্বভাব গাজাখোরের মত। তুমি 
একবার গাঁজার কল্কেটা নিয়ে টানলে, আমিও একবার টানলুম ৮ (সকলের 
হাস্য )। বেল! চারটা বাজিল, কালীবাড়ীর নহবতের বাজনা শোন! গেল। 
বাজনা শুনিয়] শ্রীরামকৃষ্ণ কেশব প্রভৃতিকে বলিলেন, “দেখলে কেমন সুন্দর, 
বাজনা! একজন কেবল পে! ধরেছে, আর একজন নানা সুরে লহরী তুলে 
কত রাগরাগিনী বাজাচ্ছে। আমারও এঁ ভাব । আমার সাত ফোঁকর থাকতে 
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কেন শুধু পে৷ করবো, কেন শুধু সোহহং সোহহং বলব? আমি সাত ফোকরে 
নানা রাগরাগিনী বাজাব। শুধু কেন ব্রহ্ম” 'ব্রহ্ধ* করবো । শান্ত, দাস্য 
বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর পঞ্চভাবে তাঁকে ডাকব ও আনন্দ করব ।” 
কেশব অবাক হইয়! ঠাকুরের কথা শুনিলেন ও বলিলেন, পজ্ঞান ও ভক্তির 
এরূপ' আশ্চর্যা সুন্দর ব্যাখ্যা কখনো শুনি নাই । (শ্রীরামক্ষ্জের প্রতি ) আপনি 
কতদিন এরূপ গোপনে থাকবেন, ক্রমে এখানে লোকারণ্া হবে ।” ইহা 
শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, “ও তোমার কি কথা! আমি খাই দাই থাকি, 
তার নাম করি। লোক জড় কর! করি আমিজানি না, কে জানে তোর 
গাই গু ই, বীরভূমের বামন মুই ৮ হনুমান বলেছিলেন, “আমি বার, তিথি, 
নক্ষত্র ও সব জানি না, কেবল এক রাম-চিন্তা করি 1৮ কেশব- আচ্ছা আমি 
লোক জড় করব, কিন্তু আপনার এখানে সকলকে আসতে হবে! শ্রীরামরু্ণ 
-আমি সকলের রেণুর রেণু । যিনি দয়! করে আসবেন, আসবেন 1৮ কেশব-_ 
আপনি যাই বলুন, আপনার আসা বিফল হবে না। 
এদিকে সংকীর্তনের আয়োজন হইল । বহু ভক্ত সংকীর্তনে যোগ দিলেন । 
হৃদয় শিঙ্গা বাজাইলেন, গোগীদাস খোল, আর দুইজন করতাল। পঞ্চবটী 
হইতে কীর্তনদল শ্রীরামকষ্জের গৃহাভিমুখে আসিল। শ্রীরামকৃষ্ণ নিমোক্ত 
গানটি গাহিলেন-_ 
হরিনাম নিলেরে জীব তুই স্থখে থাকবি । 
নামের গুণে বৈকুঠে যাবি, ওরে মোক্ষফল পাবি ॥ 
যেনাম শিব জপেন পঞ্চমুখে । 
' আজ সেই হরি নাম দিব তোকে ॥ 
গান গাহিতে গাহিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহবিক্রমে নৃত্য করিলেন এবং শেষে 
সমাধিস্থ হইলেন। সমাধিভঙ্গের পর নিজঘরে আসিয়া! খাটে বসিলেন এবং 
কেশব প্রভৃতিকে বলিলেন, “সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়-_-যেমন তোমরা 
কেউ গাড়ীতে, কেউ নৌকায়, কেউ জাহাজে, কেউ বা পদত্রজে এখানে এসেছ । 
যার যাতে সুবিধা, যার য! গ্রক্কৃতি, সে সেই পথ ধরেছে । কিন্তু উদ্দেশ্তা এক ॥। 
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কেউ আগে এসেছে, কেউ পরে।” (পুনরায় কেশবাদির প্রতি) ণ্যতই 
উপাধি কমবে, ততই তিনি কাছে হবেন। উচু টিপিতে বুষ্টর জল জমে না, 
নীচু জমিতে জমে । যেখানে অহংকার, সেখানে তার ক্পাধারি নামে ন। 
তার কাছে দীন হীন ভাবই ভাল। খুব সাবধানে থাকতে হয়, এমন কি 
কাপড়চোপড়েও অহংকার হয়। পিলে রোগী দেখেছি, কালপেড়ে কাপড় 
পরেছে, অমনি নিধুবাবুর টপ্পা গাইছে। কেউ বুট পরেছে, অমনি তার মুখে 
ইংরাজি কথা বেরুচ্ছে। সামান্ত আধার হলে গেরুয়৷ পরলে অহংকার হয়, একটু 
ক্রুট-বিচ্যুতি হলে ক্রোধ অভিমান হয় 1৮ 

শ্রীরামকু্জ ভাবাবিষ্ট হইয়া কেশবকে বলিতে লাগিলেন, “ব্যাকুল না হলে 
তাকে দেখা যায় না। এই ব্যাকুলতা ভোগান্ত না হলে হয় না। যার! কামিনী- 
কাঞ্চনের মধ্যে আছে, ভোগান্ত হয় নাই, তাদের ব্যাকুলতা আসে না। 
ওদেশে হৃদয়ের ছেলে সমস্ত দিন আমার কাছে থাকত। সে চার পাচ 
বছরের ছেলে। আমার সামনে এটা ওটা খেলা! করত । সব ভূলে থাকত। 
যেই সন্ধ্যা হল, অমনি বলে, "মা যা । আমি কত বলতুম, “পায়রা দেব, 
ইত্যাদি'; কিন্তু এসব কথায় সে আর ভুলত না। কেঁদে কেঁদে সে বলত, 
“মা যাব । তখন খেলাটেলা তার কিছুই ভাল লাগত ন|। আমি তার 
অবস্থা দেখে কীদতুম। এই বালকের মত ঈশ্বরের জন্য কানন! চাই। এই 
ব্যাকুলতা হলে" খেলাধুলা, খাওয়াঁপরা কিছুই ভাল লাগবে না। ভোগাস্তে 
এই ব্যাকুলতা আসে । তখন মানুষ ঈশ্বরের জন্য কাদে ।” 

সকলে অবাক্‌ হইয়া মনোযোগ সহকারে ঠাকুরের কথা গুনিলেন। সন্ধ্যা 
হইল, ফরাস আলো! জালিয়! দিয়া গেল। কেশবাদি ব্রাহ্ম ভক্তগণের জন্ত 
জলযোগের আয়োজন হইল। কেশব সহাস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজও 
কি মুড়ি?” শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে উত্তর দিলেন, “হৃছু জানে ।» পাতা পড়িল। 
পাতায় পাতায় প্রথমে মুড়ি, তারপরে লুচি ও শেষে তরকারী দেওয়া হইল। 
সকলে খুব আনন্দ করিয়া জলযোগ করিলেন। জলযোগ শেষ হইতে 
রাত প্রায় দশটা বাজিয়া৷ গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটাতলে ব্রাহ্ম ভক্তগণকে আবার 
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বলিলেন, “জশ্বরলাভের পর সংসারে বেশ থাকা যায়। ঝুড়ি ছ'য়ে তারপর 
খেলা কর.না! উশ্বরলাভের পর ভক্ত সংসারে নিলিপ্ত থাকে, যেমন পাকাল 
মাছ পাকে থাকে । পাকের মধ্যে থাকলেও তার গায়ে পাক লাগে না» 

রাত্রি প্রায় এগারটা হইল। সকলে 'বাড়ী ফিরিবার জন্ত অস্থির । প্রতাপ 
বলিলেন, “আজ রাত্রে এখানে থেকে গেলে হয়।» শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে 
বলিলেন, “আজ এখানে থাক না” কেশব সহাস্তে জানাইলেন, “কাজটাজ 
আছে, যেতে হবে ।”” ঠাকুর হাসিতে হাসিতে কেশবকে বলিলেন, কেন 
গো, আশ চুবড়ীর গন্ধ না হলেকি তোমার ঘুম হবে না! মেছুনী মালীর 
বাড়ীতে রাত্রে অতিথি হয়েছিল। তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়াতে 
তার আর ঘুম হয় না। (সকলের হাস্ত )সে হুস্থুস্‌ করছে দেখে মালিনী 
এসে তাকে বললে, “ঘুমুচ্ছিন্‌ নি কেন গে! ?” মেছুনী বললে, “কি জানি মা, 
যেন ফুলের গন্ধে ঘুমহচ্ছে না। তুমি একবার আশ চুবড়ীট! আনিয়ে দিতে 
পার?” তখন মেছুনী আশ চুবড়ীতে জল ছিটিয়ে সেই গন্ধ আঘ্রাণ করতে 
করতে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হল ।” 

বিদায়ের সময় কেশব ঠাকুরের চরণ-ম্পর্শ-করা একটা ফুলের তোড়া 
লইলেন এবং ভূমিষ্ঠ প্রণামাস্তে “বিধানের জয় হোক* একথা ব্রাহ্ম ভক্ত সে 
বলিতে লাগিলেন। তিনি ব্রাহ্ম ভক্ত জয়গোপাল সেনের গাড়ীতে উঠিয়া 
কলিকাতায় গেলেন। 

১৮৮১ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে মাঘোৎসবের সময় কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন 
করিতে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন | তখন রামচন্দ্র, মনোমোহন, জয়গোপাল 
সেন প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন । ১২৮৮ সালে ১লা শ্রাবণ ( ১৮৮১ শ্রী; 
১৫ই জুলাই ) শুক্রবার কেশব তাহার জামাতা কুচবিহারের মহারাজীর জাহাজে 
চড়িয়া বহু ব্রাক্ম ভক্ত সঙ্গে কলিকাতা হইতে সোমড়া পধ্যন্ত বেড়াইয়াছিলেন । 
কেশব দক্ষিণেশ্বরের কাছে জাহাজ থামাইয়া পরমহংসদেবকে তুলিয়া লইলেন। 
হৃদয় ঠাকুরের সঙ্গে জাহাজে উঠিলেন। জাহাজে কেশব, ত্রৈলোক্য প্রভৃতি 
্রাঙ্ম ভক্তগণ, এবং রাজকুমার গজেন্দ্র নারায়ণ ও নগেন্ত্র গুপ্ত প্রমুখ অনেকে 
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ছিলেন। শ্রীব্রলোক্যনাথ সান্নাল গান গাহিলেন, মৃদঙ্গ ও করতাল 
বাজিতেছিল। নিরাকার ব্রন্দের কথা বলিতে বলিতে শ্রীরামরুষ্জ সমাবিশ্থ 
হইলেন। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর গান ধরিলেন-__ 

। 


শ্রম] মাকি কল করেছে। 
চৌদ্দ পোয়া! কলের ভিতর কত রঙ্গ দেখাতেছে ॥ 


ফিরিবার সময় ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে জাহজ:হইতে নামাইয়া দেওয়া হইল। 
কেশব আহারীটোল! ঘটে জাহাজ হইতে নামির1 পদব্রজে শ্রীকালীচরণ 
ব্যানা'জর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ গেলেন। উক্ত বৎসর নভেম্বর মাসে মনো- 
মোহনের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমনে উৎসব হয়। নিমন্ত্রিত হইয়া কেশব উক্ত 
উৎনবে যোগদান করেন। উৎসবে ত্রৈলোকা সান্যাল প্রভৃতি গান গাহিয়া- 
ছিলেন। উক্ত বৎসর ডিসেম্বর মাসে ঠন্ঠনিয়ায় বেচু চ্যাটার্জী স্ত্রীটে রাজেন্জ 
মিত্রের বাড়ীতে শিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীরামকষ্ণচ গিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র ছিলেন 
রামচন্দ্র ও মনোমোহনের মেসো মহাশয় । রামচন্দ্র, মনোমোহন, ব্রাঙ্গভক্ত 
রাঁজমোহন প্রভৃতি তথায় উপস্থিত ছিলেন। রাজেন্দ্র কেশবকে উৎসবে 
যোগদানার্থ নিমন্ত্রণ করেন । কেশব যখন উক্ত সংবাদ পাইলেন তখন তিনি 
ভাই অঘোরন।থের মৃত্যু শোকে অশৌচ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সকলে মনে 
করিলেন, কেশব হয়ত আসিতে পারিবেন না। কেশব সংবাদ পাইয়া 
বলিলেন, “সেকি! পরমহংস মহাশর আসিবেন, আর আমি যাইব না! অবশ্ঠ 
যাইব। তবে অশৌচ, তাই আমি আলাদ। জায়গায় খাব 7” 


১২৮৮ সালে ১৬ই আখিন তারিখে দৈনিক “সুলভ সমাচার” পত্রিকায় কেশব 
পরমহংসদেব 'সন্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন, “এই মহাত্মাকে যতবার দেখিতেছি 
ততবারই তাহার দিব্য জীবন দেখিয়! অবাক হুইতেছি। আমরা দেখিয়াছি, 
তিনি একজন প্রকৃত দিদ্ধপুরুষ, যোগবলে তাঁহার মন সর্বদাই ভগবানে সংলগ্ন 
থাকে । তিনি শিশুর মত সরল এবং ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া পাগলগ্রায় 
হন।, তিনি, কখনো! হরি .বলিয়! ভর্তিতে মত্ত হইয়া শ্রীচৈতন্ের স্তায় নৃত্য 
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করেন, কখনে৷ বা “ম। কালী” বলিয়! গভীর প্রেমে ভগবানকে ডাকিয়া শাক্ত 
ধর্মের আদর্শ কি তাহ] দেখান। আবার কখনে। তিণি নিরাকার ব্রহ্ষধানে 
নিমগ্ন হইয়া যান 1৮ 

১২৮৮ সালে ১৮ই পৌষ (১৮৮২ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী ) রবিবার বৈকাল 
পাঁচটায় শ্রীরামকৃষ্ণ সিমুলিয়। ব্রাহ্ম সমাজের বাৎসরিক মহোত্সব উপলক্ষ্যে জ্ঞান 
চৌধুরীর বাড়ীতে আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কেশব সেন, রাম দত্ব, মনোমোহন 
মিত্র, বলরাম বন্ধ, ব্রাহ্ম ভক্ত রাজমোহন, জ্ঞান চৌধুরী, কেদার, নরেন্দ্র, রাখাল 
প্রভৃতি অনেক ভক্ত উপস্থিত । শ্রীরামকৃষ্ণ সিমুলিয়া ব্রাহ্ম সমাজে মধ্যে মধ্যে 
যাইয়া! সঙ্গীত ও ভগবপ্রসঙ্গাদি করিতেন। এবার উপ1সনার পূর্বে কিছুক্ষণ 
পাঠ হুইল। অনুরুদ্ধ হইয়া নরেন্্ও গান গাহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে 
ব্রাহ্ম ভক্তগণ সহ কেশব আসিয়৷ শ্রীরামরুষ্ণকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন । 
ভক্তমণ্ডলী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীরামক্কষ্জ দালানে উপবিষ্ট । চতুর্দিকে 
সংসারী ভক্তগণকে দেখিয়] হাসিতে হ।সিতে ঠাকুর বলিলেন, “তা সম্পারে হবে 
না কেন? তবে কি জান, মন নিজের কাছে নাই। নিজের কাছে মন থাকলে 
তবে ত ভগবানকে দেবে । মন বন্ধক দিয়েছ, কামিনীকাঞ্চনে বন্ধক । মন 
নিজের কাছে এলে তবে সাধন-ভজন হবে। সর্বদা গুরুসঙ্গ, গুরুসেবা, সাধুসঙ্গ 
প্রয়োজন। হয় নির্জনে রাতদিন তার চিন্তা, নয় সাধু-সঙ্গা মন একলা 
থাকলে ক্রমে শুষ্ক হয়ে যাঁয়। এক ভাড় জল যদি আলাদা রেখে দাও ক্রমে 
শুকিয়ে যাবে। কিন্তু গঙ্গা'জলের ভিতর যদি এ ভীড় ডুবিয়ে রাখ তাহলে 
শুকুবে না। কামারশ[লর লোহা! আগুনে বেশ লাল হয়ে যায়। কিন্ত আগুন 
থেকে তুলে রাখলে লোহা! যেমন কালো ছিল তেমনি কালো হয়। তাই 
লোহাকে মধ্যে মধ্যে হাপরে দিতে হয় । আমি কর্তা, আমার গৃহ ও পরিজন-_ 
এ ভাব অজ্ঞানজ । আমি তার দাস, তার ভক্ত, তার সম্তান--এ ভাব জ্ঞানজ। 
“আমি” একেবারে যায় না। এই বিচার করে উড়িয়ে দিচ্ছ; আবার কোথা 
থেকে 'আমি* এসে পড়ে, যেমন কাট! ছাঁগ-মু একটু ভ্যা ভ্যাকরে হাত পা 
নড়ে। তাকে দর্শন করবার পর তিনি ষে আমি রেখে দেন তাকে বলে পাকা 
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আমি। যেমন তলোয়ার পরশমণি ছু'লে সোণা হয়ে যায়, তার দ্বারা তখন 
আর হিংসার কাজ হয় না|” 

কেশবাদি ত্রাঙ্গ ভক্তগণ নিস্তব্ধ হইয়া! ঠাকুরের কথা শুনিলেন। রাত্রি প্রায়" 
আটট' হইয়াছে । উপাসনার জন্ত তিন বার ঘণ্টা বাজিল। শ্রীরামরুষঃ 
কেশবার্দিকে বলিলেন, “একি, তোমাদের উপাসনা হচ্ছে না!” কেশব সবিনয়ে 
উত্তর দিলেন, “আর উপাসনা কি হবে? এই ত সব হচ্ছে।” শ্রীরামকৃ্চ-_ 
নাগো, যেমন পদ্ধতি সেরম হোক । কেখব--কেন এইত সব হচ্ছে 
শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক. বলাতে কেশব উঠিয়! উপাসনা আরম্ভ করিলেন। উপাসনার 
মধ্যে ঠাকুর হঠাৎ দাঁড়াইয়া! সমাধিস্থ হইলেন। তখন ভক্তগণ এই গান 
গাহিলেন-- 

মন একবার হরি বল, হরি বল, হরি বল। 
হরি হরি হরি বলে ভবসিদ্ধুপারে চল ॥ 
জলে হরি স্থলে হরি অনলে অনিলে হরি 
চন্দ্রে হরি হৃর্য্যে হরি হরিময়:এই ভূমগ্ুল ॥ 

শ্রীরামকুষ্চ এখনে! ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দণ্ডাযমান। কেশব অতি সম্তর্পণে 
তাহাকে হাতে ধরিয়। প্রাঙ্গনে নামাইলেন। গান চলিতেছিল। এইবার 
ঠাকুর ভাবোন্মত্ হইয়া গানের সঙ্গে নৃত্য আরম্ত করিলেন। তাহার চতুর্দিকে 
ভক্তগণও নাচিতে লাগিলেন । উপাসনাস্তে জ্ঞানবাবুর দ্বিতলস্থ কক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও কেশব প্রভৃতিকে জলযোগ করান হইল। জলযোগান্তে সকলে নীচে 
আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর কথা বলিতে বলিতে আবার ছুইটা শ্তামাসঙ্গীত 
গাহিলেন। কেশবও গানে যোগ দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশব উভয়ে 
ভাবোন্সত্ত হইলেন। আবার সকলে মিলিয়া গান ও নৃত্য করিলেন রাত্রি 
দবিপ্রহর পর্য্যন্ত । 

একটু বিশ্রাম করিয়া ঠাকুর কেশবকে বলিলেন, “তোমার ছেলের বিবাহের 
বিদায় পাঠিয়েছিলে কেন? ফেরৎ এনো। আমি ওসব নিয়েকি করবে! % 
কেশব জীষৎ হাঁসিলেন। ঠাকুর আবার কেশবকে বলিলেন, “আমার নাম 
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কাগজে প্রকাশ কর কেন? বই লিখে, খবরের কাগজে লিখে কাউকে বড় 
কর] যায় না। ভগবান যাকে বড় করেন, সে বনে থাকলেও তাকে সকলে 
জানতে পারে । গভীর অরণ্যে ফুল ফুটলে মৌমাছি তার সন্ধান পায়, অন্ত মাছি 
সন্ধান পায় না। মানুষ কি করবে? মানুষের মুখ চেয় না। লোক পোক। 
যে মুখে ভাল বলছে সেই মুখেই আবার মন্দ বলবে । আমি মান্তগণ্য হতে 
চাই না; যেন দীনের দীন, হীনের হীন হয়ে থাকতে পারি 1% 

১২৮৮ সালে ১২ই ফাল্তন (১৮৮২ খ্রীঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারী ) বুহম্পতিবার 
কেশব ্টামারে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকষ্ণচকে দর্শন কারতে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। 
আমেরিকান পাদ্রী জোসেফ কুক.এবং মিস পিগট তাহার সঙ্গে ছিলেন । কেশব 
ঠাকুরকে ্বীমারে তুলিয়া লইলেন । কুক সাহেব শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিস্থ অবস্থা 
দর্শনে বিশ্মিত হইলেন । উক্ত বৎসর ২১শে চৈত্র (২রা এপ্রিল) রবিবার 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-সঙ্গে কমল কুটারে যাইয়! কেশবের সহিত মিলিত হন। 
বৈকাল বেলা পাঁচটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-বেষ্টিত হইয়া! কমলকুটীরে 
বৈঠকখান! ঘরে উপবিষ্ট । কেশব ভিতরের ঘরে ছিলেন, তাহাকে সংবাদ 
দেওয়া হইল। তিনি জামা-চাদর পরিয়! আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন । 
তাহার ভক্ত ও বন্ধু কালীনাথ বন্থ তখন পীড়িত। অসুস্থ বন্ধুকে দেখিতে 
যাইবার জন্ত তিনি মনঃস্থ করিয়াছিলেন । ঠাকুরের আগমনে বন্ধু-দর্শনে যাওয়া 
হইল না। ঠাকুর কেশবকে বলিলেন, “তোমার অনেক কাজ, আবার খবর- 
কাগজ লিখতে হয়। সেখানে ( দক্ষিণেরে ) যাবার অবসর নাই। তাই 
আমিই তোমায় দেখতে এসেছি । তোমার অসুখ শুনে মার কাছে ডাব-চিনি 
মেনেছিলুম। মাকে বলবূম, “ম| কেশবের যদি কিছু হয় কলকাতায় গেলে 
কার সঙ্গে কথা কইব ?” 

সেদিন প্রতাপ প্রভৃতি ব্রাহ্ম ভক্তদের সহিত ঠাকুর অনেক কথ। বলিলেন । 
সমীপে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত উপবিষ্ট ছিলেন । তাহাকে দেখিয়! ঠাকুর কেশবকে 
বলিলেন, “ইনি কেন ওথানে ( দক্ষিণেশ্বরে ) যান ন। জিজ্ঞাসা করত গা? এত 
ইনি বলেন, মাগ-ছেলেদের উপর মন নাই 1” ব্রাঙ্গ ভক্তগণ শ্রীযুক্ত সামাধ্যায়ীকে 
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দেখাইয়! শ্রীরামকৃঞ্চকে বলিলেন, “ইনি পণ্ডিত, বেদাদি শাস্ত্র খুব পড়েছেন 1” 
ঠাকুর বলিলেন, “ইা, এঁর চক্ষু দিয়ে এর ভিতরটি দেখা যাচ্ছে; যেমন 
সারসীর দরজার ভিতর দিয়ে ঘরের ভিতরকার জিনিষ দেখা যায়।” 
ব্রেলোক্য সান্ন্যাল গান আরম্ভ করিলেন। সন্ধার বাতি জাল! হইল। গান 
শুনিতে শুনিতে ঠাকুর দণ্ডায়মান, এবং জগম্মাতার নাম করিতে করিতে 
সমাধিস্থ হইলেন । কিঞ্চিৎ প্ররৃতিস্থ হইয়া ঠাকুর নিজেই নৃতা করিতে করিতে 
গান ধরিলেন__ 

স্থরাপান করি না আমি স্ধা খাই জয় কালী বলে । 

মন-মাতালে মাতাল করে মদ-মাতালে মাতাল বলে ॥ 


গুরু-দত্ত গুড় লয়ে প্রবৃত্তি তায় মশলা! দিয়ে 
জ্ঞান-শুড়ীতে চোয়ায় ভটী পান করে মোর মন-মাতালে ॥ 
মূল মন্ত্র বন্ত্রভরা শোধন করি বলে তারা 


প্রনাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মেলে ॥ 
কেশবকে ঠাকুর স্নেহপুর্ণ নয়নে দেখিতেছেন, বেন কত আপনার লোক। 
আর যেন ভয় করিতেছেন, কেশব পাছে সংসারের হইয়া] যান । তাহার দিকে 
তাকাইয়৷ ঠাকুর আবার গান ধরিলেন-_ 
কথা বলতে ভরাই, ন' বল্লেও ডরাই । 
মনে সন্দ হয়, পাছে তোমা-ধনে হারাই, হারাই ॥ 
আমর! জানি যে মনতোর, দিলাম তেরে সেই মন্তোপ | 
এখন মন তোর, যে মন্ত্রে বিপদেতে তরি তরাই ॥ 
ঠাকুর বলিলেন, “গানের শেষোক্ত ছুই চরণের অর্থ এই যে, সব ত্যাগ করে 
ভগবানকে ডাক । তিনিই সত্য, আঁর সব অনিত্য । তাঁকে লাভ না করলে 
কিছুই হলো! না। এই মহামন্ত্র।” 
আবার ঠাকুর উপবেশনপূর্বক ভক্তদের সহিত কথা বলিলেন। তাহাকে 
জলযোগ করাইবার উদ্োগ হইল । হল-ঘরের এক পাঁশে একটা ব্রাহ্ম ভক্ত 
পিয়ানো বাজাইতেছিলেন। বালকবৎ ঠাকুর পিয়ানোর কাছে যাইয়া ধড়াইয়া 
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বাস্ক-যন্ত্রটী দেখিলেন। একটু পরেই অন্তঃপুরে তীঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল। 
তথায় তিনি জলযোগ করিলেন এবং মেয়েরাও তাহাকে প্রণামাদদি করিলেন ] 
তিনি ঘরের বাহিরে আপিয়৷ ঘোঁড়া-গাড়ীতে উঠিলেন। কেশবাদি ব্রাঙ্গ 
ভক্তগণ গাড়ীর কাছে দীড়াইয়া বিদায় লইলেন। কমলকুটারে যখন “নিমাই- 
সন্ন্যাস ও “নব বৃন্দাবন” নাটকন্বয় অভিনীত হয় তখন ঠাকুর তাহা দেখিতে 
গিরাছিলেন । কেশব ঠাকুরকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “ঈশ্বরদর্শন 
হয় নাকেন?” ঠাকুর উত্তর দিরাছিলেন, “লোকমান্ত, বিষ্ভা এসব নিয়ে তুমি 
মেতে আছ কিনা, তাই হয় না। ছেলে চুষী নিয়ে যতক্ষণ চোষে ততক্ষণ মা 
আসে না। লাল চুধী। কিছুক্ষণ পরে চুষী ফেলে যখন চীৎকার করে তখন 
মা ভাতের হাড়ি নামিয়ে আসেন। তুমি মোড়লী করছ। মা ভাবছে, ছেলে 
আমার মোড়ল হয়ে বেশ আছে। . আছে তথাকৃ ৮» 

১৮৮২ শ্ীঃ ২৭শে অক্টোবর শুক্রবার কে?জাগরী পুণিমার দিন শ্রীরামকৃষ্ণ 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে [নজ ঘরে বসিয়। বিজয় গোস্বামী প্রতৃতির সহিত 
কথা বলিতেছেন । একজন তাহাকে খবর দিলেন, কেশব সেন জাহাজে 
চড়িয়া গঙ্গা-ঘাটে উপস্থিত। একটু পরে কেশবের ভক্তগণ আসিয়া ঠাকুরকে 
প্রণামান্তে জানাইলেন, “মহাশয়, জাহাজ এসেছে, আপনাকে যেতে হবে। 
চলুন, একটু বেড়িয়ে আসবেন। কেশব বাবু জাহাজে আছেন, আমাদের 
পাঠালেন 1৮ বৈকাল বেল! ৪টার সময় ঠাকুর বিজয় গোস্বামীর সহিত 
নৌকাম্» উঠিলেন জাহাজে যাইবার জন্ত। ঠাকুর নৌকায় উঠিয়া সংজ্ঞাশৃল্ত, 
সমাধিস্থ! নৌকা আসিয় জাহাজের কাছে লাগিল। সকলেই ঠাকুরকে 
দেখিবার জন্ত ব্যস্ত । ঠাকুরকে ভীড়ের মধ্যে নিরাপদে জাহাজে উঠাইবার 
জন কেশব স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। অনেক কষ্টে ঠাকুরের হু'স করাইয়া 
কেবিনের ভিতর লইয়া! যাঁওয়! হইতেছে । এখনো তিনি ভাবস্থ, একটি 
ভক্তের উপর ভর দিয়া চলিতেছেন। তীর পা নড়িতেছে মাত্র, কিন্ত কোন 
হস নাই। কেবিনে একটি চেয়ারে ঠাকুরকে বসান হইল। কেশবাদি 
্রাহ্মগণ ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। কেশব. ও বিজয় এক একটি চেয়ারে 
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বসিলেন। ঠাকুর চেয়ারে বসিয়৷ আবার সমাধিস্থ, সম্পূর্ণ বাহাজ্ঞানশূন্ঠ । 
ঘরের মধ্যে অনেক লোক থাকায় ঠাকুরের কষ্ট হইতেছিল। ইহা। দেখিয়া 
কেশব নিজে উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিলেন। ব্রাহ্ম ভক্তগণ একটৃষ্ে ঠাকুরের 
দিকে চাহিয়া আছেন। ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইল, এখনো তাহার ভাবাবেশ 
পুর্ণমাত্রায় আছে । ঠাকুর অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন, “মা, আমায় এখানে আনলি 
কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারব ?” ক্রমে 
ঠাকুরের বাহ্‌ জ্ঞান আমিতেছে। গাজীপুরের নীলমাধব বাবু পওহাঁরী বাবার 
কথা তুলিলেন। জনৈক ব্রাহ্ম ভক্ত ঠাকুরকে বলিলেন, “মহাশয়, ইনি গাজীপুরে 
থাকেন এবং পওহারী বাবাকে দেখেছেন । পওহারী বাবা আপনার মত আর 
একজন ।৮ ঠাকুর এখনও কথা বলিতে পারিতেছেন না, ঈষৎ হাস্ত করিলেন। 
ব্রাহ্ম ভক্ত পুনরায় ঠাকুরকে বলিলেন, “মহাশয়, পওহারী বাবা নিজের ঘরে 
আপনার ফটো৷ রেখে দিয়েছেন ।* ঠাকুর ইহা' শুনিয়৷ সহান্তে নিজের দিকে 
অঙ্ুলি নির্দেশপুর্বক বলিলেন, “খোলটা 1” ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া 
আবার বলিলেন, “দেহী ও তার দেহ, যেমন বালিশ ও তার খোলটা। দেহী 
নিত্য, দেহ অনিত্য। জ্ঞানীর! ধাকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাকেই আত্ম! বলে; 
আর ভক্তের! তাকেই ভগবান বলে ।” 

“ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। যদিও তিনি সর্বভূতে আছেন 
তথাপি ভক্ত-হৃদয়ে তার বিশেষ প্রকাশ । যেমন কোন জমিদার তার 
জমিদারীর সকল স্থনেই থাকতে পারেন; কিন্তু তিনি তার অমুক বৈঠক- 
খানায় প্রায়ই থাকেন। ভক্তের ভাব কিরূপ জান? ভক্ত বলে, “হে 
ভগবান, তুমি প্রভূ, আমিদাস। তুমি মা, আমি তোমার সম্তান। তুমি 
পুর্ণণ আমি তোমার অংশ 1” 

এদিকে জাহাজ কলিকাতার অভিমুখে চলিল। ব্রাহ্ম ভক্তগণ ঠাকুরের 
কথামৃত পান করিতে করিতে বুঝিতেই পারিলেন না, জাহাজ চলিতেছে কিনা । 
ক্রমে আগ্নেয় পোত দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়া অগ্রসর হইল। ঠাকুর অনর্গল 
ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। কেশব সহাস্যে ঠাকুরকে অনুরোধ 


কেশবচন্দ্র সেন ২৪৫ 


করিলেন, “কালী কত ভাবে লীল! করছেন সেই কথাগুলি একবার বলুন 1” 
শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বলিলেন, “তিনি নান। ভাবে লীলা করছেন। তিনিই 
মহাকাল্বু, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী ও শ্ঠামাকালী। মহাকালী 
ও নিত্কালীর কথ! তন্ত্রেআছে। যখন স্থষ্টি হয় নাই-_ চন্দ্র, কুর্য, গ্রহ, পৃথিবী 
ছিল না, নিবিড় আধারে বিশ্ব আবৃত ছিল তখন কেবল ম! নিরাকারা মহাকালী 
মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন। কালী কি কাল? দূরে, তাই কাল 
দেখায়, জানতে পারলে কাল নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে গিয়ে 
দেখ, কোন রং নেই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল দেখায় । কাছে গিয়ে হাতে 
তুলে দেখ, রং নেই।”৮ এই কথা বলিক্া প্রেমোন্মত্ত হইয়! শ্রীরামকুষ্ণ গান 
ধরিলেন, “মা কি আমার কাল রে। কালরূপ দিগন্বরী, হৃৎপন্ম করে 
আলো! রে” 

ঠাকুর কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্ম ভক্তগণকে বলিলেন, প্বন্ধন আর মুক্তি দুইয়ের 
কর্তীই তিনি। তাঁর মারাতে জীব সংসারী, কাম-কাঞ্চনে আবদ্ধ। আবার 
তার দয়া হলেই জীব মুক্ত হয়।” এই বলিয়া ঠাকুর মধুর কণ্ঠে রামপ্রসাদের 
এই গানটি গাহিলেন, “হামা মা ওড়াচ্ছে ঘুড়ি ভব-সংসার বাজার মাঝে 1% 
গান শেষ হইলে ঠাকুর বলিলেন, “তিনি ইচ্ছাময়ী, লক্ষের মধ্যে ছুই একজনকে 
মুক্তি দেন।” কোন ব্রাঙ্গ ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলিলেন, “সত্য বলছি, 
তোমর! সংসার করছ এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে 
হবে। তা না হলে হবে না। এক হাতে কর্ম কর, আর এক হাতে ঈশ্বরকে 
ধরে থাক। কর্ম শেষ হলে ছুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে । মন নিয়েই কথা । 
মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহমন সব 
শুদ্ধ হয়ে যায় |” 

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর একটি কৃষ্ণ-সঙ্গীত গাহিলেন। অশ্রপুর্ণ নয়নে গানটি 
গাহিয়া কেশবাদি ব্রাঙ্গদিগকে তিনি বলিলেন, “রাধারুষ্ণ মান আর নাই মান, 
এই টাঁনটুকু নাও। ভগবানের জন্য কিসে এইরূপ ব্যাকুলতা হয় চেষ্টা কর । 
ব্যাকুল হলেই তাঁকে লাভ কর! যায়।” 
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গঙ্গায় ভাটা পড়িয়াছে। জাহাজ কলিকাতার দিকে দ্রুতবেগে চলিতেছে । 
হাওড়ার পুল পার হইয়া কোম্পানীর বাগানের দিকে আরও খানিকটা যাইবার 
জন্য কাণ্ডেনকে হুকুম দেওয়া হইল। এইবার মুড়ি-নারিকেল খাওয়া হইল। 
প্রত্যেকে কিছু কিছু কৌচড়ে লইয়! খাইলেন। ঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া 
আনন্দের হাট বগিয়াছে। বিজয় কেশবের সমাজ ছাড়িয়! যাওয়ায় উভয়ের 
মধ্যে মনোমালিন্য হইয়াছে । বিজয় ও কেশবকে সম্কুচিত ভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া 
ঠাকুর কেশবকে বলিলেন, “ওগো, এই বিজয় এসেছেন । তোমাদের ঝগড়া- 
বিবাদ যেন শিব ও রামের যুদ্ধ। রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হল, আবার 
মিটেও গেল। কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো, আর রামের বানরগুলোর মধ্যে 
ঝগড়া আর থামে না।” ঠাকুরের কথা শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইলেন । 
ঠাকুর কেশবকে বলিলেন, “তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য কর না, তাই দল ছেড়ে 
চলে যায়। লোঁকশিক্ষা দিতে হলে চাপরাশ চাই। চাপরাশ না হলে 
লোকশিক্ষা নিক্ষল হয়। চাঁপরাশ পেলে, ভগবান লাভ হলে, কথার খুব জোর 
হয়, পর্বত টলে যায়। শুধু লেকৃচার দিন কতক লোক শুনবে, তারপর ভুলে 
যাবে। আবার শুনলেও সেই অনুসারে কাজ করবে না 1» 

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্ম ভক্তদিগকে আবার বলিলেন, “তোমরা বল, 
জগতের উপকার করব। জগৎ কি এতটুকু গাঁ! আর তুমি কে যে, এই 
জগতের উপকার করবে। তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার কর। তাকে 
লাভ কর। তিনি শক্তি দ্রিলে তবে জগতের উপকার করতে পার, নচেৎ 
নয়। শস্তু মল্লিক বলেছিল্, হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্ুল, রাস্ত!, পু্ষরিণী 
করার কথা। আমি বললাম, “সম্মুখে যেটা পড়বে, না করলে নয়, সেটাই 
নিষফাম ভাবে করতে হয়। ইচ্ছা করে বেশী কাজ জড়ান ভাল নয়, তাতে 
ঈশ্বরকে ভূলে যেতে হয়। কাঁলীঘাটে দানই করতে লাগল, কালী দর্শন 
আর হল না।” ণঁ 

জাহাজ কয়লাঘাটে ফিরিয়া আসিল। সকলে নাঁমিবার উদ্োগ করিতে 
লাগিলেন । ঘরের বাহিরে আসিয়! দেখিলেন, প্রশান্ত ভাগীরঘীবক্ষ জ্যোতমার 
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অপ্রাক্কৃত লীলাভূমি হইয়াছে এবং পৃথিবী পুর্ণচন্্ের স্ুস্সিপ্ধ আলোকে উত্তাসিত। 
ঠাকুরের 'জন্ত গাড়ী আনা হইল । কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীম ও অন্ত ছুই একটি 
ভক্তের সহিত গাড়ীতে উঠিলেন। ঠাকুরের সহিত খানিকটা যাইবার জন্য 
কেশবের ভ্রাতুণ্পুত্র নন্দলালও গাড়ীতে বসিলেন। গাড়ীতে সকলে উপবিষ্ট হইলে 
ঠাকুর জিজ্ঞাস! করিলেন, “কই, তিনি কই (অর্থাৎ কেশব কই )?” অল্লক্ষণ 
পরে কেশব একাকী আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন এবং সহান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কে কে এর সঙ্গে যাবে ?” কেশব ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে ঠাকুরের পদধুলি লইলেন। 
ঠাকুর সঙ্গেহে সম্ভাষণ করিয়! তাহাকে বিদায় দিলেন । গাড়ী চলিতে লাগিল। 
পথে হঠাৎ তিনি বলিলেন, “আমার জল-তেষ্টা পাচ্ছে। কি হবে, কি করা যায়।” 
নন্দলাল ইপ্ডিয়! ক্লাবের নিকট গাড়ী থামাইয়া ক্লাব হইতে কীচের গ্লাসে জল 
আনিয়া ঠাকুরকে দিলেন | ঠাকুর সহ1স্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, “গ্লাসটি ধোয়া ত ?” 
নন্দলাল উত্তর দিলেন, “ই ৮” ঠাকুর সেই গ্লাসে জল পান করিলেন। কিছুক্ষণ 
পরে নন্দলাল কলুটোলায় নামিয়া গেলেন । 

১৮৮৩ খ্রীঃ ২৮শে নভেম্বর, বুধবার, বৈকাল পাঁচটার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
ঘোড়া-গাড়ীতে চড়িয়া কমল কুটারে আসিলেন পীড়িত কেশবকে দেখিবার 
জন্ত। তাহার সঙ্গে রাখাল, লাটু, মাস্টার প্রভৃতি ভক্তগণ। কেশবের বাড়ীর 
লোকেরা আসির! ঠ|কুরকে সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া গেলেন ; বৈঠকখানার 
দক্ষিণ দ্রিকের বারান্দায় একটী তক্তাপোষ পাতা ছিল। উহার উপর ঠাকুরকে 
বসান হইল। ঠাকুর অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন এবং কেশবকে দেখিবার 
জন্য অধীর হইয়াছেন । কেশবের শিষ্াগণ বিনীত ভাবে বলিতেছেন, তিনি 
একটু পরেই আসছেন। ঠাকুর কেশবকে দেখিবার জন্য উত্তরোত্তর ব্যস্ত 
হইয়া বলিলেন, শ্থ্যা গা! তার আসবার কি দরকার? আমিই ভেতরে 
যাই ন| কেন?” প্রসন্ন সবিনয়ে বলিলেন, “আজ্ঞে, এই তিনি আসছেন 
ঠাকুর অস্থির হইয়! বলিলেন, “যাও, তোমরাই অমন করছো, আমিই ভিতরে 
যাই ।৮ প্রসন্ন ঠাকুরকে ভুলাইয়া কেশবের সম্বন্ধে নানা কথা বলিলেন। 
কেশব জগন্মাতার সঙ্গে কথা বলেন, হাসেন ও কাদেন শুনিবামাত্র ঠাকুর 
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ভাবাবিষ্ট হইলেন, এবং কিঞ্চিৎ পরেই সমাধিস্থ । তিনি অনেকক্ষণ সমাধিস্থ 
রহিলেন, সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুর একটু প্ররুতিস্থ। পার্স্থ বৈঠকখানায় 
আলে! জলিয়া উঠিল। ঠাকুরকে অনেক কষ্টে সেই ঘরে লইয়! বাওয়! হইল। 
ঠাকুর একটা কৌচের উপর বসিলেন। কৌচে বসিয়াই আবার ভাবাবিষ্ট। 
ভাবের ঘোরে জগন্মাতাকে দেখিতেছেন, আর বলিতেছেন, এই যে ম 
এসেছো! আবার বারানসী শাড়ী পরে কি দেখাও? মা হাঙ্গামা করো না। 
বোসো গো বোসো !” 

ঠাকুরের ভাব-নেশা এখনো আছে । বৈঠকখানা আলোকময়। ঠাকুরের 
চারিদিকে ব্রাহ্ম ভক্তগণ। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়!৷ বলিতেছেন, “দেহ আর 
আত্মা। দেহ হয়েছে, আবার যবে। কিন্তু আত্মার মৃত্যু নাই। যেমন 
পাকা সুপারি ছাল থেকে আলাদ। হয়ে থাকে । কাচা বেলায় ফল থেকে ছাল 
আলাদ। কর! বড় শক্ত । তাকে দর্শন করলে, তাকে লাভ করলে দেহ-বুদ্ধি 
যায়, আত্মবোধ আসে। তখন দেহ থেকে আত্মা পৃথকৃ বোধ হয়। কেশব 
পূর্বদ্ধার দিয়া দেওয়াল ধরিয়া বৈঠকখানায় আসিলেন | তীর দেহ অস্থিচর্মসার | 
তিনি ফ্রাড়াইতে পারিতেছেন না। অনেক কষ্টে কৌচের সম্মুখে আসিয়া 
বসিলেন। ঠাকুর ইতিমধ্যে কৌচ হইতে নামিয়া নীচে বসিয়াছেন। কেশব 
ঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়! "মনেকক্ষণ ধরিয়! তাঁহাকে প্রণাম করিলেন 
এবং প্রণামান্তর উঠিয়া বসিলেন। ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট। কেশব উচ্চ স্বরে 
ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “আমি এসেছি, আমি এসেছি!” এই. 
বলিয়! ঠাকুরের বাম হাত ধারণ করিলেন এবং সেই হাতে হাত বুলাইতে 
লাঁগিলেন। ঠাকুর মহাভাবে মাতোয়ারা এবং স্বতঃই কথা বলিতেছেন। 
ব্রাহ্ম ভক্তগণ অবাক হইয়া তাহার কথা শুনিতেছেন। তিনি বলিলেন, 
প্যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণ নানাবোধ_যেমন কেশব, প্রসন্ন, অমৃত এই 
সব। পূর্ণ জ্ঞান হলে এক চৈতন্১-বোধ হয়! আবার পূর্ণ জ্ঞানে দেখে, 
সেই এক ব্রক্ষচৈতন্ই জীব-জগৎ হয়েছেন। তিনিই সব হয়েছেন বটে, 
কিন্ত কোথাও তার বেশী শক্তির প্রকাশ, কোনখানে কম শক্তির প্রকাশ । যিনি 


কেশবচন্দ্র সেন ২৪৯ 


ব্রহ্ম তিনিই আগ্তাশপ্ডি। যখন তিনি নিক্রিয় তখন তাকে ব্রহ্গ বলি। যখন 
স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন তখন তাকে আগ্ভা শক্তি বলি ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইয়া সহাস্যে কেশবের সহিত কথা৷ বলিতেছেন । 
এক ঘর লোক উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত দেখিতেছেন ও সুনিতেছেন। সকলেই 
দেখিয়া অবাকৃ যে, 'তুমি কেমন আছ? ইত্যাদি লৌকিক আলাপ উভয়ের 
মধ্যে আদৌ হইতেছে না, কেবল ভগবতপ্রসঙ্গ । ঠাকুর কেশবকে বলিলেন, 
“ব্রাঙ্গরা ঈশ্বরের অত মহিমা বর্ন করে কেন? তোমরা কেন এত বল, 
“হে জর তুমি চন্দ্র করিয়াছ, হূর্য করিয়াছ, নক্ষত্র করিয়াছ এসব কথ 
এত কী দরকার ? অনেকে বাগ।ন দে খিয়া অবাকৃ। বাবুকে দেখতে চায় ক'জন ? 
বাগান বড়, না বাবু বড় ?” শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে পুনরায় সহাস্যে বলিলেন, 
“তোমার অন্ুখ হয়েছে কেন, তার মানে আছে । শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক 
ভাব চলে গেছে, তাই এমন হয়েছে । যখন ভাব হয় তখন কিন্তু বোঝা যায় না, 
অনেক দিন পরে শরীরে আঘাত লাগে। আমি দেখেছি, বড় জাহাজ যখন 
গঙ্গা দিয়ে চলে যায় তখন কিছু টের পাওয়া যায় না। ওমা! খানিকক্ষণ 
পরে দেখি, কিনারার উপরে জল ধপাস্‌ ধপাস্‌ করছে, আর তোলপাড় করে 
দিচ্ছে। হরত কিনার! খানিকট। ভেঙ্গে জলে পড়ল। কুঁড়ে ঘরে হাতী ঢুকলে 
ঘর ভেঙ্গে চুরে দেয়। ভাব-হস্তী দেহ-ঘরে ঢুকলে তোলপাড় করে 1৮ 


“তুমি মনে করছ, সব ফুরিরে গেল। কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু বাকী 
আছে ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। হাসপাতালে যদি তুমি নাম লেখাও আর 
চলে আসবার জো নেই। যতক্ষণ রোগের একটু কন্থুর থাকে ততক্ষণ 
ডাক্তার সাহেব চলে আসতে দেবে না। তুমি নাম লেখালে কেন ?% 

হাসপাতালের কথা শুনিয়া সকলে হাঁসিলেন। কেশবও হাসি সম্বরণ 
করিতে পাত্গিলেন না। ঠাকুর কেশবকে আবার বলিলেন, “শিশির পাবে 
বলে মালী বদ্রাই গোলাপের গাছ শিকড় শুদ্ধ তুলে দেয়। শিশির পেলে 
গাছ ভাল করে গজাবে। তাই বুঝি তোমার শিকড়শুদ্ধ তুলে দিচ্ছেন ।” 
ঠাকুর ও কেশব উভয়েই হাসিলেন। পুনরায় ঠাকুর কেশবকে : বলিলেন 


২৫০ নবযুগের মহাপুরুষ 


“তোমার অস্থখ হলেই আমার প্রাণটা .বড় ব্যাকুল হয়। আগের বারে 
যখন তোমার অস্থথ হয় তখন রাত্রি-শেষে আমি কাদতুম । মাকে বলতুম, “মা 
কেশবের যদি কিছু হয় তবে কার সঙ্গে কথা কইব? তখন কলকাতায় 
এলে সিদ্ধেপ্বরীকে ডাব-চিনি দিয়েছিলুম | মার কাছে মেনেছিলুম যাতে 
তোমার অস্থখ ভাল হয়” কেশবের প্রতি ঠাকুরের এইরূপ অক্ুত্রিম 
ভালবাসা দেখিয়! সকলে অবাকৃ হইয়া রহিলেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন, 
“এবারও তোমার জন্য ছুই তিন দিন মন একটু খারাঁপ হয়েছিল।” কেশবের 
জননী আসিয়! দ্বারদেশে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। তথা হইতে উমানাথ 
উচ্চ স্বরে ঠাকুরকে বলিলেন, “মা আপনাকে প্রণাম করলেন ।৮ 

ইহ! শুনিয়া ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন । উমানাথ আবার বলিলেন, “মা 
বলছেন, কেশবের অন্থুখট যাতে সারে |” ঠাকুর উত্তর দিলেন, “ম] স্ুবচনী, 
আনন্দময়ীকে ডাক, তিনিই ছুঃখ দুর করবেন।” ঠাকুর কেশবকে গম্ভীরভাবে 
বলিলেন, “বাড়ীর ভিতরে অত থেকো না। মেয়েছেলেদের মধ্যে থাকলে 
আরো! ডুববে, ঈশ্বরীয় কথা হলে আঁরে! ভাল থাকবে 1» তৎপরেই বালকের 
্টায় হাসিতে হাসিতে কেশবকে বলিলেন, “তোমার হাত দেখি ৮» এই বলিয়া 
কেশবের হাত লইয়া ওজন করিলেন এবং শেষে বলিলেন, “না, তোমার হাতি 
হাল্ক। আছে ।* খলদের হাত ভারী হয়।৮ (সকলের হান্ত)। উমানাথ 
দ্বারদেশ হইতে আবার বলিলেন, “মা বলছেন, কেশবকে আশীর্বাদ করুন 1৮ 
শ্রীরামকষ্চ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, “আমার কি সাধ্য! তিনিই আশীর্বাদ 
করবেন। ঈশ্বর একবার হাসেন যখন ছেলের অন্ুখ সন্কটাপন্ন, মা কীাদছে, 
এবং বৈগ্ভ এসে বলছে 'ভয় কিমা! আমি ভাল করে দেব। বৈস্য জানে না 
যে, ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে» 

সকলে নিস্তব্ধ। সেই সময় কেশব অনেকক্ষণ ধরিয়া কাশিতে লাগিলেন । 
অনেকক্ষণ পরে কাশি থামিল। কেশব আর বৈঠকখানায় থাকিতে পারিলেন 
না। তিনি ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ প্রণামাস্তে বিদায় লইলেন এবং অনেক কষ্টে দেওয়াল 
ধরি! স্বীয় কক্ষে গেলেন । 


কেশবচন্দ্র সেন ২৫১ 


ঠাকুর শ্রীরামকুঞ্ণ মিষ্টিমুখ করিবেন। কেশবের বড় ছেলে ঠাকুরের কাছে 

আসিয়া! বসিলেন। অমৃত বলিলেন, “এটি কেশবের বড় ছেলে, আপনি আশীর্বাদ 
করুন; মাথায় হ।ত দিয়ে আশীর্বাদ করুন 1 ঠাকুর বলিলেন, “আমার আনীর্বাদ 
করতে নেই।” এই বলিয়া তিনি ছেলেটির গায়ে সহাস্তে হাত বুলাইতে লাগি- 
লেন । ঠাকুর অমৃতাদি ব্রাঙ্ঈগণকে কে শবের কথা বলিলেন, “অস্তথখ ভাল হোক-_ 
এসব কথা! আমি বলতে পারি না । কেশব কি কম লোক গা? দয়ানন্দকে 
দেখেছিল[ম, তখন বাগানে ছিল। “কেশব সেন” €কেশব সেন করে ঘর বাহির 
করছিল, কখন কেশব আসবে | সেদ্দিন বুঝি কেশবের যাবার কথ! ছিল ৮ 
এহরূপে কেশবের সুখ্যাতি করিয়। ঠাকুর জলযোগান্তে গাড়ীতে উঠিলেন । 
ব্রাহ্ম ভক্তগণ সঙ্গে আসিয়া তাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। সিঁড়ি দিয়া 
নামিবার সময় ঠাকুর দেখি লেন, নীচে আলো নাই। তখন তিনি অমৃতাদি ব্রান্গ- 
গণকে বলিলেন, “এসব জায়গায় ভাল করে আলো! দিতে হয়। আলে! না দিলে 
দারিদ্রা হয়। এরকম যেন আর নাহর।”» এই বলিয়। ঠাকুর ছুই একটি 
ভক্তসঙ্গে কালাবাড়ীতে ফিরিলেন। কেশবচন্দ্রের দেহত্যাগের পরও ব্রৈলোক্য 
সান্নাল ও গিরিশ সেন প্রন্থতি ব্রাহ্ম ভক্তগণ ঠাকুরের নিকট পূর্ববৎ যাইতেন । 
কেশবের মৃত্যুর প্রায় ছুই বৎসর পরে ঠাকুর দেহরক্ষা করেন। ঠাকুরের দেহ 
যখন কাশীপুর শ্মশান-ঘাটে ভঙ্দ্ীভূত হয় তখন ত্রৈলোক্য সান্যাল, গিরিশ সেন 
প্রভৃতি ব্রাহ্ম ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। তথায় ত্রিলোক্য সান্ন্যাল যে কয়েকটি 
সময়োপযোগী সংগীত গাহিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি এখানে উদ্ধৃত হইল 1-_ 

“মা তোব রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি। 

হাসিব কি কীর্দিব তাই বসে ভাবতেছি ॥ 

এ বিশ্ব ভবের মেল! ভাঙ্গ গড় ছুটি বেলা । 

ঠিক যেন ছেলেখেল! বুঝতে পেরেছি ॥ 

এতকাল রইলাম কাছে বেড়াইলাম পিছে পিছে । 

চিনিতে না পেরে এখন হার মেনেছি ॥% 
ব্রেলোক্য নাথ লিখিয়াছেন--119735 ০: গা 10996 059:2010] 80155 
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ঘ7525 10972160. 95 02 €05650365 ০01 911 13.817721511917118. অর্থাৎ 
আমার সর্বাপেক্ষা সুন্দর সংগীতসমূহের অধিকাংশই শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিপুত 
ভাবতরঙ্গ হইতে প্রেরণা-প্রাপ্ত । 

কেশবচন্দ্র জুদীর্ঘ নয় বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য সঙ্গ লাভ করেন। সেইজন্য 
তিনি স্বীয় জীবনে শ্রীরামকষ্চের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। ভগবানকে 
মাতুভাবে উপাসনা! কেশব ঠাকুরের নিকট হইতে শিখিয়! ব্রান্গ সমাজে প্রচলিত 
করেন। তভ্রৈলোক্য নাথ লিখিয়াছেন--%76 5৮60 51771016, 01.217771116 
210 010110-11]:6 179:015 0 13.81779.11191359. ০01010150 (11৩ 7959. ০1 
15917810 ৪110. 17195 2011119.0012866 ৫0110216100. ০৫ 1:61251017. অর্থাৎ 
শ্রীরামরু-ফ্চর মধুর, সরল, মনোহর ও শিশুস্বভাব দ্বার কেশবের যৌগ এবং 
অভিনব ধর্মভাব প্রভাবিত হয়। ভ্রলোক্যনাথের ন্যায় কেশবের অন্যতম 
শিষ্য গিরিশচন্তর সেন শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের বংসর ১৮৮৬ খ্রীঃ 
“পরমহংসদেবের জীবনী ও উক্তি” নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ 
করেন। ইহা সব্পপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীঃ ক্ষুদ্রতর আকারে | সুরেশ 
দত্ত ও রাম দত্তের পুস্তকের ন্যায় ইহাও রামরুষ্দেবের অন্যতম প্রথম 
জীবনী । গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন-]6 9.9 0170 [39105101511172. 0119. 
1590291) £€063550. 1175 3068. ০ 11059110590 705 05 9৪9 
11276 ০0: 10011 10 606 91071011010 ০৫ ৪. 01110. 4175 
517900%/ 0: 139,072.1511511112. 50161160. [105 12.01061 17210. 0016 ০01 
015 13721717795, অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে কেশব শিশুন্ুলভ 
সারল্যের সহিত মধুর মাতৃনামে ভগবানকে আরাধনার ভাব প্রাপ্ত হন। 
ব্াহ্মদের নীরস ধর্ম-সাধনা রামরুষ্ণের ভক্তি ভাব দ্বারা সরস হইয়া উঠে। 

কেশবের জনৈক খ্রীষ্টান শিষ্য মণিলাল পারেক লিখিয়াছেন, “912 
০৮৮50. 1001) (0 [২20091:171510175. 01010201% 1270:6 07821 ৮0118 
চ২৪102097019 00. 10 12110. অর্থাৎ কেশব বু বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের 
নিকট খণী, সম্ভবতঃ শ্রীরামরুষ্চ .কেশবের নিকট তত খণী ছিলেন না। যে 


কেশবচন্দ্র সেন ২৫৩ 


বৎসর কেশব শ্রীরাম্কষ্চকে প্রথম দর্শন করেন সে বদর তিনি নববিধান 
প্রচার করেন । 

ব্রাহ্ম সমাজে ধর্ম-সমন্বয়ের বীজ রামমোহন কর্তৃক উপ্ত এবং কেশব কর্তৃক 
অঙ্কুরিত হইলেও উহ! পল্লবিত ও পুশিত হয় শ্রীরামকৃষ্ছের প্রভাবে । মৃত্তিপূজার 
প্রতি কেশবের অবঙ্ঞা খানিকট৷ রামকুষ্ণের সঙ্গগুণেই দূর হয় এবং স্তাহার 
।নিকটেই কেশব হিচ্দুধর্মের নিগুঢ় তত্ব অবগত হন। ১৮৮৫ খুষ্টাব্ের ১লা 
আগষ্ট তারিখের “ইগ্ডিয়ান মিরর” পত্রিকায় কেশবচন্ত্র 1 7251199070115 
০£1001-ঘ০19519 ( মুত্তি-পুজা-তত্ব ) শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন__ 

“1711100 100195 15 11960109006 আ0::91)1 ০: 125211 
2,0:17012655 119.65119.11250. 22116 10211561111 006 1202. 73101720) 
০: 6 10195121155 01010 15 160111160 [০ 70:51710 0০0 25 26 
[09556550101 211 (0956 2000110059) 16076517660. 0 60৪ [70170 
2.9 17111111715191)15 01 010166. 11701110160 2310. 11115 11011110909. 11 
ভ৮০ 215 €0 70151110107 11291117015 112.1111912,010119 ৮৮৪ 91021] 
11927750116 86111019 748.517111, 21101161 921:8.52.01 20001361 
1[2179,05৮ ০6০ 

উনবিংশ শতাবী একটা ৪2০ 01 18115161012 ব যুগসন্ধিক্ষণ। তখন 
ইস্লামের গৌরব-রবি অন্তমিত এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার যশঃ-রবি উদিতপ্রায় । 
এ জন্ত যে সকল মহাপুরুষ এই শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তীহাঁদের 
চরিত্রে ০091791)11165 ( পরিবর্তনীরতা ) ও 10651051515 ( বিজাতীয় 
ভাবরাশি ) বর্তমান। বিশেষরূপে কেশবচন্দ্রের চরিত্র বিরোধী ভাবপুর্ণ ও 
বৈচিত্র্য-সঙ্কুল ছিল। রোযা রোল বলিয়াছেন__ এ 

ঢু 591191) 09501119650 106661 0105 129,950 2170. 006 ৬৬55. [715 
11860116 ৪১ 01৮10607 1০0621. 01278521905 655 20৫ 
1715 01121206617 দা 00110110060. 01 01৮61:56 2170 27)00101199.011016 
61617761115 0105 17856 2120. 006 96507, 
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রোমা রোল1 আরও বলেন যে, কেশব-চরিত্রে [11651106891] 7111:0029 
( ইউরোপীয় বুদ্ধিমত্তা) এবং 17151: [11019 ( ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা) 
এই ছুই ভাবই সমানভাবে প্রবল ছিল। তাহার মধ্যে বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাবের 
অভাব ছিল বলিয়াই মনে হয়। পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ভারতবাসী ভারতীয় ভাবে 
উপনাত হইবার জন্ত যাহা করে কেশবের জীবন তাহার জলম্ত দৃষ্টান্ত । কেশবের 
জীবনে ধর্মভাবের ক্রমবিকাশ সদাই চলিয়াছিল। তাহার মস্তিষ্ক পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন 
হইলেও তাহার অন্তরাত্মা ভারতীয়ভাবে পরিপূর্ণ ছিল। তাই রোম্যা রোল 
বলিয়াছেন--/51011517 1115 50111 11155101506 9.9 (0560. 7100) 026 
(57061 500 09: 035 ০30, ৮ 05060. 91 1915 5010] 591 15101811750. 
[111019.7.” তিনি আরও বলিয়াছিলেন-_-“]5708 ৪5 016 00111706 
06 17766115000919 706 20 71510-119:7190 17611501091. মনে হয়, 
কেশব পাশ্চ/ত্যের প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াইতে পারেন নাই। কেশব ছিলেন 
111921-1710151109119 1) 2290016. তাই তিনি জীবনে এত স্বাধীনচেতা 
ও আত্মনির্ভরশীল ছিলেন । নরওয়ের নাটাকার ইবসেন সত্যই বলিয়াছিলেন-- 
“21056 119 17255 ৪. 11715891010 17 1166 10010256109. 3110:5190100610 0: 
90775. (ধাহাদের জীবনে বিশেষ উদ্দেপ্ত 'আছে তাহার! অবশ্ঠই স্বাধীন হন 1) 
কেশবচন্ত্র ক্ষমতাশীল সংস্কারক ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা, সুরাপান নিবারণ, শ্রমজীবী 
বিগ্ভালয় স্থাপন; শিক্ষাবিস্তার, ছাপাখান! প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা! সংস্কার তিনি 
আরস্ত করেন। এই অদ্ভুতকর্মী মহাপুরুষ একদিকে সমাজ সেবা এবং অন্যদিকে 
কঠোর তপস্তা কৰিতেন। তাহার স্বদেশান্থরাগও অসাধারণ এবং অনুকরণীয় । 
তিনি বাঙ্গালী জাতি, বাংল! ভাষা এবং বাংলা দেশকে গ্রাণাঁপেক্ষা ভালবাসিতেন। 
তিনি মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক ও সাধক ছিলেন। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন- 
রূপে প্রচলন করিবার জন্য তিনি বিশেষ গ্ররানী হন। তাহার বহুমুখী প্রতিভা 
ছিল। এতগুলি সদ্‌গুণ সাধারণতঃ একাধারে দেখা যাঁয় না। কলিকাতায় ১৮৭০ 
শ্রী: তিনি “সুলভ সমাচার” নামে এক পয়সা মূল্যের প্রথম বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র 
এবং ১৮৭১ শ্রীঃ 405৫1820170 নামক প্রথম ইংরাজী দৈনিক প্রকাশ 
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করেন । 'মুলভ সমাচার প্রথম সপ্তাহে ২০০০ সংখ্যা পর সপ্তাহে ৪০০০ ছাপা 
হয় এবং শেষে উহার বিক্রয় সংখ্যা ৮০৩০ অবধি উঠিয়াছিল। ৭[2101811 
11701” এর সম্পাদক হন হরীশ মুখাজি। ধর্মতত্ব' নামে যে সাপ্তাহিক 
গৌরগোবিন্দ রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ইহা অগ্ভাপি চলিতেছে ৷ কেশবের 
[২21151011 01 17217770229 প্রমুখ দশখানি ইংরাজী বই এবং “জীবনবেদ* 
প্রমুখ প্রায় ২৫ খানি বাংলা বই আছে। তীহার “সেবকের নিবেদন, 
“আচার্যের উপদেশ” প্রভৃতি পুস্তক বাংল! ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে । 

কেশবের জীবনী-লেখক প্রতাপচন্দ্র মজুমদীর বলেন যে, কেশব বাল্যকালেই 
ভক্তির আতিশয্যে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতেন। তিনি যৌবনে কার্লাইল ও 
ইমাসনের গ্রন্থাবলী ও বাইবেল আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন । কিন্তু তিনি 
খীষ্টেরও পরম ভক্ত ছিলেন। সেপ্ট পল, যিশ্ুধরীষ্ট ও জন দি ব্যাপটিষ্টের দর্শন 
অলৌকিক যৌবনেই সৌভাগ্যক্রমে তিনি পান। তীহাকে ঘিশুদাস, নামে 
ডাকিতে তিনি বন্ধুগণকে বলিতেন। উপবাস দ্বার! তিনি বড়দিন উদ্যাপন 
করিতেন এবং কটা ও মদের পরিবর্তে ভাত- ও জল দিয়! 73155560 52.0:- 
07610 সম্পন করিতেন | তিনি বলিয়াছিলেন-_ 

€£0111151 10025 111 170 11620 1701 . 100 ৮6215 11855 
[. 01121151190 7110 21] 1117 117155121015 1521 " ছ1616 1115 
70105 110 19.90120 100061176116.? 

তাহার ইচ্ছাশক্তি খরীষ্ট করুক পরিচালিত হইত । তিনি বলিয়াছিলেন__ 

56017514010 01217150 15 20% 111, 59012095005 17690, 
01791151795, 00 17651 611 77210100. ২7501 17 5001 200 (16 
[21111915077010196 00721011112 10200. 

কেশবচন্ত্র খ্রীষ্টের পরমভক্ত হইলেও তিনি নিজেকে কখনও খ্রীষ্টান 
বলিতেন ন1, বা মনে করিতেন না। তিনি বলেন-__ 

গুন্‌ 00001 0171756 0001702 2106 ৪. 01111501972 172 0159 1১0100151 
20060901010. 0£ 1116 6100, ৮1213861809 01215051020. ভা€ 
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106191750০0 210 07175608 520 ০ 015019110 01211501910. 1021706, 
1020. 008. 3101107601965 019017155 ০ 01150 0911 01610756165 
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ধর্মতের এইরূপ . সার্বভৌমিকতা অসাধারণ। তাহার প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্গ- 
মন্দিরের চুড়া মসজিদ, গির্জা, মন্দির ও বিহারের সংমিশ্রণে উৎপন্ন । নববিধানের 
প্রন্ণীকে ক্রুশ, ক্রিশেণ্ট, স্বস্তিক ও ত্রিশূলের সমন্বয় হইয়াছে । 

কেশবের আদেশ ও অনুপ্রেরণায় অঘোরনাথ বৌদ্ধ শাস্ত্র গৌরগোবিন্দ 
হিন্দু শান্ত, প্রতাপচন্তরগ্রীষ্টান শাস্ত্র এবং গিরিশচন্দ্র সেন মুসলমান শাস্ত্র অধ্যয়ন 
ও অনুশীলনে আত্মদিয়োগ করেন। লৌর মণ্ডলে যেমন নান গ্রহ ও উপগ্রহ 
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স্যকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতে থাকে, কেশবকে কেন্দ্র করিয়া সেইরূপ 
ত্রেলোক্যনাথ, অঘোরনাথ, প্রতাপচন্ত্র, গিরিশচন্দ্র ও গৌরগোবিন্দ প্রভৃতি 
দিকৃপাল মহাপুরুষগণের সম্মিলনে একটী কেশব-মণ্ডলী গঠিত হয়। ইহাই 
কেশবের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের নিদর্শন। তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত স্পর্শমণি। 
ম্পর্শমণির স্পর্শে যেমন লোহা সোনা হইয়া যায়, তেমনি কেশবের অগ্নিময় 
ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে বহু সাধারণ ব্যক্তি অসাধারণ হইয়! গিয়াছেন । 

কেশবচন্ত্র ও তাহার মণ্ডলী সাহিত্য-সেবা, সমাজ-সংস্কার, ছুভিক্ষ- 
পীড়িতদ্দের সেবা এবং ধর্মপ্রচার প্রভৃতি সকল কার্যে অগ্রণী ছিলেন । কিন্তু 
কেশবের সংস্কার ও সেবার মূলমন্ত্র ছিল ধর্ম। ধর্মের ভিতর দিয়াই যে ভারতে 
সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল কাধ্য করিতে হইবে কেশব তাহ হৃদয়ঙ্গম 
করিয়াছিলেন । বতমান যুগের সংস্কারক ও সেবকগণ কেশবচন্জ্রের এই বাণীর 
গভীরতা হৃদয়ঙগম করিলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে। কেশব ছিলেন 
সংস্কার ও সংগঠনের অগ্রদূত। তাহার জীবন ও বাণী শিরে ধারণ করিয়াই 
আমাদিগকে ভবিষ্যতের পথে চলিতে হইবে । অদূর অতীতের এই আচার্য- 
গণকে উপেক্ষা করিলে আমাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই অন্ধকারময় হইবে। 





চল্লিশ 
রামতীর্ঘ* 


বাংলায় স্বামী বিবেকানন্দের স্তায় পাঞ্জাবে স্বামী রামতীর্থ স্থপরিচিত। 
স্বামী বিবেকানন্দের স্তায় তিনিও জাপ।ন ও আমেরিকায় যাইয়া বেদান্ত প্রচার 
করিয়াছিলেন। তাহার ইংরাজি জীবন-চরিতের লেখক অধ্যাপক পুরাণ সিংহ 
বলেন,৯ পস্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই রামতীর্থ সন্যাস 


িহিরিটিনিিরিটিডি রা রতি ০ 
& "ভারতের সাধনা” নামক মাসিকে ১৩৪০ সালে ফালৃগুণ ও চৈত্র সংখ্যাছয়ে প্রকাশিত । 
৯:15 96০0 ০1 ৪8002 1880086116008 ০2018 92108 (3459198) 


১৭ 


২৫৮ নবধুগের মহাপুরুষ 


জীবন বরণ এবং বিদেশে বেদান্ত প্রচারে গমন করেন ।৮ উভয়েই ব্যক্তিগত 
ও জাতীয় জীবনে বেদাস্ত-বাণী প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট হন । স্বামী বিবেকানন্দই 
বর্তমান যুগে সর্বপ্রথম বেদাস্তকে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত মুক্তি-মন্ত্ররূপে প্রচার 
করেন। স্বামী রামতীর্থ ততপদান্বতী । তৎপরে বালগঙ্গাধংর তিলক ও 
অরবিন্দ ঘোষ বেদান্তের এইরূপ ভাষ্য করিলেও স্বামী বিবেকানন্দের বেদাস্ত- 
বাণীর সহিত উহাদের সকলের সিদ্ধান্তগত পার্থক্য আছে । 

পাশ্চাত্য বিজয়ান্তে ন্বামী বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাগমন করিয়! যখন 
১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্বের শেষ ভাগে প্রচারার্৫থ লাহোরে যান তখন স্বামী র[মতীর্থ 
স্থানীয় ফোরম্যান খ্রীষ্টান কলেজে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন । তিনি তাহার 
ছাত্রগণের সহায়তায় লাহোরে স্বামিজীর বন্ভৃীতার সকল আয়োজন করেন । 
স্বামিজী লাহোরে যাইয়! ধ্যান সিংহের হাভেলিতে অবস্থান করেন। তথায় 
তত্প্রদত্ত “বেদান্ত” শীর্ষক বক্তৃতা তাহার উৎকৃষ্ট বক্তৃতাবলীর অগ্ততম এবং 
তেজন্বিত৷ ও বাগ্মিতায় পুর্ণ । স্বামিজীর অসামান্ত বাকৃশক্তি, জলন্ত বৈরাগ্য 
ও ত্যাগ, প্রখর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ও প্রতিভাদীপ্ত মনীষায় রামতীর্থ মুগ্ধ 
হইয়া পড়েন। স্বামিজী সেবার গুরু গোবিন্দ সিংহের অমৃত উৎসব পরিদর্শন 
করেন এবং পঞ্চনদ্ববানীকে সিংহবিক্রম গুরুগোধিন্দ সিংহের দেশবাসী বলিয়া 
সন্বোধনপূর্বক সহজতর সহস্র শ্রোতাকে মাতাইয়া তুলেন। গুডউইন প্রভৃতি 
শিষ্যবর্গ সহ বিবেকানন্দজীকে রামতীর্ঘ নিজ গৃহে আমন্ত্রণ করেন ।: আহারাস্তে 
স্বামিজী 'ধাহা কাম তাহা নাহি রায়, ধাহা রাম তাহা! নাহি কাম' এই হিন্দি 
গানটা ভাবের সহিত গাহিয়। সকলকে মোহিত করেন। স্বামী রামতীর্থ 
বলেন যে, গান গাহিতে গাহিতে স্বামিজী গানের ভাবার্থ ও স্বীয় অন্থৃভৃতি 
শ্রোতৃবর্ণের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিলেন। 

প্রস্থানের পূর্বে রামতার্থ স্বামীজীকে একটী সোনার ঘড়ি উপহার দেন। 
স্বামীজি উহা সানন্দে গ্রহণ করিলেন ও পরে উহ্‌! রামতীর্থের জামার পকেটে 
রাখিয়া বলিলেন, “আচ্ছা বন্ধু, আমি ঘড়িটা এই পকেটে ব্যবহার করিব ।» 
স্বামীজি রামতীর্থের জীবনে এত গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে, 
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তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণে কতসংকল্প হন ও পরিশেষে ১৯০১ সীলে ২৮ বৎসর 
বয়সে গৃহত্যাগ করিয়! সন্ন্যাসী হন। 

পাঞ্জাব ভক্তিমূলক বেদান্তের দেশ। তাই রামতীর্থ বেদাস্তবাদী হইয়াও 
পরম ভক্ত ও কবি-সাধক ছিলেন। পূর্বাশ্রমে তাহার নাম ছিল- তীর্থরাম 
গোস্বামী। তিনি ১৮৭৩ খ্রীঃ গুজবরাণওয়ালা জেলার মুরলীওয়ালা গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন । ভূমিষ্ঠ হইবার কয়েক দিন পরে তীহার মাতৃবিয়োগ হওয়ায় 
অগ্রজ গোস্বামী গুরুদাসের ক্রোড়ে তিনি পালিত হন। পাঠশালায় পাঠ শেষ 
স্বরিয়া তিনি স্বীয় জেলার উচ্চ ইংরাজী বিগ্ভালয়ে প্রবেশ করেন। এই সময়ে 
তাহার পিতা তাহাকে ধর্মামল নামক জনৈক অবিবাহিত শিক্ষকের 
নিকট রাখেন । প্রথম জীবনে ধর্মামল তীহাকে জীবন গঠনে কিঞ্চিৎ সাহাষ্য 
করিলেও পরে অনর্থক বহু নির্যাতন করিয়াছিলেন । তথাপি তাহাকে 
তিনি পিতার মত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন ও কলেজে অধ্যয়ন কালে বুত্তির 
কিয়দংশ ও উপার্জনক্ষম হইয়া আয়ের অধিকাংশ তাহাকে প্রদান করিতেন | 
তিনি ১৮৮৮ খ্রীঃ প্রবেশিক! পরীক্ষায় পাশ করিরা লাহে।রে মিশন কলেজে 
ভি হন। কলেজে দারিদ্রের সহিত বুদ্ধ করিতে করিতে মতি কষ্টে 
তাহাকে অধ্যয়ন করিতে হইত। তাহ! সত্বেও তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় 
বৃত্তি লাভ করিতে করিতে যথা সময়ে এম. এ. পরীক্ষায় পাশ করেন ও মিশন 
কলেজে গণিতের অধ্যাপক নিধুক্ত হন । 

বাল্যকাল হইতে তিনি অতিশয় মেধাবী, কষ্টসহিম্ণ, তীক্ষবুদ্ধি, অমায়িক 
ও চরিত্রবান ছিলেন বলিয়া ইংরাজ অধাপকগণও তাহাকে অতিশয় স্নেহের 
চক্ষে দেখিতেন এবং তাহাদের কেহ কেহ তাহাকে ছাত্রজীবনে অর্থসাহাষ্যও 
করিতেন । জ্ঞান-তৃষ্ণ৷ তাহার জীবনে এত প্রবল ও তীব্র ছিল যে, অশন-বসনের 
পরিবর্তে তিনি তৈল কিনিতেন ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-গ্রীন্ম, নিদ্রা-বিশ্রাম সমস্ত অগ্রাহ 
করিয়া হুর্যাস্ত হইতে স্র্যোদয় পর্যস্ত সমগ্র রাত্রি অবিরত অধ্যয়নে ডুবিয়া থাকিতেন। 
ছেলেবেলা হইতেই তাঁহাকে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে 
হইয়াছিল। শিক্ষাদান করিতে তিনি এত ভালবাদিতেন যে, একটি উচ্চ' 
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সরকারী চাকুরী প্রত্যাখ্যান করেন। উচ্চ গণিত অধ্যয়ন মানসে বিলাত 
যাইবার জন্য তিনি সরকারের বৃত্তি প্রার্থনা করেন। কিন্তু সেবার পুণার 
পরাঞ্জপে সেই বৃত্তি লাভ করেন । কর্মাধিক্যে ধ্যান-ভজনের অবসরের নিমিত্ত 
তিনি মিশন কলেজ ত্যাগ করেন ও ওরিয়েন্টাল কলেজে সামান্ত কাজের 
চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে তাহ] ছাড়িয়া আলিফ নামে একটি পত্রিকা! 
( প্রেসের নীম রাখেন আনন্দ প্রেস) প্রকাশ করেন। কিন্তু সর্বশেষে তিনি 
১৯০০ খ্রীঃ চিরতরে লাহোর ত্যাগ করিয়া পর্বতবাসী ও অরণ্যবাসী হইলেন এবং 
১৯০১ খ্রীঃ সন্যাস গ্রহন করিলেন । 

চিরকাল রামতীর্থ পর্বত, অরণ্য ও নির্জনতা অত্যন্ত ভালবাসিতেন। 
অধ্যাপক জীবনে ছুটা পাইলেই তিনি কাশ্মীর, অমরনাথ, হরিছ্ার, হৃধীকেশ, 
গঙ্গোত্রী, ষমুনোত্রী ভ্রমণে যাইতেন ও নিঃসঙ্গ হইয়া ধ্যান-ধারণায় কালযাপন 
করিতেন | ছেলেবেলায় তিনি শঙ্খধ্বনি শুনিতে বড় ভালবাসিতেন ও শিক্ষকের 
নিকট ছুটী লইয়া মন্দিরে স্তৌত্রপাঠাদি শুনিতে যাইতেন। ছাত্রজীবন হইতেই 
তিনি মুরলী-ধারী শ্রীকৃষ্ণের একান্ত প্রেমিক ভক্ত হইয়া! পড়েন। এই সময় 
একবার তাহার দিব্য দর্শনও পান। কবি সুুরদাস কৃত “ম্থুরসাগর” পড়িতে 
পড়িতে তিনি সেই দর্শন পাইয়া বাহজ্ঞানহীন হইয়া পড়েন। পরদিন ফণাধুক্ত 
একাট সাপ' ঘরের মধ্যে দেখিয়া তাহার ফণার উপর শ্রীকষ্ণকে নৃত্য করিতে 
দেখেন। সমস্ত রাত্রি তিনি শ্রীুষ্ণের বিরহে এত কীদিতেন যে, শাহাঁর পতী 
ভোরে উঠিয়া দেখিতেন তাহার সমস্ত বালিশ চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছে । 

লাহোরে অবস্থানক।লে তিনি দিবারাত্র শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় বিভোর থাকিতেন 
ও কৃষ্ণ-নাম শ্রবণে ভাবস্থ ও অশ্রুসিক্ত হইতেন। বাঁশির শব্দ শুনিলে তিনি উহা 
কৃষ্ণের মুরলী ধবনি মনে করিতেন । রাবী নদীর তীরে রামতীর্থ তন্ময় হইয়া 
বেড়াইতেন এবং আকাশে সজল জলধরের কাল বরণকে শ্রীরুষ্ণের অঙ্গআভা 
মনে করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেন । “হে কৃষ্ণ, তুমি জলে স্থলে আকাশে ফুলে 
বাতাসে আছ। তুমি আমায় দর্শন দাও” এইরূপ তীব্র ব্যাকুল প্রার্থনায় কৃষ্ণ 
কষ” বলিতে বলিতে তিনি বাহজ্ঞান হারাইতেন। তাহার কৃষ্টোন্সত্ততা দেখিয়! 


স্বামী রামতীর্থ ২৬১ 


জনৈক বন্ধু বলেন, “ম্বামিজী, কৃষ্ণ তো! তোমার হৃদয়ে রহ্থিয়াছে। তুমি অন্তত্র 
কোথায় তাহাকে খুঁজিতেছ ?” তশশ্রবণে তিনি নিজের জাম! ছিড়িয়া নখ 
দ্বারা বুক ছিড়িতে আরম্ভ করেন এবং তদবস্থায় অজ্ঞান হইয়া পড়েন। 
তাহার শিষ্য ম্বামী নারায়ণ তাহাকে একদিন বলিতে শোনেন যে, “আহা ! 
আজ তাহার (শ্রীকৃষ্ণের ) দর্শন পাইলাম । আমার স্নান করিবার কালে তিনি 
আসিয়া আমাকে পুর্ণ দর্শন দিলেন 1৮ 

স্বামী রামতীর্ঘের একনিষ্ঠতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও একা গ্রতার ধিষয়ে ছাত্রজীবনের 
একট সুন্দর গল্প আছে । গণিতে তাহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। একদিন 
রাত্রে উচ্চ গণিতের কয়েকটি গভীর ও জটিল প্রশ্থের সমাধান সূর্যোদয়ের পূর্বে 
করিবার জন্য পণ করিলেন এবং তাহা না পরিলে নিজের মস্তক ছেদন করিবেন 
বলিয়৷ একট! ধারালে! ছোরা বিছানায় রাখিয়া দিলেন। রাত্রি শেষ না হইতেই 
প্রায় সবগুলি প্রশ্নের জবাব মিলিল ; কিন্তু একটার সমাধান আর কিছুতেই 
হইল না। তরুণ রবি কিরণ জানালার ভিতর দিয়! গৃহে প্রবেশ করিল। 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তীর্থরাম সত্যপ।লন করিবার জন্ত ছোরা লইয়া যেই উহা গলায় 
বসাইতে আরম্ভ করিলেন, তৎক্ষণাৎ গলায় রক্তপাত হওয়ায় সংজ্ঞাহীন হইয়া 
পড়িলেন ও তদবস্থায় সেই প্রশ্নের সমাধান মানস পটে জ্যোতির অক্ষরে লিখিত 
দেখিলেন। তৎপরে তিনি তাহা! লিখিয়! রাখেন । এই সমাধান এত মৌলিক 
হইয়াছিল যে, গভর্ণমেন্ট কলেজের অধ্য।পক মুখাজী তাহাতে অত্যন্ত আশ্চ্যান্থিত 
হইয়। যান। 

তীর্থরাম ছাত্রজীবনে অতি অল্পবয়সে দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং 
তীহার কয়েকটি সন্তানও হইয়াছিল। সন্ন্যাসী হইয়া রামতীর্থ কেদারবদ্‌রী 
প্রভৃতি হুর্গম তীর্থ পর্যটন করেন। তিনি গাড়োয়ালে (61717 08170৮72] ) 
প্রায়ই থাকিতেন। তিনি চিরতুষার পাহাড় চড়াই করিতেন, কখন বা তমসাচ্ছন্্ 
পর্বতগহ্বরে ধ্যাননিমগ্ন হইতেন | তাহার কাগজ, কলম, পেশ্সিল, দোয়াত্ 
প্রভৃতিকে তিনি জীবন্ত মনে করিয়া ন্েহপুর্ণ নামে ভাকিতেন, শিশুর মত 
তাহাদের সহিত কথা বলিতেন। তিনি গঙ্গাতীরে আপন মনে বসিয়া এত 
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বিভোর হুইয়া থাকিতেন যে, আনন্দাশ্রুতে তাহার বক্ষ ভিজিয়া যাইত। 
এইরূপে তিনি অজ্ঞাতসারে বহুদিন অনাহারে কাটাইতেন। তিনি হাসি ও 
আনন্দের প্রতিমৃতি ছিলেন। যে তিন বৎসর তিনি হিমালয়ে বাস করিয়া- 
ছিলেন, মাতৃক্রোড়ে শিশুর স্তায় প্রকৃতির সহিত একত্বান্থভব করিয়] থাকিতেন । 
তিনি অছৈত ভাবাবেশে বলিতেন, “সমস্ত প্রকৃতি আমার শরীর, নদীগুলি 
আমার শিরা ও পাহাড়গুলি আমার অস্থি আমি শিব, মালাবার ও 
করোমণ্ডল উপকূল আমার ছুইটি পা, রাজপুতানার মরুভূমি আমার বুক, 
বিশ্ব্যাচল আমার কটিবন্ধ। আমি পূর্বপশ্চিমে হাত বিস্তার করিয়া আছি। 
হিমালয় আমার জটাজুউধারী মস্তক, তাহার মধ্য দিয়া গঙ্গা বহিয়৷ যাইতেছে । 
আমি ভারতবর্ষ, আমি পক্ষী, পত্রও মানব। আমি ঈশ্বর 1% 

টেহেরীর মহারাজা তাহার অনুরক্ত ভক্ত ও সেবক ছিলেন। তীহারই 
অনুরোধে ও সহায়তায় তিনি জাপানে বিশ্বধর্মসভায় যোগ দিবার জন্য ১৯০২ 
ত্বীঃ যাত্রা করেন; সঙ্গে শিষ্য স্বামী নারায়ণ ছিলেন। কিন্তু জাপানে সেই 
ধর্মসভ! হয় নাই, তাই তিনি জাপান হইতে আমেরিকায় যান। বিখ্যাত জাপানী 
পণ্ডিত ওকাকুরা এইরূপ একটি সভা আহ্বান করিবার মানসে কলিকাতায় 
আসিয়া ভগ্মী নিবেদিতার সহিত পরামর্শ করেন * ও স্বামী বিবেকানন্দকে 
সভাপতি করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ওকাকুর। স্বামীজির সহিত সেবার 
: বুদ্ধগয়া ও কানীধাম বেড়াইয়া আসেন । কিন্তু দৈবক্রমে ১৯০২ খ্রীঃ জুলাই 
মাসে স্বামীজির শরীর ত্যাগ হওয়ায় ওকাকুরা সেই সংকল্প পরিত্যাগ করেন। 

১৯০১ সালে রামতীর্ঘ পাহাড় হইতে মথুরায় নামিয়া আসেন এবং তথায় 
স্বামী শিবগুণ আচার্য যে ক্ষুদ্র বিশ্বধর্ম সভা আহ্বান করেন তাহার ছুইটি অধি- 
বেশনের সভাপতিত্ব করেন । তাহার জাপান যাত্রা! হয় তাহার পরে। “ও পূর্ণমদঃ 





* ভগিনী নিবেদিতা ওকাকুরার সহিত অভন্তা দর্শন করেন। ওকাঁকুরা উক্ত দর্শনে শ্রীত হইয়া! 
ভারত ও জাপানের মধ্যে শিল্পকলা, দর্শন ও সাহিত্যাদি আদান প্রদানার্থ সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের 
চেষ্টা করেন। তাহার প্রসিদ্ধ “15৪1১ ০? £১৩ [৬৪ নামক পুস্তকের একটা হুঙ্গর ভূমিকা 
ভগিনী নিবেদিতা কর্তৃক লিধিত। 


হ্ব!মী রামতীর্থ ২৬৩ 


পূর্ণমিদং পুর্ণীৎ পুর্ণমুদচ্যতে, পুন পুর্ণমাদায় পুর্ণমেবাবশিষ্যতে”__উপনিষদের 
এই মহামন্ত্র গান করিতে করিতে রামতীর্থ জাপানে উপস্থিত হন। প্রথমে 
তিনি এক বৌদ্ধ বিষ্বিগ্ভালয়ে একটি বক্তৃতা দেন। তাহাতে তাঁহার খুব 
সুনাম হইয়া যায়। টোকিও রাজকীয় বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যতত্ববিৎ 
সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক তাহ] শুনিয়া বলেন, “ইংলগ্ডে মোক্ষমূলরের বাড়ীতে ও 
অগ্তত্র আমি বহু পণ্ডিত ও দার্শনিকের সঙ্গলাভ করিয়াছি । কিন্তু রামতীর্থের 
মত এমন মহাপুরুষ দেখি নাই, তীহার দর্শনের তিনিই মূর্তিমান্‌ বিগ্রহ । 
তাহার ভিতর বেদান্ত ও বৌদ্ধধর্ম মিলিত হইয়াছে । তিনি প্ররুতই দার্শনিক 
ও স্ুকবি।” জাপানে স্বামী রামতীর্থ আরে! কয়েকটি বক্তৃতা দেন। 

স্বামী রামতীর্থ বালকের মত অতি শিশুস্বভাব ও সরল প্রকৃতির সাধু 
ছিলেন। জাপানে একপ্রকার ছাতা প1ওয়৷ যায়, তাহাকে কখনও লাঠি, কখনও 
বসিবার আসনরূপে ব্যবহার করা যায় । তাহার একটি তিনি ক্রয় করেন এবং 
খেলনার মত তাহা লইয়া খুব আনন্দ করিতেন। জাপানে মাত্র ছই সপ্তাহ 
থাকিয়া পুণার প্রোফেসার চিত্রের সার্কাসের সহিত তিনি আমেরিকা যাত্রা 
করেন। জাপানে তিনি সিদ্ধির কৌশল (506 9: 90100698 ) নামক 
একটি সুন্দর উপদেশপুর্ণ বক্তৃতা দেন | কর্ম, আত্মত্যাগ, আত্মবিস্থৃতি, বিশ্বপ্রেম, 
প্রফুল্পতা, নির্ভীকতা, আত্মবিশ্বাসই তাহার মতে সিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায়। 
আম্মবিস্বৃতির একটি সুন্দর গল্প তিনি বলিতেন। ছুইটি রাজপুত একবার 
মোঁগলসমাট আকবরের নিকট চাকুরী প্রার্থনা করেন। “তোমর! কি বিষয়ে 
অভিজ্ঞ ?”__এই প্রশ্ন করিলে তাহার! তাহাদের উজ্জ্বল ছুইটি বিহ্যুৎপ্রভ 
তরোয়াল কোষ হইতে নিফাসিত করিয়া ধরেন। আকবর তাহাদের বীরত্ব 
প্রকাশ করিতে আদেশ করিলে উভয়ে উভয়ের চক্ষে তাহা। প্রবেশ করাইয়া দেন 
ও মৃত্যু আলিঙ্গন 'করেন। তিনি বলেন, এইরূপ আত্মবিস্থৃত না হইলে সিদ্ধি 
করতলগত হয় না। আত্মনির্ভরতা সম্বন্ধে এই গল্পটি তিনি বলিতেন। দুই ভাই 
পিতার অতুল সম্পত্তি অংশ করিয়া লয় ও পরে একটা উচ্ছন্ন যায়, অপরটা 
কুবেরসম সমৃদ্ধ হুইয়া উঠে। তাহার উন্নতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, 
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“আমি চাকরদের সর্বদা বলিতাম, “এস, এস” আর আমার ভাই বলিতেন “যাও, 
যাও । অর্থাৎ আমি স্বয়ং কর্মক্ষেত্রে থাকিয়া চাকরদের দ্বারা কাজ করাইয়া 
লইতাম ; আর আমার ভাই নিজে বিছানায় শুইয়া তাহাদের কর্মে যাইতে 
আদেশ করিতেন ।” রামতীর্থ বলেন, আত্মবিশ্বাসী ও কর্মঠ হইলে কর্মে সিদ্ধ 
হওয়া যার 


আমেরিকার সানকফ্রান্সিস্কো বন্দরে জাহাজ থামিলে তিনি অবতরণ 
করিলেন ) কিন্তু তাহার সঙ্গে কেন মালপত্র ছিল ন।। তাহাকে এইরূপ 
অবস্থায় সদানন্দ দেখিয়া জনৈক উৎসুক আমেরিকান জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মহাশয়, আপনার মালপত্র কই ?” “আমার শরীরে যাহা! আছে তাহ! ছাড়া 
আমার কোন মালপত্র নাই”-__উত্তর হইল। “আপনি টাকাকড়ি কোথায় 
রাখেন ?৮ “আমার সঙ্গে কোন অর্থ নাই।” “তবে আপনি কিরূপে বীচিয়া 
থাকেন 1” “আমি সকলকে ভালবাসিয়া জীবন ধারণ করি। যখন আমি 
পিপাসার্ত বা ক্ষুধার্ত হই তখন কেহ না কেহ আমাকে জল ও আহার প্রদান 
করেন» “কিন্ত আপনার কোন বন্ধু আমেরিকায় নাই ?* “আপনিই একমাত্র 
আমার বিশ্বাসী আমেরিকান বন্ধু”--এই বলিয়া রামতীর্থ তাহাকে এমন 
প্রেমালিঙ্গন দিলেন বে, সেই অপরিচিত মাঞ্চিন তাঁহার চিরবন্ধু হইয়া 
উঠিলেন। 

জনৈক বুদ্ধা মাকিন মহিলা স্বামী রামতীর্থের সহিত দেখা করেন ও তাহার 
পারিবারিক ছুঃখকষ্টের বর্ণনা করিতে করিতে কীদিতে থাকেন। তিনি 
মহিলার সম্মুখে আসনবদ্ধ হইয়া ধ্যানস্তিমিত লোচনে উপবিষ্ট ছিলেন। 
ভদ্রমহিলা রামতীর্থকে তাহার হৃদয়-বিদারক ক্রন্দন সত্বেও নিশ্চল প্রস্তরবৎ 
উপবিষ্ট দেখিয়া ও তাহার নিকট হইতে কোন সমবেদনাব্যঞ্ক কথা৷ বা করুণ 
দৃষ্টি না পাইয়া ক্রোধে বলিয়া উঠেন, “বাস্তবিকই ভ্ারতবাসীরা অত্যন্ত অসভ্য ও 
গবিত 1” ইহাতে রামতীর্ঘ প্রেমপূর্ণ আর্ত লোচনে তাহাকে মা” নামে 
সম্বোধন করিয়া! তাঁহার চিরাভ্যন্ত “ উচ্চারণ করিতে থাকেন। তখন 
মেই ভদ্র মহিলার জ্ঞান-চক্ষু উদ্মীলিত হইল এবং তিনি অভিনব আনন্দ-রাজ্য 


স্বামী রামতীর্থ ২৬৫ 


উন্নীত হইলেন। তিনি যেন জ্যোতির্ময় শরীরে আকাশে বিচরণ করিতে 
ল।গিলেন এবং নিজেকে জগতের 'মা"রূপে অনুভব করিলেন। তীহার সমস্ত 
£খ তিরোহিত হইল ও তিনি আনন্দে পরিপুর্ণ হইলেন। সেই দিন হইতে 
তিনি সর্বদা ৩” উচ্চারণ করিতেন ও নিজেকে "মা ভাবিলেই এক দৈবী শক্তি 
অনুভব করিতেন। এই মহিল! ভারত-তীর্থে পর্যটন করিতে আসিয়া 
ছিলেন। 

স্বামী রামতীর্থের আনন্দ যেন সংক্রামক ছিল। সর্বদা জাগ্রতে ও স্প্রে 
ও” জপ তাহার স্বভাবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ওুঁকার গানের 
আনন্দে তিনি যেন সদ] মাতিয়া থাঁকিতেন এবং যিনি তাহার নিকট গিয়াছেন 
উহা! শুনিয়। মুগ্ধ হইয়াছেন ও আনন্দলাভ করিয়াছেন। দেব-সংগীতের 
ম্যায় উহ! অতিশয় স্মিষ্ট এবং আনন্দ ও শাস্তির আকর ছিল। জাপানে ট্রামে 
ধাইতে যাইতে তিনি গুঁকার গান করিতেন এবং লোকে তাহা শুনিয়। বিমুগ্ধ 
হইত। আমেরিকায় কোন স্বাস্থ্যাবাসের নিকট অবস্থানকালে বহু রোগী তাহার 
সেই গুকার গান শুনিয়। নীরোগ ও পূর্ণস্বস্থ্য লাভ করিয়! ছিলেন । 


ডাঃ হিলারের অতিথিরূপে শান্তা স্প্রিং এ অবস্থানকালে তিনি আমেরিকার 
সাধারণ কুলীর মত দৈহিক পরিশ্রম করিতেন ও জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া 
আনিয়! গৃহপতির জ্বালানী কাষ্ঠ সরবরাহ করিতেন। একবার" তিনি উচ্চ শাস্ত। 
পাহাঁড়ে* আরোহণ করিয়। বহু প্রতিযোগী আমেরিকানকে পরাস্ত করিয়] প্রথম 
হন। ইহার জন্ত পুরস্কার প্রদত্ত হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অন্বীরৃত হন। 
আর একবার ম্যারাথন দৌড়-প্রতিযোগিতায় ত্রিশ মাইল দৌড়াইয়া তিনি 
সর্বপ্রথম হন। কিন্তু লাহোরে যখন ছাত্র বা অধ্যাপক ছিলেন তখন তাহার 
্বাস্থা অতিশয় রুগ্ন ও দুর্বল ছিল। কেবল প্রবল ইচ্ছা শাক্তর জোরে পরে 
তিনি স্বাস্থালাভ বরেন। রামতীর্থ পাখীর মত স্বাধীন আনন্দে থাকিতেন | 





উহ! প্রায় ছুলভ্বা ও উচ্চতায় ১৪৫** ফিট ছিল। রামকৃষ্ণ-শিল্ত স্বামী অভেদানদদও 
আমেরিকার একটি উচ্চতম পাহাড় চড়াই করিয়াছিলেন । 
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আমেরিকায় স্বামী রামতীর্থ বেদাস্ত ও ভারত সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা প্রদান 
করেন। ভারতের পরাধীনত দূর করিবার জন্য তিনি তথায় একটি সমিতি 
স্থাপন করিয়াছিলেন। যে ছুই বখসর তিনি আমেরিকায় গুবাসী ছিলেন, 
কেবল, উপদেশ ও বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেন এবং অবশিষ্ট সময় পাহাড়ে নির্জন 
আননে প্রকৃতির একটি শিশুর মত প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকিতেন। লালা 
হরদয়াল এম. এ. আমেরিক] হইতে “মভার্ণ রিভিউ, পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, 
বহু কালিফোণিয়াবাসী তাহার নিকট নূতন জীবন লাভ করিয়াছিলেন । তাহাকে 
বহু লোকে উন্নত হিন্দুষোগী ও প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসীরপে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন । 


জনৈক মহিল! স্বীয় অন্তরের ছুঃখ প্রকাশ করিয়৷ তাহার নিকট হইতে 
শাস্তি ভিক্ষা করেন এবং তৎপরিবর্তে কি মূল্য দিতে হইবে জানিতে চাহেন। 
তিনি বলেন, “আনন্দের রাজো তোমার মাফিন ডলার চলে না। তোমাকে 
সেই দেশের মুদ্রা দিতে হইবে” তিনি স্বীকৃত হইলে রামতীর্ঘথ তাহাকে 
একটি নিগ্রে। শিশু দেখাইয়া বলেন, “ইহাকে লইয়! সম্তানবং প্রতিপালন কর।” 
ভদ্রমহিলা নিগ্রোদের প্রতি জাতীয় স্বণাপ্রযুক্ত স্বভাবে উত্তর করিলেন, 
“অসম্ভব।” তখন তিনি বলিলেন, “তবে শান্তিলাভ তদপেক্ষা কষ্টকর 1 
কিন্তু পরে তিনি মহিলার অশান্ত চিত্বকে তাহার অমানুষিক প্রেমপ্রবণ শক্তি 
দ্বার! চিরশাস্ত করিয়া! দেন। 

আমেরিকায় তিনি যে সব বক্তৃতা প্রদান করেন তৎসমুদয় তাহার অনুগত 
শিক্যা সাঙ্কেতিক লেখনবিৎ পি. হুইটম্যান নামক ভদ্রমহিলা লিখিয়া 
রাখিতেন। তৎসমুদয় চারখণ্ডে * তৎশিষ্য স্বামী নারায়ণ কর্তৃক লক্ষে 
5201 9109. 17009 20911096102. 1,629 হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে । বহু লোকে তাঁহার বক্তৃতায় ভারতের অবস্থার কথা গুনিয়া ভারতের 
সেবা করিতে আসিবার জন্য সংস্কল্প করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহই 

* বইর নাম [0 ভা০০৫৪ ০1 3০7-:811986100.”” ১, 
1 তাহাকে তিনি 'কমলানন্দ' নাম দিয়াছিলেন। তিনি পরে ভারতে আঁসিয়াছিলেন 
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আসেন নাই। মান সাধু থোরো * সত্যই বলিয়াছেন যে, “লক্ষ লক্ষ 
লোকে শারীরিক পরিশ্রম ও বীরত্ব বরণ করে। কিন্তু লক্ষের মধ্যে একটিও 
আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য অসীম সাহসিকতা আলিঙ্গন ক রতে পারে না11” স্বামী 
রামতীর্ঘ সর্বদ! প্রেমে ও আনন্দে শরীরবোধশূন্ত হইয়া অদ্বৈত জ্ঞানে সমাহিত 
থাকিতেন। তিনি ভাগবত আবেশে গাহিতেন, “হূর্য্য আমার ছবি, মানুষ 
আমার প্রতিরূপ, তারকামণ্ডল আমার চক্ষের পলক, স্ুবাসিত কুস্থমরাশিই 
আমার, হাসি, নাইটিংগেল পাখী আমার গান, বিশ্বপ্রাণ আমার নিঃশ্বাস, শীতের 
রাত্রির শিশিরপাতি আমার অশ্রু, বহমান নদী আমার গতি, রামধন্থু আমার 
ধন্ধক, এবং জ্যোতি-রাশিতে আমি বাস করি ৮ 

সানক্রান্সিস্কোতে বক্তৃতা প্রদান কালে তিনি যখন গর্জিয়া উঠিতেন, 
“আমিই ঈশ্বর” তখন অনর্গল আনন্দাশ্রতে তাহার বুক ভাসিয়া যাইত, দৈব 
জ্যোতিতে তাহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, বাহুযুগল বিস্তার করিয়া যেন 
সমস্ত জগৎকে তিনি আলিঙ্গন করিতে উদ্ভত হইতেন। সাধারণ সমক্ষে 
ব্তৃতাকালেও তিনি ভগবান কৃষ্ণের একবার মাত্র নাম শ্রবণে অশ্রবিসর্জন 
করিতেন। হরিদ্বারে অবস্থানকালে তিনি একবার কদশ্ববুক্ষমূলে শ্রীকৃষ্ণের 
দর্শনলাভ করিয়াছিলেন এবং গঙ্গান্নানকালে তাহার বংশীধবনি শ্রবণে উন্মুত্তবৎ 
বিচরণ করিতেন | বশিষ্ঠাশ্রমে তিনি কৃষ্ণ-বিরহে আকুলভাবে কাদিতেন । 

হার্ভার্ড বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বিশ্ববিখ্যাত দর্শনাধ্যাপক উইলিয়ম জেম্ন (ড/111157 
9105) তাহার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তিনি স্বামী 
রামতীর্থের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, “ইনি আধ্যাত্মিক রাজ্যের এক অতুল প্রতিভাবান্‌ 
মহাপুরুষ, এবং সদ] দেহজ্ঞানশূন্ত হইয়া উচ্চভাবের রাজ্যে বসবাস করেন » 
১৯০৫ খ্রীঃ তিনি আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত হন এবং তেত্রিশ বৎসর বয়সে 
১৯০৬ শ্রী; দেহতা'গ করেন । 

তাহার সেক্রেটারী মিন্‌ টেলার যখন তাহাকে সান্ফ্রান্সিসকে। সহরের গ্রেট 


পপ পপ পপর পপ সসক-৪৯-১৯ ২ 


* তাহার পুস্তকের নাম ০190 


২৬৮ নবযু'গর মহাপুরুষ 


প্য/সিফিক রেলরোড কোম্পানীর ম্যানেজারের নিকট কম মূল্যে একখানি টিকিট 
কিনিতে লইয়া যান, তখন তিনি বলেন, “তাহার হাসি এত মধুর ও আনন্দদায়ক 
যে তাহাকে আমি একখানি পুলম্যান গাড়ী বিনা ভাড়ায় দিতে পারি ।” পুরাণ 
সিংহ ঘখন টোকিওতে তাহাকে ব্যারন নাইবে৷ কান্তোর নিকট লইয়! যান তখন 
বাক্যালাপের মধ্যভাগে তিনি উঠিয়া! তাহার স্ত্রী ও ছেলেদের সাগ্রহে ডাকিয়া 
আনিয়া বলেন, “ম্বামীজির সঙ্গলাভে এত আনন্দ ও শাস্তি পাওয়া যায় যে, 
আমি একলা তাহা ভোগ করিতে ইচ্ছা করি না।” নাইবো৷ তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, আপনি সংসার ত্যাগ করিলেন কেন? তিনি বলিলেন জগংজোড়া 
এক স্থবৃহৎ প্রেমবদ্ধ পরিবার অন্বেষণ করিতেই আমি গৃহত্যাগ করিয়াছি । 

স্বামী রামতীর্থ অতিশয় স্থুরসিক ছিলেন এবং নানা শবের অদ্ভূত অদ্ভুত 
অর্থ করিতেন। তিনি বলিতেন, আমার নাম রাম টিরথ। ] অর্থাৎ আমি 
হচ্ছে মানুষের অহংরূপ অজ্ঞানান্ধকার। [] তুলিয়া দিলে সত্যলাভ হয়, 
টিরথ এর [ু তুলির! দিলে হর রাম ট্থ অর্থাৎ রামই সত্য । তিনি বলিতেন, 
015256 দূর করিতে হইলে 1019 ছাড়িয়া ৫৮ 629০ হও, অর্থাৎ আনন্দে ঈশ্বরে 
বিচরণ কর-_তাহাই প্ররুত স্থখ । [7015 হইতে হইলে "1701 হইতে হইবে, 
অর্থাৎ পূর্ণ বা অনন্ত হইতে হইবে। কারণ একমাত্র তিনিই পবিত্র! 
45601210020 অর্থে আর কিছু নয়, ৪/-০:16-70677, অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত 
এক হও | [01705:512,901705 মানে 505001175 010027) অর্থাৎ আত্মার 
সঙ্গে বাস কর, তাহ! হইলে প্রকৃত জ্ঞান হইবে | 9%৮91211 মানে 5০ 212 ], 
অর্থা২থ আমি সেই। 07 অর্থে ০. 2 অর্থা৭ আমিই সেই। তিনি 
বলিতেন, ঈশ্বর 11. 01155. অথবা 2175. নহেন। তিনি 11%56679| 
“হিন্দু, কথা তাহার কর্ণে যেন কঠিন শ্রুত হইত। তিনি হিন্দুর “হ* তুলিয়া 
দিয়া বলিতেন, হিন্দু নয়, ইন্দু অর্থাৎ পূর্ণচন্ত্র। রমজানের পরে মুসলমানদের 
ঈদ্‌ উৎসব হয়। মহম্মদ উক্ত দিনে অন্তরের টাদ দেখিয়াছিলেন। .তাই 
মুসলমানের। মহন্মদের সেই শুভদিন স্মরণ করিয়া বাহিরের চাদ দেখে । তিনি 
বলেন, ভিতরের টাদ ন! দেখিলে বাহিরের টাদ দেখিয়া কি লাভ? 
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লাহোরে অধ্যাপনা-সময়ে তিনি তাহার ঘড়ির সহিত খেল! করিতেন । 
যে কেহ সময় জানিতে চাহিলে তিনি বলিতেন, “বন্ধু, সবে একটা বাজিয়াছে 1 
বিভিন্ন সময়ে একই উত্তর পাইয়া ছাত্ররা অনুসন্ধান করিতেন, কিরূপে উহ্না 
সম্ভব? তিনি বলিতেন, “ভাই, আমার ঘড়িতে সব সময় একটা বাজিয়া 
আছে। কালমাত্র এক ।” তিনি পূর্বাশ্রমে. কি সন্ন্যাস জীবনে কখনে। “আমি, 
শব্ধ ববহার করিতেন না। বলিতেন, 'রাম বলছে", 'রাম শুন্ছে' ইত্যাদি । 
ঈশ্বরার্থে রাম শব্দ প্রয়োগ করিতেন এবং পত্র লিখিবার সময় বা বন্তৃতার 
সময় তিনি শ্রোতৃবর্গকে উপস্থিত নরনারীরূপে-_হে আনন্দময় আত্মা; বা 
“হে চিরমুখী রাম+ বলিয়া সম্বোধন কগিতেন। আমেরিকায় দেনভারে বক্তৃতায় 
তিনি বপিয়াছিলেন, “প্রত্যেক দিনই নিউইয়ারস্‌ ডে (বৎসরের প্রথম দিন ), 
প্রত্যেক রাত্রিই একপমাস নাইট ( বড় দিনের রাত্রি )। নিজেকে রম বাদশা 
বলিয়। আনন্দমূততি বালকের ন্তায় তিনি বিশ্বাস করিতেন । পোর্ট সৈয়দে 
তিনি লর্ড কার্জনের সহিত এক জাহাজে চড়িতে অস্বীকার করেন। এক 
জাহাজে দুইজন রাজা যাইতে পারে না বলিয়! তিনি অন্য জাহাজে উঠেন। 

জাহাজে আমেরিকানগণ তীহাঁকে আমেরিকাবাসী ও জাপানীরা তাহাকে 
জাপনবাপী বলিয়। মনে করিতেন । ভারতাভিমুখে আসার সময় তিনি 
মিশরের কোন মসজিদে ফাঁণি ভাষায় এক বক্তৃতা দিয়া সকলকে যুদ্ধ করেন । 
ওন্ত/দের হাঁতে বেহালার কম্পমান তারের মত তাহার শরীরের প্রত্যেক কণা 
সদ]! আনন্দময় হাসিতে নৃত্য করিত। লাহোরের তীব্র গ্রীষ্মে যখন তিনি 
ফুটপাথের উপর দিয়া চলিতেন লোকে তাহার পাদ স্পর্শ করিয়া দেখিত, 
উহা! বরফের মত ঠাওা।৯ কারণ জানিতে চাহিলে তিনি বলিতেন, “আমি তো 


সত 


১। উপাধায় ব্রহ্মবান্ধব যখন ইংলগ্ডে যান তখন তাহার সঙ্গে একটি লোট। মাত্র সম্বল ঠিল। 
জনৈক সহ্যাত্রী এই চকচকে লোটার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় তিনি তাঁহ)কে উহা 
সানন্দে প্রদান করিয়া নিঃদম্বল যাত্রা করেন। কথিত আছে যে, তিনি লগ্ুণের টেম্‌ন নদীর 
বরফের মত ঠা জলে প্রতাহ স্নান করিতেন ও বিলাসভূমি .লগুনেও কঠোর সন্ন্যাসীর জীবন 
যাপন করিতেন। 


২৭৪ নবযুগের মহাপুরুষ 


গরম লাহোরের পথে চলিতেছি না। আমি যেখানেই চলি ভগবতী গঙ্গার 
শীতল তরঙ্গ আমার পদ ধৌত করিয়া দেয়। তুমি কি দেখ না, ব্রহ্মমদী গঙ্গা 
সর্বত্র বহিতেছে ? আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রামতীর্থ দাজ্লিং 
পাহাড়ে কিছুকাল বাস করেন। পরে মধুরায়, পুক্করে ও শেষে হরিদ্বারে 
শেষ জীবন অতিবাহিত করেন । একদিন খরআোতা গঙ্গায় সান করিতে 
যাইলে তাহার প1 পিছ লাইয়া যায় এবং তিনি ভাবের ঘোরে থাকিতেন বলিয়া 
আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হন ও গঙ্গায় ডূবিয় প্রাণত্যাগ করেন । জীবনের 
শেষ দিকে তাহার হাসি ও আনন্দ হাস-প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তিনি যেন 
বিষাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন । 

লাহোরে মিশন কলেজে ও ওরিয়েন্টাল কলেজে তাহার ক্লাসের প্রত্যেক 
ছাত্রকে তিনি সম্বোধন করিতেন, “হে প্রিয়তম কৃষ্ণ, তুমিই সব। আমি 
তোমাকে কি শিখাইব ?” কোন ছাত্র অজ্ঞত! নিবেদন কৰিলে তিনি বলিতেন, 
“হে প্রেমাম্পদ কৃষ্ণ, তুমি নিশ্চয়ই সব জান।” উহ[তে অদ্ভুত ফল ফলিত । 
অজ্ঞ ছাত্রও সাহসভরে বোর্ডের নিকট জটিল প্রশ্বের সমাধান করিয়া দিত 
মিশন কলেজের প্রিশ্ষিপ্যাল ডাঃ ইউইং সাহেবকে তিনি বলিতেন, “সাহেব, 
তুমি জীশুকে পুজা কর, তুমি তাহার আ্বাখি ছুইটি দেখিয়াছ কি? না নিশ্চয়ই 
দেখ নাই। এই.দেখ, ঈশ্বর তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান।” এইরূপে তিনি 
ঈথরোন্মত্ত হইয়াছিলেন অধ্যাপক জীবনেও । 

মথুরায় যখন পুরাণ সিংহ তাহার সহিত দেখা করেন তিনি বলেন, “দেখ 
একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই ভারতের স্বাধীনতা লাভ হইবে । পুরাণ সিংহ্‌ 
শুনিরা চমকিত হইলেন; কারণ জাপানে তাহার নিকট তিনি ধর্মের কথা 
ব্যতীত রখনও দেশের কথা শোনেন নাই। তিনি ভাবিলেন, নানা স্বাধীন দেশ 
ভ্রমণ করিয়া হয়ত স্বামীজির মত পরিবণ্তিত হইয়া! থাকিবে । পরক্ষণে ছুইটি 
ভদ্রলোক তাহার দর্শনাভিলাধী হইয়া আসিলেন । অভিবাদনান্তর তীহারা 
উপবিষ্ট হইলে প্রতিনমস্কার করিয়া স্বামী রামতীর্থ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 
“তোমরা রামের খোজ নিতে আসিয়াছ। রাম তাহার: হৃদয় তোমাদের 
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নিকট উন্মুক্ত করিয়। দিতেছে । তীহাকেই অন্বেষণ কর। জগৎ তোমাদের 
পদানত হইবে” তাহাতে ভদ্রলোক ছুইটি অতিশয় লজ্জিত হইয়া তাহার 
পায়ে ধরিয়। ক্ষমা প্রার্থনান্তে বলিলেন, “স্বামীজি আমাদের ক্ষমা করুন, আমর! 
পাপী। আমরা আপনার ভালবাসায় পরাজিত। কি করিব, পেটের দায়ে 
আমর! এই সব করি।” তাহার! গভর্ণমেণ্টের সি. আই. ডি. পুলিশ ছিলেন । 

আজমীরে পুর হদের উপর তিনি কিষণগড় স্টেটের বাড়ীতে থাকিতেন। 
তখন একেবারে নিঃদম্বল ছিলেন, সঙ্গে একটি ফাপা বংশখণ্ড ছিল ও তাহার 
ভিতর কাগজ, পেনসিল রাখিতেন। বন্ধুদের উহ! দেখাইয়া বলিতেন, 
“এ বাশখানি রামের যাছু। এ দিয়ে শ্নানকালে রাম হ্রদের কুম্তীর তাড়ায় । 
আর এটি রামের পোটমুযাণ্টো, এর ভিতর রামের সমস্ত সম্পত্তি থাকে ।” 
নিঃসম্বল কৌপীনবন্ত সাধু সত্যই রাক্া, একমাত্র তিনিই চিরন্ুী। কি শীত, 
কি গ্রীক্ম, অধিকাংশ সময়েই তিনি হাদের উপর থাকিতেন। বলিতেন, রাম 
গৃহ পছন্দ করে না, সেগুলি যেন তাহার কাছে গোর্স্থান মনে হয়। 

ভারতের তীর্ঘস্থানসমূহের মধ্যে একমাত্র পুষ্করে ব্রহ্মার মন্দির আছে। 
কথিত আছে, এখানে ব্রঙ্গা ব্রহ্মজ্ঞ করিয়াছিলেন। স্বামী রামতীর্থ পুরাণ সিংহ 
প্রভৃতি বন্ধুভক্তদের পবিত্র যজ্ঞভূমি দেখাইতে লইয়া যান ও যজ্ঞের উপাখ্যান 
বিবুত করেন। এইরূপ প্রবাদ ছিল যে, যজ্ঞে পুর্ণ সিদ্ধি হইলে শঙ্খধবনি শ্রুত 
হইবে। দেবতা৷ ও মানুষ সকলে বজ্ঞ করিতেছেন, কিন্তু কিছুতে আর শঙ্খধবনি 
হয় না। এদিকে একটি নিয়জাতীয় ঘেসেড়ার হৃদয়ে প্রকৃত ব্রহ্গষজ্ঞ চলিতেছিল । 
সে ্শ্বরচিন্তায় এত অভিভূত হইয়াছিল যে, ঘাস কাটিতে কাটিতে নিজের 
আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিল; কিন্তু মানুষের রক্তসদূশ লালরক্ত বহির্গত না হইয়া 
ঘাসের রক্তহীন রস বাহির হইল। এই আঘাত পাইয়৷ সে দিব্যোন্মত্ততায় নৃত্য 
করিতে লাগিল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়, বৃক্ষলতাও নাচিতে লাগিল। 
তখন যজ্ঞকর্তা আসিয়! করজৌঁড়ে তাহাকে যজ্ঞের নিকট লইয়া গেলেন। 
ততক্ষণেই তথায় শঙ্খ-ধ্বনি শোন! গেল। স্বামী রামতীর্থ বলিলেন, ইহাই 
প্রকৃত বেদান্ত । 
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স্বামী বিবেকানন্দের ন্ায় তিনি তাহার পত্রাবলীর ভিতর দিয়! আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছেন। তাহার বহু বক্তৃতা অতি সারগর্ভ, বাগ্মিতাপূর্ণ ও উন্মাদনাকারী | 
বৈজনাথ রায়ের 71100101517 £ 11016116 ৪110. 17100617 নামক পুস্তকের 
একটা অতি সুন্দর উপক্রমণিকা তিনি লিখিয়! দিয়াছেন। ভারতে আসিয়া 
তিনি নান! স্থানে বক্তৃতা ও উপদেশ দিতে এবং নানা সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে 
নিষুক্ত থাকিতেন। তিনি ওমর খায়েম, হাফিজ প্রভৃতি পারস্ত-কবিদের সহিত 
অধিকতর পরিচিত ছিলেন ও ওয়াণ্ট হুইটমণন, কোলেরিজ, শেলী, জর্জ 
রাসেল, কান্ট প্রভৃতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 

হৃধীকেশের কিছু উপরে বদরীনারায়ণের পথে গঙ্গাতীরে ব্যাস আশ্রমে 
তিনি কিছু কাল ছিলেন। তখন তিনি লম্বা দাঁড়ি রাখিতেন এবং সমাগত 
দর্শনার্থীদের বলিতেন, “দেখ, ব্যাসদেবের মত আমার কেমন দাড়ি হয়েছে” 
এলাহাবাদ ও কাশীধামে বেদান্তের বক্তৃতা দিবার সময় পগ্ডিতেরা তাহাকে 
চ্যালেঞ্জ করেন যে, তিনি সংস্কৃত না জানিরা ও বেদান্তের মূল গ্রন্থ না পড়িয়! 
কিরূপে বেদান্ত বিষয়ে বলিতে পারেন! ইহাতে তিনি মর্মাহত হন ) কারণ 
তিনি সত্যই সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ছিলেন । তখন হইতে ক্রমে ক্রমে তাহার সেই 
আনন্দময় হাসি হ্বাসপ্রাপ্ত হইল এবং তিনি বিষগচিত্ত হইয়া! পড়িলেন । 

তথন তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ, বেদ ও বেদান্ত পড়িতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ 
করেন। তিনি বৈদিক মন্ত্রের প্ররুতার্থ নির্দেশে করিবার জন্ত গভীর চিন্তা 
করিতেন ও তদ্‌গত চিন্তায় তন্ময় থাকিতেন। তিনি বেদভাষ্যকার সায়নাচার্যকে 
বেদের প্রকৃত অর্থজ্ঞ বলিতেন ও বেদের অন্তান্ত অর্থ মানিতেন না। 
একদিন তিনি স্নানান্তে গঙ্গাতীরে প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবিষ্ট আঁছেন। আকাশ 
মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প বুষ্টি পড়িতেছে। তিনি অনুভব করিলেন, তিনি 
যেন জগজ্জননী, দেবতা প্রভৃতি যেন তাহার সন্তান, তাহার শিরার 
ভিতর দিয়! যেন এঁশী কামকল প্রবাহিত হইতেছে, এবং সমস্ত প্রকৃতি 
ষেন প্রেমবিলিপ্ত। অনন্তর তাহার হৃদয়ে এই বাণী উখিত হইল, দেবগণ 
তোমর! এস, আমি তোমাদের জন্মদীন করি। এই ভাব অপন্যত হইলে 
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তিনি বেদপাঠের নিমিত্ত যেই পাতা খুলিলেন, অমনি দেখিলেন দেবীস্থক্ত 
প্রভৃতি শ্রই ভাবের মন্ত্রাশি। তিনি বলিতেন, ধ্যান করিয়া,বেদার্থ অবগত 
হওয়! উচিত । 

উত্তরাখণ্ডে অবস্থানকালে পাহাড়ীর! তাঁহাকে ফল-ছুধ দিত | তাহারা 
বলিত, “ইনি আমাদের দেবতা, ইনি মানুষ নন।» তাহারা স্বামীজির 
থাকিবার জনতা একটি কুঠিয়! তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিল। তাহার এইরূপ মানসিক 
পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, “জগৎ আমার ফল দেখিতে 
চায়, ফলের পশ্চাতে যে কি সাধনা ও অধ্যবসায় আছে, তপস্তা ও কঠোরতা 
আছে তাহা দেখিতে চায় না। গৌড়পাদ ও গোবিন্দাচার্যের নীরবতা পশ্চাতে 
ছিল বলিয়! শংকরাচার্ষের সিদ্ধি এত জলম্ত হইয়াছে ।” এই সময় তিনি 
দিনের পর দিন পন্মাসনে বসিয়। ধ্যানমগ্ন থাকিতেন, শারীরিক স্থথস্বাচ্ছন্দ্য বা 
শীতগ্রীম্মের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন ন|। তিনি বলিতেন, “কে বলে জগৎ 
আছে? জগৎ ছিল না, থাকবে না এবং নেইও ।৮ শেষে তিনি গেরুয়ার প্রতি 
বীতশ্রদ্ধ হইয়। পড়েন। তিনি বলিতেন, “এদেশে গেরুয়া স্বাধীনতার চিহ্ন নয়, 
গোল[মেরাও আজকাল গেরুয়। পরিতেছে।” বশিষ্ঠাশ্রমে আসিয়া তিনি গেরুয়া 
ত্যাগ করেন এবং ধূসর রঙের %টু, কাল পাগড়ী, পাজামা, কুর্তা ও ইমাম্‌ 
পরিতেন। তিনি লৌকদিগকে খলিতেন, “দেখ রামকে কেমন মৌলবী 
দেখাইতেছে।” তখন তিনি হাততালি দিয়া গুন গাহিতেন এবং বৈষ্ণবদের 
মত নাচিতেন ও আর পড়াশুনা করিতে পারিতেন না। যিনি চির 
প্রফুল্ল ও হান্তময় থাকিতেন, তিনি নীরব হইলেন, মৌনাবলম্বন করিলেন । 
ত্বশিষ্য স্বামী নারায়ণের সহিত মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি হওয়াতে তিনি 
তাহাকে পৃথক্‌ থাকিতে আদেশ করিলেন । তাহার এই বিষাদ ক্রমে খুব বাড়িতে 
লাগিল ও শেষে দেণয়ালীর দিন তিনি গঙ্গায় ডুবিয়! প্রাণত্যাগ করিলেন । 

এমাসন সত্যই বলেন, “প্রকৃত শক্তিশালী মহাপুরুষের একটা চিন্তা 
বেশী প্রবল। একটি চিন্তাত্রোতের ভিতর দিয়! তাহাদের সমস্ত শক্তি প্রবাহিত 
হয়।৮ স্বামী রামতীর্থের সমস্ত বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও চিঠির মধ্যে যে চিন্তাটা সর্বাপেক্ষা 
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প্রবল ছিল, তাহ। বেদাস্তের অদ্বৈতভাব | তিনি যাহা কিছু বলিতেন, লিখিতেন 
বা করিতেন তাহাতে এ এক চিন্তাই কেন্্ুস্থ থাকিত। জনৈকা শিষ্যা সর্বানম্দ 
(মিসেস ওয়েলম্যান) কে তিনি কলিকাতার কা'লীঘাটের কালী এবং অমৃতবাজার 
পত্রিকার সম্পাদকের সহিত দেখ! করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন | আমেরিকার 
দেনভার, চিকাগো, মিনিয়াপলিশ সহরে তিনি কয়েকটি বেদান্ত সোসাইটি স্থাপন 
ও বহু বিশ্ববিগ্ভালয়ে গরীব হিন্দু ছেলেদের জন্য ছাত্রবুত্তি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 
তিনি বহু সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কোন আশ্রম ব! সংঘ 
স্থাপন করেন নাই। তীহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ও কণঠম্বর অতি সুমিষ্ট ছিল। 
তাহার মৃত্যুর পরে তীহার শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন । 

গুরু নানক বলিতেন, সুমিরন (ব্রহ্ম স্মরণ) ই ধর্মজজীবন। তদনুযায়ী 
স্বামী রামতীর্থ বলিতেন, “গু জপ ও সর্বদা অদ্বৈতান্ৃভৃতির চেষ্টা ও আনন্দে 
অবস্থানই প্রকৃত ধর্মজীবন। দেহজ্ঞান দূর হইলে ঈশ্বর-জ্ঞান উদ্দিত হয়। 
দেহই আমাদিগকে জগতের সহিত আবদ্ধ রাখিয়াছে 1৮ বর্তমান পাঁঞজাবের অষ্টা 
গুরু গোবিন্দ সিংহ বলিতেন, “প্রেমই জীবন। অন্ত কিছুই জীবন নহে । 
রামতীর্থ স্বামীজি তেমনি প্রেমের দ্বারা সকলের সহিত এক্যান্ুভব করিতে 
বলিতেন ও নিজে উহা! অভ্যাস করিতেন । 

স্বামী রামতীর্ঘ একটি সুন্দর গল্প বলিতেন। কোন ফকিরের একখানি 
কম্বল ছিল, সেটি এক চোরচুখি করিয়! লয়। থানায় গিয়া ফকির তাহার 
অপহৃত দ্রব্যাদির একটি দীর্ঘ তালিকা! দিল। সে বাঁলল, আমার লেপ, গদি, 
ছাতা, পাজামা, কোট প্রভৃতি সবই অপহৃত। চোর ইহা শুনিয়া ক্রোধান্থিত 
হইয় থানায় আসিয়া কম্বলটি পুলিশের সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, একটা ছেঁড়া 
কম্বলের জন্য সাধু জগতের সব কিছু মিথা বলিয়াছে। ফকির কন্বলটি পাইয়। 
চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় পুলিশ তাহাকে মিথ্যা বলার জন্য ভত্খসন। করিল। 
তখন ফকির বলিল, আমি সত্যই বলিয়াছি, এক কম্বলই আমার নিকট লেপ, 
বালিশ, ছাতা প্রভৃতির মত ছিল, ইহাকে এতগুলি কাজে ব্যবহার করিতাম । 
স্বামী রামতীর্থ বলিতেন, সেইরূপ সাধুর নিকট ঈশ্বরই সর্বন্থ। 
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তিনি একজন প্রেমিক সাধক ছিলেন এবং ফানি ও উর্ছ গজল গাহিতে 
ভালবাসিতেন। “যার জন্য দশদিকে আমি ছুটে বেড়াই তিনি আমার চোখের 
মধ্যেই আছেন”--এই গজলটি তিনি প্রায়ই গাহিতেন। এই স্থগভীর ভাব 
উপনিষদের মধ্যেও আছে। তিনি পৃথিবীর সর্ব দেশের সাধু। কবি ও ভক্তদের 
বাণী পাঠ করিতেন। বিশেষতঃ বুল্লা সাহ্‌, শাম্স্‌ তাঁজেজ, মৌলান জালালুন্দিন 
রুমী, ইমারসন, থোরো, গ্যেটে, হেগেল, ম্পিনোজা, কাণ্ট, ডারউইন, হেকেল 
প্রভৃতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । যে সকল সংবাক্য তিনি 
অতিশয় ভাঁলবাসিতেন ও সর্বদা'বলিতেন বা লিখিতেন তাহার কয়েকটি নিয়ে 
দেওয়া হইল ।-- 

(১) হে প্রেমিক, যার জন্ত তুমি বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া মর সে তোমার 
অন্তরে বিরাজিত। (২) শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়৷ বুকে হাত দিয়া কাদে । জানে না 
ষে,সেই আমি । (৩) প্রত, তুমি প্রেমিকারপে, ফুলরূপে ও মৌমাছিরূপে 
আছ। গ্যাণ্টনি প্রেমে স্থখ খুঁজিয়াছিল, ক্রটাঁস বশে, সিজার রাজত্বে। কিন্ত 
প্রথম নৈরাশ্ঠ, দ্বিতীয় নিন্দা ও তৃতীয় ব্যক্তি অক্কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। এবং 
সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইরাছিল। তাহারা লৈলাকে বধ করিল, কিন্তু রক্তপাত 
হইল তাহার প্রেমিকের । এমনি করিয়াই প্রেমে তাহাতে তদাকারকারিত 
হইতে হয়। (৫) জলবিন্দু রোদন করিয়া বলিল, আমরা সমুদ্র হইতে পৃথক্‌, 
কিন্তু সমুদ্র হাসির। উত্তর দিল, আমরা সবই জলবিন্দু। (৬) মলয় আসিয়া 
কুহ্ছমে আঘাত করিল, কিন্তু ইহাতে মলয়ের চোখে জল আসিল । (*) ধিনি 
এই নশ্বর জীবন ত্যাগ করিবেন তিনি অমরত্ব লাভ করিবেন এবং ধিনি উহা 
ত্যাগ করিবেন না তাহার মৃত্যু অবশ্স্তাবী। (৮) আমি চিকিৎসকের নিকট 
গিয়া আমার অস্ুখ জানাইলাম, তিনি বলিলেন তুমি মুখ বন্ধ করিয়৷ তোমার 
প্রেমাম্পদের নাম কর, ইহাই পরম ওঁষধ। নিজেকে আহার কর, ইহাই 
পথ্য। ইহকালও পরকালের আশা ত্যাগই তোমার নিবৃত্তি। ইহা ভবরোগের 
চিকিৎসা-_বাসনাত্যাগই ত্যাগ, আসক্তি ত্যাগই পবিত্রতা । (৯) হিন্দুদের বেদ- 
বেদাস্ত-দর্শন সমস্তই এই এক গুঁকারের ব্যাখ্য। মাত্র (১০) যখনই অহংনাশ হয় 
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তখনই দিব্য প্রেরণা অবতরণ করে। প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ.। উহা! কামশুন্ 
হইলেই ভাগবত অনুভূতিতে পরিণত হয়। (১১) জ্ঞানীর নিকট সমস্ত জগৎ 
অতিন্বন্বর, তাঁহার ত্যজ্য গ্রাহ কিছু নাই। (১২) চিরশাস্তি অন্বেষণই সর্বধর্মের 
একমাত্র উদ্গে্ঠ, কেবল স্থান কাঁল ও পাত্রান্ুযায়ী পথ বিভিন্ন । (১৩) বাসনা 
দ্বারাই অখণ্ড আত্মা খণ্ডিত হয়, জ্ঞানলাভ করিতে হইলে আমাদের পূর্ণ হইতে 
হইবে। মহাঁপুরুষদের শক্তি ও বাণী তাহাদের শিষ্যগণের নিকট অতি অল্পই 
থাকে। (১৪) আকাশ বাতাস প্রকৃতি সেই সমস্ত জ্ঞান ধারণ করে ও 
প্রার্থীর নিকট প্রদান করে। (৯৫) মৃত্যু প্রশ্ন করে না৷ তোমার কি আছে, কিন্ত 
তুমি কি হইয়াছ। জীবনের উঙ্দেম্তও তাহাই। সর্বদা সর্বাবস্থায় আনন্দে, 
শান্তিতে ও প্রেমে পুর্ণ থাকাই সমস্ত ধর্মের চরম উদ্দেশ্য 

পুণার ভি. জি. জোশী প্রভৃতির অনুরোধে স্বামী রামতীর্থ আমেরিকায় 
ভারতবাসীদের জন্য কাজ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতে আসিয়াও 
শেষদিন পর্যস্ত সমাজ, ধর্ম, নীতি প্রসৃৃতি বিষয়ক সমস্ত সমস্তার সমাধান করিতে 
তিনি .বহু প্রবন্ধ রচনা ও বন্তৃতা দান করিয়াছেন। কোন প্রকার বিদ্রোহ 
প্রস্ততি বারা তিনি ভারত স্বাধীন করিতে নির্দেশ দেন নাই। তিনি বলিতেন, 
কেবল আত্মানুতূৃতিমূলক বেদান্ত দ্বারাই ভারত জাগ্রত হইবে। 

তিনি বলিতেন, ধর্মের নিগুঢ় রহস্ত বিশ্বপ্রেমে আত্মগ্রসার । যে ভালবাসায় 
পরিবারবর্গের সহিত আত্মানুভূতি হয় তাহা স্বদেশে বিস্তার করিলে দেশপ্রেম হয়। 
তাহার অধিকতর প্রসার সাধন করিলে সমস্ত জগৎ ছড়াইয়া পড়িবে । বেদান্ত 
ভাব ব্যতীত প্রকৃত দেশপ্রেম ব! বিশ্বপ্রেম হয় না, অর্থাৎ দেশাত্ম-বুদ্ধি ও বিশ্বাত্ব- 
বুদ্ধিই পর্যায়ক্রমে দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম। তিনি বলিতেন, “সমস্ত ভারতভূমি 
আমার শরীর, কুমারিক1 আমার পদদ্য়, হিমালয় আমার শির ) গঙ্গা, সিন্ধু ও 
রহ্ষপুত্র আমার জটা, বিশ্ক্য আমার কটিদেশঃ করোমণ্ডল ও মালাবার পর্বতশ্রেণী 
আমার বাহুত্বয়। যখন আমি চলি তখন আমি অনুষ্ভব করি, যেন ভারত চল্ছে। 
যখন কথ। বলি, তখন যেন ভারত কথ! বল্ছে। যখন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলি 
তখন যেন ভারত নিংসবাস প্রশ্বাস ফেল্ছে। আমি ভারত, আমি বিশ্ব, আমি 
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শংকর, আমি শিব, আমি বুদ্ধ, আমি যীন্ত, আমি মহম্মদ । শৈব যেমন শিবকে, 
বৈষ্ণব যেমন বিষুুকে, বৌদ্ধ যেমন বুদ্ধকে, শ্রীষ্টান যেমন শ্রীষ্টকে, মুললমান যেমন 
মহম্মদকে ইইজ্ঞানে পূজা করে, আমিও তেমনি ভারতমাতাকে ব্রন্মের বিরাট মতি 
জ্ঞানে পুজা করি শৈবরূপে, বৈষ্ণবরূপে, বোদ্ধরূপে, খ্রীষ্টানরূপে, মুনলমানরূপে। 
কারণ ভারতমতি৷ আমার ইষ্টদেব, আমার শালগ্রাম, আমার কালী। দেশপ্রেম 
যেমন ঈশ্বরপ্রেমে পরিণত হয় তেমনি ঈশ্বরবুদ্ধি ব্যতীত দেশপ্রেম হয় না। 
প্রত্যেক ভারতবাসীকে ভারতমাঁতারপে আমাদের সেবা করিতে ও ভালবাসিতে 
হইবে। প্রত্যেক ধর্ম ভারতের কোন অংশকে অর্থাৎ কোন নদী, কোন বুক্ষ বা 
পশ্ড বা কোন সহরকে পবিত্র তীর্ঘমনে করে। কিন্তু আমি সমগ্র ভারতকে 
পুণ্য তীর্থভূমি মনে করি ও সকলের উহ্‌ মনে করা উচিত। কোন জাপানী 
যুবক যদি সৈম্তদলে বৃদ্ধা মাতার সেবা ব্যপদেশে যোগ দিতে না চায়, তবে 
তাহার মাতা আত্মহত্যা করে । আমাদেরও তেমনি সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয় 
দেশসেবায় জীবন নিয়োগ করিতে হইবে ॥ 

দাঁজিলিং পাহাড়ে যখন রামতীর্থ বাস করিতেন তখন একদিন তিনি গভীর 
সমাধি-মগ্ন হন | বুখানকালে মনে সংকল্প উঠিল, “ভারত স্বাধীন হউক । রাম 
সহত্্ সহত্র লোকের ভিতর দিয় কাজ করিয়া ভারত স্বাধীন করিবে 1” 

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে ও বিদেশে এক সর্বেচ্চ আদর্শ চিরকুমার সন্ন্যাস 
বা ত্যাগ মাত্রই প্রচার করিয়াছেন। তিনি সংসার ও সর্যাসের মধ্যে, ত্যাগ 
ও ভোগের মধ্যে আপোষ করেন নাই। তিনি বলিতেন, 50216091 
75261757800] বা আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ হইলে অন্ত সমস্ত সমস্যার সমাধান 
আপন! হইতেই হইবে । তাহার মত কেহই জাতীয় জীবন সম্বন্ধে এমন 
অন্তদূ্টি লাভ করিতে পারেন নাই। একমাত্র তাহারই ভারতেতিহাসের ভূত, 
ভবিষ্যৎ, ও বর্তমনের এক অখণ্ড জ্ঞান ছিল। তাহার পরবর্তী বা সমসামদ্িক 
অন্ত সকলে তাহার অপত্রংশান্থকরণ করিয়াছেন । স্বামী রামতীর্থের বেদাস্ত ও 
স্বামী বিবেকানপ্দের বেদান্ত এক নহে। সি. এফ, এগুজ বলেন, "্রামতীর্থের 
বন্তৃতাবলী ও কবিতাঁবলী অতাঁধিক ভাবময় কবিত্বে পরিপূর্ণ ৮ এক কথায় 
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স্বামী রামতীর্ঘের বাণী স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর জনপ্রিয় সংস্করণ বা সুসদৃশ 
প্রতিধবনি মনে হয়! 
স্বামী রামতীর্থ আমেরিকায় বিবাহিত জীবনের খুব প্রশংসা করিতেন, 
কিন্ত ভারতে আসিয়া আবার কৌমার্য-ব্রতের খুব প্রশংসা করিতেন । তিনি 
দেশের সমস্যাকে পুর্নভাবে সমাধান ন! করিয়া খণ্ড খণ্ড রূপে সমাধান করিতে 
চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "মানুষ ঈশ্বরের সহিত একাত্মতা অনুভব 
করিতে পারিবে না, যদ্দি সে তাহার সমগ্র জাতির সহিত নিজের এঁক্য অনুভব 
করিতে ন! পারে 1৮ “্যজ্ঞে বুথ! ঘি ন| ঢাঁলিয়! অনশনকরিষ্ট দরিদ্র ভারতবাসীদের 
তাহা দাও” “ভাবী তরুণ সমাজ-সংস্কারক, তুমি জাতির প্রাচীন মহিমা 
ও প্রথার কখনে। নিন্দ। করিও না, তাহাতে জাতির শক্তিত্বাস হয়।” “যখন 
সমস্ত জাতির সহিত এঁক/ অনুভব করিবে তখন তুমি দেশের কল্যাণকর যাহা 
কিছু চিন্তা করিবে দেশে তাহাই প্রতিফলিত হইবে» “আদেশ বা! বাধ্যতা 
নয়, প্রেম ও সেবা উন্নতির প্রধান ক্ষেত্র। “ক্ষুদ্র দৃষ্টিসম্পন্ন বড়লোক দ্বারা 
জাতি বড় হয় না, উচ্চদৃষ্টিবান্‌ জনসাধারণ দ্বারাই জাতি বড় হয়।” “শির 
তোমার যত উচ্চে হউক পাদযুগল যেন মাটীতে সকলের সঙ্গে থাকে । তবেই 
দেশ-সেব! সম্ভব 1৮ “ইউরোপ বা আমেরিক1 ঈশার ব্যক্তিত্ব বড় হয় নাই, 
অজ্ঞাতসারে বেদ্বাস্তকে কর্মজীবনে পরিণত করিয়াছে ; কর্মজীবনে বেদান্তের 
অভাব ভারতের অবনতির প্রধান কারণ।” “সমালোচনা নয়, সহান্ুতৃতিই 
সেবার প্রথম সোপান 1৮ এণ্যাহাদদের তোমর। পতিত বলিতেছ যথার্থতঃ তাহারা 
উন্নত হইতে পারে নাই, এই মাত্র ; আর কিছু নহে ।” “আত্ম-জ্ঞানই শক্তি ও 
বিনয়ের উৎস, দেহ-জ্ঞান ( তাহ! ব্রাহ্মণ-শরীর-জ্ঞান বা সন্ন্যাসী-শরীর-জ্ঞান 
হউক ) তোম।কে চর্মকার করিয়া ফেলে।” প্জড়বাদমূলক সভ্যতার প্রধান 
দৌষ এই যে, উহ! নারীজাতিকে যথার্থ শ্রদ্ধা ও সম্মান না দিয়! ব্যবসা-বাণিজ্যের 
জিনিসপত্রের মত স্বাধিকারে আনে” ইত্যাদি। 
স্বামী রামতীর্থ একজন ভাবুক' কবি ও ভক্ত সাধু ছিলেন। তিনি ওয়াণ্ট, 
ছুইটুম্যানের ছন্দে উদ্ুতে ও ইংরাজীতে অনেক সুন্দর সুন্দর কবিত! লিখিয়া 
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গিয়াছেন। তাহার কয়েকটি ইংরাজী কবিতা আমেরিকায় গীত হইয়াছিল। 
লাহোরে ষখন একবার তিনি পেটের ব্যথায় খুব কষ্ট পাইতেছিলেন, তখন 
পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ উদ্দ কবি ইকবাল তাহাকে দেখিতে যান। এত অসুখ সত্বেও 
তিনি সর্বদা হাদিতেছিলেন, যেন কোন কষ্ট হইতেছে না। তিনি বন্ধু 
ইকবালকে বলিলেন, “দেখ রামের একটা শরীর ভুগিলে কি হইবে, কোটা 
শরীরে সে সুস্থ আছে। অন্গুখ শরীরের, আনন্দ মনের ।” মৃত্যুর পূর্বে 
মানাধিক তিনি হব্িদ্বারে রোগে খুব কষ্ট পাইয়াছিলেন। তখন বিমাতী। স্ত্রী ও 
পুত্র তাহাকে দেখিতে আমেন। তাহার কিছুকাল পরে তাহার শরীর ত্যাগ 
হয়। হরি ওম্‌ তৎসৎ। 


একচন্লিশ 
স্বামী আত্মানন্দ 


এক 


ত্যাগী তপম্বী আত্মানন্দ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের একজন প্রধান সন্্যাসী 
শিষ্য | শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ম্বশিষ্য করুণানন্কে 
পুরীধামে বলিয়াছিলেন, “আত্মানন্দের মত মহাপুরুষের সেবা ও সঙ্গ লাভ কর! 
মহাসৌভাগ্য ৮ ঢাকা রামকৃষ্জ মঠে গমনোগ্ভত কোন ব্রহ্গচারীকে স্বামী 
শিবানন্দ বিদীয়কালীন আশীর্বাদ দানান্তে বলিলেন, “যাও সেখানে শুকুল 
আছে। সে শিবতুল্য পুরুষ, তার কাছে শান্তিতে থাকবে ।” স্বামী আত্মানন্দের 
নিলিপ্ত ও নিঃসঙ্গ জীবন, একান্তিক ধ্যাননিষ্ঠা ও গুরুভক্তি, তীব্র তপন্তা 
ও মুমুক্ৃত্ব ধর্মসাধকমাত্রেরই অনুকরণীয় । তাহার জীবন ঘটনাবহুল ছিল না। 


৮৩ নবযুগের মহাপুরুষ 
কিন্ত বিবেক-বৈরাগ্য ও ত্যাগ-তপস্তার অপাধিব আলোকে উহা! সদা সমুজ্জল 
থাঁকিত। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, তাহার মন অন্তমুী ও ধ্যানপ্রবণ। 
তাহার পুত জীবনী আলোচনা করিনো দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, ধর্মজীবন যতই 
গভীর হয় ততই উহার বহিরাড়ম্বর কমিয়! যায়। 

বিহার প্রদেশের পুর্ণিয়া জেলার অন্তর্ঘত শশ! গ্রামে যুগলকিশোর 
সতকুল * নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি জাতিতে কারধুপারি ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। তাহার ছুই পুত্র দুর্গাপ্রসাদ ও গুরুপ্রসাদ। যুগলকিশোর সম্ভবতঃ 
কার্যোপলক্ষ্যে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিহারস্থ আদি বাসস্থান ছাড়িয়া 
উত্তর বঙ্গে মালদহ জেলার অন্তর্গত খরবা থানায় ডুম্রো গ্রামে আসিয়া বাস 
করেন। হুূর্গীপ্রদাদ বয়স্ক ও উপার্জনক্ষম হইয়া উক্ত জেলার রতুয়। থানায় 
দেবীপুর গ্রামে আসিয়া স্থায়ী গৃহ নির্মাণ করেন। তাহার তিন পুত্র গোবিন্দ 
প্রসাদ, গৌরীপ্রসাদ ও সিদ্ধিগ্রসাদ। জ্যেষ্ঠ গোবিন্দপ্রসাদই রামকৃষ্ণ সংঘে 
স্বামী আত্মানন্দ নামে প্রসিদ্ধ হন। তাহার জন্ম হয় দেবীপুরে স্বীয় পিতৃভবনে, 
সম্ভবতঃ ১৮৬৮ হ্রীাকে। 

গোবিন্দপ্রসাদের জ্যষ্ঠতাত গুর্গ্রসাদ মালদহ জেলার অন্তর্গত টাচল 
রাজের ঠাকুর-বাড়ীতে পূজক ছিলেন । বোধ হয়, তাহার কোন সন্তান ছিল 
না। তাই তিনি জোষ্ঠ ভ্রাতুপ্ুত্র গোবিন্বপ্রসাদকে নিজের কাছে রাখিয়া 
রাজার অর্থসাহায্যে টাচলরাজ হাই স্কুলে পড়াইয়াছিলেন। গোবিন্দ প্রসাদের 
একটী ভগ্মীও ছিল। তিনি অবিবাহিত অবস্থায় গতাস্ত্র হন। গোবিন্দ- 
প্রসাদের মধ্যম ভ্রাত! গৌরীপ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘজননী সারদাদেবীর নিকট 
মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। তিনি মালদহ জেলায় হরিশ্চন্দ্রপুরে বাস করিতেন। 
তাহার পুত্রগণ উক্ত গ্রামে অগ্ভাপি ব্র্তমান। াচলরাজের ঠাকুর-বাড়ীতে 
গোবিন্দজী ও অন্পূর্ণার বিগ্রহ নিত্য পৃজিত হইত। বালক গোবিন্দ পুজাকার্যে 





* সম্ভবতঃ শুকুল, 'শুকু' শব্দের অপল্রংশ । বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে শুক্কযদূর্বেদীয় ব্র.ন্ঘাদের 
এই পদবী থাকে । 
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সর্বদাই জোষ্ঠতাতকে সাহায্য করিতেন। ' এইরূপে অজ্ঞাতসারে তিনি যে 
ধর্মশিক্ষা লাভ করেন তাহাতে তাহার জীবন ধীরে ধীরে পরিবতিত হয়। 
বাল্যকালে তিনি পড়াস্তনার সঙ্গে সঙ্গে পুজাপাঠ এবং জপধ্যানাদি করিতেন। 
অন্ঠান্ত ছাত্রদের সহিত মেলামেশা করিলেও তিনি সর্বদা নিজের স্বাতন্ত্র বজায় 
রাখিয়! চলিতেন। ১২৯৬ সালে টাচল রাজার হাই স্থুল হইতে তিনি প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রাজার অর্থান্ুকুলো তিনি কলিকাতার কোন কলেজে 
এফ. এ. পড়িতে আরম্ভ করেন । এফ. এ. পড়িবার সময় মালদহ জেলায় 
কালিয়াচক থানার অন্তর্গত স্ুলতানগঞ্জ গ্রামনিবাসী মদন মিশরের দ্বিতীয়া কন্তা 
্রহ্মময়ী দেবীর সহিত তিনি বিবাহিত হন। তাহাদের যে কন্তা হইয়াছিল, 
সে ঝ্মাতুড় ঘরেই মারা যায়। পতির আগ্রহে ব্রহ্মময়ী দেবী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর 


নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ ১৩৪৪1৪৫ সালে দেহরক্ষা 
করেন। 


এফ. এ. পাশ করিয়া গৌবিন্বপ্রসাদ কর্সিকাতা মেডিকেল কলেজে ভত্তি 
হন। তখন হইতেই তিনি গৈরিক বসন পরিতে আরম্ত করেন এবং ধর্মচর্চায় 
মনোযোগী হন। কেহ কেহ বলেন, তিনি এফ. এ. পাঁশ করিয়া রিপণ কলেজে 
বি. এ. পড়িতে আরম্ভ করেন। ছাত্রজীবনে খগেন মহারাজের (স্বামী 
বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী শিশ্য স্বামী বিমলানন্দের ) সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
হয়। উভয়ে একই কলেজে পড়িতেন এবং বোধ হয়, সহপাঠী ছিলেন । 
খগেনের সঙ্গেই গোবিন্দ রামকুষ্চ মঠের সংস্পর্শে আসেন! কলিকাতায় 
প্রথমে তিনি জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকিতেন, পরে প্রিয়বন্ধু খগেনের 
বাড়ীতেই অবস্থান করেন। সেই সময় স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দের 
সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন | তাহারা সকলে বহুবাজারে এক পল্লীতে 
থাকিতেন। ব্রবিবার চারি বন্ধৃতে মিলিয়৷ প্রথমে কীকুড়গাছি যোগোগ্ভানে 
এবং পরে বরাহনগর ও আলমবাজার রামকৃষ্ণ মঠে যাইতেন । মাঝে মাঝে 
তাহারা মিলিত লইয়া ধর্মপ্রসঙ্গ ও দার্শনিক বিচারাদি করিতেন। কিন্ত, 
গোবিন্দপ্রসাদ এই সকল যুক্তিতর্কে বিশেষ যোগ দিতেন না । তাহার ঈশ্বরবিশ্বাস 
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শৈশব হইতেই সুদৃড় ছিল। সন্যাসীর জীবন যাপনের জন্য তখন তাহার 
আস্তরিক আগ্রহ লক্ষিত হইত 
গোবিন্বপ্রসাদের গৈরিক পরিধান ও ধর্মচর্চার কথ! জানিতে পারিয়া টাচলের 


রাজা তাঁহার কলেজে পড়! বন্ধ করিয়া দেন এবং তাঁহাকে নিজ হাই স্কুলে চতুর্থ 
শিক্ষকপদে নিধুক্ত করেন। উক্ত পদে এক বৎসর কার্য করিয়া একদিন 
গোবিন্দপ্রসাদ সকলের অজ্ঞাতে নৌকাযোগে টাচল হইতে মালদহ সহরে 
উপস্থিত হন এবং তথা হইতে কলিকাতা চলিয়া আসেন। কলেজে পড়িবার 
সময়ই তিনি শ্রীশ্রীসারদাদেবীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। আমেরিকা 
হইতে কলিকাতায় স্বামিজীর প্রত্যাবর্তনের কিছু পূর্বে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি 
সংসার ছাড়িয়া আলমবাজার মঠে যোগ দেন। কাহারে! মতে তিনি সন্যাসী 
হইবার পূর্বে ঠাচলরাজার এস্টেটে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং সত্যনিষ্ঠ 
দ্বারা রাজার অশেষ বিশ্বাসভাজন হন । তিনি যখন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেন 
তখন তাহার পত্বী তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার মানসে টাচল রাজের 
শরণাপন্ন হন। রাজা ব্রহ্গমরী দেবীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “আপনি 
আমার বাড়ীতে কয়েক দিনের জন্ত আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমি তাহাকে 
চিঠি লিখিক়া আনিবার চেষ্টা করিতেছি ৮ রাজা গোবিন্মকে এই মর্মে 
আলমবাজার মঠের ঠিকানায় পত্র দিলেন, “এস্টেটের কোন জরুরী কার্যে 
আপনার স্ুপরামর্শ আবশ্তক | অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্ব এখানে একবার 
আদিবেন |» পত্র পাইয়া! গোধিন্ন অধিলম্বে টাচল রাজবাড়ীতে উপস্থিত 
হইলেন ; কিন্তু রাজা তাহার নিকট বিষয়-সম্পকত কোন ব্যাপারের কথাই 
উল্লেখ করিলেন না। তিনি সাংসারিক কর্তব্যের দোহাই দিয়া বিবাহিতা! 
পড়ীকে ত্যাগ করিতে নিষেধ করেন, এবং বলপ্রয়োগের ভয় দেখান। তিনি 
যে ঘরে গোবিন্দের সহিত কথ! বলিতেছিলেন সেই ঘরে হঠাৎ ব্রাঙ্মণী ব্রহ্গময়ী 
আসিয়! পতিকে প্রণামান্তে তাহার পায়ে পড়িয়া কাদিতে আরম্ভ করেন। তখন 
গোবিন্দ রাজবাড়ী হইতে পলাইয়! উধবশ্বাসে রেলওয়ে স্টেশনের দিকে ছুটিয়৷ যান 
এবং একবস্ত্রে আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন। নন্ন্যাপীর নিকট পত্বী ও গৃহ 
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অন্ধকৃপতুল্য। বুদ্ধিমান রাজ নিরুদ্ধিতার পথে আর অগ্রসর হইলেন না! । 
গোবিন্দপ্রসাদ ১৮৯৭1৯৮ শ্রীষ্টান্দে বিবেকানন্দ ম্বামিজীর নিকট সন্্যাস গ্রহণ 
করিয়া স্বমমী আত্মানন্দ নামে পরিচিত হন। | 

নিজের সন্ন্াসের কথা স্বামী আত্মানন্দ এইবূপে বলিয়াছিলেন।-_- 
“ছেলেবেলা থেকেই আমার অজীর্ণ রোগ । রোগে ভুগে ভুগে শেষে মনে 
হল, এই শরীর দ্বারা জীবনে উন্নতির কোন আশা নেই। যদি মহৎ কোন 
কাজে জীবনটা পাত করে দিতে পারি পরজন্মে হয়ত সাধনার উপযোগী শরীর 
পাব। তাই রামকৃষ্ণ মঠে চলে এলাম। স্বামিজী জিজ্ঞাসা করলেন, কি, 
সাধু হতে এসেছ?” আমি করজোড়ে উত্তর দিলাম, “আজ্ঞে না, সাধু হওয়ার 
উপযোগী শরীর বা মন কোনটাই আমার নেই। এই পচা শরীরটা আপনাদের 
একটু সেবায় লাগিয়ে যদি পাত করে দিতে পারি পরজন্মে অবশ্তই আমার 
ভাল শরীর মন হবে। এই বিশ্বাস নিয়ে এসেছি” আমার কথা শুনে স্বামীজি 
বল্লেন, “119৮8 14511 ( তা ঠিক )1৮ সজোরে ছুই তিন বার ' উচ্চারিত 
স্বাজীজির [11905 2181 কথাটি আজো আমার কানে বাজিতেছে। সেই 
সময়ে কল্যাণানন্দও মঠে আসিয়াছিল। স্বামীজি কালবিলম্ব না করিয়া 
পরদিনই আমাদের ছুইজনকে সন্যাস দিলেন।% 

সন্যাস গ্রহণের পর স্বামী আত্মানন্দ বুন্বাবনে যাইয়া কিছুকাল তপস্তা 
করেন। তিনি ১৮৯৮ শ্রী; মাধুকরী ভিক্ষান্নে উদরপুতি করিয়া বুন্দাবনে 
তপস্তারত ছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ ২৭৮৯৮ তারিখে আলমোড়া হইতে 
তাহাকে লিখিয়াছিলেন, “প্রিয় শুকুল মহাশয়, তোমার প্রেরিত পোষ্টকার্ডে 
তোমাদের নিবিদ্বে শ্রীবুন্দাবনে পৌছানোর সংবাদে প্রীত হইলাম। ভিক্ষার 
কষ্ট শ্রীধামে হইবারই কথা। বর্ধানায় যাইলে অনেক স্বচ্ছন্দ বোধ করিবে। 
বিশেষতঃ এক্ষণে এ অঞ্চলে খুব উৎসব হইতেছে ।» প্রথমে আত্মানন্দজীকে, 
আলমবাজার বা বেলুড় মঠে “শুকুল মহাশয়” বলিয়া সকলে সম্বোধন করিতেন । 
তৎপরে তিনি শশ্ুকুল মহারাজ” নামেই পরিচিত হন। তাহার গুরুভক্তি এত 
গভীর ছিল যে, তিনি গুরুর আদেশে জন্মগত অভ্যাস ছাড়িতে ইতস্তত: 
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করেন নাই। তিনি বাল্যকাল হইতেই নিরামিষাশী ছিলেন। একদিন গুরু 
নিরামিষ আহারে শিষ্যের দৃঢ়তা পরীক্ষার্থ তাহার পাতে একটু মাছের তরকারী 
তুলিয়া দিলেন। গুরুভক্তির প্রগাঢ়তা হেতু শিষ্য গুরুদত্ত প্রসাদ গ্রহণ করিতে 
উদ্ভত হইলেন, এমন সময় শিষ্যবংমল গুরু তাহাকে নিষ্ঠাভঙ্গ করিতে নিষেধ 
করিলেন। স্বামী আত্মানন্দ সুনিপুণ তব-্রা বাদক ছিলেন । শ্রীগুরুর নিকট 
তিনি উক্ত বাগ্তশিক্ষার প্রেরণা লাভ করেন। একদিন স্বামীজি মঠে গান 
করিতে করিতে শিষ্যকে বলিলেন, “গশুকুল, তবলা বাজা তো 1” শিষ্য নমভাবে 
জানাইলেন, “জানি না1৮ গুরু ধমক দিয়া বলিলেন, “জানিস্‌ না কি রে, 
শিখে নে” তখন হইতে স্বামী আত্মানন্দের তবলাশিক্ষার আগ্রহ জন্মিল 
এবং তিনি অল্নকালের মধ্যে উক্ত বাগ্ধ আয়ত্ব করিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ 
তাহার তব্লা বাগ্ধ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়! বাঙ্গালোর হইতে এক জোড় উত্তম তব্লা 
তাহাকে উপহার পাঠান । 

১৮৯৮ খ্রীঃ কলিকাতায় প্লেগ মহামারীর প্রাছুর্ভাব হয়। রামকৃষ্ণ মিশন 
মহানগরীর আক্রান্ত পল্লীসমূহে সেবাকার্ধয আরম্ভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রথম শিষা সদানন্মজীর উপর এই কার্ষের গুরুভার অপিত হয়। স্বামী 
আত্মানন্দ্ উক্ত সেবাকার্ষের অন্ঠতম প্রধান সেবক ও কর্মী ছিলেন। তাহার 
সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞান ছিল বলিয়! স্বামিজী তাহার দ্বারা বেলুড় মঠে শীস্ত্রাধ্যাপন। 
করাইতেন। এই ক্লাশে আত্মানন্দজীর গুরুভ্রাতাগণ উপস্থিত থাকিতেন। তিনি 
কিছুকাল “উদ্বোধন” পত্রিকা! পরিচালনে স্বামী ব্রিগুণাতীতের সহকারী ছিলেন । 
শ্রীগুরুর মহাসমাধির পর সঙ্ঘের অপর এক সন্াসীর সহিত তিনি গাত্রে ভম্ম 
'মাথিয়া ধ্যানজপ ও শীস্ত্রপাঠে কাটাইতেন | বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ মন্দির 
যেস্থানে অবস্থিত উহার অদূরে একটা পর্ণকুটার বীধিয়া৷ উভয়ে তথায় থাকিতেন। 
তিনি তথায় রাত্রিবসও করিতেন এবং মধ্যাহ্ন ভে(জনের জন্য মঠে আসিতেন। 
রাত্রিতে তাঁহার জন্ত কয়েকখানি রুটি উক্ত কুটারে প্রেরিত হইত। ম্বামী 
আয্মানন্দ নিয়মিত ভাবে উক্ত ক্লাশে যাইতেন। ১৯০৪ খ্রীঃ স্বামী আত্মনন্দ 
স্থায়ী রামক্ক্ণানন্দের আহ্বানে মাঁজ্জাজ মঠে গমন করেন। 
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" তথায় কিছুকাল থাকিবার পর স্বামী রামকধ্গানন্দ তাহাকে বাঙ্গালোরে নব- 
প্রতিষ্ঠিত মঠের কার্যভার অর্পণ করেন। বাঞঙ্জালোর সহরের চামরাজ পেট 
পল্লীতে একট ভাড়াটিয়া বাড়ীতে তখন আশ্রম অবস্থিত ছিল। তিনি তথায় 
ভক্তিগকে শাস্ত্রাদি গশুনাইতেন এবং ধ্যানধারণ! শিক্ষা দিতেন । তিনি প্রায় 
ছয় বৎসর বাঙ্গালোর আশ্রমে থাকিয়া ঠাকুর-স্বামিজীর ভান প্রচার করেন এবং 
ন।ন| বাধাবিদ্ব সত্বেও আশ্রমটীকে স্থারী করেন। আশ্রমের বর্তমান নিজস্ব 
জমি ও বাড়ী তাহারই সময়ে সংলব্ধ হয়। আশ্রম-গৃহ নির্মাণের জন্য তাহাকে 
অর্থসংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তথায় স্বামী বিমলানন্দ ও স্বামী বোধানন্দ 
কিছুকাল তাহার সহকর্মী ছিলেন। তিনি বন্তৃতাদি বেণী দিতেন না। কিন্ত 
একনিষ্ঠ ধর্মজীবন যাপন দ্বার ভক্তমণ্ডলীর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার 
করিতেন । তাহার কয়েকটা ইংরাজি বক্তৃতা ব্রক্গবাদিন্ত * ও “প্রবুদ্ধ ভারত, 
পত্রিকায় প্রকাশিত হুইয়াছিল। তাহার শিশুক্থলভ সারল্য, আস্তরিক সহান্ৃভৃতি, 
কঠোর বৈরাগ্য ও ধনী-নির্ধনের প্রতি সমনি প্রীতির জন্য তাঁহাকে এখনও 
তথাকার অনেকে ভক্তিভরে ম্মরণ করেন। 

তিনি যখন বাঙ্গালোরে ছিলেন তখন আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারার্থ যাইবার 
জন্য সংঘ-সম্পাদক স্বামী সারদানন্দের এক তার পাইলেন। কিন্ত তিনি 
বিলাস-ভূমি আমেরিকায় যাইতে স্বীকৃত হইলেন না, যদ্দিও উক্ত কাধ্যের জন্য 
তাহার যথেষ্ট যোগ্যত ছিল। স্থাস্থ্যভঙ্গের জন্ত তিনি ১৯১০ খ্রীঃ বাঙ্গালোর 
ত্যাগ করেন। সেই বৎসর শ্রীসারদাদেবীর সহিত তিনি রামেশ্বর তীর্ঘে যান। 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, সারদানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের প্রতি 
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তাহার অগাধ শ্রদ্ধা শিক্ষণীয় । তাহাদের বাক্যকে তিনি বেদবাক্যতুল্য অন্রান্ত 
জ্ঞান করিতেন। তাহার কোন সন্ন্যাসী গুরুত্রাতা স্বামী সারদানন্দের রচনার 
সমালোচনা করিলে তিনি কটুক্তি দ্বার৷ তাহাকে নিরস্ত করেন। যে ব্রহ্মচারী 
বা! লন্যাসী বেলুড় মঠে ঠাকুরের পুজা করিতেন তাহাকে তিনি পায়ে হাত দিয়া 
প্রণীম করিতে দিতেন না। তিনি বলিতেন, “তোমরা কত ভাগ্যবান যে, 
ঠাকুর-সেবার অধিকার পেয়েছ । ষে হাতে তোমরা সাক্ষাৎ ভগবানের 
পুজা-সেবা কর সে হাত কি আমাদের পায়ে লাগাতে আছে? তা করা 
উচিত নয়» 
স্বামী আত্মানন্ৰ নান্টরীচার্যা গিরিশ ঘোষের 'পুর্ণচন্ত্, বিন্বমঙ্গল” “কালাপাহাড়” 
“নসীরাম”, 'ূপননাতন+, "নিমাই সন্নযাস+ “পাগুবগৌরৰ+, শেঙ্করাচা্য” “চৈতত্ত- 
লীলা', গ্রসৃতি ধর্মমূলক নাটকসমূহ নিজে বার বার পড়িতেন এবং 
অন্তকে পড়িতে বলিতেন। তাহার মতে এই সকল নাটকে যে সব স্থুমহৎ 
চরিত্র চিত্রিত সেইগুলির মত উচ্চাদর্শ খুব কম গ্রন্থেই দেখা যায়। বেলুড় মঠের 
সাধু-ব্রহ্মচারীদের লইয়া তিনি এই সকল নাটকের ক্লাশ করিতেন। শেষ 
বয়সে কাশীধামে অবস্থানকালেও ছুই একজন ব্রহ্মচারী তীহাকে এই সকল 
পড়িরা শুনাইতেন। নাটকোক্ত ধর্মতত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি পাঠককে সছুপদেশ 
দিতেন । “রিন্বমঙ্গল” নাটকের নিযম়োক্ত গানটা তিনি নিভৃতে বিভোর হইয়া 
গাইতেন-__ 
জয় বুন্দাবন, জর নরলীল! জয় গোবর্ধন চেতনশীল৷ 
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ। 
চেতন যমুনা, চেতন রেণু গহন কুঞ্জবন ব্যাপিত বেণু 
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ । 
খেলা খেলা, খেল! মেলা নিরঞ্জন নির্মল ভাবুক ভেলা! 
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ । 
ঈশ্বর দর্শনার্থ ব্যাকুলতার আধিক্যে গভীর নিশীথে স্বীয় শষ্যায় তিনি ক্রন্দন 
করিতেন। স্বামী মহাদেবানন্দ ঢাক! মঠে একাধিক বার তাহার এরূপ 
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জন্দন শুনিয়াছেন। স্বামী আত্মানন্দ স্বীয় গুরুভ্রাতা শুদ্ধানন্দজীকে একদিন 
কথা প্রসঙ্গে তংঘৃষ্ট এই স্বপ্ন-বুত্বাস্তটী বলিয়াছিলেন ]. শ্রীসারদাদেবীর ক্রো ড়ে 
বসিয়া তিনি অতল অপার সমুদ্রে ভাসিতেছেন। শেষে তিনি এক অনির্বচনীয় 
আনন্দ অনুভব করিলেন, যেন আনন্দের শোত সর্বত্র প্রবহমান । তিনি বাহ 
সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে হারাইলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি যখন সংজ্ঞা লাভ করিলেন 
তখন দেখিলেন তিনি মাতৃিক্রোড়ে মহানিন্দে নৃত্যরত শিশু। স্বামী আত্মানন্দ 
বলিতেন, “সমাধি যদি এইরূপ আনন্দের অবস্থা হয় তবে স্থত্বপ্রে মাত্র ইহা 
অনুভব করেছি, জাগ্রতে কখনো করি নি 1৮* উক্ত সুস্বপ্র দর্শনের পর তিনি 
বহু বংসর তপস্তা করেন । শেষ জীবনে নিশ্চয়ই তিনি সমাধিবান্‌ হইয়াছিলেন। 
তাহার বাক্যে ও ব্যবহারে ইহাই নিঃসন্দেহে প্রতীত হইত । 

স্বামী আত্মানন্দ স্বীয় ুরু বিবেকানন্দের গ্রস্থাবলী চব্বিশ বার আগ্তোপাস্ত 
পাঠ করিয়াছিলেন। শুধু পাঠমাত্র নহে, স্বামিজীর সারগর্ভ বাণীগুলির উপব্‌ 
তিনি গভীর ধ্যান করিতেন। মঠের নবীন সন্ন্যাসীদিগকে তিনি বলিতেন, 
*পুর্বাশ্রমের জীবন একবারে ভুলে যাও । মনে কর, মঠে নৃতন জন্ম হয়েছে। 
সন্গ্যাসের মন্ত্রগুলি বার বার পড়বে এবং মর্মার্থ মনে জাগিয়ে রাখবে । সন্গ্যাসী 
স্বগৃহে যাবে কেন ? বার বৎসর পরে স্বগৃহে একবার যাবার কথা থাকলেও 
ইহা সকলের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। হরি মহারাজকে দেখ ।, সংযত সাধুর 
শরীর ভাঙ্গে,কিন্তু মুখ ভাঙ্গে না। সংযমের অভাব হলে চোখ বসেযায়।” 
স্বামী বিবেকানন্দ আত্মানন্দজীপ্রমুখ শিষ্যদিগকে একদিন বলিয়াছিলেন, 
“ভক্তের বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীভক্তের হাতের রান্না খেও না। এরূপ করলে মন 
নীচু ও শরীর ভগ্ন হবে। তবে এতে আমার মনের কিছু অনিষ্ট হবে না। 
কারণ, আমার মন সিদ্ধাবস্থ। প্রাপ্ত 3 কিস্তু শরীরে আমার ব্যাধি আসবে 1” 
একবার স্বামিজী (বিবেকানন্দ ) কোন গৃহী গুরুত্রাতৃঘ্বয়ের বাড়ীতে আহারের 
আমন্ত্রণ পান। কাধ্যব্যপদেশে তথায় যাইতে তাঁহার একটু বিলম্ব হয়। 
তিনি যাইয়া! দেখেন, বয়োবৃদ্ধ গুরুভ্রাতৃঘ্বর ইতোপূর্বেই আহার শেষ করিয়াছেন। 
__* ব্বুদ্ধ ভারত' পত্তিকার ১৯২৩ নভেম্বর সংখায় প্রকাশিত শ্রবন্ধে ঘটনাটি উদ্লিখিত।.. 
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তিনি ক্ষুপ্ন মনে আহার সমাপনাস্তে মঠে ফিরিয়া আত্মাননদপ্রমুখ শিশ্যদিগকে 
এই শ্লোকন্টী বলিলেন-_ 
সরিৎসাগরয়োর্ধ্ৎ মেরু-সর্ষপয়োরিব। 
নুরয্য-খগ্োতয়োর্যদ্বৎ তথা ভিক্ষু-গুহস্থয়োঃ ॥ 

সাগর ও নদী, মেরু ও সর্ষপ কৃর্ধ্য ও খগ্ভোতের ( জোনাকীর ) মধ্যে যে 
অলঙজ্বনীয় পার্থক্য আছে সন্যাসী ও গৃহীর মধ্যেও তন্রপ পার্থক/ বিদ্যমান । 
স্বামী আত্মানন্দ রামকৃষ্ণ সংঘের সাধুদিগকে ত্যাগের ভাবে উদ্দীপিত করিবার 
জন্য বলিতেন, প্বাড়ীতে চিঠি লিখবে না। বাড়ীর চিঠি এলে না পড়ে ছি'ড়ে 
ফেলবে । তবে যদি মা থাকেন তার চিঠি পড়বে এবং তাকে চিঠি দিবে” সাধুর 
জাম।কাপড় এবং জিনিষপত্র বেশী থাকা অন্ুচিত। এই বিষয়ে স্বামী আত্মানন্দ 
আদর্শস্থল ছিলেন। তিনি স্বীয় বিছানাদি বীধিয়। লাঠিতে ঝুলাইয়। কখনে। 
কখনে। দেখিতেন, আবশ্ঠক হইলে একা তাহা বহন করিতে পারেন কিনা । 
তিনি যখন যে আশ্রমে বাস করিতেন তখন তথায় অত্যন্ত আসক্ত ভাবে থাকিতেন 
এবং সংঘাধ্যক্ষের আদেশমাত্র অন্তাত্র যাইতে নিজেকে সদ! প্রস্তুত রাখিতেন। 
তিনি অক্ষরে অক্ষরে সংঘাধাক্ষের আদেশ মানিয়।! চলিতেন। তিনি যখন 
রামরুষ্জ সংঘে যোগদান করেন তখন মঠস্থ প্রায় সকল সাধুই তাহার বয়োজোষ্ঠ 
ছিলেন। তথায় তীহাকে সকলের আদেশ পালন করিতে হইত। এমন 
কেহ বিশেষ কনিষ্ঠ ছিলেন ন৷ ধাহাকে তিনি কোন কাজের জন্য আদেশ করিতে 
পারেন। সেইজন্ত তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইয়্াছিলেন, নিজের সব কাজ 
নিজেই করিতেন । এই অভ্যাসটা তাহার জীবনে আমরণ ক্রিয়াশীল ছিল। সমগ্র 
জীবনে এমন কি বৃদ্ধ বয়সে এবং রুগ্ন অবস্থায়ও স্বাবলম্বন তাহার স্বভাবগত ছিল। 
কোন যুবক সাধু জড়সড় হইয়া. বসিলে বা অলস ভাবে চলিলে তিনি বিরক্তির 
সুরে বলিতেন, “একি রে! বীর সৈণিকের মত চল্বি, কথা বলবি ও কাজ- 
করবি। রজোগুণের আশ্রয় না নিলে তমৌগুণে ডুবে যাবি 1” 

স্বামী আত্মানন্দ বলিতেন, "ম্বামিজী শিবাংশে, মহারাঁজ কৃষ্তাংশে এবং 
নিরঞ্জন স্বামী রামাংশে জাত। নিরগুন স্বামীর পূর্ব জন্মের স্থৃতি ছিল, তিনি, 
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শৈশবে তীর ধন লইয়া খেপ্লা করিতেন । ঠাকুর খন কাশীপুর উদ্ভান-বাটীতে 
অন্ুস্থ তখন নিরঞ্রনানন্দজী শ্রীগুরুর সেবা! করিতেন এবং তাহার আরোগ্যের জন্য 
চিন্তিত হইতেন ৷ ঠাকুর এ্রেকদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা 'করিলেন, “আমি সেরে 
গেলে তুই কি করবি নিরঞ্জন ?” শিষ্য আনন্দোন্মন্ত হইয়! উত্তর দিলেন, 
“বাগানে এই ষে খেজুর গাছটা আছে সেটা উপড়ে ফেলবো ৮” ঠাকুর বলিলেন, 
“তা তুই পারবি।” স্বামী আত্মানন্দ বলিতেন, “যাদের ভক্তিভাব বেদী 
উপনিষদাদি বেদাস্তগ্রন্থ পড়লে তাদের অনিষ্ট হয়, তাদের ভক্তিভাব কমে যায় 1৮ 
ঢাকা সহরের যে অংশে রামকৃষ্ণ মঠ অবস্থিত উহ তখন শিক্ষিত ভদ্রপল্লী ছিল । 
সন্ধ্যাকালে বহু শিক্ষিত! মহিলা উক্ত মঠে বেড়াইতে আসিতেন । স্বামী আত্মানন্দ 
তাহাদের সহিত আদৌ কথাবার্তা বলিতেন না। মঠের জনৈক সাধু তাহাকে 
প্রার্থনা জানাইলেন, “যে সব মহিল! এখানে আসেন তাহার অনেকেই মঠে 
অর্থ সাহায্য করেন। আপনি তাদের সঙ্গে অন্ততঃ ছুই একটা কথা বলবেন, 
নচেৎ তার! ছুঃখিত হবেন 1 তখন স্বামী আত্মানন্দ কর্তব্যানুরোধে তাহাদের 
সঙ্গে ছুই একটা কথা বলিতেন, তাহাও জিজ্ঞাসিত হইলে । কামিনীকাঞ্চন- 
ত্যাগরূপ কঠোর ষতিবিধি তিনি জীবনে কখনে৷ ভঙ্গ করেন নাই। এরূপ 
আদর্শনিষ্ঠ সাধন-সর্বস্ব সন্ন্যাসী আধুনিক যুগে অতিবিরল দৃষ্টিগোচর হয়। চোরকে 
চোরই চেনে-_-ইহা৷ বুঝাইবার জন্ত স্বাণী আত্মানন্দ এই গল্পটা বূলিতেন। এক 
রাত্রিতে চারটি চোর থাল! ঘটি বাটা গাড়ু প্রভৃতি বাসন কোন বাড়ী হইতে চুরি 
করে। স্বস্থানে ফিরিতে তাহাদের ভোর হুইয়া যায়। পথে ধর! না পড়িবার 
জন্য তারা এরই কৌশল অবলম্বন করে। শবকে চার জনে যেমন খাটিয়ায় কাধে 
করিয়! লইয়া যায় তেমনি: তারা বাসনকোসন বীধিয়া কাপড় ঢাক! দিয়া 
লইয়া যাইতে লাগিল। পাছে লোকে সন্দেহ করে. সেইজন্য তারা বলিতে 
বলিতে চলিল, “বাপি মলরে বাপ। বাপ মলরে বাপ। আর একটী চোর 
সেই পথ দিয়া আসিতেছিল। সে অনায়াসে ইহাদ্দিগকে চিনিতে পারিয়া বলিল, 
'গাঁডুর নল ঢাক? কারণ, একটা গাঁড়ুর নল বাহির হইয়াছিল। ইহা৷ বলিয়! 
সে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া. দিল। কথায় বলে, “চোরে চোরে মাসতৃত 
১৯ 
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ভাই? পঞ্চম চোরও তাহাদের কথায় সায় দিয় বলিল, কবে মলোরে মেসে!” 
পূর্ব চোরগুলি যখন বুঝিতে পারিল নূতন চোরও তাহাদের চিনিয়া ফেলিয়াছে 
তখন বিপদ এড়াইবার জন্ত নবাগতকে উত্তর দিল, ভাগ নেবে ত এম।' 
সেইরূপ, সাধুকে সাধুই চিনিতে পারেন, অন্তে নহে। 

স্বামী আত্মানন্দের 50:013% 001011010 56055 ( জোরালো সাধারণ বৃদ্ধি ) 
ছিল! ঢাকা মঠে একদিন পিঠে হইয়াছিল । আহারকালে সকলকে পিঠে 
ও ভাত ছুইই পরিবেশন কর! হইল । তখন তিনি বলিয়়াছিলেন, পিঠে আগে 
খাও পরে ভাত খাবে। যে চীজ-টি নিত্য হয় না, সেটি আগে খাও, পরে 
ভাত থাও, আর নাই খাও। তিনি এ কথাটি খুর বলিতেন, “আপ ক্রচিসে 
খানা, পর্‌ রুচিসে পর্‌ না| তিনি পাক পুজারী ছিলেন এবং পুজা! ও আরাত্রিক 
ভালভাবে করিতে পারিতেন। ঢাকা মঠে পুজারীকে একদিন তিনি দেখাইলেন, 
কিভাবে আরাত্রিক করিতে হয়। একবার বেলুড় মঠে স্বামিজীর উৎসবের 
সময় তিনি পূজক ও সুধীর মহারাজ তন্ত্রধারক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিনয় 
প্রকাশপূর্বক তিনি বলিতেন, “আমরা আর কি পুজা করব? পুজক ল্যাংড়া 
আর তঅন্ত্রধারক কানা । উৎসবাদি উপলক্ষে শশী মহারাজ বা বাবুরাম মহারাজ 
যখন পুজা করতেন তখন পুজা কি জম্ত! যে দেখত তার ভক্তি-বিশ্বাস 
হত। কোন, বিশেষ পৃজা উর্পলক্ষে মঠের ছুইটি সাধু পুজক ও তন্ত্রধারক 
ছিলেন । বারুরাম মহারাজ তাহাকে বলিলেন, "শুকুল গিয়ে দেখত ছেলের। 
কেমন পুজো। করছে। শুকুল মহারাজ পুজান্থলে যাইয়া দেখেন, পুজক 
ও তন্ত্রধারক বিবদমান। তাহ দেখিয়া তিনি ছুঃখ করিয়া বলেন, “আজকাল 
আর বিশেষ পুজাদি তেমন জমে না ন্বামিজী তাহাকে বলিয়াছিলেন, 
আমীর জন্মোধসবে মহাশক্তি ও মহাবীরের যেন পুজা হয়” শুকুল মহারাজ 
বলিতেন, “মহারাজ পায়ের ঠোক্করে মুক্কি দিতে পারতেন।. ঠাকুরের এই 
কথাটি শুকুল মহারাজের মুখে প্রায়ই শুনা যাইত। ঠাকুর তাহার সেবকদের 
বল্িয়াছিলেন,. “তোরা আমার কি ন্নেবা করি? তোরা তো আমার 
খোসামোদ করিস ।. সেবা করেছে হৃহ। আমার পেটের অসুখের অময় যদি 


স্বামী আত্মানন্দ ২৯১ 


মুখে একটা রসগোল্লা দিতাম, সে মুখ টিপে রূসগোল্ল। বার করে ফেল্তো, পাঁছে 
অন্থখ বাড়ে । শুকুল মহারাজ বলিতেন, “যদি কেহ, তোমার নিন্দা করে, 
ভেবে দেখবে সে. দোষটি তোমার আছে কিনা। যদি দোষ থাকে, দৌষটি 
ছাড়বার প্রাণপণ চেষ্টা করবে । আর বদি দোষ না থাকে, কোন ভাবনার 
কারণ নেই ।” 

স্বামী আত্মানন্দ যখন বলরাম মন্দিরে ছিলেন তখন বলরাম বাবুর এক 
শিশু প্রপৌত্রীর অসুখ হয় । একবার সেই অস্থুস্থা শিশুকন্তা শয্যাশায়িত অবস্থায় 
থুখু ফেলিতে ও বমি করিতে চাহিল। তখন রোগীর কাছে আত্মানন্দজী ব্যতীত 
অন্য কেহ ছিলেন না । নিকটে থুথুপাত্র ন! থাকাক্ তিনি স্বীয় যুক্ত কর পাতিয়। 
দিলেন। উহাতেই অস্থস্থা বালিকা থুথু ফেলিল ও বমি করিল। বাঙ্গালোরে 
অবস্থানকালে তিনি ভক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের বাড়ীতে কখনো কখনে! 
থ'কিতেন। শ্রীনিবাসের শিশুপুত্রগণ বারান্দায় মুত্র ত্যাগ করিয়া ফেলিলে তিনি 
তৎক্ষণাৎ উহ! পরিষ্কার করিয়া ফেলিতেন। আত্মানন্মজী যে কত দ্বণাহীন ও 
সেবাপরায়ণ ছিলেন তাহা উপরোক্ত ঘটনায় হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। 
তিনি যখন যেখানে থাকিতেন তখন তত্রস্থ অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট হইতেন। 
যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন হইতে না পারিলে 
স্থখী হওয়। যায় না। 

স্বামী বিবেকানন্দ ও গিরিশ ঘোষের সম্বন্ধে স্বামী আত্মনন্দ বলিতেন, 
“অত বড় আচার্য, অত বড় কবি আর আসেনি। গিরিশ বাবুর অধিকাংশ 
নাটক 'ভাবমুখে' লেখা । ভাবের তোড় এলে তিনি বলে যেতেন, আর ছুই 
তিনটা লেখক তা! লিখতেন। তিনি নিজে লিখতে পারতেন না । সেক্ষপিয়রের 
ম্যাকবেথ নাটকে একটু দার্শনিক ভাব দেখ। যায়, আর গিরিশ বাবুর নাটকের 
ছত্রে ছত্রে গভীর দার্শনিক ভাব আছে।” রামকৃষ্ণ সংঘের সাধুদের জীবনে অস্তুতঃ 
কিকি বই পড়া উচিত এই প্রশ্্ের উত্তরে স্বামী আত্মানন্দ বলিয়াছিলেন, ..ধুব 
কমপক্ষে বেলুড় মঠের নিয়মাবলী, আরাত্রিক স্তোতরঘয়, “প্রাচ্য ও পাশ্চাত) 
এবং গীতা |৮ 


২৯২ নবযুগের মহাপুরুষ 

স্বামী আত্মীনন্দের বিছানা! সীমান্ত হইলেও খুব পরিষার পরিচ্ছন্ন থাকিত। 
তিসি সব সময় বিছ্বানাটা' পাতিয়া' রাখিতেন। ইহার কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত 
হইয়া বলিয়াছিলেন, “বেলুড় মঠে ছুপুর-বেলার স্বামিজী মাঝে মাঝে এসে"আমার 
বিছানায় গড়াগড়ি দিতেন” গুরু-বেদান্তবাক্যে শ্বীমী আত্মানন্দের অগাধ 
বিশ্বাস ছিল। তিনি বলিতেন, “গুরুবাক্যে ও বেদাস্তবাক্যে বিশ্বীস সাধু-জীবনের 
শ্রেষ্ঠ সম্বল। এই উভয়ের মধ্যে গুরুবাঁক্যে বিশ্বাস অধিকতর প্রয়োজন 1৮ 
শ্বামিজী এক বার তাহার তরুণ শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “ভক্তি, জ্ঞান, 
কর্ম ও যোগের কোন্টায় কে অনার্স নেবে?” কেহ বলিলেন ভক্তিতে, 
কেহ বলিলেন ভক্তি ওজ্ঞানে ডবল অনাস” কেহ বলিলেন, ভক্তি, জ্ঞান ও 
কর্মে টরিপল্‌ অনার্প। শুকুল মহারাঁজ চিরকালই গম্ভীর ও অল্পভাষী ছিলেন । 
তিনি নীরব রহিলেন। অন্য এক গুকুত্রাতা৷ জিজ্ঞাসা করিলেন, “গুকুল মহারাজ, 
কিসে অনা” নেবে ?” এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী স্বয়ং বলিলেন, “ও সবটাতেই 
আছে ।” তিনি যথার্থই বলিয়াছিলেন। কারণ স্বামী আত্মানন্দ ছিলেন 
একাধারে ভক্ত, জ্ঞানী, কর্মী ও যোঁণী-_ স্বীয় গুরুর অবিকল প্রতিবিন্ব ।* 

স্বামী আত্মানন্দ একটা পয়সাও সম্বল রাখিতেন না। এমন নিঃসম্বল 
সাধু বিরল দেখা যায়। একটী জামা, ছুইখানি কাপড় ও একটা গেঞ্ী-__-এই কয়টা 
পরিধেয় বন্ত্র রাখিতেন। তাঁহার মতে সাধুর আসবাবপত্র যত কম হয় ততই 
ভাল। ঢাঁকা হইতে কাশী যাইবার সময় সামান্ত চেষ্টায় তাহার পাথেয় সংগৃহীত 
হয়। হুর্গম বত্রীনারায়ণ তীর্থযাত্রাও তিনি সামান্ত সম্বলে সারিয়া আসেন। 
তিনি বলিতেন, “ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাস থাকিলে সাধুর অর্থাভাবাছি 
অল্লায়াসে বিদূরিত হয়।” এক বার একজন হিন্দুস্থাী ঢাক] মঠে তাহার 
পায়ের কাছে একটী টাক! রাখিয়া প্রণাম করিল। শুকুল মহারাজ জনৈক 
লীধুকে বলিলেন, প্টাকাটা ঠাকুর-ঘরে রেখে দাও ।” উক্ত সাধু ডাহাকে বলিলেন, 
“যহারাজ, টাকাটা ত আপনাকেই দিয়েছে, ঠাকুরকে নয়। এটী আপনি রাখুন। 





ক উপরোক্ত ঘটনা হ্বামী বোগীখরানঙগগ এবং স্বামী ব্রন্গেস্বরানগগ কর্তৃক কখিত। 


স্বামী আত্মানন্দ ২৯৩ 


এক সময় কাজে লাগবে ” স্থামী আত্মানন্দ সেই টাকাটা কোথায় রাখিবেন এবং 
কি ভাবে খরচ করিবেন এই ভাবিয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। শব্বরভাষ্য, 
স্কত সাহিত্য ও ব্যাকরণে তাহার গভীর পাগ্ডিত্য ছিল। তিনি বলিত্রেন, 

অধিকাংশ সাধু শাস্তঙ্ঞানে “অলকটপ্লা' অর্থাৎ পল্লবগ্রাহী।. তিনি এক সাধুর 
কথা বলিতেন, ধিনি ত্রিশ চল্লিশ বৎসর শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয্বাছিলেন। ভিক্ষাটন 
ও নিদ্রার্দিতে যে সময় ব্যয়িত হইত ত্্যতিরিক্ত সকল সময় উক্ত সাধু শান্ত্রপাঠে 
কাটাইতেন। 

সাধুজীবনের প্রথম ভাগে স্বামী আত্মানন্দ যখন বেলুড় মঠে ছিলেন তখন 
তাহাকে মঠের নানা কাজ করিতে হইত । কখনে। শাস্ত্রাধ্যাপনা, কখনে। ঠাকুর- 
পুজা, কখনো বা অন্ঠান্ত শ্রমসাধ্য কর্ম। কিছুকাল রাত্রে তিনি কয়েক সের আট! 
মাখিতেন, ডলিতেন এবং রুটা বেলিতেন। আটার পরিমাণ অধিক হওয়ায় পরে 
উক্ত কর্মে ভৃত্য নিষুক্ত হয়। ল্লানান্তে তিনি রোজ এক অধ্যায় চণ্তীপাঠ করিতেন । 
তিনি বলিতেন, “শুদ্ধাচারে পৃথক আসনে একান্ত মনে শাস্ত্রপাঠ করলে মনে 
অধিক ছাপ পড়ে। ম্নান না করে, মলমৃত্র-ত্যাগান্তে কাপড় ন] ছেড়ে, বা 
বিছানায় বসে অশুদ্ধ ভাবে শাস্ত্র পড়লে পূর্ণ ফল লাভ হয় না।” তিনি স্বীয় 
ব্যবহৃত বন্ত্রাদির গেরুয়া রঙটা নিজেই করিতেন। ভক্তদের সহিত সাধুদের 
অবাধ মেলামেশ! তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন, “ওতে” 
সাধুভাব কমে যায়। ভক্তরাই সাধুদের দফা! রা করে দেয়।” ঢাকায় ঝুলনের 
সময় স্থানীয় ধনী ব্যবসায়িগণ কৃলিকাতা হইতে ঢপালী বায়না করিয়া লইয়া 
যাইতেন এবং নিজ নিজ বাড়ীতে গান করাইতেন। ব্যবসায়ীর! অধিকাংশই 
বৰৈষব। সুতরাং তাহার! ঢপালীদের কৃষ্ণ-কীর্তন শুনিতে ভালবাসেন । ঢাকা 
মঠের কোন কোন, সাধু মঠে ভক্তদের জন্ত ঢপালীদের গান করাইতে চাহিলেন,, 
কিন্তু স্বামী আত্মানন্দ এ মঠে তাহা হইতে দিলেন না। 

স্বামী প্রেমানন্দ কার্ষোপক্ষে অন্তত্র যাওয়ায় বেলুড় মঠের কার্যভার কিছু 
দিন সুকুল মহারাজের উপর পড়ে। এক বার কোন সাধু মঠের একটী ঘরে, 
(যেখানে সাধুরা, থাকেন.) স্ত্রীভক্তদিগৃকে লইয়া! বসান ও আলাপ করেন। নুরুল, 


২৯৪ নবধুগের মহাপুরুষ 

মহারাজ তাহাতে অত্যন্ত চটিয়া যান এবং সাধুটাকে বলেন, “তুমি আজ ' একটা 
গছিত কাজ করলে, মঠের একটা নিয়ম ভাঙ্গলে।” গুরুত্রাতাদের কোন অন্ঠায় 
দেখিলে তিনি সত্যের অনুরোধে প্রতিবাদ করিতেন। পরোপকার সম্পর্কে 
তাঁহাকে বলিতে শোনা যাইত, “কারো ভাল করতে পার আর নাই পার, 
কারো মন্দ করো না। অপরের ভাল করবার শক্তি বা স্থুযোগ সকলের থাকে 
না। কিন্ত অনিষ্ট করার শক্তি বা স্যোগ অনেকেই পায়?” তিনি সাধুদের 
মেয়েলী ভাব আদৌ পছন্দ করিতেন নাঁ, 21917 ( পুরুষ ) ভাব খুব প্রশংসা 
করিতেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন পুরুষভাবের, বীরভাবের ঘনীভূত মৃতি। তিনি 
যখন ম্বামিজীর ইংরাজী বন্তৃতাবলী পড়িতেন বা পড়াইতেন তাহ! শ্রবণযোগ্য 
ছিল। তাহার ইংরাজী উচ্চারণ খুব বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট ছিল। তিনি বেলুড় মঠের 
কোন কোন সাধুকে স্বামিজীর ইংরাজী বইগুলি ভাল করিয়া পড়িতে 
শিখাইতেন | তিনি নানা পুজায় অভিজ্ঞ ছিলেন। বেলুড় মঠে ঠাকুরের জন্মোৎসবে 
বা বিশেষ পুঁজা উপলক্ষ্যে তিনি পুঁজক ও স্বামী শুদ্ধানন্দ তন্ত্রধারক হইতেন ! 
বেলুড় মঠে দীর্ঘকাল তিনি ঠাকুরের নিত্য পূজা! করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ স্বামী 
গ্রেমানন্দ তাহাকে পুত্বাকার্ষে নিযুক্ত করেন। তাই তিনি বলিতেন, “আমি 
কি আর ঠাকুরের পুজা করতে পারি? ঠাকুরের এক পার্ধদ আমার 
হাত ধরে পুজান্ধ বসিয়ে দেন। তাই করছি। ঠাকুরের পুজা কর! খুব শক্ত 1” 
ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিধ্দের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা তিনি মহাপাপ জ্ঞান 
করিতেন। তিনি সংঘের সাধুদদের বলিতেন, “তার! ঠাকুরের অলপ্রত্যঙ্স্বরূপ, 
তাঁদের নিন্দা করলে ঠাকুরকেই নিন্দা করা হয় ৮ 

' চাকা মঠে স্বামী আত্মানন্দ শুধু যে অধ্যক্ষ ছিলেন তাহ নহে, তিনি স্থানীয় 
সাধু-ভক্তদের একজন অভিভাবকও ছিলেন। তীহাদের কর্তব্য শিথিলতা ও 
অনবধানত! দেখিলে মুহু ভত্পন! দ্বারা তিনি এ সকল দুরীকরণের চেষ্টা 
কারিতেন। সাধুভক্তগণ বৃথা আড্ডা দিলে তিনি খুব বিরক্ত হইতেন। ঢাকা 
মঠের সঙ্যাসী-বহ্ষচারিগণকে লক্ষ্য করিয়া তিনি একদিন বলিলেন, "স্বামী 
্রক্ষীননদ বলতেন, আড্ডা মানুষকে 2232 (ধ্বংস ) করে দেয়। সুতরাং &ঁ থেকে 
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সাবধান থাকবে । কিছু কাজ না থারে নিজের ঘরে ঘুমিয়ে কাটাবে, তবু 
আড্ডায় যাবে না। যদি কেহ তোমার কাছে আড্ডা দিতে আসে, একখান! বই 
নিয়ে পড়তে থাকবে । দেখবে, সে ধীরে ধীরে সরে. পড়বে ; তারপরে সে আর 
আসবে না। শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর বই, রামায়ণ, মহাভারত--এসব অল্প অল্প 
করে রোজ পড়বে। কিছুদিন পরে দেখবে, অনেক পড়া হয়ে যাবে। এখন অন্ঠ 
বই পড়বে না। এমন কি, একটা ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যস্ত অন্ত 
সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থও পড়বে না।৮ সাধনজীবনে সন্্যাসী-ত্রহ্মচারিদের সংবাদপত্র 
পড়াও তিনি খুব অপছন্দ করিতেন। কেহ সংবাদপত্র মঠের গ্রন্থাগার হইতে 
নিজের ঘরে আনিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। সন্যাসী-ব্রক্চচারিদের রাজনীতি 
আলোচনাও তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। তাহার মতে উহা! সাধকের 
মনকে বিক্ষিপ্ত ও বিষয়াঁভিমুখী করে। সেইজন্য উহা! হইতে দূরে থাকিতে 
তিনি উপদেশ দিতেন । বলিতেন, “যে সংস্কারগুলি মাথার মধ্যে ঢুকে আছে, 
সেগুলিই তাড়ান যাচ্ছে না । আবার নৃতন সংস্কার ঢোকান কেন? সাধুজীবনে 
এটা জানবো, ওট! দেখবো ইত্যাদি ভাব ভাল নয় ।% 

একদিন ব্রদ্ষেগ্বরানন্দ স্বামীকে বলিলেন, “অধ্যক্ষের নির্দেশ না পেলে ঠাকুর- 
পুজার কাজটি ছেঁড়ো না।” তিনি প্রশ্ন করিলেন, “পুজা কিরূপে করতে হয়, 
জানি না। বলে দিন।” শুকুল মহারাজ উত্তরে বলিলেন, “পূজা মানে সের্বা। 
তিনি সাক্ষাৎ রয়েছেন, এইটি মনে করে তীকে নাওয়ান, খাওয়ান, ইত্যাদি» 
পূজা এবং পু্ঠার কাজ করিতে করিতে কেহ গল্প করিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। 
ঠাকুরের ভাবে ভাবিত হইয়া! সকল কাজ কর] তাহার অভিপ্রেত ছিল। এক 
দিন স-_মহারাঁজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় বন্যা, কোথায় ছুতিক্ষ, 
এসব খবর সংবাদপত্র না পড়লে কি করে জানব?” তিনি উত্তরে বলিলেন, 
“তুমি ত' আর অধাক্ষ নও । অধ্যক্ষ এসব দেখে যেমন বলবেন তেমন করবে। 
ভগবান লাভ জীবনের উদ্দেস্থ, & নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য-সন্ন্যাসের কঠোর ব্রত গ্রহণ। 
প্রই কঠোর সাধনার যা” পরিপন্থী, যা” চিত্তবিক্ষেপকারক, তা? নির্মমভাবে ত্যাগ 
করতে হবে!” স্বামী আত্মানন্দ কঠোর নিয়মনিষ্ঠ হইলেও অবস্থাবিশেষে নরম 
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ব্যবস্থাও ফ্লিতেন। একদিন জনৈক সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, পস্বামীজী আহারের 
পর ছুই ঘণ্টা বিশ্রাম করতে বলেছেন । এখানে বিশ্রাম অর্থে কি নিদ্রা বুঝায় ?” 
উদ্ভরে তিনি মৃদ্হান্তে বলিলেন, “তোমাদের মত রোগ! পট্‌ুকার জন্ত ত' স্বামীজী 
নিয়ম করেন নি। কি আর করবে? না পারলে একটু ঘুমিয়ে নেবে।” 
শ্ুকুল মহারাজ চট্টুপটে চন্মনে ভাব ভালবাসিতেন, ম্যাদাটে মেয়েলি ভাব আদৌ 
মহা করিতে পারিতেন ন1। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সাহচর্য তাহার চরিত্রে উক্ত 
বীরভাব সুদৃঢ় করিয়াছিল । 

অমূল্য জীবনের এক মুহূর্তও যাহাতে বৃথা বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য তিনি 
000: 11হি (নিয়মিত জীবন ) পালন করিতে উৎসাহ দিতেন। জনৈক 
সাধুকে অনেক বার বলিয়াছিলেন, “একটা £0005 ( দৈনিক কার্ধহ্চী ) করে 
চলবে। অবশ্ত তাতে আহারের পর একটু গল্প কৃরবার এবং বৈকালে একটু 
বেড়াবার সময়ও থাকবে ।” শরীর ও মনের জড়তা দূর করবার জন্য একজন 
সাগুকে একদিন তিনি বলিলেন, “সকাল-বিকাল মঠের এই 19 (প্রাঙ্গন ) এর 
চারদিকে দৌড়াবে।” আর একজন সাধু তাহার এই উপদেশটি কিছুদিন পালন 
রুরিয়! সুফল পাইয়াছিলেন। জীবনের সমুচ্চ উদ্দেশ্ঠা ও কর্তব্য বিষয়ে অনবধান 
থাকিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত সময়ে তৈলমাখা, স্নানের ঘাটে বসিয়া গল্প করা ইত্যাদি 
সাধুজীবনের শৈথিল্য লক্ষ্য করিয়া একদিন তিরস্কারের সুরে তিনি বলিলেন, 
“এই ভাবে সময় নষ্ট করলে জীবনের চরম উদ্েন্ত সিদ্ধ হবে না। সময়টা 
সঙ্চিন্তা বা সৎকার্ষে কাটাতে হবে। অল্প হলেও নিয়মিত ভাবে রোজ জপ-ধ্যান 
করে যাবে। ভগবানকে ত আর দেখ নি। আরীপ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজী-_ 
এরাই ভগবান, এঁদের কাছে প্রার্থনা করবে?” 

একদিন শুকুল মহারাজ বলিয়াছিলেন, “বুড়ো হলে যখন কাজ-কর্ম করবার 
সামর্থ্য থাকবে না, তখন কি নিয়ে থাকবে? তাই এই বয়সে কতকগুলি 
সদভ্যান স্বভাবগত করে নিতে হয়__যেমন, জপধ্যান, শান্ত্রপাঠ ও সদালোচনা । 
এখন আড্ড দিয়ে কাটালে তখনও তাই করতে হরে।” যে মন ভগবানের 
পাঁদপন্সে' রাখিতে হইবে, সেই মন' প্রাছে জামা-কাপড়ে ও আসবাবপত্র পড়িয়া 
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যায়, সেইজন্য তিনি নিজে খুব সাবধান থাকিতেন। তাহার ঘরের আসবাবপত্র 
এমন পরিপাটী ভাবে সাজান থাকিত যে, ঝাড়ুটি দেখিলেও মনে হইত, ইহ] সযত্ধে 
রক্ষিত। নিজের ঘরটি তিনি নিজেই ঝাঁট দিতেন। কুয়া হইতে জল তুলিবার 
জন্য একটি ঘটি ও দড়ি তিনি নিজের কাছে রাখিতেন। পাছে অপরকে কষ্ট 
দিতে বা কাহারে! সেব! লইতে হয়, সেজন্য নিজের কল কাজ তিনি নিজেই 
করিটিন। জামা-কাপড় ও ঘরের জিনিষ-পত্র সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা সম্ধে 
একদিন বলিরাছিলেন, “উহ৷ মনঃসংযমের পরিচায়ক | যারা বাইরে এলোমেলো, 
তার! ভিতরেও সেরূপ। যে ভাল শিল্পী সে ভাল সাধু হতে পারে। শিল্পী হতে 
গেলে মনঃসংযোগ দরকার, আর মনঃসংযোগ না হলে ধর্মসাধনা অসম্ভব ।” 

স্বামী আত্মানন্দ অতি প্রত্যুষে শয্য। ত্যাগ করিয়া শৌচাদি ক্রিয়া খুব অল্প 
সময়ে সমাপনপুর্বক নিজ বিছানায় চুপচাপ বসিয়। থাকিতেন। বলিতেন, “ন্লান- 
শৌচাদিতে বেশী সময় দিতে নেই। কারণ এঁ সময়টায় বড় একট ঈশ্বর-চিন্তা 
হয় না। প্রাতে তিনি নিয়মিত ভাবে ঠাকুরমন্দিরে যাইয়। প্রণামান্তে কিছুক্ষণ 
মঠ-প্রাঙ্গনে দ্রুত পাদচারণ করিতেন। শীতকালে কখনও বা! বৌদ্রে কিছু সমর 
একলা বসিয়৷ কাটাইতেন। জলখাবারের জন্য তিনি মুড়ি খাইতে ভালবাসিতেন । 
স্নানান্তে নিজ ঘরে ধুনা জালিয়৷ সামনে একটি ছোট আসনে ঠাকুর ও মার ছবি 
বসাইয়৷ কিছুক্ষণ জপের পর শ্রীশ্রীচণ্তীর কয়েকটি স্তব পাঠ করিতেন । তিনি 
বেশী সময় নিজের খাটে চুপচাপ বসিয়া থাকিতেন। তখন তাহার মুখমণ্ডল এত 
সমুজ্জল ও প্রশান্ত দেখাইত যে কাছে যাইতে কেহ সাহস করিত না। বৈকালে 
মঠের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে বসিয়া পাঁচ ছয় জন ব্র্গচারী ও বাহিরের যুবকদের 
লইয়। তিনি স্বামীজীর বই পড়াইতেন। একজন পাঠ করিতেন, আর যেখানে 
প্রয়োজন হইত সেখানে ছুই একটি কথায় তিনি বুঝাইয়া দিতেন। অল্প কথায় 
অধিক ভাব প্রকাশ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা! তাহার আয়ত্ত ছিল। 

বেদাস্তদর্গীনের একটি স্থত্র আলোচনাকালে নিজের মাথায় অঙ্গুলি ঠেকাইয়! 
বলিয়াছিলেন, "ন্বামীজীর কৃপায় এর মধ্যে কিছু আছে।” ঈশ্বরের বাণী 
মনে করিয়া ঠাকুর-স্বামীজীর গ্রন্থাবলী শ্রদ্ধার সহিত তিনি পাঠ করিতেন । 


২৯৮ নবধুগ্গের মহাপুরুষ 
সম্ধ্যাসমাগমে ম্বামী আত্মানন্দ নিজের ঘরে যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন । 
গিরিশ ঘোষের নাটকাবলী সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছিলেন, “ঠাকুরের ভাবরাশি যত 
গ্রচীরিত হবে, লোকে ততই গিরিশ বাবুর বই বুঝতে পারবে ও আদর করবে। 
এখনও সে সব লোক জন্মায় নি।” সংঘগুরু এবং ম্বামীজীর গুরুভ্রাতাদের প্রতি 
তাহার কি অগাধ শ্রদ্ধা ছিল, তাহাকে ন! দেখিলে তাহা ভাষায় প্রকাশ কর! 
যায় না। জনৈক যুর্ধক একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, '্ব্রীজী 
বলেছিলেন, মেয়েদের পৃথক মঠ হবে। তা হলে! কৈ?” শুকুল মহারাজ 
দঁ়তার সহিত বলিলেন, “শিববাক্য একটাও মিথ্যা! হবার নয়। তিনি যায 
বলে গেছেন সব কালে সত্যি হবে। স্বামীজী বুথা বাক্য ব্যবহার করেন নি। 
তার কথা হতে একটী কমা (,) ও বাদ দেবার নয়।” স্বামীজী মঠের 
নিয়মাবলীতে লিখিয়াছেন, অধ্যক্ষের আদেশ পালনে প্রাণপণে তৎপর হইবে । 
শুকুল মহারাজ এই 'প্রাণপণ কথাটার উপর জোর দিয়! বলিতেন, “এই কথাটীও 
স্বামীজী বৃথা ব্যবহার করেন নি। এরও তাৎপর্য আছে ।” একদিন স-- 
মহারাজকে বলিয়াছিলেন, “মঠের নিয়মাবলী মুখস্থ করে ফেলবে, এবং যেখানে 
থাকবে আশ্রমের সকলকে নিয়ে মাঝে মাঝে এগুলি পড়বে ।” 

শুকুল মহারাজ স্বামী ব্রন্মানন্দের কথায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন, এবং 
তাহাকে ও ঠাকুরকে অভিন্ন দৃষ্টিতেই দেখিতেন। একদিন বলিয়াছিলেন, 
“খুব সাধন-ভজন না থাকলে মহারাজের সঙ্গ করে তাকে বোঝ! যায় না। 
অর্থাৎ সাধনরাজ্যের এত উচ্চ স্তরে মহারাজ. অবস্থান করেন যে, সাধারণ মন. 
তাকে ধরতে পারে ন11” যহারাজের দেওয়া! একখানি চাদর অতি যত্বে তিনি 
নিজের বাক্সে রাখিতেন, উহ! কখনো! ব্যবহার করিতেন না। ঠাকুরের ' শিষ্যদের 
সম্বন্ধে কেহ কোননপ অশ্রদ্ধাহ্চক বাক্য ব্যবহার করিলে তিনি এত উত্তেজিত 
হইতেন যে, নিজেকে কিছুক্ষণ সামলাইতে পারিতেন না। যে দিন জীশ্রীমায়ের 
পৃতান্থি ঢাকা মঠে আনীত হইল, সেদিন পুকুল মহারাজের এক অপূর্ব ভাব! 
বালকের মত মায়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, বেল! ছুইটা আড়াইটা 
পর্বস্ত উপর্বাসী রহিলেন, মায়ের পুজাভোগ শেষ হইলে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। 


স্বামী আতদিনা ২৯৯ 
তিনি মঠের মন্দিরে ঠাকুরের জীবন্ত অস্তিত্ব সর্বর্দ1 'অচ্ুভব করিতেন রাত্রে 
ঠাকুরের শয়ন হইলে পর মন্দিরের কাছে কেহ কথা বলিলে তিনি বিরক্ত 
হইতেন। | 

ঠাকুরের পুজাসেবার স্তায় সংঘের কাজকর্মকে তিনি সমান শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখিতেন। একদিন টাক! মঠের সন্্যাসী-্রদ্মচারিগণ প্রসাদ গ্রহণ করিতে 
বসিয়াছিলেন। কিন্তু তখনো মঠস্থ.হাঁসপাতালের রোগীদের পথ্য দেওয়া হয় 
নাই। ইহা জানিতে পারিয়া তিনি বিশেষ বিরক্ত ও ছুঃখিত হইয়াছিলেন। 
মিশন স্কুলের ছাত্রপড়ান কাজটিও সন্্যাসী-ত্রঙ্মচারিগণ যাহাতে নিয়মিত ভাবে 
শ্রদ্ধার সহিত করেন সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখিতেন | তিনি কার্ধক্ষেত্রে সামরিক 
নিয়মান্গবতিতা খুব পছন্দ করিতেন । তিনি বলিতেন, ঠাকুরের কাজে ব্যক্তিগত 
রুচিবৈচিত্র্য, ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে বিসর্জন দিয়! আনন্দের সহিত কর্মাধ্যক্ষের আদেশ 
পালনে প্রস্তত থাক] উত্তমাধিকারীর লক্ষণ। তাহার মতে যে অধ্যক্ষের আদেশের 
সহিত নিজের নুখন্থৃবিধা দেখে সে মধ্যম অধিকারী, এবং যে নিজের গ্ুবিধা 
আগে দেখে সে অধম অধিকারী । একদিন সতীশ মহারাজকে বলিলেন, “এমন 
ভাবে নিজেকে সর্বদী প্রস্তুত রাখবে যে, অধ্যক্ষ অন্থত্র যেতে বললে পাচ মিনিটের 
মধ্যে প্রস্তুত হতে পার ।” আবার বলিতেন, “যে ( কর্মাধ্যক্ষ ) কাজ করবে তাকে 
স্বাধীনতা দিতে 'হয়। নইলে সকলে মিলে তার পেছনে লাগলে কি কাজ 
চলে % “আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শেখায়।, তাহার প্রত্যেকটা উপদেশ 
তিনি নিজে সর্বাগ্রে পালন করিতেন । তিনি ছিলেন আচার্ধশ্রেণীর সন্াসী | 

শুকুল মহারাজ খুব অল্লভাষী ছিলেন। অধিকাংশ সময় তিনি নিজের ঘরে 
চুপ করিয়! বসিয়া থাকিতেন, কখনো বা আপন মনে পায়চান্নী করিতেন । সর্বদা 
একটানা তগ্ময় ভাব তাহাতে লক্ষিত হইত। কখনো বৃথা উল্লাস-আমোদে মত্ত 
হইতেন না, অথচ তীহাতে রসিকতার অভাব ছিল না! তাঁহার ডান হাতের 
ৃধাঙ্থুলিটী অপর চারিটী অঙ্গুলির উপর দিয়! সর্বদা চালিত হইতেছে দেখা যাইত। 
অজ্ঞতাবশতঃ কোন কোন সাধুর ধারণা ছিল, উহ! তাহার একটি মুদ্রাদোষ মাত্র । 
পরে তীহার! বুঝিলেন, সর্বদাই তাহার জপ চলিতেছে । দীর্ঘ সময় বসিয়া 


৩৯৩ নবমুগের মহাপুর্ষ 


জপ-ধ্যান না করিলেও সর্বদাই তিনি যে ধ্যানভাব রাখিতেন প্রবং ক্ষ্রণমনন 
করিতেন, তাহা বেশ বুঝা যাইত। একদিন তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, “আপনার * 
ঈশ্বরদর্শন হয়েছে কি?” উত্তরে তিনি বলিলেন, প্যদি একটা ভূতও দেখতাম, 
তবুও বুঝতাম একটা কিছু দেখেছি ।” তারপর একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 
“তবে মনে কোন বাসনা নেই।” ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন সম্বন্ধে একদিন বলিলেন, 
“্রূপদর্শনাদি সাধনরাজোর খুব উচ্চ স্তরের কথা নয়। উপলব্ধির জগৎ দর্শনাদির 
উধের্বই অবস্থিত। সকল সাধকের প্ররুতিতে রূপদর্শনাদি হয় না।” তাহার 
সৌম্য উজ্জল মুখ এবং সদানন্দ মৃতি দেখিলে মনে হইত, অমৃতের সন্ধান কিছু নাঃ 
পাইলে এমন মাধুর্য ও গান্ভীর্ষের সমাবেশ হইতে পারে না। বালকের মত 
সরল, মধুর হাঁসি সদাই তাঁহার মুখে লাগিয়৷ থাকিত এবং তাহার ব্যবহারও 
ভদ্র ও শিষ্ট ছিল । 

শুকুল মহারাজের কাছে টাকা পয়সা থাকিত না। তাহার সেবার জন্ত কেহ 
কিছু দিলে মঠের হিসাবরক্ষকের নিকট তাহ! দিয়া দিতেন এবং কিছু জম হইলে 
তন্ারা সন্যাসী-্রহ্মচারিদের জামাকাপড় প্রভৃতির অভাব পুরণ করিতেন। 
বিছানাপত্রাদদি সম্বন্ধে বলিতেন, “আমাদের সময় 0515091881 (ব্যক্তিগত ) বলে 
কিছু ছিল না। সবই মঠের বলে ধরা হত। মঠ হতে অন্থাত্র যাবার সময় 
কেউ এসব নিয়ে যেত না।৮ একদিন একজন মহিলা তাহাকে জিজ্ঞাস 
করিলেন, “মহারাজ, আপনি কি ব্রাক্গণ ?” তিনি উত্তরে বলিলেন, “আমি 
সন্ন্যাসী 1” ছুই তিন বার ছিজ্ঞাসার পর একই উত্তর পাইয়। মহিলাটি নিরন্ত 
হইলেন। স্ত্রীভক্তেরা আসিলে তিনি হ্রাহাদের যথাযথ আদরযত্ব করিতেন ।' 
কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত সময় তাহাদের কাছে থাকিতেন না, কৌশলে বিদায় 
দিতেন । একদিন বলিয়াছিলেন, “এমন একটি আশ্রম থাকবে যেখানে নারী 
মেথর পর্ধস্ত ঢুকৃতে পারবে না।” তিনি কঠোর মন্ন্যাসী হইলেও হান্তরসিকতা 
ছাড়িতেন ন।। একদিন রৌদ্রে বসিয়া চোখের চশমাটি মেঝের কাছে ধরিলেন । 
চশমার ভিতর দিয়া ঘনীভূত হুর্যালোক দেখাইয়া বধিলেন, “এই দেখ, নিরাকার 
ব্রহ্ম কিরূপে সাকার হনব” 


স্বামী আত্মানন্দ ৩০১ 
অতিরিক্ত ও বুথ! বাক্যালাগীদের লক্ষ্য করিয়া একদিন তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “ব্যায়াম কয় প্রকার বলত ।” ব্রঙ্গেখ্বরানন্দ মহারাজ বলিলেন, 
“শ্িরিক ও মানসিক এই ছুই প্রকার ৮ তিনি বলিলেন, “না, আর এক 
প্রকার আছে, ৮০০০] €%:51015 (বাক্য-ব্যায়াম )1 অর্থাৎ অযথ! বাক্যব্যয় 
এক প্রকার ব্যায়াম মাত্র ।৮ নিজে তেমন গাহিতে না পারিলেও তিনি সঙ্গীত 
খুব ভালবাসিতেন | এই গান ছুইটি প্রায়ই তিনি আপন মনে গাহিতেন-- 
(১) কি ছার আর কেন মায়া, কাঞ্চন কায়৷ ত রবে না। 
দিন যাবে দিন রবে নাত, 
কি হবে তোর তবে ? 
আজ পোহালে কাল কি হবে? 
দিন পাবি তুই কবে? 
সাধ কখন মেটে ন! ভাই, সাধে পড়ুক বাজ। 
বেলাবেলি চলরে চলি, সাধি আপন কাজ ॥ 
কেউ কারু নয়, গ্ভাখ, ন! চেয়ে 
কবে ফুটবে আখি । 
আপন রতন বেছে নে চল, হরি বলে ডাকি ॥ 
(২) অখিল ব্রহ্গাণ-পতি, চরণে প্রণমি তব' 
' প্রেম ভক্তিভরে শরণ লাগি। 
দুর্মতি দূর করি শুভ মতি দাও হে 
এই বরদান ভগবান্‌ মাগি ॥ 
ঘোর নিষ্টুর রিপু অন্তরে বাহিরে 
ভীত অতি আমি এই অন্ধকারে । 
দীন বৎসল তুমি তার নিজ সেবকে 
তৰ অভয় মূরতি ভয় নিবারে ॥ 
বিষয়-মোহার্ণবে মগন হয়ে ডাকি হে 
দীনহীনে প্রভূ রাখ রাখ । 
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তব কপ! যে লভে কি ভয় ভবসঙ্কটে 
কাটি যাবে বিপদ লাখ ॥ 
 প্রথমটী গিরিশ ঘোঁষের “বিশ্বমঙ্গল' নাটকে আছে, দ্বিতীয় গানটা দ্বিজেন্্াথ 
ঠাকুর কর্তৃক রচিত। 
গানের আসরে তিনি আনন্দে যোগদান করিতেন। ঢাকা শক্তি ওষধালয়ের 
অধ্যক্ষ মথুর বাবু তাহার বাড়ীতে যাত্রা-গানের সময় শুকুল মহারাজকে গাড়ি 
করিয়া লইয়া যাইতেন। এক দেলপুণিমার দিনে তিনি সব সন্যাসী-ব্রঙ্মচারির 
কাপড় চাদর বাসন্তী রঙে ছোপাইয়! বৈকালে মঠপ্রাঙ্গনে বসিয়া গান ও আনন্দ 
করিয়াছিলেন। শুকুল মহারাজকে কখনও বিষাদদ্রন্ত দেখ! যাইত না। বেলুড় 
মঠের আদি গৃহদ্ব যখন প্রথম নিমিত হইল তখন নৃতন বাড়ীর দেওয়ালে কেহ 
পেরেক মারিলে শুকুল মহারাজ ম্বামীজীকে (স্বামী বিবেকানন্দকে ) বলিতে 
গুনিয়াছিলেন, “পেরেকটা যেন আমার গায়ে মারছে । এই বাড়ীর প্রত্যেক 
ইটটির জন্য আমার গায়ের এক এক আউন্দ রক্ত দিতে হয়েছে ।» 


দুই 


সম্বলপুরের ভক্ত শ্রীন্নশীলকুমীর সরকার মাঝে মাঝে বেলুড় মঠে আসিতেন। 
স্বামী শুদ্ধানন্দজী তাহাকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। একবার বেলুড় 
মঠে কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানিতে পারেন যে, স্বামী শুদ্ধানন্দের শরীর ভাল 
যাইতেছে না। তিনি গুদ্ধানন্দজীকে স্বাস্থ্যোক্নতির জন্য সম্বলপুরে যাইতে অনুরোধ 
করেন । শুদ্ধানন্দজী সম্বলপুর স্বাস্থ্যকর স্থান জানিয়! তথায় সুবিধামত একবার 
যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি ১৮৮।১৬ তারিখে সুণীলবাবুকে এই পত্র 
দেন, “সন্বলপুর জায়গা কেমন? ওখানকার জলবায়ু যদি ম্যালেরিয়ামুক্ত হয় 
তবে আমি না যাই, আমাদের মঠ হইতে শুকুল মহারাজ প্রভৃতি কেহ কেহ 
বর্ষাকালে তথায় যাইতে পারেন। . অতএব, ওখানকার সমুদয় অবস্থা এবং 
কোন দিক দিগ। যাইতে হয় ইত্যাদি খবর বিস্তারিত ভাবে জানাবেন। আর 
এখানে দি আসেন লাঁমনেই সব কথাবার্তা হবে।”» ১৯১৬ স্ত্রীষ্টাবে শারদীয়া 
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ুষ্গাপুজার সময় সুশীল বাবু কলিকাতায় আসেন। তিনি মহাসপ্তমী দিবসে 
বেলুড় মঠে আসিয়া শ্ুদ্ধানন্দজীর সহিত আলাপনান্তে তাহার সম্বলপুর যাইবার 
কথা উত্থাপন করেন। শুদ্ধানন্দজী কিছুক্ষণ স্থির থাঁকিয়া একজনকে বলিলেন, 
"ওহে শুকুল মহারাজকে ডাকত?” একটু পরে আত্মানন্দজী আসিয়া 
শুদ্ধানন্জীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি সুধীর মহারাজ, ব্যাপার কি?” তিনি 


আসিয়া একটি খাটে বসিয়াছেন, তাহার শরীর অতিশয় কুপন ও হূর্বল। 
স্বামী শুদ্ধানন্দ একটু নীরব থাকিয়া উপবিষ্ট ভক্তটিকে বলিলেন, “নুশীল, 


1119 10650655160 15 57159651 07210101115 (তার প্রয়োজন আমার চেয়ে 
বেশী)। তুমি শুকুল মহারাজকে নিয়ে বাও।” স্বামী আত্মানন্দ পুনরায় 
সহান্তে গুরুভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বলি, ব্যাপারট! কি? তখন স্বামী 
শুদ্ধানন্দ তাহাকে সুশীল বাবুর সহিত পরিচয় করাইয়! দিলেন এবং সম্বলপুরে 
স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যাইতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন, “আমারই যাবার কথা 
ছিল। তবে আপনার ত শরীর খুব খারাপ যাচ্ছে, একবার বেড়িয়ে আম্ুন » 
তদুত্তরে স্বামী আত্মানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আমি ত হাগা রোগী, 
রোজ বিশ বার পায়খানায় যাই ও বালি খাই। ইনি আমার ঝামেল! সামলাতে 
পারবেন কি ?” 

তখন সুণীলবাবু সবিনয়ে বলিলেন, “তবে মশায়, একজন সেবককে 
নিয়ে যেতে পাঁরেন।” তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “না মশায়, সেবকের 
সেবা করতে পারব না। এই চেহারা! দেখে যদি সাহস করেন তবে চেষ্টা 
দেখি।”» ইহাতে সুশলবাবু সানন্দে সম্মত হইলেন এবং সত্বর যাত্রার জন্য 
প্রস্তুত 'হইতে বলিলেন। রুগ্ন স্বামী আত্মানন্বকে দেখিয়া স্ণীলবাবু চিনিতে 
পারেন নাই, একটু পরেই তাঁহার পুর্বস্থতি জাগ্রত হইল। স্বামী বিবেকানন্দের 
দেহত্যাগের পর আত্মানন্দজী ও স্থুরেন মহারাজ বেলুড় মঠে বেলতলায় ধুনী 
জালিয়া, গায়ে ভল্্ মাখিয়া, মৌনী হইয়া ধুনীর সামনে প্রায় সব সময় বসিয়া 
থাকিতেন। তিনি চোখ মেলিয়াই ধ্যানস্থ হইতেন, কাহারে! সহিত .কথা 
বলিতেন না, বা কাহারো দিকে তাকাইতেন না। .তিনি স্থানত্যাগ করিয়া 
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বাহিরে কোথাও, এমন কি, খাইতেও যাইতেন না। জুলীলযাবু তখন মঠবাস 
করিতেছিলেন। তিনি আত্মানন্দজীকে তপোনিরত দেখিয়াছিলেন এবং তাহার 
উপর সর্বদা সশরন দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি গভীর রাত্রে উঠিয়াও দেখিয়াছেন, 
আত্মানন্দজী উক্ত প্রকারে ধুনীর সম্মুখে সমাসীন ও ধ্যানমগ্ন। পূর্ব পরিচয় 
দিতেই আত্মানন্দজী মুীলবাবুকে চিনিতে পারিলেন এবং আনন্দিত 
হইলেন। . 

স্বামী আত্মানন্দের সম্বলপুর যাত্রা স্থির হইল। বিজয়াদশমীর ' ছুই তিন 
পরে সুশীলবাবুর সঙ্গে হাওড়া হইতে তিনি ট্রেণে উঠিলেন। ট্রেণে উঠিবার 
কিছুক্ষণ পরে তাঁহার অস্থুখ বাড়িতে লাগিল, তিনি বারবার পায়খানায় যাইতে 
আরস্ত করিলেন । হাওড়া হইতে সম্বলপুর যাইতে ট্রেনে তিনি প্রায় বিশবার 
পায়খানায় যাইলেন। সুশীলবাবু ইহাতে অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। আত্মানন্দজী 
বলিলেন, “মশায়, এখনই এই । পরে আরও কত কষ্টভোগ আছে কে জানে ?” 
সম্বলপুরে যাইয়া আত্মানন্জীর অন্ুখ আরও বাড়িল। দিবারাত্রে তিনি পচিশ 
ত্রিশবার পায়খানায় যাইতে লাগিলেন এবং এমন ছূর্বল হইয়৷ পড়িলেন যে, 
আর পায়খানায় যাইতে পাঁরিলেন না। তিনি ম্থশীলবাবুকে বলিলেন, 
"থানকয়েক মাটির সরা এনে দিন; তাইতে পায়খানা যাব। সরা আনা 
হইলে তাহাতে তিনি পায়খানা করিতে লাগিলেন। সামান্য একটু জলবালি 
ছাড়া আর কিছু খাইতে পারিতেন না। ক্রমে তীহার হ্াপানী আরম্ভ 
হইল। সর্বদাই হাপানী চলিত। তাহার শ্বাসকষ্ট দেখিয়া অপরে অশ্রপাত 
করিতেন। কিন্ত তিনি এই অস্স্থ অবস্থাতেও নিবিকার ছিলেন। একদিন 
বলিলেন, “মঠ ছেড়ে এসে এখানেই দেহত্যাগ হবে না কি %” বেলুড় মঠে 
টেলিগ্রাম করিবার প্রস্তাব করা হইলে তিনি নিষেধ করিলেন। স্থানীয় 
সিভিল সার্জন ডাঃ তারকনাঁথ মিত্রকে ডাকা হইল। হার চিকিংসাধীনে 
থাকিয়! ক্রমশঃ তাহার হাপানী ও উদরাময় সারিয়া গেল। এই অন্গুখের সময় 
একদিন তিনি শীলবাবুকে বলিয়াছিলেন, “শরীরের ধূর্ম শরীর পাঁলন করবেই। 
হ্বামিজীর দেইত্যাগের পর আর সংসারে থাকার মোহ রইল না। শরীর থাঁক 
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আর যাক এই সঙ্কল্প নিয়ে, আহার নিদ্রা ত্যাগ করে যেখানে সেখানে পড়ে 
থাকতাম । ঘরে ঢুকতাম না, কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা হতো না, খাওয়া 
দাওয়ার কথা মনে উঠত না| ক্রমে মঠের কেহ কেহ খবর পেয়ে আমাকে 
নিয়ে আসেন ।” 

সম্বলপুরে পণ্টন কুঁয়। নামে একটি বিখাত কূপ ছিল। উহার জল বিশেষ 
হজমী ও কোষ্ঠপরিষ্কারক ৷ এই কুয়ার জলপান, স্ুচিকিৎস1 ও স্থপথ্যাদির দ্বারা 
তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হইলেন এবং তাহার স্বাস্থ্য এত উন্নত হইল যে, লোকে 
তাহাকে দেখিয়া অবাক হইত । ছুধ ও আল্তা৷ মিশাইলে যেরূপ সোনার রঙ. 
হয় সেইরূপ সুন্দর রঙ. তাহার গায়ে ফুটিয়া৷ উঠিল। মঠের ভক্তগণ ও ভদ্রলোক 
আসিলে তিনি তাহাদের সহিত সংপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিতেন এবং তাহার জপ-ধ্যান, 
পুজা-পাঠ নিয়মমত চলিতে লাগিল। তাহাকে সর্বদা সহান্ত ও প্রফুল্প দেখা 
যাইত। তিনি কখন কখন নানারপ রপসিকতাও করিতেন। একদিন কোন 
ভক্তকে বলিলেন, “এক জোড়া ভাম্বেল আমাকে এনে দিন 1” তিনি নিজ ঘরে 
দরজা জানালাদি বন্ধ করিরা ডন-বৈঠকার্দি করিতে আরম্ভ করিলেন। সম্বল- 
প্ুরের জলবাফুতে তাহার শরীর সুস্থ হওয়ায় তিনি এক সময়ে বলিয়াছিলেন, 
“বেলুড় মঠে তো৷ সব পেট-রোগা সাধুব্রন্ষচারী। এখানে ঠাকুরের নামে একটা 
আস্তানা হলে বেশ হয়। অসুস্থ সাধুরা স্বাস্থ্যলাভের জন্য এখানে আসতে 
পারবে ৮ 

তাহার ঘরের দেওয়ালে ঠাকুর ও মায়ের ছোট ছোট ছবি ছিল। উহাই 
তিনি প্রথমে পুজা করিতেন। পরে দেওয়ালে একটা র্যাক টাঙ্গাইয়! উহাতে 
ঠাকুর ও মায়ের ছবি দুইটির সহিত স্বামিজীর ও মহারাজের ছবি সংগ্রহ 
করিয়া রাখেন। স্থশীল বাবুর ছুতারের কারখানা ছিল। আত্মানন্দজী 
তথায় নিজে বসিয়া উক্ত ছবি চারখানির মাপে একটি “ুন্দর সিংহাসন বানাইয়। 
লইলেন। সিংহাসনটি তাহার ক্ষুদ্র কক্ষেই থাকিত। তথায় তিনি নিত্য ঠাকুর 
পুজা! করিতেন। তাহার ঘরটি পূর্বমূখী ও বড় রাস্তার উপরে ছিল। ক্ষুত্র ঘরটিতে 
খাট, বিছানা, সিংহাসনাদি জিনিষপত্র অতি সুশঙ্খলভাবে সাজাইয়৷ রাখিতেন । 


১ 
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খোলা ছুরী খানি কিরূপে রাখা উচিত তাহা তিনি একটি ছোট ছেলেকে একদিন 
শিখাইয়! দিলেন । তাহার প্রত্যেক কার্যে ও আচারে অপূর্ব পারিপাট্য ও শৃঙ্খলা 
দেখা যাইত। যেখানে বেটি রাখা উচিত সেখানে সেটি থাকিত। উহ্‌! 
স্থানান্তরিত হইলে তিনি বিরক্ত হইতেন। ষে ছেলেটিকে তিনি খোঁলা ছুরী 
কি ভাবে রাখিতে হয় শিখাইয়া ছিলেন তাহাকে বলিয়া ছিলেন, “দেখ, রাতে 
অন্ধকারে টেবিলের উপর থেকে তুমি হয়ত ছুরীটা আনতে গেলে, বা! তার 
পাশের কোন জিনিষ নেবার জন্ত হাত বাড়ালে। ছুরীর ধারের দিকটা যদি 
ঠিক ভাবে না থাকে তাহলে অসাবধানতায় ব৷ তাড়াতাড়িতে হাত কেটে যাবে। 
আর যদি ধারের ।দকটা দেওয়।লের দিকে রাঁখ তাহলে কোন ভর থাকে ন1। 
আর শৃঙ্খল! করে জিনিষ রাখার অভ]াসও হয়, যাতে প্রয়োজনের সময় কোন 
জিনিষ হাতড়াতে না হয়।” এই কথা বালকটিকে বলিয়া তিনি স্বগতোক্তি 
করিলেন, [5561 [13171517051 79 11 15 [0201051 01906. ( প্রত্যেক 
জিনিষট যথাস্থানেই থাকবে )। 
এই শৃঙ্খলার ভাবটা অনেকে স্বামী আত্মানন্দের নিকট শিখিয়! স্ব স্ব জীবনে 
কার্যকরী করিয়াছেন। এরূপ সদৃগুণ তাহার বহু ছিল এবং ধাহারা তাহার 
ংস্পর্শে আদিতেন তীহারাই সেইগুলি শিক্ষা করিতে স্বতঃপ্রণোদিত হইতেন। 
কোন বালক তাহার বহু গুণ স্বতঃই শিক্ষা করিত এবং বাড়ীতে কাজে লাগাইত। 
এই জন্য তিনি বালক টাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং প্রায় প্রত্যহ সঙ্গে করিয়া! 
বেড়াইতে যাইতেন। শেষে তিনি অনুগত বালকের পুর্ব নাম বদলাইয়৷ অন্ত 
নামে তাহাকে ডাকিতেন। তিনি সম্বলপুর ত্যাগের কিছু দিন পরেই বালকটা 
হঠাৎ মারা যায় চবিবশ ঘণ্টার জরে । এই মৃত্যু-সংবাদ তাহার নিকট প্রেরিত 
হইলে তিনি পত্রে লিখিয়াছিলেন, “ফণীর মৃত্যু-সংবাদে বিশেষ বিহ্বল হলাম। 
এক হাতে চোখের জল* মুচছি, আর এক হাতে এই চিঠি লিখছি । ছেলেটা 
সত্য সত্যই আমাকে ন্নেহে আবদ্ধ করেছিল এবং বেঁচে থাকলে মানুষ হতো 1” 
ভাবুক সত্যই বলিয়াছেন, £*:05 জ্াা1০ ৪::5 11০ ০£ 0০৭ ৫25 
02:38. অর্থাৎ যাহার! ঈশ্বরের প্রিয় তাহারা অল্প বয়সেই দেহত্যাগ করে । 
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স্বামী আম্মানন্দ অত্যন্ত চাপা সাধু ছিলেন । তিনি ষে ইংরাজি জানিতেন ইহা 
প্রকাশ করেন নাই, একটী ইংরাজি কথাও বলেন নাই। কেহ কেহ্‌ 
ভাবিয়াছিলেন, তিনি ইংরাজি জানিতেন না । একটু সুস্থ হইয়াই তিনি রোজ 
বারান্দায় চেয়ারে বপিতে লাগিলেন এবং লোকজন আসিলে কথাবার্তা বলিতেন । 
স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটারি জনৈক মারাঠি ভদ্রলোক একদিন 
আপিয়! তাহাকে বলিলেন, “] ০ 706 [2107 1351759]1. 125] 5162] 
10 ০০. 20.70081197 ?” (আমি বাংলা জানি না। আপনার সঙ্গে 
আমি ইংরাজিতে কথ বলিতে পারি কি? ) তহুত্বরে আত্মনন্দজী বলিলেন, “৪৪” 
(হা)। মারাঠী বাক্তির সহিত ২০।২৫ মিনিট ইংরাজিতে কথা হইল। তীহার 
শুদ্ধ, 8151 (দ্রুত ) ও উচ্চ ধরণের ইংরাজি শুনিয়! ভক্তগণ অবাক হইলেন । 
কোন ভক্ত তাহাকে বলিয়৷ ফেলিলেন, “মহারাজ, আমার বিশ্বাস ছিল আপনি 
ইংরাজি জানেন না । আপনি ষে এত হন্দর ইংরাজি বলতে পারেন ত' ভাবতেই 
পারিনি ।” স্বামী আত্মানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আরে মশায় ! সাধুর 
ঝুলিতে কত রকম জিনিষ থাকে । দরকার না হলে কি বার করে।” 
কলিকাতার মদন বড়াল লেনের ৬বিপিন বিহারী দে * তাহার সহপাঠী ছিলেন । 
তিনি একদা বলিয়াছিলেন, “শুকুল মহারাজ এণ্টান্স ও এফ,.এ. পরীক্ষায় 
0131666 ( গুতিযোগিতা ) করেছিলেন । তিনি রিপণ (বর্তমান স্থরেন্দ্রনাথ ) 
কলেজে পড়িতেন। কলেজে পড়িবার সময় তিনি মঠের সাধুদের সংস্পর্শে এসে 
বৈরাগ্।বান্‌ হন এবং চতুর্থ শ্রেণীতেই সাধু হয়ে যান। ন্বামী বিরজানন্দ, 
বোধানন্দ ও প্রকাশানন্দ প্রভৃতি সম্ভবতঃ তাহার সহপাঠী ছিলেন, তা না হলে 
একটু আগে কি পাছে ।” 

কটকের ভক্ত কুষ্চন্দ্র সেনগুপ্ত ১৯১৬ খ্রীঃ সম্বলপুর হাই স্কুলে শিক্ষক 
ছিলেন । তিনি স্থুশীলকুমার সরকারের বাড়ীতে যাইয়! স্বামী আত্মানন্দকে প্রায়ই 











* ইহার কনিষ্ঠ সহোদর বিনোদ বিহারী দে'বেলুড় মঠে সন্যাসী হইয়া স্বামী ব্রহ্গন্বরূপানন্দ নামে 
পরিচিত হন। 
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দর্শন করিতেন । স্বামী আত্মানন্দ বাল্যকালে চাচল রাজবাড়ীর বিশাল মন্দিরের 
পৃজক স্বীয় পিতৃব্যের নিকট থাকিয়া! লেখাপড়া করিতেন। সেই কথা উল্লেখ 
করিয়া! উক্ত ভক্খকে তিনি বলিয়াছিলেন, “আমি ছেলেবেলায় এক মঠে থাকিয়া 
লেখাপড়া করিতাম। তারপর স্বামিজীর আকর্ষণে রামকৃষ্ণ মঠে চলিয়া আসিল ম | 
স্থতরাং আমাকে বেণী কিছু ত্যাগ করিতে হয় নাই। এক মঠ হইতে অন্য 
মঠে আসিলাম মাত্র %৮ অন্তদিন তাহার কাছে উক্ত ভক্ত এবং অন্তান্ত ছুই 
তিন জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন । তন্মধ্যে একজন প্রশ্ন করিলেন, কি করে 
কাম দমন করা যায়? তদুত্তরে স্বামী আত্মানন্দ বলিলেন, “কাম কী জিনিষ 
আমি জানি না জীবনে কখনও আমি কামের তাড়না অনুভব করি নাই 
এই কথা শুনিয়া সমবেত ভক্তগণ বিন্মিত হইয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন, স্বামী 
আত্মানন্দম কত বিশুদ্ধ ও কত বিমল। লোকজনের সমক্ষে তিনি স্বামী 
বিবেকানন্দের কথাই বলিতেন এবং স্বামীজীর বইই পড়িতেন বা শুনিতেন। 
ঠাকুরের কথ! তিনি বিশেষ বলিতেন না এবং তৎসন্বন্ধীয় বই কচিৎ পড়িতেন ব৷ 
শুনিতেন। কিছুদিন ইহা! লক্ষ্য করিয়া উল্লিখিত ভদ্রলোক একদিন তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, আপনি ঠাকুরের কথা! বলেন না! কেন? সর্বদাই 
প্রায় আপনি ম্বামিজীর কথাই বলিয়া থাকেন।” ইহাতে তিনি উত্তর দিলেন, 
“যে ঠাকুর অনবরত সমাধিস্থ থাকিতেন এবং ধাহাকে আমাদের 71275 এ 
(ভূমিতে ) আসিবার জন্ত সমাধিস্থ হইবার আগে একট| বাসনা রাখিতে হইত 
সে ঠাকুরের কথ! আমি কী বলব? তাকে ধরতে পারলে তো তার কথ! বলব। 
স্বামিজী সাধারণ 01922 এর ( ভূমির ) কতকট! উপরে ; তাঁকে বুঝবার ধরবার 
চেষ্টা করা যেতে পারে। সেইজন্ত তার কথা বলতে ব৷ তাকে ধরবার চেষ্টা 
করতে তেমন কষ্টকর মনে হয় না।” উল্লিখিত কৃষ্ণচন্দ্র বাবু বলেন, “ন্বামী 
আত্মানন্দের মত শুদ্ধস্বভাব, অমায়িক, অন্তমুখ ও সাধননিষ্ঠ সাধু জীবনে খুব 
অল্পই দেখিয়াছি। তাঁর শরীর রুগ্ন ও সুস্থ হইত, কিন্তু তাহার মন সর্বদা 
সথস্থ থাকিত ।” 

সম্বলপুরের অবাঙ্গালী ভদ্রলোক গোপীনাথ গারতিয়া স্বামী আত্মানন্দের 
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পৃত সঙ্গলাভে ধন্ত হইয়াছিলেন । তিনি বর্তমান লেখককে লিখিয়াছেন, “স্বামী 
আত্মানন্দ স্থণীলকুমার সরকারের গৃহে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে পরমানন্দে বাস 
করিতেন। যদিও তিনি তথায় ছুই বৎসরাঁধিক ছিলেন তথাপি তিনি উক্ত গৃহের 
কোন বস্ত বা ব্যক্তির প্রতি কিঞ্চিৎ মাত্র অনুরক্ত হন নাই। তিনি সকালে ও 
সন্ধ্যায় অনেক দূর বেড়াইতে যাইতেন। বেড়াইবার সময় তাহার কোন সঙ্গীর 
প্রয়োজন হইত না। নূতন নৃতন রাস্তায় ও প্রান্তরে তিনি একাকী বেড়াইতে 
ভালবাসিতেন। সহরের বহিপ্রান্তে অবস্থিত পুরান পরিত্যক্ত জীর্ণ মন্দিরাদি 
তিনি দেখিতেন। এ সকল মন্দিরে যাইবার ভাল পথ না থাকিলেও কষ্ট 
স্বীকার করিয়া তিনি যাইতেন এবং এ সকলের তথ্য সংগ্রহ করিতেন। গ্রামের 
বা সহরের উপকণ্ে নির্জন স্থানে বা! মন্দিরে বাস করিবার ইচ্ছা কখন কখন 
তিনি প্রকাশ করিতেন ৷ তীহার অভ্যাসগুলি নিয়মবদ্ধ ছিল। তিনি সর্বদ] 
অত্যন্ত গম্ভীর ও অন্তমখী থাকিতেন। জিজ্ঞাসিত না হইলে তিনি কদাচিৎ কথা 
বলিতেন না। আস্তরিক আগ্রহ সহকারে কেন প্রশ্ন না করিলে তাহার চিত্ত-দ্বার 
উন্ুক্ত হইত না। তিনি স্বাধীন, সরল, অগ্রবর্তী, সাহসী ও নিভীক সন্াসী 
ছিলেন। তাহাকে দেখিলে তৎগুরুর অবিকল প্রতিচ্ছবি বলিয়াই মনে হইত। 
প্রষ্টার প্রশ্ন আন্তরিক হইলে তাহার নিকট হইতে সন্তোষজনক ও সন্দেহভঞ্জক 
উত্তর আসিত। বস্তৃতঃ ধাহার! তীহার সানিধ্যে বসিবার সৌভাগ্যলাভ করিতেন 
তাহার! পবিত্র দেব-সানিধ্যের প্রেরণ! পাইতেন। সম্বলপুরে তাহার অবস্থানকালে 
শ্রীরামকৃঞ্চদেবের যে জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে দরিদ্র-নারায়ণ সেবায় 
বিশেষতঃ তিনি পরম আনন্দ ও আগ্রহ প্রকাশ করিতেন । উৎসবের এই অঙ্গ 
তাহার নিকট যে বাস্তবতা স্থষ্টি করিত তাহ! প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর ।৮ 

রাচীর ভক্ত শ্রীগৌরীকান্ত বিশ্বাস ১৯১৬ ত্রীষ্টাব্বে অক্টোবর হইতে 
ডিসেম্বর পর্যস্ত তিন মাস কাল সম্বলপুরে স্বামী আত্মানন্দের পৃত সঙ্গলাভে 
ধন্ত হন। যখন আত্মানন্দজী সম্বলপুরে যান তখন তাহার শরীর সুস্থ ছিল ন1। 
কয়েকদিন পরে তিনি একদিন সুস্থ হইলে গৌরীকাস্ত বাবু তীহার নিকট 
যাইয়া কুশল প্রশ্রীদি; করিতেন । একদিন আত্মানন্দজী তীহাকে কথাগ্রসঙ্গে 


৩১৩ নবধুগের মহাপুরুষ 


জিজ্ঞাস। করিলেন, “অফিসের এবং সংসারের কাজকর্ম ছাড়। আপনার অন্য সময় 
কি ভাবে কাটে?” গোৌরীকান্ত বাবু উত্তর দিলেন, “একটু একটু শ্রীশ্রীরামক্জ 
কথামৃত” পাঠ করি” আত্মানন্দজী ভক্তটিকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, “পৃজ্যপাদ 
স্বামিজী মহারাজের বইগুলি পড়েছেন কি?” তদুত্তরে ভক্ত “না” বলায় 
আত্মানন্দজী বলিলেন,“ম্বামিজীর বইগুলি ন] পড়িয়! এবং উহাদের মর্মার্থ হদয়ঙম 
না করিয়া 'কথামৃত” পড়িলে কি বুঝিবেন? “কথামত” নবযুগের বেদ এবং 
স্বামিজীর রচনাবলী সেই বেদের ভাষ্য । ভাষ্য না পড়িলে বেদ বোঝা যায় না। 
কাজেই ভাষ্য পাঠ করিয়া বেদপাঠ করিলে বেদের ভাবার্থ হৃদগত হয়। এই 
বিষয়টি ভক্তের হৃদয়ে দৃঢ় ভাবে মুদ্রিত করিবার জন্য তিনি ছুই একটি উদাহরণ 
দিলেন এবং স্বামিজীর মৌলিক রচনাবলী পড়িতে ভক্তটিকে বলিলেন। 
ইহার কয়েকদিন পরেই ভক্তটি স্বামী বিবেকানন্দের [৮ 1155151 ( মদ্দীয় 
আচাধ্যদেব ) নামক ইংরাজী বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বলা বান্ুল্য, 
ভক্তটি পাঠক এবং শোতা স্বয়ং স্বামী আত্মানন্দ । কোন কোন দিন স্ুণীলবাবু 
এবং অন্থান্ট ছুই একটি ভদ্রলোক আসিয়া জুটিতেন। আদ্বানন্দজী অধিকাংশ 
স্থলে পঠিত বিষয়ের ভাবার্থ বুঝাইয়। দিতেন। ভক্তটি সহরপ্রান্তে ক্রকূস হিল 
পাহাড়ের উপর সরকারী কোয়ার্টারে থাকিতেন এবং সন্ধ্যায় আসিয়া উক্ত গ্রশ্ 
পড়িতেন। পাঠ সন্ধ্যা হইতে সাড়ে আট নয় ঘটক] পধ্যন্ত ছুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া 
চলিত। আত্মনন্বজী প্রত্যহ প্রাতে ক্রকৃস হিলের রাস্তায় বেড়াইতে যাইতেন 
এবং কোন কোন দিন পাহাড়ের চারিদিক ঘুরিয়া আসিতেন। কিছুদিন পরে 
তিনি বৈকালেও প্রায়ই উক্ত পাহাড়ের দিকে বেড়াইতে যাইতেন। একদিন 
এই পাহাড়ের গায়ে একটি ভগ্ন মন্দির দেখিয়া! তিনি সঙ্গী ভক্তটিকে প্রশ্ন 
করিলেন, “দেখুন তো, উহার ভিতরে কোন বিগ্রহ আছে কিনা । ভক্তটি ভিতরে 
যাইয়া কোন মৃত দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে আত্মানন্দজী বলিলেন, 
"সম্ভবতঃ এটা শিবমন্দির ।; পরে অনুসন্ধানে জানা গেল, সত্যই সেটা 
শিব মন্দির । স্থানটি নির্জন ও সুন্দর দেখিয়া! তিনি মন্তব্য করিলেন, “এখানে 
সাধুদের একটি আস্তানা হইলে মন্দ হয় না 


স্বামী আত্মানন্দ ৩১১ 


একদিন ভক্তগণের ধর্মালোচনা সম্বন্ধে কথা উঠিল। কেহ কেহ বলিলেন, 
সঙ্ঘবদ্ধভাবে ধর্মচর্চা করিলে ভাব প্রচার ভাল হয়। এই প্রসঙ্গে স্বামী 
আত্মানন্দ বলিলেন, “এইরূপ ধর্মসংঘ সভা ডাকিয়া বা লোক জুটাইয়া গঠন 
করা যায় না, এইরূপ করিলে উহা স্থায়ীও হয় না। চরিত্রবলে ছুই একজন 
কাজ করিলে সাধারণ লোক আপনা হইতেই আকুষ্ট হয়, লোক ডাকিবার 
দরকার হয় না” ইহা! কিরূপে সম্ভব জিজ্ঞাসা করাঁয় তিনি বলিলেন, 
“কোন সৎকাজ, বিশেষতঃ ধর্মবিষয়ক কাজ করিতে গেলে প্রথম দরকার 
আন্তরিকতা ও নিরমান্ুবত্তিতা। কোথাও আশ্রম বা ধর্মপজ্ঘ বা হরিসভা 
প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রথমে বিজ্ঞাপন দিয়া বা জনসাধারণকে অনুরোধ 
করিয়া! একত্রিত করা অপেক্ষ। নিয়মিত ভাবে কোন সাধারণ স্থানে একটু ভক্তি 
ভাবে ধূপদীপ সহকারে সমভাবাপন্ন ছুই একটি বন্ধুকে লইয়া, অভাবে 
একাকী কোন ধর্মপুস্তক পঠ করিতে হর. যাহাতে পাঠ অন্টের শ্রতিগোচর হয় । 
প্রথমতঃ পাচ সাত দিন কোন শ্রোতা না আনিতে পারে। কিন্ত নির্দিষ্ট সময়ে 
প্রত্যহ পাঠ হইতেছে দেখিয়া কোন পথিক হয়ত রাস্তা হইতে ছুই একটি 
কথা শুনিয়! দেখিয়া যাইবে । কিন্তু ধর্মভাবের এমনই মহিমা! যে, অচিরেই 
ছুই এক জন করিয়া লৌক আসিয়া বপিবে এবং পাঁঠ শুনিবে। পয়সা খরচ 
করিতে হয় না, অথচ ধর্মকণ| শোন! বায় দেখিয়া ক্রমে বহু লোক জুটিয়! 
যাইবে । যদি কৃত্রিমতা না থাকে এবং যথাসময়ে ভক্তিভরে পাঠ চলিতে 
থাঁকে তাহ] হইলে কালক্রমে উহার একটি উত্তম ধর্মসণঘে পরিণত হওয়া! বিচিত্র 
কিছু নহে। ক্রমশঃ শ্রোতাদের মধ্যে হইতেই এমন সব কর্মী আসিয়া জুটিতে 
পারে যাহারা আশ্রমকে সর্ব বিষয়ে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে এবং উহার 
তত্বাবধানে সম্পূর্ণ সমর্থ হইবে?” স্বামী আত্মানন্দের এই উক্তির সার্থকতা 
স্বন্ব কর্মক্ষেত্রে অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন । 

স্বামী আত্মানন্দের অস্তদূ্টি কত গভীর ছিল তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে 
বুঝ1 যায়। রাচীর উল্লিখিত ভক্ত সম্বলপুরে অবস্থানকালে কোন বন্ধুর 
বাটীতে প্রতি শনিবার “কথামৃত' পাঠান্তে ভজন করিতেন। উক্ত সাপ্তাহিক 


৩১২ নবযু'গর মহাপুরুষ 


অধিবেশন এক শনিবার স্শীলবাবুর বাড়ীতেই করা হইল আত্মানন্দজীকে 
ভজন শুনাইবার জন্ত। তিনি আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া পাঠ ও ভজন 
শুনিতে আসিলেন। পাঠের পূর্বে ও পরে তিন চার খানি গান গাওয়া হ ই 
ভজনান্তে যথারীতি প্রসাদ বিতরিত হইল। সকলে প্রসাদ লইয়! চলিয় 
গেলে আত্মানন্দজী গায়ককে ডাকিয়া বলিলেন, “গান তো বেশ হইল, কিন্তু 
“ভিতরের ভাব তো৷ সে রকম গভীর বোধ করিলাম না” উল্ত মন্তব্য শ্রবণে 
গায়ক দমিয়। গেলেন, কিন্তু পরে বুঝিলেন যে, মন্তব্য যথার্থ হইয়াছে । কারণ 
গানের নুর ও তাল ইত্যাদির দিকে গায়কের নজর বেশী থাকায় ভাবের 
ঘরে চুরি হইয়।ছিল। 

কিসে গৃহী ভক্তের কল্যাণ হয় অসুস্থ শরীরেও স্বামী আত্মানন্দ তাহা 
ভাবিতেন। কখনও কখনও তিনি ভক্তদের নিকট হইতে সামান্ত সেবা চাহিয়া 
লইয়া তাহাদের কৃতার্থ করিতেন। উল্লিখিত গৌরীবাবু হোমিওপ্যাথিক ওষধের 
একটি বাক্স রাখিতেন এবং স্বগৃহের ব! বন্ধুবাড়ীর কেহ অন্ুস্থ হইলে তাহাকে 
ওষধ দিতেন। একবার স্বামী আস্মানন্দের একটু সদ্দি-কাণী হয়। তখন তিনি 
উক্ত ভক্তকে বলিলেন, “আপনি তো৷ ভক্ত এবং হোমিওপ্যাথিক ওষধ রাখেন । 
আমার এ কাশীটার জন্য একটা ওধষধ দিবেন।” ভক্তটি ভাবিয়া! চিত্তিয়া 
একটি ওঁধধ দিলেন এবং উহাতে আত্মানন্দজীর কিছু উপকারও হইয়াছিল। 
আর একটি ঘটনা । উক্ত ভক্ত ছুটিতে দেশে যাইতে মনস্থ করিলেন । যাইবার 
পূর্বে আত্মানন্দজী তাহাকে বলিলেন, “তুমি আমাকে একটা কিছু দিও । আচ্ছা, 
কি আর দ্িবে। তবে বসিবার জন্য একটা আসন এবং জলখাবার জন্য একটি 
জলপাত্র দিও 1” একটু পরে আবার বলিলেন, “যে কম্বল খানায় তোমার 
বাসায় গেলে বসি এটা এবং ষে মাঝারি বালতিতে হাত পা ধোয়ার জল 
রাখা হয় এট! দিও ।” ভক্তের কল্যাণ কামনায় একটি পুরাতন বালতি ও 
একটি পুরাতন কম্বল তিনি চাহিলেন। অথচ তিনি সঞ্চয়ী সাধু ছিলেন না, 
অথবা তনি ষথায় ছিলেন তথায় তাহার উক্ত দ্রব্যদ্বয়ের অভাবও ছিল না। 
শ্রীরামরুষ্চদেবের জীবনেও দেখ! যায়, কোন কোন ভক্তের বাড়ীতে যাইয়া জল 
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বা! পান চাহিয়! তিনি খাইতেন, যদি উক্ত ভক্ত তাহার কোন প্রকার সৎকার বা 
সমাদর না করিতেন । 

কোন ভক্ত ভাবিতেন গান গাহিয়৷ বা সামান্ত জপধ্যান করিয়া ষে 
তন্ময়তা আসে তাহার দ্বারা সাধন-পথে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া যায়। 
কথাপ্রসঙ্গে উক্ত ভাব ব্যক্ত হওয়ায় আত্মানন্দজী তাহাকে বলিয়াছিলেন, 
“এরূপ তন্ময়তা স্থায়ী হইয়া যখন ্যোতিঃদর্শনাদি হইবে তখনই বুঝিবেন, 
একটা অবস্থা লাভ হয়েছে ।” ভক্তদের প্রাত্যহিক পাঠ নিয়মিত ভাবে 
চলিতেছিল। [5 1185057 শেষ হইলে স্বামি দীর বাংলা মৌলিক রচনাগুলি 
পড়া আরম্ভ হইল এবং ক্রমশঃ “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,” পরিব্রাজক ও 
“বীরবাণী” পড়া হইল । পরে স্বামিজীর ইংরাদী রচনা 'কর্মযোগ” ও ভক্তিযোগ” 
আরম্ভ হইল। পাঠের গতি অতি মন্থর ছিল, কারণ আলোচনাই বেশী 
হইত। 

স্বামী আত্মানন্দ একজন ভাল শিল্পী ছিলেন। উপরোক্ত সিংহাসনটি তিনি 
এমন নূতন ৫5182. (রকম )এ নির্মাণ করাইর়[ছিলেন যাহা সাধারণতঃ অন্যত্র 
দেখা যায় না । বেলুড় মঠের বহু সাধু ইহা! দেখিয়া আশ্চ্যান্বিত হইয়াছেন । 
উক্ত সিংহাসনে ততপ্রতিষ্ঠিত আলেখ্যচত্ুষ্টয় এখনো পূজিত হইতেছে । তিনি 
যে ঘরে থাকিতেন সেই ঘরেই সিংহাসনটি ছিল ও পূজ] হইত ।. তাহার ঘরটি 
ঠাকুর-ঘরের মত পবিত্র ও স্থন্দর দেখাইত। সুস্থ হইয়া যখন তিনি ধর্মগ্রস্থাদি 
পাঠ আরম্ভ করিলেন তখন প্রথমে চেয়ার ও টেবিল ব্যবহৃত হইত। শ্রোতার 
সংখ্যা যখন বাড়িয়৷ উঠিল তখন নীচে বসিয়া পাঠের প্রয়োজন হইল। উক্ত 
পাঠে ব্যবহারের জন্ত হই তিন দিন ভাবিয়া তিনি উপরোক্ত ০০0:211150 
৭91-91015 ( সংযুক্ত ডেস্ব-টেবিল ) করাইলেন যাহাকে ইচ্ছামত টেবিল কর! 
যায়, আবার মুহুততমধ্যে ডেস্কে পরিণত করা সম্ভব। উহার নির্মাণ-কৌশল 
দেখিয়া উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনীয়ার এবং গ্রাবীণ ছৃতার প্রভৃতি সকলেই অবাক হইয়া 
গেলেন। সেটি এখনও পূর্বাবস্থায় সংরক্ষিত আছে। 

স্বামী আআানন্দ আলোচন! সভায় নিজে গ্রন্থপাঠ করিতেন না. ঠাকুরের 
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কোন ভক্তকে দিয়া উহ] করাইতেন। স্বামিজীর কোন বই পড়িবার সময় 
একদিন স্থানীয় জনৈক উকিল পাঠ করেন । পাঠক উচ্চারণাঁদির দিকে অধিক 
মনোযোগী ছিলেন, আন্তরিক ভাবগ্রাহী ছিলেন না। সেইজন্য সেদিনকার পাঠ 
পূর্ববৎ জমিল না । পাঠান্তে উকিলটি চলিয়া গেলে আত্মানন্দজী নিত্য পাঠক 
নুণীলবাবুকে বলিলেন, “আজকের পাঠটাই নষ্ট করে দিয়েছেন উকিল বাবু। 
আপনি আগের পেকে আসনে বসে যাবেন ও পড়তে আরম্ভ করবেন। ঠাকুর 
স্বামিজীর ভাব ন। পেলে কি কেউ এমব বই ঠিক ঠিক পড়তে পারে ? খালি 
পাশ করলে বাঁ ইংরাজী জানলে কী হবে?” পাঠের সময় আক্মানন্বজী চুপ 
করিয়া বপির়! থ্াকিতেন। কোন শ্রোতা কিছু বুঝিতে না পারিরা জিজ্ঞাসা 
করিলে তাহ] বুঝাইয়! দিতেন । একদিন একটি বই অনেকখানি পড়া হইল। 
আত্মানন্দজী পাঠের পরে বলিলেন, “স্বামিগীর বই এক সঙ্গে এতখানি পড়ে 
কেউ কি কিছু জদরংগম করতে পারে? আমি ০তা অনেক সমর শ্রাহার একটা 
বাকোর ভাব বুঝবার জন্ত পনের দিন চিন্ত। করেছি 1৮ 

সুস্থ হইবার পর স্বামী আত্মানন্দের দৈনিক কার্যক্রম এইরূপ ছিল। তিনি 
প্রত্যুষে উঠিয়া প্রীতঃকৃত্য সমাপনান্তে প্রা এক মাইল বেড়াইতেন। 
ভ্রমণান্তে একটু বিশ্রাম, কিছুক্ষণ স্বমিজীর বই পাঠ, স্গন, পূজা, আহার ও 
মধ্যাহ্ন বিশ্রাম |. বিশ্রামান্তে নিত্য গিরিশ গ্রন্থাবলী পাঠ । সন্ধার পূর্বে পুনরায় 
ভ্রমণ । ভ্রমণান্তে সমাগত ভক্তদের সহিত কথাবার্তী ও ধর্মলোচন৷ ও গ্রন্থ 
পাঠ। সন্ধ্যার পর জপ-ধ্যান, নাহার ও শয়ন। এইভাবে সাহার জীবন ঘড়ির 
কাটার মত প্রায় আড়াই বৎসর সম্বলপুরে কাটরাছিল। 

স্বামী আম্মানন্দ কাহারও নিকট হইতে কিছুই চাহিতেন না, আবশ্তকীয় 
দ্রব্যের অভাব হইলেও । একদিন তিনি ন্নান করিধা আসিবার পর কোন 
ভক্ত লক্ষ্য করিলেন, তিনি যে ক।পড়খানি পরিয়াছেন তাহ! বহু স্থানে ছিন্ন । 
তিনি হাসিতে হাসিতে আত্মানন্দজীকে বলিলেন, “মহারাজ, আপনি যে 
কাপড়খানি পরেছেন সেটিত একেবারে ছ্েঁড়া। ওকি আর পরা যায় ” 
আত্মানন্দজীও সহাস্তে উত্তর দিলেন, “আর থাকলে ত পরব 1” ভক্তটি এই উত্তর 
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শুনিয়া! লজ্জায় মন্তক অবনত করিলেন এবং বাজার হইতে অবিলম্বে নৃতন 
কাপড় কিনিয়া আনিয়! তাহাকে দিলেন। ভক্তি যখন নূতন কাপড়খানির 
গেরুয়া রং করিয়া দিতে চাহিলেন তাহাতে সন্ন্যাসী আপত্তি করিয়! বলিলেন, 
“আপনি পারবেন না” সন্াসী স্বয়ং ভাল গেরুয়া-মাটি আনাইয়া৷ কাহারো 
সাহাঁধ্যে কাপড় রং করাইলেন। উক্ত ভক্ত তাহাকে বলিলেন, “আপনার বাক 
কাপড় আছে। সেদিন রৌদ্রে দিয়েছিলেন দেখলাম । তাই আর কাপড়ের 
কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিনি!” তিনি উত্তর দিলেন, “আরে মশায়, ও 
কাপড়'কি আমার ব্যবহারের জন্ত ? উহার কোন খানি দির়েছেন মা ঠাকুরুণ, 
কোনখানা স্বামিজী এবং কোনখান] মহারাজ । ও সব কাপড় কি ব্যবহার করা 
যায়। ওগুলি যত্ব করে রেখে দিয়েছি এবং মাঝে মাঝে মাথায় ঠেকাই ; আর 
কখনে! কখনো! রৌদ্রে দেই, যাতে নষ্ট নাহয়” এইরূপে প্রাপ্ত কয়েকখানি 
ভাল কাপড় ও চাদর তাহার সুটকেশে ছিল। ভক্তটি বিশ্বাস করিতেন, উক্ত 
চামড়ার বাক্সে সন্নাসী কিছু পয়সা-কড়ি রাখেন। একদিন কাপড়গুলি রৌদ্র 
দিবার সময় যখন বাক্সটিও খালি করিরা বৌদ্রে রাখা হইল তখন বাক্সে টাকা 
নাই দেখিয়! ভক্তটি অবাক হইলেন। তিনি আত্মানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মহারাজ, আপনার টাকা-পয়সা কোথায় থাকে ? তিনি স্বভবসিদ্ধ হাস্তমুখে 
উত্তর দিলেন, “সাধুর আবার টাকাকড়ি কিসের? সাধুর কি টাকা-পয়সা রাঁখতে 
আছে? পরে ভক্তটি জানিলেন যে, তিনি একটি পয়সা কখনো কাছে 
রাখেন না। 

তাহার কাছে যে চার পাচ জন ভদ্রলোক প্রায় রোজই আসিতেন তীহাদের 
মধ্যে একজন উকিল, একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং আর একজন ডিষ্রীকৃটু বোর্ডের 
হেডক্ল।্ক ছিলেন। তাহাদের কাহারে! নিকট তিনি কখনো! টাকা-পয়সা চান 
নাই। প্রত্যহ তাহার নিকট ধর্মপুস্তকপাঠ ও ধর্মালোচনা হইত। একবার 
তিনি ইচ্ছা করিলেন, রবিবারে সহরের বাহিরে কোন নির্জন প্রান্তরে ষাইয় শাস্ত্র 
পাঠ ও আলোচনাদি করা হউক। সম্বলপুরে তখন গরু-চালিত টাঙ্গাই বেশী 
প্রচলিত ছিল। উপরোক্ত হেডক্লার্ক একটি টাঙ্গা! এইজন্য দিলেন। সুগ্ীল 
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বাবুর বলদ দ্বারা সেই টাঙ্গা চালিত হইল । উক্ত টাঙ্গায় চড়িয়া সহরের বাহিরে 
কোন স্থানে যাইয়া প্রত্যেক রবিবার পাঠ হইতে লাগিল। এইরূপ পাঠের 
সময় অনেকে পাচ রকম কথাবার্তী বলিতে ও আলোচনা করিতে চাহিতেন । 
তিনি ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিতেন, “মহাপুরুষদের কথা ব৷। তাদের 
মুখ-নি£্ত বাকা বা কোন ভাব নিয়ে আলোচনা! করলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। 
স্বামিজীর সারগর্ভ উক্তিসমূহ আমি দিনের পর দিন ধ্যান করেছি। এরূপ 
করলেই কিছু উপলব্ধির সম্ভাবন! হুয়। ঠিক ঠিক ভাব গ্রহণ না করে পাতার 
পর পাতা পড়লে কি লাভ ?” 

এ সকল পাঠে অনেকেই “কথামৃত* পড়িবার পরামর্শ দিতেন। তদনুযায়ী 
কিছুদিন “কথামৃত” পড়া হইল। কয়েকদিন পরে তিনি কোন ভক্তকে 
বলিলেন, “সকলে আসবার পূর্বেই আপনি স্বামিজীর বই খুলে বসবেন।» 
অতিশয় উচ্চ অবস্থা লাভ না হলে “কথামৃতে'র সারগর্ভ উপদেশ উপলব্ধি 
কর! যায় না। দেশকালপাত্র অনুসারে ঠাকুর নানা কথা বলে গেছেন। 
সকলের পক্ষে সেগুলি প্রযোজ্য নয়। স্বামিজীর বইগুলি 1190-1779.0077% 
10625 এ ( মানুষ-গড়ার ভাবরাঁশিতে ) পরিপুর্ণ। সেগুলি উৎসাহী মানবকে 
জীবন গঠনে বিশেষ সাহায্য করবে!” স্বামী আত্মানন্দ যখন রাস্তায় বেড়াইতেন 
তখন কোন দিকে তাকাইতেন না। তাহার দৃষ্টি কেবলমাত্র সামনের দিকে 
থাকিত, আর তিনি হন্হন্‌ করিয়া চলিতেন। সম্বলপুরে কোন তীর্থস্থান 
ন! থাকায় আম্মানন্বজী উহাকে পাগুব-বজিত দেশ বলিতেন। 

উপরোক্ত ইঞ্জিনিয়ার কাশীতীর্থে গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে ফিরিয়া 
উক্ত ধর্মক্ষেত্রের বর্ণনা-প্রসঙ্গে পতিতা ও বিধবাদের কুংসিতভাবে উপবেশন ও 
আচরণের কথা উল্লেখ করিলেন। অবিলম্বে স্বামী আত্মানন্দ উত্তর দিলেন, 
“দেখুন, মশায়, ও বিষয়ে যারা 52: (অভিজ্ঞ ) তারাই সমালোচনা করে ও 
বোঝে । আমিও কাশী গিয়েছি। আমি ত দেখল।ম, সব সাক্ষাৎ মহামায়ার 
মৃতি।* এই বলিয়া তিনি গম্ভীরাননে নির্বাক হইয়া রহিলেন। সম্বলপুরের 
হাকিম, অফিসার, উকিল, ডাক্তার প্রস্তির একটি ক্লাব ছিল। উল্লিখিত 
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ইঞ্জিনিয়ারও উহার সভ্য ছিলেন এবং মাঝে মাঝে তথায় যাইতেন। একদিন 
তিনি ক্লাব হইতে সরাসরি আত্মানন্দজীর কাছে আসিয়া বলিলেন, 
“মহারাজ, আমাদের ক্লাবের কয়েকজন ভদ্রলোক আপনার বিষয়ে শ্লেষপুর্ণ মন্তব্য 
করে আমাকে উপহাস করলেন এবং বললেন, “এই যে গেরুয়া-পরা ভদ্রলোকটি 
হ্থণীলবাবুর বারান্দায় বসে থাকেন এবং সকালে বিকালে বেড়াতে যান। তার 
সঙ্গে আপনার! কণ্জন বেশ আড্ডা জমান দেখছি । কি সব গল্পগুজব করেন ? 
তার কোন কাজকর্ম নেই। একজন ভদ্রলোকের ঘাড়ে চেপে খাওয়া থাকা ও 
গল্পগুজব করা মন্দ নয়।” স্বামী আত্মানন্দ তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
“আপনি ত এখানে যাওয়া আসা করেন ও আমাদের সব খবর জানেন । আপনি 
এ সব মিথ্য। মন্তব্যের প্রতিবাদ করে তাদের বুঝিষে দিলেন না কেন?” 
ইঞ্জিনিয়ারটি উত্তর দিলেন, “আমাকে সকলে এমন ভাবে আক্রমণ করলেন 
যে আমি একা তাদের সঙ্গে পেরে উঠলান না” ইহা! শুনিয়! বিরক্ত হইয়া 
আত্মানন্দজী বলিলেন, “আপনি পুনরায় এখনই তাঁদের কাছে যান এবং যদি 
নিজে কিছু বলতে ন! পারেন তবে আমার এ কথাগুলি তাদের বলে আন্থন-_ 
আপনার] সব ভদ্র সন্তান ও শিক্ষিত। আপনাদের এমন হীনবুদ্ধি কেন? 
আপনাদের যদি আত্ম-সম্ম(ন থাকে, সৎসাহস থাকে তবে পিছন থেকে আক্রমণ্ণ 
ন৷ করে প্রকাশ্তভাবে আমাকে আহ্বান করুন এবং ভদ্রভাবে এক এক করিয়া 
ধার য! প্রশ্ন আছে বলুন। আর তাদের যদি সেসতসাহন না থাকে তাদের 
এখানে আহ্বান করছি। তাদের যা বক্তব্য আমাকে বলুক। আমি ম্বামিজীর 
সম্তান, আমি 171] ৫০£ (শিকারী কুকুর) এর মত এক এক জনের গলার 
টু'টি ধরে নামিয়ে দেব।” তারপর নিজে নিজে বলতে লাগলেন, “এর! কাপুরুষ । 
এদের সাধ্য কি যে আমাকে ডাকে বা আমার সামনে আসে । আপনি এখানে 
যাঁওয়। আসা করেন। আপনি যদি কিছু লাভ করে থাকেন তাহলে এখনই 
গিয়ে আমার এই সব কথ তাদের বলে আন্থন এবং এখানে কি সব হয় তাও 
তাদের বলুন এবং তারাকি জবাব দেন আমাকে জানান 1৮ উক্ত ভদ্রলোক 
পুনরায় ক্লাবে যাইয়া স্বামী আত্মানন্দের সকল কথ তাহাদিগকে বলিলেন । 
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ইহা শুনিয়া কেহ কোন উত্তর দিলেন না। সকলে পরস্পরের দিকে তাকাইতে 
লাগিলেন। প্রত্যাগত ভদ্রলোকের মুখে ইহা! শুনিয়া! আত্মানন্দজী বলিলেন, 
“দেখুন, এদের মধ্যে কেউ হয়ত উকিল, কেউ হাকিম। ইংরাজের গোলামী 
করে করে এদের শিরদড়া ভেঙে গেছে। এরা দরিদ্রের যমস্বরূপ, বলবানের 
পদলেহক | এর! ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ীতে এত আবদ্ধ যে, দেশের বা দশের কোন 
উপকার করতে পারে না। তারা আদালতে বা অফিসে সারাদিন ধা করে ব৷ 
বলে তারই চবিত চর্বণ করে থাকে ক্লাবে এসে । যা দ্বারা নিজের বা দেশের 
বা সমাঞ্জের কল্যাণ হবে সে কথা ব| চিন্তার বালাই নেই। সাহেব কাকে 
হেসে দুটো কথা বলেছে, বা কার কর্ণমর্দন করেছে তারই আলোচনা করছে। 
কি আর হবে? শাপগ্রস্ত পরাধীন এই দেশ!” বলা বাহুল্য, ইহার পরে 
তাহাদের মুখে স্বামী আত্মানন্দের কোন সমালোচনা আর শুন] ধার নাই, কিত্ব। 
তন্মধ্যে কেহ তাহার কাছে আসেন নাই। 

সম্বলপুরে সরকারী উকিল ও জেল বোর্ডের সভাপতি ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ 
সেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য কথামৃতকার মহেন্ত্রনাথ গুপ্তের 
সম্পকীয় ভশ্ীণতি ছিলেন এবং কেশব সেনের বাড়ীতে ঠাকুরকে বহুবার 
দর্শন করেন। যোগেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া আত্মানন্জী তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে ইচ্ছুক হন এবং স্তশীল বাবুকে বলেন, “আপনি তার কাছে গিয়ে তাঁর 
স্থবিধামত দিন ও সময় স্থির করে আন্ন।” তদনুযায়ী স্থুণীল বাবু তাহার কাছে 
যাইয়া দিন স্থির করেন এবং নিদিষ্ট দিবসে স্বামী আত্মানন্দ যোগেন্ত্র বাবুর 
সহিত দেখ! করেন। বোগেন্দ্র বাবু আত্মানন্দজীকে ঠাকুরের সম্বন্ধে স্বীয় স্থৃতি 
ব্যক্ত করেন। পরে স্বশীল বাবুর বাড়ীতে আসিয়! আত্মানন্দজীকে মাত্র 
ছুই বার দেখিয়াই যোগেন্দ্র বাবু তাহার প্রতি এত শরদ্ধাসম্পন্ন হন যে, সুশীল 
বাবুর সঙ্গে পথে দেখা হইলেই তাহার খবর লইতেন। যোগেন্ত্র বাবু 
আত্মানন্দজীকে ঠাকুর সম্বন্ধে যাহা! বলিয়াছিলেন তাহা! তাহার একটি প্রবন্ধে 
পাওয়া যায়। 

স্বামী আত্মানন্দ সম্বলপুরে যাইবার পূর্বে সুশীল বাবু, কটকের কৃষ্ণ বাবু 
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প্রভৃতি ভ ক্তগণ মিলিয়! পরমহংসদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে একটী ধর্ম-সভার 
আয়োজন করেন। উহাতে উপরোক্ত যোগেন্দত্রনাথ সেন সভাপতি ছিলেন এবং 
একটী লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেন, “স্বামী 
বিবেকানন্দ স্কুলে ও কলেজে আমার এক ক্লাস উপরে পড়তেন ।."পরমহংস 
কেশব বাবুর ক|ছে যেতেন কিছু জ্ঞান লাভার্থ ৮ ইত্যাদি । এই ভ্রান্ত উক্তির 
প্রতিবাদ প্রকাগ্ত সভায় কিছু হয় নাই শুনিয়! স্বামী আত্মানন্দ অতিশয় 
হুঃখিত হন এবং উত্তেজিত ভাবে সুশীল বাবুকে বলেন, “ঠাকুর আপনাকে 
এখানে (জেলা! বোর্ডের) কণ্ট্ীকৃটারী করতে পাঠিয়েছেন অমুককে অমুককে 
খোসামুদি করিতে নর, তরি ভাব প্রচার করতে । এই পাগডব-বঞ্জিত দেশে 
ঠাকুরের ভাব প্রচারই আপনার প্রধান কাজ। অসত্য ও অন্ঠায়ের প্রশ্রয় 
দেওয়। অন্যায় আচরণ ও মিথ্যাকথনের সমান । আপনি যোগেন্্র বাবুর মিথ্যা 
উক্তির প্রতিবাদ না করে দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন ।” আত্মানন্দজী 
পদস্থতাকে মন্তুঘ্যত্বের মাপক।ঠি বলিয়া কখনো মনে করিতেন না। চারিত্রিক 
উৎকর্ষই ছিল তাহার মতে ব্যপ্রির মহত্ব। যোগেন্দ্রনাথ পূর্বে হিন্দু ছিলেন 
এবং সম্বলপুরে যাইর। ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। সেই জন্ত অন্তান্ত ত্রাঙ্গদের 
ন্যায় তাহারও ঠাকুর সম্বন্ধে উক্তরূপ ভ্রান্ত ধারণ। ছিল। স্বামী আত্মানন্দের 
তেজোদ্দীপ্ত বাক হইতে সুশীল বাবু আজীবন স্পষ্টবাদিতা শিক্ষা করেন৷ ১৯৩১ 
এঃ সম্বলপুরের ডেপুটী কমিশনার ছিলেন এন. সেনাপতি * আই. সি. এস | সেই 
বৎসর পূর্ব বঙ্গের বন্যা পীড়িতদের সেবার্থ যে অর্থ তথায় সংগৃহীত হয় তাহ! তিনি 
ঢাকার কমিশনারের নিকট পাঠাইতে ইচ্ছা করেন সিভিল সার্জনের পরামর্শে। 
উক্ত প্রস্তাবের পরে সভায় তিনি এই মিথ্যা মন্তব্য করেন যে, রামকৃষ্ণ মিশন 
সাম্প্রদায়িক বলিয়া উহাতে টাকা পাঠাইবেন না। সভায় সুশীল বাবু উক্ত 
মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করায় শ্রীষু ক্ত সেনাপতি স্বীর মন্তব্য প্রত্যাহার করেন । 
ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, সাধননিষ্ঠ আত্মানন্দের বাক্যে শ্রোতার দৃষ্টিভঙ্গী ও 
স্বভাব পধ্যস্ত পরিবন্তিত হইয়া যাইত । 
* ইনি এখন উড়িযা। প্রদেশের চিফ কমিশনার ইইয়াছেন। 
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সম্বলপুর জেলাবোর্ডের একটি বৃদ্ধ কণ্ট্যাক্টর হুশীলবাবুর প্রতিছন্দ্রী ছিলেন । 
তিনি বৈকালের দিকে স্থশীলবাঁবুর বাড়ীতে আসিয়া তাহার কাজকর্মের খবর 
লইতেন। তিনি যাঁহ! জিজ্ঞাসা করিতেন নুশীলবাবু সরলভাবে তাহার উত্তর 
দিতেন। স্বামী আম্মানন্দ প্রসব কথাবার্তা কিছু কিছু শুনিতে পাইতেন। একদিন 
উক্ত ভদ্রলোক চলিয়! যাইবার পর তিনি সুশীলবাবুকে বলিলেন, “দেখুন এ লোকটি 
স্থবিধার নয়। মুখে ভালমানুষী দেখিয়ে আপনার পেটের কথা নিতে আসেন 1” 
ইহাতে হ্শীলবাঁধু জানাইলেন, “আমি যদিও এটা ধরতে পারিনি তথাপি অফিসে 
কাজের সময় তিনি এসে আমায় খুব বিরক্ত ও বিব্রত করেন। এঁকে কি করে 
এড়াতে পারি ভাবতে পারছি ন। 1৮ স্বামী আত্মানন্দ সহান্তে বলিলেন, “আমি 
আপনাকে উহ! বলে দিচ্ছি। উক্ত ভদ্রলোক যখন কোন কিছু আড়ম্বর করে 
বলবেন তখন আপনি অন্যমনস্ক ভাবে 'শিব শিব”, 'জয় গুরুদেব, 'শ্রীগুরুদেব” 
প্রভৃতি নামগুলি স্পষ্টভাবে নিজে নিজে উচ্চারণ করবেন। তখন দেখবেন 
তিনি পালিয়ে যাবেন। রাম নামে ভূত পালায়, জানেন তো।”” তাহার পরামর্শ 
অনুসারে কাজ করিয়া সুশীলবাবু উক্ত ব্যপ্রি'র হাত হইতে রক্ষ! পাইলেন। সেই 
লোকটি আসিয়া কোন কথা পাড়িলেই স্থুশীলবাবু শিব শিব ইতাদি উচ্চারণ 
করিতেন। আশ্চর্ষেরর বিষয়, উপ্ত বাঞ্চি ঈশ্বরের নাম শুনিয়া! চমকিত হইতেন, 
স্বীয় বক্তবা ভূলিয়! যাইতেন এবং 'আজ আসি” বলিয়া স্থান ত্যাগ করিতেন । 
এইরূপ ছুই তিন বার করাতেই সেই লোকটি আসা বন্ধ করিলেন। 

একদিন হুশীলবাবুর বাড়ীর সম্মুখস্থ বড় রাস্তা দিয়া দশ এগার বৎসরের 
একটি কাল মেয়ে চলিয়া যাইতেছিল। স্বামী আত্মানন্দ তাহাকে দেখিয়! 
স্ুশীলবাবুকে ডাকিয়া! বলিলেন, “দেখুন, এই মেয়েটিকে ডেকে বাড়ীর ভিতর 
পাঠিয়ে দিন এবং বাড়ীতে বলে দিন একে ভ।ল করে খাইয়ে দিতে ।” স্থশীলবাবু 
তদমুষায়ী কার্য কবিলেন এবং তদন্তে উহার কারণ জানিতে চাহিলেন । 
তখন স্বামী আত্মানন্দ বরিলেন, “এ মেয়েটির জন্ম সাক্ষাৎ শ)মাংশে। একে 
খাইয়ে সন্তষ্ট করলে আপনার কল্যাণ হবে।” তিনি জানিতেন না যে, সেটি 
ধোপার মেয়ে এবং তার মার সঙ্গে প্রায়ই হুশীলবাবুর বাড়ীতে আসে ও কাপড় 
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চোপড় কাচে। সে যাহাই' হউক, হশীলবাবু আত্মানন্মজীর নির্দেশ দীর্ঘ কাল 
পালন করেন । 

একদিন স্বামী আত্মানন্দ পরিচিত ভঞ্তদিগকে লইয়া সম্বলপুরে কোন মন্দির 
প্রাঙ্গনে সমবেত হইয়াছেন ঠাকুরের জন্মোৎনব পালনার্থ। সভার প্রারন্তে 
সঙ্গীত আরম্ভ হইল। তৎসঙ্গে একজন তব! বাজাইতে লাগিলেন। তিনি 
প্রথম হইতেই তাল কাটতে শুরু করেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া স্বামী 
আত্মানন্দ বলিয়| উঠিলেন, “আরে ! গানটা নষ্ট করে দিল” এবং তড়াক করিয়া 
উঠিয়া বাদকের কাছে যাইয়া তাহার হাত হইতে তব্ল! কাড়িয়। লইয়া নিজে 
বাজাইতে আরম্ত করিলেন। তিনি এমন তালে তব্ল! বাজাইলেন যে, সকলে 
শুনিয়া চমত্কৃত হইলেন এবং পূর্ববাদকটি আত্মানন্দজীকে গড় হইয়া প্রণাম 
করিলেন। স্বামী আত্মানন্দ নিজ কক্ষে বসিয়া আপন মনে গিরিশ ঘোষ 
রচিত গান মাঝে মাঝে গাইতেন । 

সুীলবাবুর প্রতিবেশী মারাঠী ভদ্রলোকের দশ এগার বখসরের ছেলেটি 
আসিয়া স্বামী আত্মানন্দকে একদিন বলিল, “মহারাজ, ওখানে তেঁতুল গাছের 
তলায় একটা সাধু থাকেন। তিনি কারুর সঙ্গে কথা বলেন না ও আপন মনে 
ঘুরে বেড়ান। কেউ তার হাত ধরে টেনে নিয়ে খাওয়ালে তিনি খান। 
নিজে কাহারে! কাছে কিছু চান না, বা কারে! বাড়ী যান না। তাহার পরণে 
একটি ছোট কৌগীন মাত্র এবং মাথার বড় বড় জটা। তিনি শ্নান করেন না 
এবং সন্ধ্যার পূর্বে শহরের মধ্যস্থ একটি তেতুল গাছে উঠিয়া বসিয়৷ থাকেন। 
তিনি সমন্ত দিন ঘুরিয়া বেড়ান এবং কখন কখন একাকী মাঠে ব! গাছতলায় 
বসিয়া থাকেন” ইহ! শুনিয়] স্বামী আত্মানন্দ অতিশয় আগ্রহের সহিত 
ছেলেটিকে বলিলেন, “তুমি তাঁকে একবার এখানে আনতে পারো ?” ছেলেটি 
সানন্দে উত্তর দ্দিল, “তাহার সঙ্গে দেখা হলে নিশ্চয়ই ডেকে আনব ।” ইহার 
পর প্রতিদিন আত্মানন্মজী উক্ত সাধু সম্বন্ধে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিতেন । 
প্রায় দশ বার দিন পরে ছেলেটি সেই সাধুটিকে হাত ধরিয়া! ধীরে ধীরে লইয়া 
আসিল। সাধুর বয়স প্রায় পন্পতাললিশ বৎসর উল্মাদের মত চেহারা এবং উলঙব। 

৯ 


৩২২ নবধুগের মহাপুরুষ 


আত্মানন্দজী খবর পাইয়া রাস্তায় যাইয়া! সাধুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
সাধুটি নিকটস্থ হইবামাত্র তিনি তাহাকে অভিবাদন করিলেন এবং সাধুও 
সঙ্গে সঙ্গে মস্তক অবনত করিয়া প্রত্যভিবাদন জানাইলেন। সাধুটিকে 
হাত ধরিয়া আনিয়া চেয়ারে বসানো হইল। তখন বেলা প্রায় নয়টা । 
আত্মানন্দজী সুশীলবাবুকে কানে কানে বলিয়া দিলেন, “লুচি, তরকারী ও 
পায়স প্রস্তুত করতে বলে আস্থন বাড়ীতে সাধুটির জন্য ।” পার্থে বসিয়া 
আত্মানন্দজী সাধুটিকে ছুই একাটি প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু কোন জবাব পাইলেন 
না। সাধুটি মৌন হইয়া রহিলেন। আহার প্রস্তুত হইলে ভাহাকে ধরিয়া 
লইয়া! আসনে বসানো হইল। কিন্তু তিনি আসনে বসিয়া চুপ করিয়। রহিলেন, 
লইয়! খাইলেন না। পার্খববর্তী ঘরে একটি শিশু কীদিয়া উঠিল। তখন সাধু 
বলিলেন, “আগাড়ি বাচ্চাকে খিলাও।” তৎক্ষণাৎ শিশুটিকে কিছু খাইতে 
দিতে সে চুপ করিল। স্ুশীলবাবু সাধুটির ডান হাতি লুচির উপরে লাগাইয়া 
দিতে তিনি একটু লুচি মুখে দিলেন। পরে লুচির সহিত তরকারী মাখাইয়! 
তাহার হাতে দিতে তিনি মাত্র দেড় খান! লুচি খাইলেন এবং উঠিতে উদ্ভত 
হইলেন । তখন তাহাকে পুনরায় হাত ধরিয়া! বসান হইল । তখন তিনি সামান্য 
একটু পাঁয়স খাইলেন এবং তৎপরে উঠিয়া দ্ড়াইলেন। তাহাকে বাহিরে 
আনিয়া তাহার হাত ধোয়ানো ও চেয়ারে বসানো হইল। তখনও তিনি 
একেবারে মৌন ও অন্তমুখীন। স্বামী আত্মানন্দ তাহাকে স্বীয় ঘরে লইয়া 
গেলেন এবং দরজ। বন্ধ করিয়৷ প্রায় পনের মিনিট রহিলেন। আত্মানন্দজী 
তাহাকে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি উপায়ে আপনার মত অবস্থা আমার 
লাভ হতে পারে ?” সাধুটি ইঙ্গিতে উত্তর দিলেন, কিন্তু কথা বলিলেন না। 
তিনি ভধর্ব দিকে তাকাইয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী উপরে তুলিলেন ৷ উক্ত 
ইঙ্গিতের অর্থ এই যে, ঈশ্বর-কৃপায় এই অবস্থা লাভ হইতে পারে, অন্ত উপায়ে 
নহে। ইহার পরে সাধুটি ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। তাহাকে যতক্ষণ 
দেখা গেল ততক্ষণ আত্মানন্দজী তাহার দিকে তাকাইয়। রহিলেন এবং শেষে 


স্ুনীলবাবুকে . বলিলেন, “এই সাধুটির পুর্ণ পরমহংস অবস্থা। তীর দর্শন পেয়ে 
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আমি আজ ধন্ত হলাম। আর আপনারও সৌভাগ্য যে, আপনি এই 
পরমহংসের সেবাধিকার পেলেন 1” 

স্বামী আত্মানন্দ যখন সম্বলপুরে ছিলেন তখন ঠাকুরের ঈশ্বর-কোটা 
অন্তরঙ্গ শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দ কলিকাতায় বলরাম মন্দিরে দেহরক্ষা করেন। 
প্রেমানন্দজী যখন অন্তিম শষায় শায়িত তখন সুণীল বাবু সম্বলপুর হইতে 
কার্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসেন। সুশীলবাবু বলরাম মন্দিরে যাইয়া 
স্বামী প্রেমানন্দজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্ররেমানন্দজী জিজ্ঞাসা করিলেন, 
পনুশীল, কবে এসেছ ?” নুশীলবাবু ভূমিষ্ঠ অভিবাদনান্তে উত্তর দিলেন, 
“মহারাজ, কাল এসেছি” এই কথা বলা মাত্র তিনি বলিলেন, “শুকুল 
মশায় কেমন আছে? তীঁকে আমার প্রণাম দিও” ইহা শুনিয়া শ্রোতা 
অবাক্‌ হইলেন এবং বুঝিলেন, ঠাকুরের শিষ্যগণ স্বামী আত্মানন্দকে কি চক্ষে 
দেখিতেন। সুশীলবাবু সম্বলপুরে ফিরিয়া যখন এই কথা আত্মানন্জীকে 
জানাইলেন তখন তিনি গম্ভীর হইয়! পৃজনীয় প্রেমানন্দজীর উদ্গেম্তে ছুই হাত 
মাথায় লাগাইয়৷ প্রণামপুর্বক বলিলেন, “জয় প্রভূ! জয় মা!! জয় গুরু 11 
তুরীয়ানন্দজী এবং প্রেমানন্বজী প্রভৃতি অনেকে তীহাঁকে "শুকুল মশায় বলিয়া 
ডাকিতেন। বেলুড় মঠে একদ1 কয়েকজন নবাগত ব্রহ্মচারী একত্রে বসিয়া গল্প- 
গুজব করিতেছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ তথায় হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন 
এবং তাহাদিগকে বলিলেন, “তোরা যখন মঠে এসেছিস তখন শুকুল মশায়ের 
সহিত ওঠা বসা কর, কথাবার্তা বল। তার কাছে ত্যাগ তপস্তা শেখ । তোদের 
কল্যাণ হবে। বৃথা সময় নষ্ট করিস্‌ নি » 

একদিন স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠের পশ্চিম দিকস্থ ঘরে বসিয়া যুবক 
সাধুদ্দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল ত মাইকেল মধুস্দন দত্তের কোন বইখানা 
রেষ্ট ?% কোন সাধু উত্তর দিলেন, “মেঘনাদ বধ ।” ইহা শুনিয়া স্বামিজী 
বলিলেন “ঠিক বলেছিন্‌ ৮ স্বামিজী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, “মেঘনাদ বধ 
কাব্যের কোন অংশটি শ্রেষ্ঠ ?” কেহই ইহার যথার্থ উত্তর ছিতে পারিলেন না। 
তখন স্বামিজী গভীর উচ্ছ্বাসের সহিত ভাবে গদ্গদ হইয়া! বলিলেন, “মেঘনাদের 
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মৃত্যু হয়েছে। রাবণ ও মন্দোদরী পুত্রশোকে বিহ্বল। উভয়ে নান! ভাবে' 
শোক প্রকাঁশে নিরত। এমন সময় দৌবারিক আসিয়া সংবাদ দিল, দ্বারদেশে 
শক্র উপস্থিত । তৎক্ষণাৎ রাবণ মন্দোদরীকে বলিলেন, “দেখ রাণী, এখন 
আর শোঁক প্রকাশের সময় নয় । আমাকে অবিলম্ে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হাতে হবে। 
শোক পরিত্যাগ করে আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে বিদায় দাও।” এই বলিয়া 
স্বামীজী আত্মানন্দজীকে মেঘনাদবধ কাব্য খানা আনিয়! সেই অংশ বাহির 
করিয়া পড়িতে নির্দেশ দিলেন। একজন বইখানির কয়েক চরণ পড়িতেই তিনি 
বলিলেন, “না, হলো না।” তখন আর একজন পড়িতে আদিষ্ট হইলেন। 
অনেকেই পড়িলেন, কিন্তু কাহারে! পড়া তাহার মনঃপৃত হইল না। তিনি 
তখন বইখানি চাহিয়া লইয়া নিজেই পড়িতে লাগিলেন। তিনি উক্ত কাব্য 
এমন ভাবে পড়িলেন যে, তাহা শুনিয়! সকলে স্তব্ধ হইলেন এবং সেই সময়ের 
জন্য কল পারিপার্থিক অবস্থা ভূলিলেন। সকলের মনে হইল, যেন রাবণ স্বয়ং 
আবিভূতি হইয়া বীরদর্পে সেই কথাগুলি বলিতেছেন। স্বামিজী যখন যাহা 
ভাবিতেন বা বলিতেন তৎকালে তাহাই হইয়া যাইতেন। . উক্ত অংশ পাঠের 
পর তিনি কিছুক্ষণ ভাব-মগ্ন হইয়া রহিলেন এবং তদন্তে কর্তব্য-তত্ব সম্বন্ধে 
আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, কর্তব্য-নিষ্ঠাই জীবনকে সাফল্য-মণ্ডিত 
করে। 

স্বামী আত্মানন্দ একদিন সুশীল বাবুকে বলিলেন, “দেখুন, ঠিক ঠিক্‌ সাধু যদি 
কোন গৃহস্থের বাড়ীতে বাস করেন তাহাকে সেই গৃহ্স্থের এক রকম চৌকিদারী 
করিতে হয়, বাড়ীর লোকজনের ভাল মন্দ সব সাধুর দৃষ্টিতে পড়ে এবং সেগুলি 
ধরিয়া দেওয়ায় গৃহের প্রভৃত কল্যাণ হয় । তবে ইহাও ঠিক যে, সাধুর উচ্চাবস্থা 
না হইলে গৃহস্থের বাড়ীতে থাকিলে তাহার অনিষ্ট হয়। আর গৃহস্থের বাড়ীতে 
প্রবর্তক সাধুর থাকাই উচিত নয়।” হ্থুণীলবাবুর প্রতিবেশী ছিলেন জনৈক 
নিষ্ঠীবান্‌ উৎকল-বাসী ব্রাহ্মণ । তিনি প্রায় প্রত্যহ স্বামী আত্মানন্দের নিকট 
আপিতেন এবং তাহার পৃত সঙ্গলাভে ধন্ট হইতেন। তিনি ভক্তিপূর্বক মাঝে 
মাঝে ভাল চাউল এবং অন্থান্তি খাগ্চ দ্রব্য কিছু কিছু আত্মানন্দজীর জন্য 
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পাঠাইতেন।. একদিন তিনি শ্রদ্ধার্হ সাধুর নিকট প্রস্তাব করিলেন, মধ্যাহঃ 
ভোজনটা তাহার গৃছে করিবার জন্ত। আত্মানন্দজী বলিলেন, “আমি স্থশীল- 
বাবুর অতিথি। তাহার মত হইলে আমার আর আপত্তি কি?” সুশীলবাবুর 
সম্মতিক্রমে তিনি উক্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে প্রত্যহ মধ্যাহ্কে ভোজন করিতেন। 
শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভগবদ্ভক্তকে তিনি পরমাত্মীয় জ্ঞান করিতেন এবং তাহার অনুরোধ 
রক্ষার্থ সচেষ্ট হইতেন। 
সম্বলপুরে সুশীলবাবুর গৃহে প্রায় দেড় বংসর থাকার পর তাহার ইচ্ছা হইল 
যে, তিনি আর সম্বলপুর ছাড়িয়া যাইবেন না, শেষ জীব্নটা তথায় কাটাইয়া 
দিবেন। তাহার; নির্দেশে নির্জন স্থানের অনুসন্ধান চলিল। সহর হইতে 
আধ মাইল দূরে পাহাড়ের উপর একটা মনোরম স্থান পাওয়া গেল। উহার 
পার্খে বিগ্রহবিহীন দেবমন্দির ছিল। তিনি সুণীলবাবু প্রভৃতি ভক্তদিগকে 
বলিলেন, “আমার জন্ত একট! কুঁড়ে ঘর এখানে করে দিন। আমি এখানে 
নির্জনে একাকী থাকবো । আমার গায় এখন জোর হয়েছে, নিজেই রান্না-ঝার! 
করে নিব। পাহাড়ের নীচে ষে গ্রাম আছে তথাকার কৃষক-মজুরদের লঙ্গে 
ভাব হয়ে যাবে। তারাই আমার জলাদি এনে দেবে। ওরা খুব সরল। 
ওদের সঙ্গে বেশ আনন্দে থাকবো । আপনারাও মাঝে মাঝে আসবেন ।' 
বল! বাহুল্য, তাহার সেই শুভেচ্ছা পুর্ণ হয় নাই। ৃ্‌ 
স্বামী আত্মানন্দ আজন্ম নিরামিষাশী ছিলেন। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী 
৷ হইয়াও তিনি নিরামিষ আহারই করিতেন । একদিন মঠে কোন ভক্ত একটা 
বড় রুই মাছ লইয়া! আসেন। স্বামী বিবেকানন্দ মাছ দেখিয়া বালকবৎ 
ৰ আনন্দিত হইলেন এবং ভাগ্ারীকে বলিলেন, “এই রকম করে মাছট।! শ্রীন 
। কুটে ফেল ত? আর এই এই সব মসল! জোগাড় কর | ওদেশে (আমেরিকার ) 
যে রকম মাছ রাধে, আজ আমি সেই রকম রাঁধবো।” যথাসময়ে মাছ কুটা ও 
মসলা বাটা হইল। সাধুদের স্নানের পূর্বেই স্বামিজী তরকারী রাধিলেন এবং 
ঠাকুরকে ভোগ দিলেন। আহারকালে সাধু-ব্রর্ঘচারীরা সব এক পংক্তিতে 
! বসিয়া গেলেন এবং স্বামিজী স্বয়ং মাছের তরকারী পরিবেশন করিতে লাগিলেন। 


৩২৬, নবনুগের মহাপুক্রম 


এমন 'সময় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, *শুকুল কোথায় ?£ একজন উত্তর' 
দিলেন, “এ যে পঙ্গতের মাঝখানে ৮” শুক্‌নে! গুকৃনো মাছরান হইয়াছিল । 
স্বামিজী একটা বড় চামচে করিয়া প্রত্যেকের পাতে ছুই তিন টুকর! করিয়া দিতে 
লাগিলেন 'এবং একজন তরকারীর গামলাটা তীহার সঙ্গে সঙ্গে লইয়া গেলেন। 
স্বামী আত্মনন্দ ভাবিতে লাগিলেন, “তাইত! আজ মাছ খেতে হবে দেখছি। 
ত৷ স্বয়ং গুরুদেব নিজ হাতে যখন দিতেছেন তখন মাছ ত মাছ, বিষ দিলেও 
নিবিকারে খেয়ে ফেলবো ।” ক্রমে তাহার সম্মুখে স্বামিজী আসিলেন এবং এক 
চামচে মাছ তুলিলেন। তখন আত্মানন্দজী অন্তান্তের হ্যায় হাত বাড়াইলেন মাছ 
লইবার জন্ত। ম্বামিজী একটু থমকিয়! দঁড়াইয়া বলিলেন, “আচ্ছা, তোকে 
মাছ খেতে হবে;না।” অন্তূষ্টিসম্পন্ন গুরু মুমুক্ষু শিষ্যের মনোভাব বুঝিয়াই 
তাহার জন্মগত নিষ্ঠ৷ ভঙ্গ করিতে চাহিলেন না। 

স্বামী আত্মানন্দ বিশেষ বিদ্বান ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তাহ! সত্বেও তিনি ধর্ম- 
কথ! নিজে বেণী বলিতে চাহিতেন না| তিনি ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে অনুরুদ্ধ হইলে 
বলিতেন, “আমরা কি জানি! কি বল্তে গিয়ে কি বলবো? তার চেয়ে 
ঠাকুর-স্বামিজীর উক্তি থেকে প্রসঙ্গ করুন, যার উপর আর কথাই চলে না এবং 
যা! থেকে সহজে প্রকৃত তত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন» তিনি কত স্ুরসিক 
ছিলেন সে সম্বন্ধে ুই একটা ঘটনা এখানে উল্লিখিত হইল। তিনি যাহার 
গৃহে অতিথি ছিলেন তিনি কণ্টাক্টারী করিতেন। সেইজন্ত তিনি ঘরে 
বাহিরে সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি ঘরে আসিলেও লৌকজনের ভিড় হইত, 
দেনাপাওনা, কথাবার্তী প্রভৃতি চলিত নানা ব্যক্তির সঙ্গে। তিনি স্বামী 
আত্মানন্দের ঘরের পার্ববর্তী ঘরেই থাকিতেন। স্থৃতরাং তাহার কর্মব্স্ততা 
সন্ন্যাসী অতিথির নজরে পড়িত। আত্মানন্দজী এক বৈকালে তাহার ঘরে 
যাইয় হাতজোড় করিয়া বলিলেন, “ধন্ত আপনি । আপনাকে শত নমস্কার ! 
দিন রাত এই চৌদ্দ রকমের কাজ ও সংসার। আমার ত সাধ্য ছিল না 
এর এক আনাও করি। প্রভু আমাকে সংসার থেকে বাঁচিয়েছেন! নইলে 
প্রাণটা বেরিয়ে যেত আর কি! জয় রা়কৃ্চ ! জয় প্রভূ! জয় মা!” 


 শ্বামী আত্মানন্দ ৩২৭ 


এই কথাগুলি বলিয়! তিনি অভিনয়ের মত করিয়া! হ্বীক্ম কক্ষে চলিয়! গেলেন. 
তিনি নানা রকম রসিকতাঘ্্র করিতেন । তিনি নিরামিষাশী ছিলেন বলিয়া 
তাহার জন্য ছানারষুডালনা হইত । উক্ত তরকারী দেখিয়া তিনি কৌতুকচ্ছলে 
ছোটদের বলিতেন, “আজ আমাদের ছানা মাছের ডালন! হয়েছে ।” কি 
নির্দোষ ও সরল আমোদ-প্রিয়তা ! 4 

একবার ঠাকুরের পরম ভক্ত বলরাম বন্থর পুত্র রামকৃষ্ণ বন্থ ভাকযোগে 
স্বামী আত্মানন্দের জন্য একজোড়া চটিজুতা এবং কটকে প্রস্তুত একটি গামছা 
পাঠাইয়াছিলেন। উহা! পাইয়া তিনি রামকুষ্তবাবুকে এই পত্র লিখেন। 
--প্রিয় রামবাবু, আপনার সাদরে প্রেরিত পার্খেল পাইয়৷ খুলিয়াই প্রথমে 
মন্তকে ধারণ করিতে গেলাম । হঠাৎ মনে পড়িল মস্তকে তো গঙ্গা আছেন, 
জুতা কি করিয়া মস্তকে ধারণ করি। পরে উহা বক্ষে রাখিতে চাহিলাম। 
তখন মনে পড়িল, সেখানে তো৷ সাক্ষাৎ নারায়ণ আছেন। এইরূপে কোথাও 
রাখিবার স্থান খুঁজিয়া পাইলাম না। অগচ আপনার প্রেরিত দ্রব্য পাদদেশে 
লাগইতেও সংকোচ এবং উপহারের অপমান হয়। তাই আপাততঃ সামনে 
একটি আসনে সসম্মনে উহ] রাখিয়া আপনাকে এই চিঠি লিখিতেছি। পরে 
ভাব প্রশমিত হইলে ষথাবিহিত করিব।* রহস্তচ্ছলে শ্রদ্ধা ও প্রীতির এরূপ 
অপুর্ব প্রকাশ কচিৎ দৃষ্ট হয় । 

স্বামী আত্মান্দ আর একদিন অন্ত প্রকার কৌতুকের অবতারণা 
করিলেন। তিনি স্তশীলবাবুকে গন্ভীরভাবে বলিলেন, “দেখুন আপনি তো 
টাকার জন্ত দিনরাত খেটে খেটে গলদ্ঘর্ম হচ্ছেন । আর আমারও সামান্ত 
ভিক্ষের জন্য 'আজ সন্বলপুর, কাল ভুবনেশ্বর, পরদিন ঢাক! প্রভৃতি স্থানে ঘুরতে 
হচ্ছে। আমি এক সহজ উপায় স্থির করেছি। তাতে আপনি সহজেই 
অনেক টাকা পাবেন এবং আমারও পেটটা চলে যাবে। যেখানে আমাদিগকে 
কেউ চেনে না এমন এক জায়গায় যাই চলুন। যেখানে দিনের বেলায় অনেক 
শেঠ ঘুরে বেড়ান তার নিকটস্থ গাছতলায় রাত্রে একটা আস্তানা কর্ব। 
আমি গুরু হব, আর সর্বাঙ্গে ভন্ম মেখে মৌনী হয়ে ব্যাপ্র-চর্দের আঁসনে বসে 


৩২৮ নবযুগের মহাপুরুষ 


মাটির দিকে তাকিয়ে থাকব। আপনি চেলা হয়ে আমার পাশে বসে থাকবেন 
এবং লোকজন এলে বলবেন, “বাবা কারুরঃসাথে কথা বলেন না বা অন্ত কিছু 
খান ন।, রাত্রে একটি মাত্র ফল খান। কারুর বিপদ বা রোগ হলে বাবা যার 
উপর প্রসন্ন হন তাকে একটু বিভূতি দেন। তাতেই লোকের বিপদ কাটে ও 
রোগ ঞ্লারে ও বাসন! সিদ্ধ হয়। আমি এরর জন্য একটি আশ্রম নির্মাণের 
চেষ্টা করছি।” দেখবেন এতে বহু অর্থ অনায়াসে আসবে । এরূপ সহজ 
ব্যবসা আর নেই আমাদের এই ভারতবর্ষে 1» 

এই রসিক সন্যাসী প্রয়োজনমত কত কঠোর হইতেন তাহার পরিচয় 
বহুবার পাওয়া গিয়াছে। তাহার জীবনে কঠোরতা ও কোমলতার অন্তুত 
সমাবেশ ছিল। সাধু বজ্াদপি কঠোর এবং কুস্থমাদপি কোমল কিরূপে হন 
তাহা ম্বামী আত্মানন্দের সঙ্গ করিলে বেশ বুঝা যাইত। একবার তিনি 
সুশীলবাবুর বাড়ীর এক চাকরকে কোন জরুরী কাজ করিতে বলেন। সেই 
উড়িয়া চাকরটি অত্যন্ত অবাধ্য ছিল। সে তৎক্ষণাৎ উদ্ধতভাঁবে বলিল, “মু ন 
পারিবিঃ অর্থাৎ আমি পারিব না। এইরূপ ওদ্ধত্য ও অবাধ্যতার জন্য স্বামী 
আত্মানন্দ ক্রুদ্ধ হইয়! তাহাকে একটা চড় মারেন ও বলেন, “তোর বাবুকে বললে 
এখনই নিজে হাতে তিনি এই কাজ করবেন, আর তুই করতে পারবি না” 
চাকরটী চড় খাইয়া গম্ভীর ভাবে চলিয়া! গেল। স্ুশীলবাবু বাড়ী ফিরিয়া আসিলে 
তিনি তাহাকে এরই ঘটনাটা বলেন। সেই সময়ে চাকরটী বাহির হইতে জল 
লইয়া ঘরের দিকে আসিতেছিল। তিনি তাহাকে ডাকিলেন এবং ছুইটা 
কলা আনিতে বলিলেন । কলা ছুইটী আন! হইলে তিনি স্নেহের স্থুরে বলিলেন, 
"ও মার খেয়েছে, ওকে ছুটো৷ কলা খাওয়াতে হবে” চাকরটী তাহার কাছে 
আদিতেই তিনি কলাছ্‌টী খাইতে দিলেন এবং মিষ্টবাক্যে তাহাকে শাস্ত 
করিলেন। 

স্বামী আত্মানন্দ প্রত্যহ বৈকাল ছুই তিনটার সময় গিরিশ গ্রন্থাবলী নিজে 
পড়িতেন এবং উহার গানগুলি আপন মনে সন্ধ্যাকালে গাহিতেন। তিনি 
এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “মানুষ .কত নিম্ন থেকে কত উচ্চে উঠতে পারে, 
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কত অসৎভাব থেকে কত সতভাবে যেতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত যেমন সহজ 
সরল মর্মস্পর্শী ভাষায় গিরিশবাবুর নাটকে লিখিত, তেমনটা অন্ত কোন পুস্তক 
পাই নি।” ব্রাঙ্গ সমাজের এই গানটা তিনি প্রায়ই গাহিতেন। তাহার গুরু 
রীশ্রীঠাকুরের নিকট এই গানটা গাহিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ইহা তাঁহার 
আমরণ প্রিয় ছিল ।-_ 
মন চল নিজ নিকেতনে। 
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে মিছে ভ্রম অকারণে ॥ 
সত্য পথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলে জালি চল অনুক্ষণ 
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য ধন, গোপনে অতি যতনে ॥ 
সাঁধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথা করিও বিশ্রাম 
পথভ্রান্ত হলে শুধাইও পথ, সে পাস্থনিবানী জনে ॥ 
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার 
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যার শাসনে ॥ 
একদিন '্্ীশ্রীরামকষ্জ কথামৃত' পড়! হইতেছিল। পাঠান্তে তিনি যে 
মন্তব্য করিলেন তাহ! হইতে বুঝা যায়, ঠাকুরের কথামৃতকে তিনি কি শ্রদ্ধার 
চক্ষে দেখিতেন। তিনি বলিলেন, “কথামূৃতে লিখিত ঠাকুরের উপদেশ 
তীরাই ধারণ! করতে পারেন ধাদের পরমহংস অবস্থা হয়েছে। তার কথা 
জীবনে প্রতিফলিত করতে মুমুক্ষুরাই পারেন। অনেক শ্রোতা "বলেন, “ঠাকুর 
এটা বেশ বলেছেন”, “আহা এটা কী প্রাণের কথা!” কিন্তু তার উপদেশ 
পালন করতে পারেন এমন লোক কোথায়? তাঁর উপদেশ বুঝতে হলে 
স্বামিজীর জীবনী ও বাণী পড়া, সাধুসঙ্গ করা এবং সাধন ভজন কর! দরকার । 
ঠাকুরকে বুঝতে হলে আগে ম্বামিজীকে বুঝতে হর্খে। আধুনিক মানুষের 
ধর্মজীবন গঠনের মূল হুত্রগুলি স্ব(মিজীর গ্রশ্থাবলীতে পাওয়া যায়। 
দরিদ্রের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের 'যে দরদ ছিল তংশিষ্া স্বামী 
আত্মানন্দের জীবনে তাহা লক্ষিত হইত । একদিন মধ্যাহ্নে একটি কুলী রৌত্রে 
কাজ করিয়। অত্যন্ত ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত হইয়া! স্বামী আত্মানন্দের ঘরের বারান্দায় 
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আসিয়! বসিয়! পড়িল। কুলিটিকে তদবস্থায় দেখিয়া স্বামী আত্মানন্দ ব্যথিত 
হইলেন এবং নিজ ঘর হইতে পাখা হাতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে হাওয়া 
করিতে করিতে বলিলেন, “এই রকম করে মানুষকে খাটাতে হয় 1” সেখানে 
বাহার! উপস্থিত ছিলেন তাহার] ইহ! দেখিয়া বিশ্মিত হইলেন এবং গৃহকর্তাও 
লজ্জায় মন্তক অবনত করিলেন। কুলীটির গায়ের ঘাম শ্তকাইয়া গেলে ও 
তাহার একটু বিশ্রাম হইলে আত্মানন্মজী নিরস্ত হইলেন। দুরিদ্রে নারায়ণ- 
বুদ্ধি না আসিলে বা একাত্মবোধ না হইলে এন্প গ্রীতিপূর্ণ সেবা সম্ভব হয় না। 
কথামুতকার মাস্টার মশায়ের জীবনের নিমোক্ত ঘটনাটি স্বামী আত্মানন্ 
এই ভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন । একদিন বৈকালে তিনি মাস্টার মশায়ের 
বাড়ীতে বেড়াইতে যান। মাস্টার মশায়ের নিকট খবর পৌছিলে তিনি 
বাহিরে আসিলেন এবং আত্মানন্দজীকে বসিতে বলিয়। চাকরকে কোন নির্দেশ 
দিলেন । চাঁকরটি বাড়ীর বাহিরে যাইয়! জলখাবার আনিয়া সন্ন্যাসী অতিথিকে 
খাইতে দিল। আত্মনন্দজী খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং মাস্টার মশায় 
তাহার পাশে বসিয়৷ কথাবার্তা বলিতেছেন । এমন সময় এক এক জন করিয়। 
অনেকগুলি ভদ্রলোক খালি গায়ে গামছা কাধে বাড়ীর ভিতর ঢুকিলেন ৷ যখন 
একে একে এতগুলি লোক বাড়ীর ভিতরে গেলেন তখন স্বামী আত্মানন্দ 
লিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ব্যাপ।র মাস্টার মশায় ?” মাস্টার মশায় শাস্ত ভাবে 
উত্তর দিলেন, £ও কিছু নয়, আপনি খান।” স্বামী আত্মানন্দ ইত-পূর্বেই মাস্টার 
মশায়কে একটু গম্ভীর লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আর স্থির থাকিতে না৷ পারিয়া 
তিনি তাহাকে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাস্টার মশায়, ব্যাপারটা কি একটু 
খুলে বলুন ত1” উত্তর আদিল, “আপনি খেতে থাকুন, আমি বলছি ।” 
ইতোমধ্যে স্বামী আত্মনন্দের জলযোগ শেষ হইল। তখন মাস্টার মশায় 
বলিলেন, “এই বাড়ীর একটি ছেলে আজ মারা গেছে। তাই এঁরাই সব 
এসেছেন এর শব নিয়ে যাবার জন্য ।৮ স্বামী আত্মানন্দ ইহ! শুনিয়। অতিশয় 
আশ্চ্যান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, “ধন্য আপনি! বাড়ীতে এই বিপদ ও 
শোক, আর আপনি তাতে অবিচলিত থেকে সাধুসেবা করছেন। ধন্ত 
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আপনি। জয় গ্রভৃ1” কিছুক্ষণ থাকিয়া স্বামী আত্মানন্ম বেলুড় মঠে ফিরিলেন 
এবং ঘটনাটি সাধুদিগকে বলিলেন । সেদিন মাস্টার মশায়ের একটি পৃত্র 
দেহত্যাগ করিয়াছিল 

স্বামী আত্মানন্দের পৃত স্পর্শে আসিয়া সম্বলপুরের বু ভদ্রলোকের জীবন 
পরিবতিত হইয়াছিল। বাহার বাড়ীতে তিনি মধ্যাহ্ন ভিক্ষা করিতেন তিনি 
স্থানীয় সহরের অন্যতম শ্রেঠ ব্রাহ্মণ, সন্ত্ান্ত ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তি । তাহার জষ্ঠ 
ভ্রাতা সম্বলপুরে গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেন এবং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। উক্ত 
মঠে চৈতন্ত মহাপ্রভুর মূ্তি পুজিত হইত এবং ভোগরাগারদি চলিত। একদিন 
স্বামী আত্মানন্দ উক্ত মঠে প্রসাদ পাইতে নিমন্ত্রিত হন। তখন মঠগৃহ 
মেরামত হইতেছিল। প্রপাদ দিবার সময় মঠাধিকারী বলিলেন, “সাধুদিগকে 
ও ব্রাহ্মণগণকে বারান্দায় এবং অন্তান্ত সকলকে উঠানে বসান হউক |” ইহ! 
শুনিয়া ভক্তটি একটু ক্ষুপ্ হইলেন এবং গৃহে ফিরিবার সময় আত্মানন্বজীর 
নিকট বিরক্ত মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। প্রসাদে বিশ্বাসী স্বামী আত্মানন্দ 
উত্তর দিলেন, “আমাকে যেখানে বসাইয়৷ প্রসাদ দেওয় হউক না কেন আমি 
ভক্তির সহিত উহা! গ্রহণ করিয়া আসিব ।” গ্রসাদে এইরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস 
থাকিলে প্রসাদ গ্রহণে দেহমন শুদ্ধ হয়। মঠাধিকারীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ১৯২৬ 
্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠের ধর্মসম্মেলন দেখিতে আসেন এবং সকলের সহিত একত্রে 
বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্গণ ছিলেন এবং জাতিভেদ 
মানিয়া চলিতেন। ব্রাহ্গণেতর জাতির সহিত এক সঙ্গে বসিয়। আহার তিনি 
কখনো! করেন নাই। জগন্নারক্ষেত্রের মত বেলুড় মঠে প্রসাদ গ্রহণকালে জাতিভেদ 
মান! হয় না দেখিয়া তিনি আশন্দিত হইলেন। স্বামী আয্মানন্দের সংস্পর্শে 
আসিয়! তাহার মনের সক্কীর্ণতা কমিল এবং উদারতা বাড়িল। কালীপৃজায় 
বলিদান দেখিয়া তিনি আত্মানন্দঈজীর নিকটে প্রথমে বহু বিরুদ্ধ যুক্তি 
দিয়াছিলেন। পরে তীহার সেই সঙ্কীর্ণ মনোভাব দুরীভূত হয় এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত হইয়া পড়েন। তিনি সম্বলপুরে একটি রামকৃষ্ণ মঠ 
স্থাপনের জন্য আবশ্তকীয় জমি ও অর্থ দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু বেলুড় 
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মঠের কর্তৃপক্ষ লোকাভাবে উক্ত দান গ্রহণ করেন নাই। স্বামী আত্মানন্দ 
নিজের কাজকর্ম যথাসাধ্য নিজেই করিতেন, পারত-পক্ষে কাহারে। সেবা 
লইতে চাহিতেন না। তাহার শধ্যা অতি সামান্ত ছিল, শয়নের স্থানটি প্রায় 
ছুই ফুট মাত্র চওড়া হইত এবং উহাতে একটি ভাজ-কর। কম্বল পাতা থাকিত। 
একদিন তিনি কোনও 'ভক্তকে বলিয়াছিলেন, “অনেকে বাহাছুরী দেখিয়ে 
বলে 'ম্বামিজীর অমুক বইখানা আমি একদিনে পড়ে শেষ করেছি। আমিত 
স্বামিজীর বইর কোন কো।ন অংশ তিন দিন ধরে ধ্যান করতাম। ইহাতে 
উহ্থার ভাব সম্যক উপলব্ধি হত। এক নিশ্বাসে এসব বই পড়ে কি লাভ ?? 
সম্বলপুরে যাইয়া সুস্থ হইবার পর স্বামী আত্মানন্দ সহর হইতে এক মাইল 
দূরে পাহাড়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে বেড়াইতে যাইতেন। পাহাড়ের 
পাদদেশ হইতে নীর্যদেশে মন্দিরে উঠিবার জন্য প্রায় ছুই শত সোপান 
আছে। স্থানটি জনশূন্য ও শ্বাপদ-সম্কুল। দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় পুজারী 
মন্দিরে আসিতেন পুজা ও আরতি করিতে এবং কচিৎ কেহ তথায় যাইতেন 
দেবদর্শনে। প্রথমতঃ তিনি একাকীই তথায় বেড়াইতে যাইতেন, পরে একটি 
ভক্ত তাহার সঙ্গে যোগ দিলেন। আত্মানন্দজী নিয় দিকে একটা সোপানে 
বসিয়। থাকিতেন নিস্তব্ধ ও গম্ভীর ভাবে। উচ্চ দিকে একটী সোপানে তাহার 
সঙ্গী ভক্তটী বসিতেন। উভয়ের মধ্যে শতাধিক সোপানের ব্যবধান থাকিত। 
একদিন স্বামী আত্মানন্দ ষে সোপানে উপবিষ্ট ছিলেন উহার ৪:৫ হাতি অর্থাৎ 
৮1১০টী সোপানের উপর দিয়া একটী বৃহৎ ব্যাঘ্ একদিক হইতে অন্ত দিকে 
চলিয়া! গেল। ব্যারাকে আমিতে এবং আত্মানন্দজীর পার্থ দিয়া যাইতে 
দেখিয়া ভক্তটী বিপদ গণিলেন) কিন্ত তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্থাণুবৎ 
বসিয়া রহিলেন। ব্যাত্রটা স্বামী আত্মানন্দের দিকে একটু তাকাইল মাত্র, কিন্ত 
ওটা প্রস্তর, কি পুরুষ, সে যেন বুঝিতেই পারিল না। সে বীরদর্পে এদিক ওদিক 
একটু দেখিয়া চলিয়া গেল ও পার্ববর্তী জঙ্গলে প্রবেশ করিল। ধ্যানমগ্ন 
আত্মানন্দ এই ঘটনার কিছুই জানিতে পারিলেন না। ব্যাত্্রটী দুরে চলিয়া 
যাইবার পর. সঙ্গী পায়ের জুতা খুলিয়৷ নিঃশব্দে ভ্রুতপদে বাহ্জ্ঞানশূন্য 
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আত্মানন্দজীর নিকটে যাইয়া ধীরে ধীরে ইহা ব্যক্ত করিলেন এবং অবিলম্বে 
স্থানত্যাগের আগ্রহ জানাইলেন। আত্মানন্বজী যেন অন্য জগতে ছিলেন, 
বাহ্‌ জগতে মন আনিতে তাহার কিছু সময় লাগিল। তিনি যখন সব 
শুনিলেন তখন সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। ইহা তাহাকে পুর্বে জানান 
হইয়াছিল যে, মধ্যে মধ্যে উক্ত পাহাড়ে ব্যান আসে । এই সংবাদ পাইয়াও 
তিনি তত ভ্রক্ষেপ করেন নাই] উক্ত ঘটনার পর হইতে তিনি আর কখনো 
এঁ ভাবে উক্ত শিবমন্দিরে বসিতেন না । তবে এই স্থানটা তীহার এত প্রিয় 
ছিল যে, তিনি প্রায়ই সেই পাহাড়ের পাদদেশ পর্বস্ত যাইতেন এবং কিছুক্ষণ 
তথায় অপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিতেন 1 

স্বামী আত্মানন্দ সর্বদা নিজেকে অপ্রকাশিত রাখিতে চেষ্টা করিতেন । 
লোক দেখিলে অস্তদৃষ্টি সহায়ে তাহার প্রকৃতি বুঝিয়া ব্যবহার করিতেন। 
ভিন্ন প্রক্তির লোক আসিলে তাহাকে এড়াইয়া চলিতেন। ঢাঁকা হইতে 
ফিরিয়া যখন ভূবনেশ্বরে নবপ্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠে তিনি ছিলেন তখন সম্বলপুরের 
এক ভক্ত আসিয়! একদিন তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে থাকেন । এমন সময় 
একজন ভদ্রলোক আসিয়া তাহাকে কিছু বলিতে চাহিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ 
অভ্যাগতকে বলিলেন, “দিকে মঠাধ্যক্ষ আছেন। আপনি তাকে আপনার 
বক্তব্য বলুন।” পরে পার্বর্তী ভক্তটীকে বলিলেন, “এই "রকম অনেকে 
মিছামিছি বকাতে আসে। তাদের সঙ্গে বাক্যব্যয় ও কালক্ষয় করে কি 
লাভ ?” 

পূর্বোক্ত বিপিনবিহারী দে সংঘ-জননী সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য ও চিরকুমার 
ছিলেন। তাহার সহিত স্বামী আত্মানন্দের গভীর হৃগ্তা ছিল। আত্মানন্দজী 
তাহার উক্ত সহপাীর সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন এবং বলিতেন, 
€360811 19 115102 20217151861 5010615 0090 ৪. (বিপিন আমাদের 
চেয়ে উচ্চতর ভাবভূমিতে বাস করে)। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সাধু 
হয়ে গেছে, বিপিন সাধু না হলেও সাধুর মত থাকে । আমরা যখন একসঙ্গে 
রিপন কলেজে পড়তাম তখন অবকাশ সময়ে নিকটস্থ ময়দানে বসে গল্প-গুজব 


৩৩3 নবযুগের মহাপুরুষ 
করতাম । কেউ কেউ বিবাহিতদের স্ত্রীর চিঠি সম্বন্ধে অনেক হাসি-ঠাট্ট 
করত! বিপিন এমনভাবে নির্বিকার থাকত যে, সে যেন এসব বিষয়ে 
একেবারে বোকা এবং তার মন যেন অন্ত রাজ্যে আছে।” সহপাঠী 
বিপিনবিহারী সম্বন্ধে উপরোক্ত প্রশংসাস্থচক মন্তব্য করিবার পর মুমুক্ষ 
আত্মানন্দ বলিতেন, “এই ভাবে একটান! গৃহে কুমড়ো-কাটা বড় ঠাকুর হয়ে 
বসে থাকাও ভাল নয়। এরূপভাবে থাকলে অনেক সময় পতন হয়, যদি 
তীত্র বিবেক-বৈরাগ্য না থাকে ৮ বিপিনবাবু স্থশীলবাবুকে স্বামী আত্মানন্দ 
সম্বন্ধে এই ঘটনাটি বলিয়ছিলেন। স্বামী আত্মানন্দের পূর্বাশ্রমীয় কোন 
আত্মীয়ের বাসা ছিল কলিকাতায়। উক্ত বাড়ীর কোন আত্মীয় অনেক 
অনুরোধ উপরোধ করিয়া আত্মানন্মজীকে তথায় লইয়া যাঁন এবং একটি ঘরে 
বসিতে দেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সেই ঘরে তাহার পতী ব্রঙ্মময়ী, যিনি 
শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য/ ছিলেন, প্রবেশ করেন। আত্মানন্দজী তাহাকে দেখিয়! 
একেবারে চমকিত ও কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি এখানে ? 
কি দরকার ?” ত্রহ্মমরী দেবীও স্বীয় সন্যাসী পতির প্রশ্নে স্তব্বীভূত হইয়া 
বলেন, “আমার মশারি নেই, মশার কামড়ে রাত্রে ঘুম হচ্ছে না।” আত্মানন্দজী 
উত্তর দ্রিলেন, “তা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।” এই বলিয়! তিনি দ্রুতপদ্দে ঘর 
হইতে বাহির হইয়া! সহপাঠী বিপিন বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং তাহাকে 
পত্ধীর ঠিকানায় একখানা মশারি পাঠাইয়! দ্রিতে অনুরোধ করেন । বিপিনবাবুও 
অবিলম্বে সন্ন্যাসী সহপাঠীর অনুরোধ রক্ষা করিয়া স্বীয় কর্তব্য পালন করেন । 
স্বামী আত্মানন্দের আচরণে প্রমাণিত হয়, সন্নাসী আত্মীয়-স্বজনের সহিতও কোন 
সম্বন্ধ রাখিবেন না। সক্যাসীর পক্ষে পৃথিবীর প্রত্যেক গৃহই স্বগৃহতুল্য এবং 
'বন্থধৈব কুটুম্বকম্‌।' 

স্বামী আত্মীনন্দ যখন সম্বলপুরে ছিলেন তখন তথায় পুরী হইতে একটি 
থিয়েটার দল গিয়াছিল। উহার ম্যানেজার ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 
কৃষ্তবাবু রাস্তায় যাইতে যাইতে একদিন স্বামী আত্মানন্দকে স্থশীলবাবুর 
বাড়ীর বারান্দায়. উপবিষ্ট দেখেন এবং ম্বতঃপ্রবৃত্ত হুইয়া তাহার সহিত 
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আলাপ করেন এবং বলেন যে, তিনি পুজ্যপাদ স্বামী ব্রক্গানন্দের বিশেষ 
পরিচিত এবং তাহার ্েহপ্রাপ্ত। আতস্মানন্দজী সেইজন্য কৃষ্ণবাবুর সহিত 
প্রীতিপূর্বক আলাপ করেন । থিয়েটারের মঞ্চ বাধা হইতে লাগিল এবং 
কৃষ্ণবাবু আসিয়া প্রায়ই আত্মানন্মজীর সহিত কথাবার্তা বলিতেন। প্রথম দিন 
উক্ত রঙ্গমঞ্চে 'জয়দেব' নাটক অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয়ের পুর্বদিন কৃষ্তবাবু 
আসিয়া আত্মানন্বজীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন, অভিনয়ের পূর্বে রঙগমঞ্চে 
পদার্পণ ও অভিনেতার্দিগকে আশীর্বাদ করিতে । কৃষ্ণবাবুর সপ্রেম অনুরোধ 
রক্ষা করিতে আত্মনন্মজী সম্মত হন । যথাসময়ে কৃষ্ণবাবু আসিয়া আত্মানন্দজীকে 
রঙ্গালয়ে লইয়া! যান এবং রঙ্গমঞ্চের উপর তাহাকে বসাইয়া নিজে তাহার 
পদধূলি নেন এবং প্রত্যেক অভিনেতাকেও তন্রপ করান। পরে দর্শকমণ্ডলীর 
* প্রথম শ্রেণীর মধ্যস্থলে তাহাকে একটি স্থসজ্জিত চেয়ারে বসান হয়। সেদিন 
'জয়দেব' অভিনয় সর্বাঙ্গনুন্দর হইয়াছিল এবং দর্শকবুন্দও অভিনয় দর্শন 
করিয়া পরম প্রীতি লাভ করেন। স্বামী আত্মানন্দের উপস্থিতিতে রঙ্গালয়ে এমন 
ধর্মভাব শস্য হয় যে, উহাকে দর্শকমণ্ডলীর অনেকে সেদিন ধর্মালয় মনে 
করিয়াছিলেন। আমর! পাশ্চাত্য মোহে ভুলিয়! গিয়াছি যে, রঙ্গমঞ্চের উদ্দেশ্য ও 
এইরূপ । কৃষ্ণবাবু মধ্যে মধ্যে আত্মানন্দজীকে স্বীয় রঙ্গালয়ে লইয়! যাইতেন । 
আত্মান্বজী যেদিন রঙ্গালয়ে যাইতেন সেদিনই রঙ্গালয়ে ধর্মভাবের অপূর্ব শ্রোত 
প্রবাহিত হইত এবং দর্শকমণ্ডলীও তাহ] অনুভব করিতেন । 

সম্বলপুর সহরের এক প্রান্তে কোন বিচ্ছিন্ন স্থানে সরকারী বয়ন বিগ্ালয় 
ছিল। উক্ত বিগ্ভালয়ের ত্ত্বাবধায়ক স্থুরেনবাবুর সহিত আত্মানন্দজী পরিচিত 
হন। সেইজগ্ আত্মানন্দজী বৈকালে উক্ত বি্যালয়ের দিকে বেড়াইতে যাইতেন। 
স্থানটি অত্যন্ত 'নির্জন বলিয়া তাহার খুব ভাল লাগিত। তিনি সাহ্ধ্য ভ্রমণান্তে 
উক্ত বিগ্ভালয়ের প্রাঙ্গণে বসিয়া বিশ্রাম করিতেন এবং স্থরেনবাবু সশ্রদ্ধভাবে 
তাহার কাছে বসিয়া সদালাপে নিযুক্ত হইতেন। তখন স্থানীয় ডেপুটি 
কমিশনার ছিলেন জনৈক ইংরাজ | একদিন স্থুরেনবাবু যখন আত্মানন্দজীর 
“সঙ্গে বিগ্তালয়-প্রাঙ্গনে সৎগ্রসঙ্গে ব্যাপৃত ছিলেন তখন উক্ত ডেপুটি কমিশনার 
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তথায় যান এবং আত্মাশন্দজীর, একটু দুরে গাড়াইয়া সুরেনবাবুকে ডাকিয়া 
তাহার সহিত আলাপ করেন। চলিয়া যাইবার পূর্বে সাহেব স্ুরেমবাবুকে 
জিজ্ঞাসা করেন, “রঙ্গীন কাপড় পরে ধিনি বসে আছেন তিনি কে ?” সুরেনবাবু 
সাহেবকে আত্মানন্দজীর যথাযথ পরিচয় দিলেন। তখন সাহেব স্থরেনবাধুকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাকে তিনি সন্মান দেখালেন না কেন? আমাকে 
তিনি স্তালিউট করলেন না কেন? এখানে তার আসার কারণ কি?” 
ইত্যাদি । স্ুরেনবাবু এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারিয়া 
অপ্রস্তত হইলেন । তাহার মনে ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কাও উদ্দিত হইল । স্বামী 
আত্মানন্দ সমস্ত শুনিয়া স্ুরেনবাবুকে বলিলেন, “কাল থেকে আপনার এখানে 
আর আসব না। কারণ তাতে সাহেব আপনার উপর অসন্তষ্ট হবেন এবং 
আপনার কাজেরও ক্ষতি হুবে।” ফিরিবার সময় স্বামী আত্মানন্ন সঙ্গী ভক্তকে 
বলিয়াছিলেন, “এই দেশ পরাধীন বলে ইংরেজ জাত সকলের কাছ থেকে উচ্চ 
সম্মান দাবী করে। চাকরির এমন মহিমা! যে স্থরেনবাবুর সহিত সাহেব যে 
অমর্যাদাপুর্ণ ব্যবহার করিল তাহা! তাহাকে হজম করিতে হইল । আত্মমর্যাদ।- 
সম্পন্ন লোক হইলে তিনি নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করিতেন । সরকারী চাকুরি করিলে 
আত্মসম্মান-জ্ঞান ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয় ।” 

স্বামী আত্মানন্দ সম্বলপুরে যাইবার কিছুদিন পরেই একজন কনস্টেবল 
আসিয়া তাহাকে নিকটবর্তা থানায় ডাকিয়া লইয়া যান। সুশীলবাবুও তীহার সঙ্গে 
সঙ্গে থানায় গেলেন । দারোগ! আত্মানন্দজীকে নিষ্নোক্ত প্রকারে প্রশ্ন করিলেন, 
“আপনার নাম কি, কোথায় থাকেন, এখানে কেন এসেছেন, আপনার বাপের 
নাম কি, আর কোথায় গিয়েছেন, কতদিন থেকে এরূপ ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কেন 
এরপ ঘুরে বেড়ান, সাধারণতঃ আপনার কাজ কি” ইত্যাদি। দারোগা প্রথম 
হইতেই তাহার সঙ্গে উদ্ধতভাবে কথা কহিতে আরম্ভ করেন। স্ুতীলবাবু এরূপ 
ব্যবহারের প্রতিবাদপুর্বক দারোগাকে ভত্রর্ভাবে কথ! বলিতে অনুরোধ করেন । 
ইহার ফলে দারোগা সংযত ও শিষ্টভাবে জিজ্ঞাসাদি করেন। পিতার নামাদি 
বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দানকালে স্বামী আত্মানন্দ বলেন, পূর্বাশ্রম সম্পকীঁয় কোন ' 
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প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারিব না। কারণ আমরা সন্ন্যাসীর] পুর্বাশ্রমের 
সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছি।” ইহাতে দারোগ। একটু বিরক্তির ভাব 
প্রকাশ করেন। তখন স্থুশীলবাবু দারোগাকে বুঝাইয়া বলেন যে, সন্ন্যাসী 
পক্ষে পূর্বাশ্রমের স্থৃতিরক্ষা মহাঁপাপ। দারোগা! বিহারপ্রদেশবাসী ছিলেন 
এবং ইহা বুঝিতে পারিলেন। তৎপরে স্বামী আত্মানন্দ থান! হইতে বাসায় 
ফিরিলেন এবং পথে সঙ্গীকে বলিলেন, “নান জায়গা! থেকে এখানে নানা রকম 
লোক আসছে । তাদের খবর রাখা এদের কর্তব্য। তবে অসৎ লোকের সংস্পর্শে 
থেকে থেকে ওদেরও স্বভাব বদলে যায় । ওদের সৎ শিক্ষাদীক্ষা নেই, ওর 
গোলামী চাকরি করছে । তাই ওদের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার আশা কর! 
যায় না।” স্ুণীলবাবু পরে দারোগার সহিত দেখা করিয়! স্বামী বিবেকানন্দ ও 
রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি সম্বন্ধে সব বুঝাইঈয়া বলেন। ইহাতে হিন্দু বিহারীর 
ধারণা পরিবতিত হয়। তিনি স্থুশীলবাবুর বাড়ীতে আসিয়া আত্মানন্দজীকে 
প্রণাম ও তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন । তৎপরে সাক্ষাৎ হইলেই দারোগা 
তাহাকে আস্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি জানাইতেন। 

এইরূপে প্রায় আড়াই বৎসর সন্বলপুরে থাকিয়া এবং পুর্বস্বাস্থ্য লাভ করিয়া 
স্বামী আত্মানন্দ ১৯১৯ শ্রীঃ মার্চ বা এপ্রিল মাসে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন। 
ইহার কিছুদিন পরে সংঘাধ,ক্ষের নির্দেশে তিনি ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষরূপে 
প্রেরিত হন । 


তিন 


১৯১৯ সাল হইতে ১৯২১ সাল পর্যন্ত প্রায় তিন বৎসর স্বামী আত্মানন্দ 
ঢাকা রামকৃষ্চ মঠ ও মিশনের অধাক্ষ ছিলেন। তিনি ঢাকা মঠের কাজকর্ম 
বিশেষ কিছু করিতেন না, ধ্যানভজন ও শাস্ত্রচ্চ। লইয়া থাকিতেন। 
জনৈক সাধু ঢাকা মঠ হইতে বেলুড় মঠে আসিলে তাহাকে স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিরে শুকুল কেমন আছে এবং কি করে ?” সাধুটি উত্তর 
দিলেন, “তিনি ভাল আছেন, তবে কিছু করেন না” তখন স্বামী ব্রহ্ধানন্দ 

২২ 
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খলিলেন, “ও বসে থাকলেই কাজ হবে 1” উক্ত বাঁক্যের তাৎপর্য এই যে, সাধু 
কোন সেবাদি কর্ম না করিলেও তিনি যে ভাগবত জীবন যাপন করেন তাহাতেই 
আশ্রমের ও মমাজের পরম কল্যাণ হয়। 

স্বামী আত্মানন্দ যখন ঢাকা মঠের অধাক্ষ নির্বাচিত হন তখন মহাপুরুষ 
স্বামী শিবানন্দজী ঢাকা কেন্দ্রের তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীঠাকুরচরণ 
মুখোপাধ্যায়কে পত্রে লিখিয়াছিলেন, “ম্বামীজি মহারাজের অগ্ততম প্রিয় শিষ্য 
মহাত্যাগী মহাভক্ত ও মহাতপস্থবী এবং সংঘের একজন প্রাচীন সাধু আত্মানন্দ 
তোমাদের ওখানে যাইতেছেন। তাহার উপস্থিতিতে এ অঞ্চলের অশেষ 
কল্যাণ হইবে। শুকুল মহারাজের উপর শ্ত্রীশ্রীমহারাজেরও উচ্চ ধারণা 
জানিবে।” এই পরিচয় পত্র পাইবার কয়েকদিন পরেই স্বামী আত্মানন্দ 
ঢাকায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ঢাকা মঠের সাধু এবং ভক্তগণ স্টেশনে যাইয়া 
তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া মঠে লইয়া যান! তীহার সঙ্গে একটি ছোট 
বিছানা, একটি ছোট বাকৃল, একটি ছাতা, লাঠি ও কমগ্লু ছিল। তাহার 
শান্ত সৌম্য চিন্তাশীল মূ'্ত দেখিয়া সকলে তৎপ্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন। তীহার 
জীবনের লক্ষ্যনীয় বিশেষত্ব ছিল তাহার দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন । 
তাহার দিবারাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা নির্দিষ্ট কর্মে বিভক্ত ছিল। প্রতিদিন তিনি ঘড়ির 
কাটার মত নির্দিষ্ট সময়ে ধ্যান-জপ, স্নানাহার, ভ্রমণ ও বিশ্রামাদি করিতেন । 
তীহার অন্তর্জীবনও বহিজীবনের মতই স্ুুশাস্ত ও সংযত ছিল। 

নানা শাস্ত্র এবং স্বামীজির গ্রন্থাবলী বার বার পড়িয়া তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন 
হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পাণ্তিত্য প্রকাশের ভাব আদৌ ছিল ন]। 
তিনি অত্যন্ত অল্পভাষী ছিলেন এবং বলিতেন, “শান্ত্রবাক্য কিংবা ঠাকুর 
স্বামীজির কথা সাধারণতঃ অতি সুক্ষ ও অতীন্দ্রিয় জগতের বিষয়, ধ্যান ও 
উপলব্ধির বিষয়, অলকটপ্লা মারবার বিষয় নয়।৮ তিনি সংযতবাক্‌ ছিলেন 
বলিয়। যে সব্ধদ। বিমর্ষ থাকিতেন তাহা নয়, সময় মত মাঝে মাঝে হা।সি- 
তাঁমাসাও করিতেন। সেবাধর্ম সম্বন্ধে তাহার উচ্চ ধারণ থাকা সত্বেও 
তিনি বার বার বলিতেন,4"নাধু জীবনের উদ্দেস্ত মনকে একাগ্র ও অন্তমু খাঁন 
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করা। স্বামীজি ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়াই কর্মষেগের সাধনা করতেন । 
তাঁর মতে যে ভাল করে ঝাঁট দিতে পারে সে তন্ময় হয়ে ধ্যানও করতে পারে । 
নিবৃত্তিমলক কর্মযোগই সাধুজীবনের লক্ষা। সকাম কর্ম সাধু জীবনের উদ্দেশ 
হতে পারে না। কর্ম যদি কমীর অন্তরে অহং-ভাবকে নাশ করিয়া নিবৃত্তি 
ও অনাসক্তির দিকে না নিয়ে যায় তাহা হইলে তাহা অন্তর্জীবন গঠনের 
সহায়ক হয় না। “যন্সাধন্‌ তন্‌ সিদ্ধি ।' উপায় বা সাধন! ঠিকমত হলে সিদ্ধি 
স্বতঃই আসে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম ও স্থষ্টির রহস্ত | ইহাই কর্মযোগীর 
আদর্শ |” 

স্বামী আত্মানন্দ নিজ জীবনে ছোট ছোটি কাজের মধ্যে দিয়া কর্মযোগের 
আদর্শটি বিশেষভাবে প্রকাশ করিতেন। কোন দিন অযথা! কাজে বা বাজে 
কথায় তাহাকে সময় কাটাইতে দেখা যাইত না। তিনি সংবাদপত্র পড়িতেন 
না, কিংবা রাষ্ট্রনীতি, অথবা সমাজ ও দেশের বর্তমান পরিস্থিতি লইয়া 
আলোচনাদি করিতেন না। এক কথায়, যাহা কিছু মনকে বহিমু্খ করে তাহাই 
তিনি বিষবৎ বর্জন করিতেন | তিনি অবসর সময় স্বামীজি ও গিরিশবাবুর গ্রন্থ 
পড়িয়া কাটাইতেন। তাহার মনে কোন বাসনা ছিল ন! এবং চিত্ত 
ইন্দরিয়-বিষয়ে ধাবমান হইত না। ইহা তাহার কথায় ও আচরণে স্পষ্ট 
প্রকাশ পাইত। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শিষ্যগণের প্রতি তাহার অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। 
ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্য ও পার্ষদদের প্রতি তো কথাই নাই, এমন কি গৃহস্থ 
শিষ্যদের প্রতিও তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পনন ছিলেন। একদিন তিনি ঢাকায় 
শ্রীনিত্যগোপাল গোস্বামীকে দেখিতে গিয়াছেন। তিনি গোস্বামী মহাশয়ের 
কাছে যাইয়া তাঁহার পাদ্পর্শপূর্বক প্রণাম করিতে উদ্ভত হইলে গোস্বামিজী 
দাড়াইয়া উঠিয়া তাহাকে নিরম্ত করেন ।* 

ঢাকা মঠে ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল, “আপনি 
সন্ন্যাসী হইয়া কেন গৃহস্থ ভক্তের পাদস্পর্শ করিতে গেলেন ? ততুত্তরে 





* এই অংশ হ্থামী আছ্যানন্দ কথিত। 
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তিনি বলিয়াছিলেন, “দেখ, যিনি শ্রীন্রীঠ্যকুরকে একবার মাত্র দর্শন করেছেন 
তিনিই মুক্ত হয়ে গেছেন। আর বল কি হে, একে তো শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং 
কপা করেছেন। ইনি তো৷ দেবতা হয়ে গেছেন 1” ঠাকুরের প্রতি কী জলস্ত 
বিশ্বাস! শুধু যে শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যদের প্রতি তাহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল 
তাহা নহে, স্বামীজির শিষ্যবর্গ তদীয় গুরুত্রাতাদের প্রতিও তাহার শ্রদ্ধ! এবং 
প্রীতি বিগ্ভমান ছিল। ব্যবহারিক জীবনের কয়েকটি লক্ষণ তাহার চরিত্রে দেখ! 
যাইত না। তাহার মধ্যে প্রভূত্বপ্রিয়তাদি দোষ আদৌ ছিল ন।'। তবে অসংযত 
আচরণ ব! আলাপন তিনি মোটেই স্থ করিতে পারিতেন না, বিশেষতঃ 
সাধু-ব্রঙ্গচারীদের । আশ্রমের জিনিষ কোন সাধু ব্রহ্মচারী যদি নির্দিষ্ট 
জায়গায় না রাখিয়া অবহেলাপুর্বক যেখানে সেখানে রাখিয়া দিতেন তাহ] 
হইলে তিনি অতাস্ত উত্তেজিত হইতেন এবং বলিতেন, “সমস্ত জিনিষ 
যথাস্থানে স্ুশৃঙ্খলভাবে রাখাই সংঘত মনের পরিচয় |” 

তাহার নিজের জীবন অতি সহজ সরল ও সুশৃঙ্খল ছিল। নিজের 
ব্যবহারের জন্ত কয়েকটি মাত্র জামা ও কাপড় তিনি রাখিতেন। তিনি 
টাকাপয়সা কাছে রাখিতেন না এবং কেহ দিতে আসিলে লইতেন না, 
ঠাকুর ঘরে পাঠাইয়া দিতেন। ' সাহার সঙ্গে থাকিলে বুঝা যাইত, তিনি 
বাসনারহিত এবং ভগবানে অন্ুরক্ত ও আদর্শনিষ্ঠ সাধু। একদিন তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করা হইল, “আপনার দিব্য দর্শনাদির কথা কিছু বলুন।” তগত্তরে 
তিনি বলিলেন, "আমি একটি ভূতও দেখি নাই। তবে স্বামীজি মহারাজের 
কুপ। পেয়েছি, তাঁকে দর্শন করেছি, আর অন্য দর্শনের প্রয়োজন নাই। তিনি 
কুপ। করে বলেছেন, তার আশ্রিত সন্তান নরকে গেলেও তিনি তাহাকে তথ 
হইতে উদ্ধার করিবেন ? 

১৯২৭ সালের আষাঢ় মাসে ঢাকা মঠে কয়েকটা সাধু ও ভক্ত তাহার 
কাছে ম্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত 'রাজযোগ' পড়িতেন। সেই সময় কথা 
গ্রসঙ্ে একদিন তিনি বলিয়াছেন, “সন্নাস কি জান? যাদের অন্ন খেয়ে 
ধর্ম জীবন লাভ কর] সম্ভব হয়েছে তাদের কল্যাণে, লোকের কল্যাণে, জগতের 
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কল্যাণে শরীরট৷ পাত করে দেওয়া । একদ] ঢাক! মঠে স্থানীয় ইডেন বালিকা 
বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীবুন্দ ও ছাক্রীগণ আসেন। মঠাধ্যক্ষ আত্মানন্দজী 
ব্রঙ্মচারীদ্িগকে নির্দেশে দিলেন, “এদের প্রসাদ দাও।” এতগুলি ব।লিকরি 
জন্য প্রসাদ প্রস্তত করিয়। দিতে দেরী হওয়ায় তিনি অতিশয় বিরক্তির ভাব 
প্রকাশ করিলেন এবং ছাত্রীর! প্রসাদ পাইয়া চলিয়া গেলে বলিলেন, 
“অনুঢ়া মেয়েদের হাওয়ায় বেশী ক্ষণ থাকবে না। তারা আভাঙ্গা! সাপের 
মত? বেশী ক্ষণ তাদের সাথে স্েমাদের থাকা অনুচিত ।” সাধুদ্দিগকে 
সাবধান করিবার জন্ত তিনি বলিতেন, “সন্ধার পর শহরে থেকো না। 
রাত্রিকালে শহরের মনোহর চাঁকচিক্য ও সৌন্দর্য্য দেখলে জগতে মন আটকে 
পড়বে! সন্ধ্যার পূর্বেই কাজকর্ম সেরে নিয়ে আশ্রমে ফিরবে। আসন সাধুকে 
বীচায়। রাস্তায় চলবার সময় ডায়ে-বায়ে তাকাবে না। তাকালে কুদৃশ্ 
ও নুদৃশ্ত ছুইই চোখে পড়বে। কুদৃশ্ঠ দেখা সাধুর পক্ষে মহাপাপ। পায়ের 
সামনে দৃষ্টি রেখে চলবে । মঠে আশ্রমে এমন ভাবে থাকবে যেন দরকার 
হলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে অন্তাত্র যেতে 752৫ ( প্রস্তুত ) হতে পার। সাধু 
সর্বব্ন এইরূপ অনাসক্ত থাকবে! যেন মের ডাক এলেও যেতে দেরী না 
হয়। বীরের মত চলা ফের! করবে । সাহেবরা কেমন বীরবৎ চলে দেখ 
নি? বীর ভাব মনে জাগ্রত রাখলে অনদ্ভাব আসতে পারে -না। কীর্তনে 
কাদ। ও ভূত দেখা প্রভৃতি মেয়েলী ভাবের লক্ষণ। মেয়েলী ভাব মন থেকে 
মুছে ফেল যদি ধর্মপথে এগুতে চাও । অবতার অবতার কর, অবতার 
কিজান? ধার ইঙ্গিতে সৌর জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় হচ্ছে তিনি এই সাড়ে 
তিন হাত দীর্ঘ রক্তমাংসময় শরীর ধরে এসেছেন। অবতারে বিশ্বাস শুদ্ধা 
ভক্তির লক্ষণ ।» 

ঢাক! মঠে স্বামী আত্মানন্দ ব্রন্দেশ্খরানন্দজীকে সমগ্র গীতা মুখস্থ করাইয়া 
ছিলেন। বন্েশ্বরানন্দজীকে রোজ পাঁচটা শ্লোক মুখস্থ করিতে হইত । 
এইরূপে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত তাহার কণ্স্থ হয় আত্মানন্দজীর নিকটে। 
বরন্েখবরানন্দজীকে স্বামী আস্মানন্দ বলিয়াছিলেন, আমি অন্তত্র চলে গেলে তুমি 
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যথাসময়ে এসে ঠাকুরের ছবির সামনে পড়! দিয়ে যাবে। তাহলেই হবে ।” 
বাকী সাত অধ্যায় ব্রন্েখ্বরানন্দজী এই ভাবে কণ্স্থ করেন । আত্মানন্মজীর মতে 
উপনিষদ ও গীতাদি শাস্ত্র সাধু-ব্রহ্মচারীর কণ্ঠস্থ রাখা উচিত। 

সম্ভবতঃ ১৯*৫ খ্রীঃ স্বামী আত্মানন্দ ভুবনেশ্বরে যাইয়া স্বর্গিত ইঞ্জিনীয়ার 
প্রসন্নবাবুর অতিথিরূপে কিছুকাল বাস করেন। একদিন কোন ভক্ত ট্রেণ 
হইতে নামির! প্রসন্নবাবুর গৃহ-প্রাঙ্গনে একটি কুটীরে উপস্থিত হন। সেই 
কুটীরেই স্বামী আত্মানন্দ অবস্থান করিতেন। ভক্তটি খন তথায় পৌছিলেন 
তখন পূর্বাহ্ন প্রার দশটা । উক্ত কু্টরর দ্বার বন্ধ ছিল। সেখানকার 
মালীকে জিজ্ঞাস! করিয়া জান! গেল, আত্মানন্দজী রাত্রি চারটা হইতে ধ্যানে 
বদিয়াছেন, তখনো দ্বার খোলেন নাই। ভক্তটি ইহ! শুনিয়া ভূবনেশ্বরাদি 
দেবতাদর্শনে চলিয়া গেলেন। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া দেখলেন, তখনো 
কুটিরের দ্বার রুদ্ধ এবং জানিলেন তন্মধ্যে আত্মানন্দজী ধ্যানস্থ। প্রায় আধ 
ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর সাড়ে এগারটার সময় কুটীরের দ্বার খোল! হইল। 
আত্মানন্দজী দ্বার খুলিয়াই ভক্তদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন এবং তীহাদ্দিগকে 
সাদরে কুটীরের মধো ডাকিয়া লইলেন। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি একটি 
জলচৌকির উপর একখণ্ড গেরুগা কাপড় পাতিয়া তদুপরি একখানি “কথামৃত 
রাখিলেন এবং সমাগত ভক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্তকে উহ। পড়িতে আদেশ 
করিলেন। আধ ঘণ্টার অধিক “কথামৃত” পড়া হইলে তিনি অন্ত কথা বলিলেন। 
এতক্ষণ একটি মাত্র অন্তকথা তাহার মুখ হইতে বাহির হয় নাই। ধ্যানাস্তে 
তাহার চক্ষুদ্বয় আরক্তিম ছিল পাঠসমাপ্ত্ি পর্যস্ত | 

একবার স্বামী আত্মানন্দ ভুবনেশ্বরে চাতুম্মান্ত করিয়া ছিলেন। স্বামী 
করুণানন্দ তখন তাহার সেবক। তখনো সেখানে রামকৃষ্জ মঠ প্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই। সেইজন্য সাধুদ্ধয় উপরোক্ত ভক্তের বাড়ীতে পূর্ব কুটারেই ছিলেন । 
সেই সময় আত্মানন্দজী সর্বদাই ধ্যান-জপ ও শান্ত্রপাঠাদিতে তন্ময় হইয় 
থাকিতেন। প্রত্যহ তিনি দীর্ঘকাল গভীর ধ্যানে নিবাত নিষ্ষম্প দীপশিখার 
স্তায় নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করিতেন। ধ্যানকালে তীহার বাহ্জ্ঞান সম্পূর্ণ 
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বিলুপ্ত হইত। একদিন তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। এমন সময় একটি 
ভূজঙ্গ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। স্বামী করুণানন্দের দৃষ্টি সর্পের উপর পড়িলে 
তিনি অতি মৃছুত্বরে ধ্যানস্থ সন্্যাসীকে বলিলেন, 'সাপ এসেছে । এই বাক্যে 
ধ্যানীর মন বহির্জগতে ফিরিল না। পুনরায় সতর্কবাণী উচ্চারিত হইলে 
তিনি কেবলমাত্র নেত্রোন্সীলন করিলেন, কিন্তু গাত্রোখান করিলেন না । 
সাপটি ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক ঘুরিয়৷ জানালার মধ্য দিয়! পুনরায় বাহিরে 
চলিয়া গেল। যোগীবরের ধ্যানপ্রভাবে ঘরের মধ্যে নির্বৈর ভাব এমন জমাট 
বাধিয়াছিল যে, হিংআ্র জন্তটির স্বাভাবিক হিংসাকারে প্রবৃত্তি 5ইল না। যোগী 
আবার ধ্যানস্থ হইলেন । এই সময়ে তাহার মনে অহনিশ ধ্ান-প্রবাহ 
চলিত এবং তিনি এমন একটি আনন্দ-রাজো সদা বিচরণ করিতেন যে, 
তাহাকে দেখিলে মনে হইত, তিনি সর্বৈষণাবজিত হইয়া চিদানন্দের সন্ধান 
পাইয়াছেন এবং অমৃতের অধিকারী হইয়াছেন। তাহার চোখে মুখে বাক্যে 
পরমানন্দ ফুটিয়া উঠিত। মহাষ্টমীর রাত্রিতে শ্রীশ্রীমাকে পাক্স নিবেদন 
করিতে করিতে বালকের ন্তায় অশ্রজলে শিক্ত হইয়া তিনি বলিলেন, “মা 
করেছ সন্ন্যাসী, আর কি দিয়ে তোমার পুজা করি!” কঠোর তপন্তার ফলে 
তাহার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া পড়িল এবং প্রত্যহ একটু জর হইতে 
লাগিল। সেজন্ত তাহাকে ভুবনের ছাড়িয়া অগ্তত্র বাইতে হইল । ঢাঁকা হইতে 
আসিয়া তিনি শেষ বার যখন ভূবনেশ্বরে যান তখন নব-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ 
মঠে থাকেন। মঠে বাজে কথা ও বিষয়-চর্চ। হইত বলিয়৷ তিনি জঙ্গলের 
মধ্যে যাইয়া চুপ করিরা বসিয়। থাকিতেন। জাগতিক ঘটনায় তাঁহার মন 
আদৌ আকৃষ্ট বা বিচলিত হইত না। বেলুড় মঠে একদিন ঝড়বুষ্ট হওয়ায় 
যে সকল কাপড় বাহিরে শুকাইতে দেওয়া হইয়াছিল সেগুলি কোন সাধু 
আনিয়৷ তাহার ঘরে রাখিলেন। কেহ কেহ সেই ঘরে আসিয়া স্ব স্ব কাপড় 
লইয়া গেলেন এবং ঝড়-বুষ্টর কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু আত্মানন্দজী 
বৈষয়িক প্রসঙ্গে এতই উদ্দাসীন ছিলেন যে, এই বিষয়ে একটা কথা 
কাহাকেও জিজ্ঞাসা! করিলেন না, আপন মনে ইট্ট-চিন্তায় বিভোর রহিলেন । 
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১৩২৯ সালে স্বামী তুরীয়ানন্দ কাশীধামে মহাসমাধি লাভ করেন। 
তংপরে মঠাধ্যক্ষের আদেশে স্বামী আত্মানন্দ কাশী সেবাশ্রমে যাইয়া বাস 
করেন। তিনি কাশী যাইবার উদ্দেশ্টে ভুবনেশ্বর হইতে বেলুড় মঠে আসেন এবং 
জ্ঞান মহারাজের ঘরে বাস করেন। সেই ঘরে তিনি যখন ধ্যান করিতেন 
তখন তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, যেন নিশ্চল নিপন্দ প্রস্তরমূত্তি উপবিষ্ট 
কাশীষাত্রার ছই একপ্দন পূর্বে তিনি স্বামী শিবানন্দের কাছে যাইয়া করযোড়ে 
নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, 'আমি তবে কাশী যাই।” মহাপুরুষজী 
অনেকক্ষণ তাহার দিকে একৃষ্টে তাকাইয়া সম্মতি দিলেন। মঠের 
পুরাণ ঘাট হইতে নৌকায় উঠিঞ্! আত্মানন্দজী মঠের দিকে হাত 
যোড় করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। মহাপুরুষজী গঙ্গার দিকে দৌতলার 
বারান্দায় দাড়াইয়৷ তাহাকে দেখিতেছিলেন। যতক্ষণ মঠ দেখা গেল ততক্ষণ 
আত্মানন্দজী পূর্ব মঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাঁগিলেন। তিনি উদ্বোধন 
মঠে স্বামী সারদানন্দকে প্রণামান্তে কাণীষাত্রা করিলেন। তিনি কখনো 
কখনো বলিতেন, “গঙ্গাতীরে শরীর ছাড়ব । যেন কাউকে ভোগাতে না হয় 1” 
সন্ধ্যার সময় তিনি রোজ একটু বেড়াইতেন। তখন তিনি কাহারো সহিত 
কথা বলিতেন না। 

সম্ভবতঃ ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের প্রারস্তে তিনি বেলুড় মঠ হইতে কাশীধাত্র 
করেন। পথে পাটনায় তিনি কয়েকদিন ছিলেন। সম্বলপুরে তাঁহার সঙ্গে 
ষে সকল ভক্তের পরিচয় হইয়াছিল তন্মধ্যে একজন তখন পাটনায় ছিলেন । 
ভক্তটি আত্মানন্দজীর আগমন সংবাদ পাইয়া! তাহার দর্শনম।নসে তৎসমীপে 
উপস্থিত হইলেন। আতস্মানন্দজী ভক্তটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন 
আছেন ?” তিনি ভক্তির বাড়ীর অন্ত কাহারো কুশল প্রশ্ন করিলেন না। 
অথচ তিনি জ্যনিতেন, সম্বলপুরে উক্ত ভক্তের স্ত্রী, একটি পুত্র, একটি কন্তা 
একটি ভ্রাতা ও একটি শ্ঠালক থাকিতেন এবং তীহাদের ছুই একজনকে 
তিনি ম্েহও করিতেন । তীহাদের সম্বন্ধে তিনি কোন প্রশ্ন না করায় 
ভক্তটি একটু বিশ্মিত হইলেন? কিন্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কথা 
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বলিলেন না। তিনি প্রণামান্তে কুশল প্রশ্নাদির পর পরদিন তাহার বাসায় 
ভিক্ষা গ্রহণের জন্য আত্মানন্দজীকে প্রার্থনা জানাইলেন। তিনি তখনই 
সম্মতি দিলেন এবং যথাসময়ে ভক্তগৃহে উপস্থিত হইলেন। কথাপ্রসঙ্গে 
আত্মানন্দজী জানিলেন, ভক্তটির ভ্রাতা দেহত্যাগ করিয়াছেন। আত্মানন্দজী 
ইহা শুনিয়া বলিলেন “দেখলে! এইজন্যই তোমার আত্মীয়-বন্ধু কাহারও 
কোন কুশল প্রশ্ন করি নাই! এই সকল প্রশ্নে প্রায়ই কোন না কোন 
দুর্ঘটনার বিষয় শুনিতে হয়। তাহা চিত্তচাঞ্চলযের কারণ। এমন কি, 
স্থসংবাদেও চিত্ত চঞ্চল হয়, অথচ এ সকল সংবাদ শুনে কোন ফল নাই। 
বিনা কারণে চিত্তন্ট্র্যে নষ্ট করে লাভ কি? স্বামী আত্মানন্দের স্তায় 
ত্রিগুণাতীত মহাপুরুষের উপযুক্ত উক্তিই বটে। তখন তাহার অঙ্গকান্তিও 
দেবতুল্য হইয়াছিল। ছুধে আলতা! মিশাইলে যেমন রং হয় তাঁহার দেহের 
বর্ণ তখন সেইরূপ সুশ্রী ছিল এবং জ্যোঁতিঃ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। 
তাহার কখাগুলি কি সুমিষ্ট! কর্ণে যেন স্ত্ধাবর্ণ করিত! গীতায় আছে 
সত্বগুণাধিক্যে সর্বেক্তিয়দ্ধারে জ্ঞান প্রকাশ উপজাতি হয়। গীতোক্ত বাক্য যে 
বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা তখন আত্মানন্দজীকে দেখিলে স্বতঃই প্রতীত হইত । 

»৩৩০ সালে ভাদ্র মাসের শেষে স্বামী শুদ্ধানন্দ কাণীধামে যান। তৎপূর্বেই 
স্বামী আত্মানন্দ কাশ্ীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শেষজীবন মোক্ষতীর্থ 
কাণীধামে অতিবাহিত করিবার আস্তরিক আকাজ্ষা তাহার হৃদয়ে বলবতী 
ছিল। ঠাকুর তাই তাঁহার আকাজ্ষ। পুর্ণ করিলেন। শ্রাবণ মাসে স্বামী 
করুণানন্দকে আত্মানন্দজী বলিয়াছিলেন, “খেলাধূলা ঢের হল, চল এখন 
একান্ত স্থানে, গঙ্গাতীরে বসে ধাই। গোলমাল, লোকালয় আর ভাল লাগে 
না।” তিনি যখন ভুবনেখরে ছিলেন তখন করুণানন্দলী তাহার সেবা! করিতেন। 
সেইজন্য তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি এই উষ্চি করেন। যখন তিনি 
কাশীতে গেলেন তখন তীহার শরীর বেশ সুস্থ ছিল। গুরুভ্রাতা স্বামী 
শ্ুদ্ধানন্দের সঙ্গে তিনি একদিন পদকব্রজে স্বামী অথগ্ডানন্দকে সহরের সুদূর 
প্রান্তে যাইয়া দেখিয়া আসেন। স্বামী আত্মানন্দকে তখন অত্যন্ত নিলিপ্ত, 
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অন্তমু্খী ও নির্জনতাপ্রিয় দেখা যাইত। তিনি ইহধাম হইতে চিরবিদায় 
গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন । 

স্বামী শুদ্ধানন্দের নিকট তিনি প্রায়ই বলিতেন, “মিশনের কর্মকেন্দ্রে 
থাকতে আমার আর ইচ্ছ!' হয় না। এখানে মন চঞ্চল হয়, কেবল মঠাধ্যক্ষ 
মহাপুরুষজীর আদেশে আছি। যদি তিনি অনুমতি করেন তবে হরিদ্বার বা 
ধ্ররূপ কোন নিভৃত স্থানে গিয়ে গঙ্গাতীরে পড়ে থাকি । তবে এখন একল। 
থাকবার ক্ষমতা নেই | কেউ সঙ্গে থাকলে সুবিধা হয়। কারণ জল-তোলা 
প্রভৃতি কাজ এখন আমার অসাধ্য হয়ে পড়েছে । বসে বসে রান্নাবানা 
একরকম করে নিতে পারি? স্বামী শুদ্ধানন্দ কাণীতে যাইবার পরই স্বামী 
আত্মানন্ব স্বীয় পুরাতন ট্রাঙ্কটি চাবী সহ স্বীয় গুরুত্র/তাকে দিয়া বলিলেন, “এর 
ভিতরে দুখানি গরম চাদর আছে । আমি এট! আর রাখবার ব্যবস্থা করতে 
পারবো না। তুমি এটা নিয়ে মঠাধ্যক্ষকে পাঠিয়ে দাও। তিনি এগুলি 
যাকে ইচ্ছা হর দ্িবেন। আমি একটা সম্তা বালাপৌষ যেগাড় করে আগামী 
শীতে ব্যবহার করব। স্বামিজী কি মঠের এই নিয়ম করে যাননি যে, সংঘের 
প্রত্যেক সাধু অধ্যক্ষকে তাঁর সর্বস্ব দিয়ে যাবেন?” ্রাঙ্কটি খুলিয়া দেখা 
গেল, উহার মধ্যে ছুইটি গরম কাপড় এবং একটি ফ্লানেলের জামা আছে। 
গরম কাপড় ছুইখানি শ্রীশ্রীম! এবং স্বামী ব্রহ্গানন্দ তাহাকে উপহার দিয়াছিলন | 
সেইজন্য তিনি উক্ত চাদরঘ্বয় সযত্বে রাখিরাছিলেন, কখনে! ব্যবহার করেন 
নাই। 

কাণীতে বৈকাল ৪টা হইতে €টা পর্যন্ত তাহার কাছে প্রত্যহ কোন না 
কোন ধর্মগ্রন্থ পড়া হইত। কাহারো কোন অংশ শক্ত লাগিলে তিনি সামান্য 
কিছু বলিয়া দিতেন । কিন্তু পাঠকালে কোন অপ্রাসঙ্গিক কথা উঠিলে বিরক্তি 
প্রকাশ করিতেন। দেখা যাইত, স্বামিজীর গ্রন্থাবলীর অধিকাংশ তীহার মুখস্থ 
ছিল। অশুদ্ধ পাঠ শুনিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া দিতেন। কেহ 
কেহ বলিতেন, "না মহারাজ, এরূপ ছাপ! আছে ।” তাহাতে তিনি বলিতেন, 
প্না ইহা ভুল। তৌমরা পুরানো সংস্করণ মিলাইয়৷ দেখ 7” তাহার নির্দেশ 
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অনুসারে মিলাইয়। দেখা যাইত, তীহার কথাই ঠিক এবং পুরানো সংস্করণে 
তছুক্ত পাঠই আছে। তাহার শিক্ষাদান প্রণালী ছিল অতি অদ্ভুত। ছুইটি 
ঘটনার কথা এখানে বিবৃত হইল। একদিন তিনি এবং তাহার সেবক 
সেবাশ্রমের রান্নাঘরে পাশাপাশি বসিয়া আহার করিতেছিলেন। তখন 
রোগীদের এবং সাধুদের রান্না একই ঘরে হইত। সাধুর সেই ঘরেই বসিয়া 
আহার করিতেন । শরীর বিশেষ অসুস্থ না থাকিলে স্বামী আত্মানন্দ রান্নাঘরে 
যাইয়া সকলের সঙ্গে আহারে বসিতেন। 

সেদিন তিনি একটু আগেই খাইতে বমিয়াছেন এবং তাহার সেবক কিঞ্চিৎ 
পরে যাইর। তীনার পাশে খাইতে বপসিলেন। পাচকের নাম ছিল কেদার 1 
সেবক আসনে বসিয়াই ডাক দিলেন, “কেদার, খানা লে আও |” সকলেই 
এরূপ বলিতেন। প্রত্যহ এই ডাক শুনিয়া সেবকও এরূপ করিতেন। সেদিন 
এরূপ বলায় স্বামী আত্মানন্দ তাহ! শুনিয়া একটু পরে সেবককে বলিলেন, 
“রামগতি, যদি কিছু মনে না কর তোমাকে একটা কথা বলতে চাই । 
সেবক তৎক্ষণাৎ সবিনযে নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, আপনি কিছু বলবেন 
আমার মত লোককে, সেজন্য আবার অনুমতির অপেক্ষা কেন? আপনি 
কিছু বললে আমি ধন্য হব।” ধীর গম্ভীর স্বরে আত্মানন্দজী তখন তাহাকে 
বলিলেন, “দেখ এর! ব্যাস-বশিষ্ঠের বংশধর । কালপ্রভাবে অবস্থাবিপর্যয়ে এই 
অবস্থায় তার! নেমে এসেছে। তা ছাড়া এরা তোম। আমা অপেক্ষা অনেক বড়। 
নুতরাং তুমি একে 'পণ্তিতজী” বলিয়া সম্বোধন করিও । আর এ দেশে সকলে 
্রাহ্মণদিগকে 'পণ্তিতজী বলিয়াই থাকে ?” বলা বাহুল্য, আত্মনন্মজীর নির্দেশ 
সেবক শিরোধার্ধ করিলেন। আত্মানন্দজী চাহিতেন, যেন সাধুদের আস্তানায় 
শিষ্টাচার ও সদাচার পূর্ণমাত্রায় পালিত হয়। 

আর একদিন কাণীতে তাঁহার শরীর একটু অন্থস্থ সম্ভবতঃ পেট-খারাপ 
হয়। নিজেই তিনি স্সানান্তে কাপড় কাচিয়া ছাদে শুকইতে দিলেন 1 
ছুইটার সময় সেবক আসিতেই ত্বাহাঁকে বলিলেন, “ছাদে আমার কাপড় 
কৌপীন আছে, তুলে নিয়ে আসতে পারবে কি?” সেবক সানন্দে সম্মতি 
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জানাইয়া অবিলম্বে ছাদে ছুটিলেন এবং কাপড় কৌপীন আনিয়া অগোছালো ভাবে 
ভাজ করিয়া আল্নাতে রাখিতে যাইতেছিলেন । এমন সময় স্বামী আত্মানন্দ 
তাহাকে বললেন, “রামগতি, একটা কথা বলিতে চাই, যদি কিছু মনে না কর । 
সেবক সসন্তরমে সম্মতি জানাইলেন। তখন তিনি বলিলেন, “কাপড় কৌগীন 
আমার হাতে দাও 1৮ সেবক তাহাই করিলেন। স্বামী আত্মানন্দ বলিলেন, 
“ত্রীশ্রীস্বামিজী আমাদিগকে এইভাবে কাপড় এবং এইভাবে কৌপীন ভাজ 
করিয়া রাখিতে শিখাইয়।ছিলেন ৮ এই বলিয়া তিনি কাপড় ও কৌগীন ভাজ 
করিবার সহজ কৌশলটি সেবককে শিখাইয়া দিলেন । এই ঘটনাদ্বয় হইতে বুঝা 
যায়, তিনি আদর্শ নীতিশিক্ষক ছিলেন । 

কোন সেবক তাহার দর্শনা্দি সম্বন্ধে জানিবার জন্য মাঝে মাঝে আগ্রহ 
প্রকাশ করিতেন। কিস্ত আত্মানন্দজী উক্ত প্রশ্নের কোন উত্তর দিতেন না, 
চুপচাপ থাকিতেন । একদিন পুনরায় উক্ত প্রশ্ন শুনিয়া তিনি সেবককে বলিলেন, 
“দেখ তোমরা দর্শন বলতে ধা বোঝ আমার তেমন কিছু হয়নি। তবে 
'একদিন একটী দিব্য স্বপ্ন, হা, স্থপ্ই বটে, দেখিয়াছিলাম । তা শোন। একে 
যদি তোমরা দর্শন বলতে চাও বল। আমার কিন্তু এর চেয়ে বেশী কিছু হয়নি । 
একদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভ'বছি “কিছুই তো! হল না, জন্মট! বৃথাই গেল ।' 
এরূপ ভাবতে ভাবতে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম । কিন্তু ঠিক ঘুমিয়েছিলাম 
(কনা মনে নাই। হঠাৎ দেখি সামনে ছুটী জ্যোতির্ময় পদচিহ্ন । কাহার 
পায়ের ছাপ তা তখন বুঝতে পারিনি । এখন মনে হয়, শ্রীশ্রীমারই পদচিহ্ন 
হবে। দেখিতে দেখিতে উক্ত চরণচিহ্যুগল হইতে অসীম জ্যোতিঃ নির্গত 
হইয়া! আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং আমি তাহাতে.ডুবিয়া গেলাম । কতক্ষণ 
এইভাবে ছিলাম জানি না, কিন্ত পরম আনন্দ হইতেছিল। মায়ের কোলে 
শিশু যেমন নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত থাকে সেইরূপ একটা বোধ আসিয়াছিল। 
মনে হইতে লাগিল যেন দৃরদৃরাস্তরে চলিয়া বাইতেছি। তখন 'আমি'-টাও 
ছিল কিনা বলতে পারছি না, সব যেন একাকার হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ 
পরে যখন স্বপ্নটা ভেঙ্গে গেল তখনো আনন্দের নেশ! কাটে নি। বিছানাতে 
বসিক্সা চক্ষু রগৃড়াইয়! ভাবিতে লাগিলাম, “ইহা সত্য না স্বপ্ন? আজ পর্যন্তও 
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ইহা ঠিক করিতে পারি নাই। হয়ত স্বপ্নই, কিন্ত সেই পরমানন্দের আম্মাদ 
এখনো পাই। তার জন্ই মনটা ব্যাকুল হয়। ইহাই আমার দর্শন। ইহাকে 
সত্য বলিতে হয় বল, স্বপ্র বলিতে হয় বল। আমার বাবা এর চেয়ে বেশী 
কিছু অন্থুভব হয় নাই।” 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের উপর তাহার কী অগাধ বিশ্বাস ছিল 
সেই সম্বন্ধে একটা ঘটনা এখানে উল্লিখিত হইল। সেই বৎসর স্বামী 
নিখিলানন্দ, সম্ঘিদানন্দ, সম্ভবানন্দ, প্রজ্ঞানানন্দ প্রভৃতির সন্যাস হইবার কথা 
ছিল পৃজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দের নিকট। অদ্বৈতাশ্রমের প্রাঙ্গনস্থ জামতলায় 
্বমী সারদানন্দ, বুড়ো বাব! ( সচ্চিদানন্দ) এবং শুকুল মহারাজ বসিয়। 
আছেন। সন্্যাসগ্রাথিগণ দীড়াইর। সন্যাসের অনুমতি ভিক্ষা করিতেছেন স্বামী 
সারদানন্দের নিকট । স্বামী সারদানন্দ তাহাদিগকে বলিলেন, “আমাকে 
বল্ছ কেন? ( শুকুল মহারাজ প্রভৃতিকে দেখাইয়া ) এদের সকলের অনুমতি 
লও। এঁরা যদি বলেন আমার আপত্তি নেই ।” একথা শুনিয়াই স্বামী 
আত্মানন্দ জোড়-হাত করিয়! দীড়াইয়া উঠিলেন এবং পরম ভক্তিভরে নিবেদন 
করিলেন, “মহারাজ, আপনি এদের মাথায় চাটি মেরে দিলে এদের মুগ্চি হয়ে 
যাবে। আপনি দয়া করে এদের সন্্যাম দিবেন তাতে আমাদের আবার 
মতামত কি? এরা ভাগ্যবান যে, আপনার কৃপা পাবে। আপনার কৃপায় 
এদের জীবন ধন্ত হয়ে যাবে। আমরা এবিষরে কি বলব?” ইহার পরই 
স্বামী সারদানন্দকে সাগ্টাঙ্গ প্রণিপাতি করিয়! ধীরে ধীরে তিনি সেবাশ্রমের দিকে 
চলিয়৷ গেলেন ।* 

কাশী সেবাশ্রমে এখন যেখানে মহুয়া গাছটী আছে সেখানে একদিন শান্ত্র- 
পাঠ হইতেছিল। গাছটা তখন ছোট ছিল। ্রীষ্মকাল। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পুর্বে 
একটী ভক্ত আসিলেন। তিনি এক সের বা তদপেক্ষা কিছু বেশী মিছ-রী 
আনিয়া স্বামী আস্মানন্দের পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিলেন, “আপনি মাঝে মাঝে 
একটু মিছব্রীর সরবৎ খাবেন” । ইহাতে আত্মানন্দজী উত্তর দিলেন, “আমার 

শ. ইহা এবং আরে! কয়েকটা ঘ ঘটন। স্বামী বিশ্বরূপানদ কথিত। . 
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যাহ! দরকার তাহা ত সেবাশ্রমই দিচ্ছে। আমার এসব দরকার নেই 
ভক্তটা পুনঃ পুনঃ জিদ্‌ করাতে আত্মানন্দজী সেবককে বলিলেন, “রামগতি, 
ভাগারীর নিকট এটা দিয়ে এস ৮ সেৰক ততক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালন 
করিলেন । ইহাতে ভক্তটী অতিশর মনংক্ষুগ্ন হইলেন। কিস্তু সেবক উক্ত 
মিছত্রী হইতে সরবৎ তৈয়ার করিয়া! একদিনের বেশী তাহ।কে খাওয়াইতে 
পারেন নাই। 

আর এক দিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামী আম্মানন্দ তাহার সেবককে বলিয়াছিলেন, 
“তখন মঠের কি স্ন্দর নিয়ম ছিল। স্বামিজী নিয়ম করিলেন সাধুদের ব্যক্তিগত 
জিনিষ কিছু থাকিবে না । তদন্ুযায়ী আমরা যখন যাহা কিছু পাইতাম সব 
মঠের ম্যানেজারের নিকট জমা দ্িতাম। একবার হৃধীকেশ হইতে ফিরিবার 
সময় কোন শেঠ আমাকে একটি ছোট লোটা (ঘটি) এবং একটি কম্বল 
দিয়াছিলেন। আমি মঠে পৌছিয়াই দ্রব্য ছুটি ম্যানেজারের নিকট 


দিয়াছিলম।” এই প্রসঙ্গে স্বামী আত্মানন্দ নিম্নোক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়। 
ছিলেন। কোন সময় মঠে তাহ[র অন্থুখ হয়, তাহার গায়ে কম্বলাদি গরম 


কাপড় তেমন ছিল না। প্রথমতঃ ইহ! কেহ নজর করেন নাই। পরে ইহা 
স্বামিজীর নজরে পড়ায় তিনি খুব ছুঃখ করিয়া! বলিয়াছিলেন, “আমি নিয়ম 
করেছিলাম, তাই এরা যেষা পেয়েছে মঠে এনে দিয়েছে আর এখন কেউ 
এদের দেখছে না! কি আশ্র্্য 1” তারপর তিনি নিজের একখান! ভাল 
কম্বল ও একট! বালিশ আনিয়া আত্মানন্মজীর বিছানায় স্বহাস্তে পাতিয়৷ দিয়া 
যান। ইহার পর স্বমিজী আব্গ্তকীয় জিনিষ মঠে জম! দিতে নিষেধ 
করেন। 

স্বামী আত্মানন্দ বলিতেন, সাধুজীবনে ভ্রমণকালে ছুই জনের একসঙ্গে 
যাওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে তিনি নিয্লোর্ত ঘটনাটি উল্লেখ করেন। একদা 
তিনি অন্ত কোন সাধুর সহিত দিল্লী সহর দেখিতে যান। উভয়ে একত্রে 
মাঝে মাঝে কোন পরিচিত ব্যক্তির সহিত দেখা করিতে যাইতেন। একদিন 
উক্ত সাধু সঙ্গীটি দিপ্রহরের সময় কোন কাজে উল্লিখিত ভদ্রলোকটির বাটীতে 
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গমন কয়েন। দ্বারে দীড়াইয়৷ কড়া নাঁড়িতেই ভদ্রলোকের স্ত্রী আসিয়া কপাট 
খুলিয়া দেন এবং বলেন, “তিনি ভিতরেই আছেন । আপনি আস্মুন।” ইহাতে 
সাধুটি ভিতরে গেলেন । কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটি দুশ্চরিত্রা ছিলেন এবং তীহার 
পতিও বাড়ীতে ছিলেন না। তখন সেই ছুষ্টা নারী সদর দরজা বন্ধ করিয়' 
দিয় তাহার সহিত বভিচার করিতে চাহিল এবং সাধুটি রাজী না হওয়াতে 
চীৎকার করিয়া লোক ডাকিবার ভয় দেখাইল। ইহার পর সাধুটির কি 
পরিণাম হইল তাহা তিনি আর বলেন নাই। তবে কোন গৃহস্থ বা 
ভক্তের বাড়ীতে সাধুর একক যাওয়া অত্যন্ত অন্ুচিত। একথা তিনি জোর 
দিয়! বার বার বলিতেন । 

স্ীলোকদের সম্বন্ধে স্বামী আম্মানন্দ অত্যন্ত হুশিয়ার ছিলেন এবং 
তৎপরিচিত সাধুদিগকে স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিতে বলিতেন। 
এই প্রসঞ্গে তিনি নিয়োক্ত প্রাচীন কাহিনী বিবৃতি করেন। একদা কোন 
সাধু নির্জন জঙ্গলে কুটির বাঁধিয়া তপস্তা করিতেন। কোন জরুরী কাজ না 
পড়িলে তিনি লোকালয়ে যাইতেন না। কোন লোক তাহার কুটিরে আসিলে 
তাহাকে আমল দিতেন না, স্ত্রীলোক ত দূরের কথা । এক রাত্রে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি 
আর্ত হইল। এমন সময় কুটির দ্বারে পুনঃ পুনঃ করাঘাত শোনা গেল। 
সাধুটি বার খুলিয়া দেখিলেন, আশ্রয় প্রাথিনী একটি স্ত্রীলোক । .অত্যস্ত বিব্রত 
হইয়া তিনি তাহাকে তাড়াইয়। দ্রিতে চাহিলেন। কিন্ত 'স্ত্রীলোকটি অশেষ 
কাকুতি মিনতি করায় তিনি তাহাকে এই প্রতিশ্ররতিতে তথায় আশ্রয় দিতে 
রাজী হন যে, তিনি বারবার ডাকিলেও এমন কি, বাহিরে আত্মহত্যা করিলেও 
প্রভাত হইবার পুর্বে স্ত্রীলোকটি দ্বার খুলিবে না স্ত্রীলোকটি ইহাতেই সম্মতা 
হইয়া সাধুর কুটির মধো আশ্রয় লইল এবং সাধুটি একখান! কম্বল গায়ে জড়াইয়া 
কুটারের বারান্দায় বসিয়া রাত কাটাইতে লাগিলেন । গভীর রাত্রে কুটীরে নারী 
সমাগমে অমন বিরক্ত সাধুরও মনোবিকার উপস্থিত হইল। তিনি দ্বার 
খুলিবার জন্ত স্ত্রীলোকটিকে বার বার ডাকিলেন! কিন্তু স্ত্রীলোকটি পূর্ব 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল, কিছুতেই দ্বার খুলিল না। কাম-রিপুর এমনি ছুর্র্মনীয় 
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বেগ যে, সাধুটি শেষে কুটারের চালের উপর উঠিয়া ঘরের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। 
অতঃপর আত্মানন্দজী আর কিছু বলিলেন ন1। গন্ভীরভাবে মন্তব্য করিলেন, 
“বোঝ কামদমন কি কঠিন ব্যাপার। মা বাপের শরীরে কামের উদ্রেক হেতু 
আমাদের শরীর উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেহটা কামজাত। সেইজন্ত কামের 
হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সর্বদা সতর্ক থাকিবে, কদাপি স্ত্রীলোকের 
স্পর্শে বাইবে ন।| দেখলে না, অমন বিরক্ত সাধুও কামের বেগ দমন করিতে 
পারিলেন না। যদি বাচিতে চাও, খুব হু"শিয়ার থাকিবে এবং মোটেই কাম- 
ভাবকে প্রশ্যয় দিবে না।” 
স্বামী আত্মানন্দ সর্বদা ঈশ্বরের ল্মরণ মনন লইয়া থাকিতেন, অন্ত সব বিষয় 
তাহার নিকট আলুনি লাগিত। তিনি স্বীয় মনের একাংশ লেকিক ব্যবহারে 
দিতেন এবং অধিকাংশ মন ঈখ্বরচিস্তায় নিমগ্ন রাখিতেন। তিনি নিরামিষাশী 
ছিলেন। আহারের সময় দেখা যাইত, তিনি খুব তন্ময় হইয়া খাইতেন 
কাশী সেবাশ্রমে একদিন তিনি খইতেছিলেন। গদীই মহারাজ তাহাকে 
ছুই তিন বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তরকারি কেমন হযেছে মহারাজ ?” ছুই 
তিন বার জিজ্ঞাসার পর তিনি উত্তর দিলেন “ভাল হয়েছে ।” নিদ্রার পুর্বে 
বা পরে তন্দ্রার ঘোরে মানুষ যেরূপ কথা বলে উত্তরটি ঠিক সেইরূপই হইল। 
স্বামিজীর “ভঞ্তিযোগ” পড়াইবার সময় তিনি আহার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 
“খাওয়ার সময় কোন কোন ভর হস থাকে নানিজে খাচ্ছি কি ভিতরে 
যিনি আছেন তাঁকে খাওয়াচ্ছি ৮ স্বীয় উক্তির উজ্জল দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি ম্বয়ং। 
স্বামী আত্মানন্দ পূর্বাশ্রমে বিবাহিত ছিলেন, স্ত্রীলোক হইতে সর্বদা ব্যবধান 
রাথিয়া চলিতেন! দায়ে না ঠেকিলে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলিতে তাহাকে 
দেখা যায় নাই । কাশীতে বাঙ্গাল মানি নামে এক ভক্ত স্ত্রীলোক ছিলেন। 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাহাকে আদর করিয়। উক্ত নামে ডাকিতেন। তিনি এত ভক্কি- 
মতী ও মাতৃভাবাপন্ন ছিলেন যে, তাহার সহিত কথ। বলিবার সময় আমাদেরও 
মনে হইত না যে. স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ করিতেছি। স্বামী আত্মানন্দ কেবল 
'ই্ার সঙ্গে ম।ঝে মাঝে নিঃসঙ্কোচে ধর্মকথা বলিতেন। 
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স্বামী আত্মানন্দ একটি পয়সাও নিজের কাছে রাখিতেন না। একদা কোন 
ভক্ত তাহার সেবার জন্য দশটি টাকা পাঠাইয়াছিলেন। আত্মানন্দজী প্রাপ্ত অর্থ 
তৎক্ষণাৎ সেবাশ্রমে দিয়! রিক্তহন্ত হইলেন । কিন্তু ইহাও দেখ] গিয়াছে ষে, 
ঢাক৷ মঠের ভক্ত প্রফুল্ল বন্দোপাধ্যায় একটি টাকা পাঠাইলে তিনি ভক্তের 
শ্রীতির দান উপেক্ষা করেন নাই । তথাপি উক্ত টাকা তিনি নিজের কাছে ন! 
রাখিয়া সেবাশ্রমের অফিসে জমা দিলেন। তিনি পেট-রোগা ছিলেন বলিয়। 
নিত্য এক প্রকার খাগ্য হজম করিতে পারিতেন না । একদিন কোন ব্রহ্মচারী 
তাহার সেবকের হাতে কয়েক আনা পয়সা দিলেন এবং উহার পছন্দ মত 
খাবার আনিয়া তাহাকে দিতে বলিলেন । সেই রাত্রে একটু নৃতন খাবার 
খাইয়া! আত্মানন্দসী বালকবৎ আনন্দিত হইলেন এবং বার বার জিজ্ঞাস 
করিয়া জানিয়া লইলেন, এই পয়সা! কে দিয়াছে। উক্ত অর্থের উদ্ধত্ত এক 
আনা পয়সা দিয়! স্বামিজীর একটী ছবি কিনিয়া তিনি শিয়রের কাছে 
রাখিলেন। আহারান্তে তিনি পান খাইতে ভালবাসিতেন। সেইজন্য কোন 
ব্রহ্মচারী মাঝে মাঝে বৈকালের দিকে ছুইটী পান কিনিয়। লইয়া! তাহার 
নিকট যাইতেন। একটা পান তিনি তখনই খাইতেন এবং আর একটা 
পান নৈশ আহারের পর খাইবেন বলিয়া রাখিয়া! দিতে বলিতেন। পান 
খাইরা ঠোঁট দুইটা লাল করিয়া বালকবৎ আনন্দে বলিতেন, “ঠাকুর নাকি 
পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে থাকতেন 1” 

স্বামী আত্মানন্দের জীবন-যাত্রা অতি সরল ও অনাড়ম্বর ছিল। প্রয়োজনা- 
তিরিক্ত একটা ক্ষুদ্র দ্রব্যও তিনি কাছে রাখিতে কষ্টবোধ করিতেন এবং উহার 
প্রয়োজন কাহারে! থাকিলে তাহাকে দিয়! নিশ্চিন্ত হইতেন | তত্ববহার্ধয বস্ত্রাদির 
সংখ্যাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। তীহার সৌন্দধ্য-জ্ঞান এমনি প্রখর ছিল ষে, 
যাহ] ব্যবহার করিতেন তাহা মানানসইভাবে রাখিতেন । গ্রীন্মকালে তাহার 
বিছানা একটী সতরঞ্চ, একটী বালিশ ও একটা গামুছার সমষ্টিমাত্র ছিল। 
কিন্তু সেই সামান্ত বিছানার পারিপাট্যের দ্রিকে তাকাইলে চক্ষু জুড়াইত | তাহার 
ভিতরটি যেমন পরিফার ও সুন্দর ছিল বাহিরটাও তেমনি পরিফার ও সুন্দর 
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রাখিতেন। সত্য ও সরলতা তাহার মজ্জাগত ছিল, মিথ্যা ও কপটতা তিনি 
আদৌ সহ্‌ করিতে পারিতেন না। তিনি ভাবিয়া ঠিক পাইতেন না, সাধু হইয়। 
লোকে কিরূপে মিথ্যা কথা বলে। সেবাশ্রমের কোন পুরানো সেবক সাধু সামান্ঠ 
ব্যাপারে স্বীয় দোষ ঢাকিবার জন্ত সত্যের অপলাপ করেন। স্বামী আত্মানন্দ 
ইহ! জানিতে পারিয়া এতই মর্মাহত হন যে, তিনি হাফাইতে হাফাইতে 
উত্তেজিত ভাবে কোন ব্রহ্মচারীকে বলিয়াছিলেন, “কর্ম সাধুকেও 179০০1%5 
(কপট) করে দের। এতকালের পুরানে৷ সাধুর মুখে মিথ)! কথাটা আটকাল 
না! যদি পার কর্ম ছেড়ে সার! জীবন ঈশ্বরের চিন্তা নিয়ে থাকবে |» 

স্বামী আত্মানন্দকে প্রায়ই জপপরার়ণ ও অন্তমু্খীন দেখা যাইত। 
শেষ বয়সে এই ভাবটি তাহার জীবনে বিশেষ ভাবে গভীর হইয়াছিল । যখনই 
একটু চুপচাপ থাকিতেন তখনই দেখা যাইত তাহার করজপ চলিতেছে । অনন্ত 
সময়ে তিনি মনোমালায় অজপা৷ জপ করিতেন। কাশী সেবাশ্রমে অন্বিক৷ ধামের 
দক্ষিণে যেখানে একটা অশ্বথ গাছ আছে এবং এখন যেখানে গোশালা নিমিত 
সেস্থানটি তখন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। তিনি প্রায়ই উক্ত জঙ্গলের মধ্যে যাইয়! 
অশ্বখতলায় চুপচাপ বসিয়া থাকিতেন। নিত্য তথায় বসিতেন বলিম্লা ইট 
€ পাথর দিয়া একটি অস্থায়ী আসন তিনি বুক্ষতলে প্রস্তুত করেন । সেবাশ্রমের 
অনেকে টের পাইতেন না, হঠাৎ তিনি কোথায় সরিয়া পড়িলেন। বহু দ্দিন 
পরে কেহ কেহ তাহার সেই নির্জন সাধনস্থান আবিষ্কারে সমর্থ হন। লক্ষ্য 
করা যাইত, তিনি অধিক লোকসঙ্গ পরিহার করিতেন। বেণী লোকজনের 
আসা-যাওয়া শুরু হইলে বা উহার সম্ভাবন। দেখিলে তিনি উত্ত স্থান হইতে সরিরা 
পড়িতেন। তবে তিনি যে লোকসঙ্গে একেবারে বীতরাগ ছিলেন তাহ]! মনে হয় 
না। কারণ প্রায়ই সমাগত লোকদ্িগকে তিনি উপদেশ দিতেন বা তীাহাদিগের 
সহিত কথাবার্তা বলিতেন। অবশ্য তাহার উপদেশ বা আলাপ অন্ন কথায় 
হইত। আবার সব সময় লোকসমাগম তিনি পছন্দ করিতেন না। 

একটি নির্দিষ্ট সময়ে লোকজন আপিলে তাহার আপত্তি হইত না। যখন 
ক্রমশঃ অশ্বখতলার আসনটি সম্বন্ধে অনেকে জানিলেন তখন তিনি তথায় 
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আর যাইতেন না। সেবাশ্রমের দশম সংখ্যক ওয়ার্ডের উত্তর-পশ্চিম কোণে যে 
প্রকাণ্ড বট গাছ আছে উহার তলায় তিনি আসন নির্দিষ্ট করিলেন । এ স্থানটি 
দুর্গম হইয়া ছিল। আবার তথায় গোখুরা সাপের ভয়ও তৎকালে খুব বেশী 
ছিল। সেজন্ত সাধুতরহ্ষচারীরা৷ সাধারণতঃ এঁদিকটা মাড়াইতেন না। দশম 
খ্যক ওয়ার্ডে তখন মাত্র কয়েক খানি ঘর ছিল, পুর! বাড়ী হয় নাই। তাহার 
শরীর-ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত দেই বটতলাঁয় উক্ত নিভৃত আসন ছিল। প্রায়ই 
সকালে ৮ট] হইতে ১০।১*॥টা পর্যন্ত এবং বৈকালে ২২॥টা হইতে ৪টা 
পর্যন্ত, আবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে এমন কি কখনো .কখনো সন্ধ্যার একটু 
পরেও তাহাকে তথায় বসিয়। থাকিতে দেখা যাইত। তথায় অধিক যাইলেও 
অশ্বথতলার পূর্বাসনও তিনি একেবারে ছাড়েন নাই। সেখানেও তিনি মাঝে 
মাঝে যাইয়া বসিতেন। 

বৈকাল ৪ট] হইতে €টা পর্যস্ত প্রায় প্রত্যহই তাহার কাছে স্বামিজীর গ্রস্থাবলী 
এবং গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলী পড়া হইত । প্রথমে ছুই তিন জন লোক তাহার 
কাছে স্বামিজীর “কর্মযোগ” ও “ভক্তিযৌগ” পড়িতেন। পার্্বর্তী অদৈতা শ্রমের 
কোন ব্রহ্ষচারী উহাতে যোগদান করেন। আত্মানন্দজী যেন ত্রহ্মচারীকে 
লক্ষ্য করিরা! মাঝে মাঝে বলিতেন, “একে কুণু ঝুণু, ছুয়ে পাঠ, তিনে গণ্ডগোল, 
চারে হাট |» ক্রমাগত কয়েকদিন এই কথা শুনিয়। ব্রহ্মচারী তাহাকে বলিলেন, 
“সকালে আপনার কাছে একল! এসে পড়ব।” ইহার পরে কথা রক্ষা 
করিতে ব্রক্মচারী বিলম্ব করিতেছেন দেখিয়া তিনি একদিন স্মরণ করাইয়া 
দিলেন, “সকাল বেলা এসে পড়বে বলেছিলে, কই এলে না তো?” তাহারই 
আগ্রহ অধিক দেখিয়া পরদিন সকালে ব্রহ্মচারী 'বীরবাণীঃ লইয়া হাজির 
হইলেন। স্বামিজীর “সন্ন্যাসীর গীতি” পাঠের সময় প্রত্যেকটি কলির ব্যাখ্যা 
তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া করিতেন এবং বলিতেন, “যদি প্রকৃত সাধু হতে চাও, 
আজ থেকে এর প্রত্যেকটি কথ নিয়ে ধ্যান কর।” “বীরবাণী” শেষ হইলে 
“দেববাণী” পাঠ আরম্ভ হইল। এই বই যখন অর্ধেক পড়! হইয়া গেল তখন 
আত্ছণনন্দজী উপরোক্ত ব্রঙ্চচারীর তর্ক-প্রবৃত্তির উপর কটাক্ষ করিয়া বলিয়া 


৩৫৬ নবযুগের মহাপুরুষ 


ছিলেন, “এ তোমার 120511500091 £%7011256105 (বুদ্ধির কসরত ১," 
ইত্যাদি । ছুই তিন দিন এইরূপ তিরস্কারের পর ব্রহ্মচারী পাঠ বন্ধ করিয়। 
দিলেন । উক্ত ব্রহ্মচারী তাহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন । তিনি স্থির করিলেন, 
তর্ক দ্বারা যখন ব্রহ্মলাভ অসম্ভব তখন জপ-ধ্যানের মাত্রা বাড়ানে। উচিত । 
তিনি পাঠ বদ্ধ করিয়া! অধিকতর জপ-ধ্যানের চেষ্ট] করিলেন । 

ছুই তিন দিন ব্রহ্মচারী পড়িতে যান না দেখিয়া আত্মানন্দজী তাহাকে 
ডাকিয়া বলিলেন, “সত্যই কি পড়া বন্ধকরে দিলে? এট! ঠিক নয়। প্রথম 
প্রথম সব শান্ত্রই দেখে নিতে হয়। তা না হলে মন বুদ্ধি গোলমাল স্থষ্টি করে। 
একবার সব দেখে নিয়ে পরে স্বীয় ভাবের অনুকূল শাস্ত্র স্মরণ মননের সুবিধার 
জন্য নিয়ে পড়ে থাকতে হয়। তুমি এক কাজ কর। গিরিশ বাবুর নাটক 
পড়। তুমি ভক্ত লোক। তার নাটক তোমার ভাল লাগবে । গিরিশবাবুর 
নাটক ভক্তিরসে টস্‌ টন্‌করছে। কাল গিরিশবাবুর 'পৃর্চন্দ্র নিয়ে আসবে ।” 
স্বামী আয্মানন্দ বলিতেন, “আগে গীতা, উপনিষৎ ও ্রহ্গহত্র--এই প্রস্থান 
্রয় খুব পড়তাম । এখন “কথামৃত”, স্বামিজীর গ্রন্থাবলী ও গিরিশবাবুর নাটক 
গুলি আমার প্রস্থানত্রয় হয়ে দ্রাড়িয়েছে। আগে আগে মনে হত “কথামৃত” 
কঠিন ও ছূর্বোধ্য। স্বামিজীর গ্রন্থাবলী যুক্তি-বিচারপূর্ণ বলে এই বুড়ে! 
বয়সে আর পড়তে পারি না। এখন সব চেয়ে ভাল লাগে গিরিশবাবুর 
নাটকাবলী। সেগুলিতে জীবন্ত চরিত্রের মধ্য দিয়ে তত্বসমূহ প্রতিফলিত 
হওয়ায় কোন তত্বই ধারণা করতে কষ্ট হয় না।” গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলীর 
মধ্যেও 'পুরণচন্দ্র আত্মানন্দজীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। তিনি বলিতেন, “পুণচন্্র 
সন্ন্যাসীর আদর্শ, ঠিক শ্বামিজীর ভাবের সন্গ্যাসী 1৮* 

পুর্ণচন্ত্র বইখানি সেই সময় পাওয়া গেল না বলিয়া “চৈতন্য লীলা”, নিমাই 
সর্ন্যাস+ ও 'পাগুব-গৌরব' নাটকত্রয় পর পর পড়া হইল। 'পাণ্ব-গৌরব' এর 
প্রথম বাক্য “পশ্চিমে আরক্ত ভানু অস্তাচলগামী, আসে ছায়] বিকশিয়া কায়া” 
. * তর্চারী অক্ষয়টৈতন্ত লিখিত এবং *বিশ্ববাণী'র: ১৩৪৯ মাঘ সংখাঁয় অকাশিত "স্বামী 
আত্মানন্দের স্মৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধে বিবৃত । 


স্বামী আত্মানন্দ ৩৫৭ 


পড়িতেই আত্মানন্জী ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, “তোমার পড়া ঠিক হচ্ছে না। 
পাঠ শুনে মনে হচ্ছে না যে, চিত্রটি ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছ। নিবিড় বনের 
পিছনে সুর্য অন্ত যাচ্ছে। এ দৃশ্ত কখনো দেখেছ কি? ধ্যান যত গভীর হবে 
সকল বিষয়ই তত ঠিক ঠিক ধারণা করতে পারবে, তোমার পাঠও তত 
স্থন্দর হবে। এই অল্প কয়টি কথায় যে অনুপম চিত্র আকা হয়েছে তা নিয়ে 
অন্ততঃ দশ মিনিট ধ্যান কর 1 'পাওব-গৌরব পাঠ শেষ হইবার পর তাহার 
সঙ্গে ঈশ্বরতত্ব লইয়৷ ব্রন্মচারীর তর্ক উপস্থিত হয়। ব্রহ্ষচারীর সন্দেহ দূরীকরণার্থ 
এক ঘণ্টারও অধিক কাল তিনি তীহাকে বিষয়টি বুঝাইলেন ৷ সাধারণতঃ তিনি 
বেণী কথা বলিতেন না। পরদিন তাহার শরীরে সামান্ত জর দেখা দেয়। 
দুর্বল শরীরে পূর্বদিনের অধিক কথাবাতার প্রতিক্রিয়া হইয়াছে বুঝিয়। ব্রহ্গচারী 
ছুঃখিত হইয়া বলিলেন, “আমিই আপনার এই অন্থখের কারণ ৮ এই কথায় 
তিনি উত্তেজিত হইয়া উত্তর দিলেন, “ন1] না। ঈশ্বীয় কথা আমি সারা দিন 
বলতে পারি» কিন্তু তাহার জ্বর আর ছাড়িল না। অতি ধীরে ধীরে 
প্রতিদিন অল্প অল্প বাড়িয়! অবশেষে উহ! কাল ব্যাধিতে পরিণত হইল । তাহার 
জ্বর যখন প্রত্যহ একটু একটু বাড়িতেছিল সেই সময়ে 'পূর্ণচন্ত্র' নাটকখানি 
পাওয়া গেল। উহা পড়িতে আরম্ভ করিতেই তিনি বিছানা হইতে উঠিয়া 
নীচে নামিয়া বসিলেন ৷ উহাতে আপত্তি করায় বলিলেন, “ভাগবত পাঠ হচ্ছে। 
সাধু জীবনের পতন তখনই হয় যখন বাঁসনার ছলনায় গুরুর উপর শিস্বের 

₹শয় আসে। 'পুর্ণচন্দ্রে' তাহার দৃষ্টান্ত দামোদর ও সেবাদাস। কাহারো! সাধ্য 
নাই গুরুবিশ্বাসীর পতন ঘটাইতে পারে 1 ১৯২০ জর লইয়া! বিছানায় শুইয়' 
শুইয়া অসুস্থ আক্মীনন্দ এই ভাবটি ব্রহ্মচারীর হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিবার 
জন্য কতই ন চেষ্টা করিতেছিলেন ! তাহার বর্তব্যের সারমর্ম ছিল, গুরুভক্কিই 
সাধক শিষ্যের শ্রেষ্ঠ ধর্ম | ব্রহ্গচারী শ্রদ্ধাভরে শায়িত আত্মানন্দজীর পায়ে হাত 
বুলাইতেছিলেন, আর তিনি হাসিয়া বলিলেন, “দামোদরের মত্ত এমনি বাসন! 
জাগে, একটা চেলা টেল! দেখে নেব যে পাটা টিপ্বে।” 'পু্চন্ত্র শুনিয়া 

হার ভাগবত শোনা পুর্ণ হইল। যাহাতে ভাগবত চিন্তার ব্যাঘাত না ঘটে 


৩৫৮ নবযুগের মহাপুরুষ 


সেজন্য তিনি শেষের কয়েক দ্িন কথা বলা বন্ধ করিয়৷ দিলেন । লোক কাছে 
নেই ভাবিয়া একবার তিনি 'নারায়ণ উচ্চারণ করিয়াছিলেন । অদূরে দণ্ডায়মান 
কোন সাধু সেই উচ্চারণ শুনিতে পান। 

স্বামী আত্মানন্দ খন শেষ অস্থখে পড়েন তখন স্বামী শুদ্ধানন্দও জরাক্রান্ত 
হন। উভয়ে অন্বিকাধামেই থাকিতেন। স্বামিজীর এই ছুই সন্াসী শিষ্বের 
সেবার ভার পড়িল কেন ব্রহ্মচারীর উপর । ব্রহ্মচারী উভয়ের জন্য ছুধ-সাগু 
লইয়া আসিলেন এবং আসন পাতিয়া জলপাত্র দিয়া সাগুর বাটি ছুইটি যথাস্থানে 
রাখিলেন। উভয়ে সাগু খাইতে বসিলেন। একটু সাগু খাইয়াই স্বামী 
আত্মানন্দ হঠাৎ সেবককে বলিলেন “রামগতি, এবার স্বামিজীর ডাক এসেছে। 
তাঁর পাঠ এবার তিনি বলিদান দেবেন । আমার এ জবর সামান্য জবর নয়। ইহ। 
হয় টাইফয়েড, না হয় নিউমোনিয়11” ইহা শুনিয়া সেবক উত্তর দিলেন, 
“মহারাজ, আপনার সামান্ত জর হয়েছে, হয়ত ইনফ্রয়েঞজা। আপনি এত 
চিন্তিত হয়েছেন কেন? ছু তিন দিনেই সেরে যাবেন ।” স্বামী শুদ্ধানন্দও 
সেবকের উক্তির সমর্থন করিলেন। কিন্তু আত্মানন্দজী বলিলেন, “আচ্ছা, 
দেখে নিও, তোমার কথা ঠিক কি আমার কথা ঠিক। স্বামিজীর পাঠার বলি 
এবার নিশ্চয়ই হবে।” এই ভাবে ছুই তিন দ্রিন কাঁটিল। ইতোমধ্যে স্বামী 
শুদ্ধানন্দের ইনফ্লুয়েপরা সারিয়া গেল। কিন্তু আস্মানন্জীর জর বাড়িয়াই 
চলিল। তিনি সাধারণতঃ একটু পেটরোগা ছিলেন। এবার জ্রের পর 
উদরাময় দেখা দিল। ক্রমে রোজ পনের কুড়ি বার করিয়া দাস্ত আরম্ভ হইল। 
কিন্ত কিছুতেই তিনি ঘরের মধ্যে বেডপ্যানে বা কমোডে বাহে করিতেন না। 
এই বিষয়ে সেবকদের সমস্ত অনুরোধ ব্যর্থ হইল! সেবাশ্রমের তদানীন্তন 
অধ্যক্ষ স্বামী কালিকানন্দ তাহাকে সনিবন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। তখন 
আত্মানন্দজী বলিলেন, “আমার তো কোন কষ্ট হচ্ছে না। যখন না পারব 
তখন ঘরেই বাহে যেতে হবে।” অথচ তিনি উঠিয়া! দাড়াইতে গেলে 
কাপিতেন। সেবকের কীধে ভর দিয়! অতি কষ্টে তিনি পায়খানায় যাইতেন। 
তথাপি কক্ষমধ্যে মলত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। 


স্বামী. আত্মানন্দ ৩৫৯ 


তাহার বিছানায় মাত্র একখানি সতরঞ্চি, তছপরি একটি তোয়ালে; একটি 
বালিশ এবং গায়ে দিবার একখানি বোম্বাই চাদর ছিল। সেবক স্বামী 
কালিকানন্দের নিকট হুইতে একটি নৃতন তোষক চাহিয়া আনিলেন এবং 
রোগীকে পায়খানায় বসাইয়া৷ আসিয়া! তোষকটি বিছানায় পাতিয়া দিলেন। 
একখান! বিছানার চাদরও তদুপরি পাতা হইল | রোগী পায়খানা হইতে আসিয়! 
বিছানায় শুইয়াই তৎক্ষণাৎ, উঠিয়া বসিলেন এবং ছুঃখিত হইয়া বলিলেন, 
দ্রামগতি, আমার শান্তিতে মরতে দেবে না? ইহাই যদ্দি তোমার ইচ্ছা হয় 
তবে তুমি এখান থেকে চলে যাও। তোমার সেবা আমি চাই না।” তখনও 
সেবক বুঝিতে পারেন নাই তীহার কি দোষ হইরাছে। তিনি করজোড়ে 
আত্মমনন্দজীকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “মহারাজ, আমার কি অপরাধ হয়েছে,?” 
তখন তিনি তোষকের দিকে হাত বাড়াইয়! বলিলেন, “সাধুর মৃত্যুশয্যায় এসব 
কেন? তুমি দয়া করে এটা বিছানা থেকে তুলে নেবে কি?” এই বলিয়া 
তিনি খাট হইতে নামিয়া মেজেতে শুইয়া পড়িলেন। কারণ, বসিবার সামর্থ্য 
তখন তাহার ছিল না। 'সেবক তৎক্ষণাৎ ক্ষম। চাহিয়া তোষকটি তুলিয়। 
লইলেন এবং পুর্ববং রোগশধ্যা করিয়া দিলেন। তখন রোগী শান্ত হইয়া 
সেই বিছানায় শয়ন করিলেন। বোধ হয়, ইহ] তাহার অসুখের পঞ্চম দিনের 
ঘটনা। ষষ্ঠ বা সপ্তম দিনে পুজ্যপাদ স্বামী অখগ্ডানন্দ সেবাশ্রমে বেড়াইতে 
আগিলেন। তিনি কাশীপামে পুঁটিরা রাজবাড়ীতে উঠিরাছিণ স্বম 
আত্মানন্দ অসুস্থ শুনিয়া তাহাকে দেখিতে আদিলেন। স্বামী অখগ্তানন্দ ও 
স্বামী কালিকানন্দের মিলিত অনুরোধে আত্মানন্দজী তোষকে শুইতে রাজী 
হইলেন। কিন্তু কিছুতেই ঘরের মধ্যে কমোডে বাহে যাইতে স্বীকার 
করিলেন না । 

এই সময় স্বামী নারায়ণানন্দ, স্বামী অনন্তানন্দ এবং স্বামী স্বগ্রকাশানন্দ 
আসিয়৷ পড়িলেন এবং তাহার সেবায় নিষুক্ত হইলেন। তখনও তিনি ঘরের 
মধ্যে বাহে যাইতে নারাজ । স্বামী অখগ্ডানন্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে অনুরোধ 
করাতে তিনি উত্তর দিলেন, “আপনি কি বলছেন আমি শুনতে পাচ্ছি না।” 
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তখন সেবকত্রয় নিরুপায় হইয়া স্থির করিলেন, তিনি যখন আমাদের সাহায্য 
ছাড়া পায়খানায় যাইতে পারেন না, তিনি উঠিলেই একটু জোর করিয়া 
বিছানার পাশে কমোডে বসাইয়া দ্রিব। সেবকদের কথা তিনি শুনিতে না 
পাইলেও তাহাদের সন্কল্প রোগীর অবিদিত রহিল না। শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত তাহার 
পুর্ণ জ্ঞান ছিল। সেবকদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি দিনের বেলায় 
ছুই একবার কমোডে বসিতে আপত্তি করিলেন না। সেবকত্রয় রাত্রে পালা 
করিয়! জাগিতেন। যে সেবকের পাল! রাত্রি নয়টা হইতে একটা পর্য্স্ত ছিল 
তিনি মেজেতে দরজার কাছে বনিয়াছিলেন একটা কপাটে পিঠ এব* অন্ত 
কপাটে পা লাগাইয়া । তাহার উদ্দেশ্য ছিল রোগী যেন হঠাৎ উঠিয়া! পায়খানায় 
চিয়। না যান। অন্ত ছুই সেবকও অন্ত ছুই দরজার পাশে বসিয়াছিলেন । 
রোগী অসুখের ঘোরে বিছানায় পড়িয়া আছেন। এমন সময় সেবকদের তন্ত্া 
আদিল। হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দে তীহার! জাগ্রত হইলেন। ছুইজন সেবক 
উঠিয়া! দেখিলেন, রোগী বিছানায় নাই। একজন সেবক পায়খানার দিকে ছুটিয়া 
গেলেন এবং দে খিলেন, রোগী অন্ঠতম নিদ্রিত সেবকের বুকের উপর পড়িয় 
গিয়াছেন। ইহাতে আহত সেবকের ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। তখন 
একজন সেবক রোগীকে সন্তর্পণে ধরিয়। প।য়খানায় বসাইয়া দিলেন । 

উক্ত ব্যাপারটি এইরূপ ঘটিয়াছিল। একজন সেবককে নিদ্রিত দেখিয়। 
রোগী তাঁহাকে ডিঙাইয়া বারান্দায় যান। তথায় দরজার সম্মুখে শারিত দ্বিতীয় 
লেবককে ডিডাইয়া হলঘরে ঢোকেন। তৃতীয় সেবককে ডিঙাইয়। যাইবার 
সময় তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। রোগী অতাস্ত ছুর্বল বলিয়া টলিতেছিলেন। 
তৃতীয় সেবক তাহাকে ধরিয়া ফেলেন, কিন্তু টাল সামলাইতে না পারিয়া 
পড়িয়া যান। রোগীও তছ্পরি পতিত হন। ইহাতে আঘাত লাগিয়। 
সেবকের ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতে থাকে । সৌভাগ্যের বিষয়, রোগীর কোন 
চোট লাগে নাই। আত্মানন্দজী পায়খানা হইতে আসিয়া ছ:খ করিয়া বলিতে 
লাগিলেন, “দেখ দেখি! অমুকের ঠোঁট হইতে রক্ত পড়িল। আমার 
নিবুদ্ধিতার জন্ত এরূপ হইল। আচ্ছা, এখন হতে তোমরা যেমন বলবে 
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তেমন করব। কমোডেই পায়খানা যাব। কি আর করি বল, এখন 
এরূপই মার ইচ্ছা বুঝতে হবে।”» ইহা! বোধ হয় তাহার অন্থখের সপ্তম 
বা অষ্টম দিনের ঘটনা । 

ইহার পর আর কোন দিনই তিনি পায়খানায় যান নাই, নিজ ঘরে 
কমোডেই বসিতেন | তাহার অবস্থ! ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল। মাঝে 
মাঝে তিনি কাপড়েও বাহে করিয়] ফেলিতেন ৷ কিন্তু তখন তাহার আর হুঃখ 
প্রকাশের শক্তি ছিল না। তবুও আকার-ইঙ্গিতে বিমর্ষমলিন মুখে তাহা 
জানাইতেন। তাহার জর হইবার কয়েকদিন পর হইতেই তাহাকে ডাঃ 
ভবানী সেনের চিকিৎসাধীনে রাখা হয়। জরের বিরাম আদৌ না হওয়ায় 
এবং জর ক্রমশঃ বুদ্ধি পাওয়ায় প্রসিদ্ধ ডাঃ অমর বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখান 
হয়। অমরবাবু পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “ইহা পালা জর ৮ এবং তদনুবাযী 
চিকিৎসা হইতে থাকে । রবিবার হইতে একটু নিউমে।নিয়ার ভাব দেখা 
দেয়। পুনরায় অমরবাবুকে ডাকা হইল। ইনজেক্সন দিবার পরামর্শ 
জিজ্ঞাসা করায় তিনি রোগীকে ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া! বলিলেন, “এ সামান্য 
ব্রন্কোনিউমো নিয়া, ওষধেই সারবে ।” বাস্ততাসত্বেও ভাক্তারবাবু নিয়মিত 
ভাবে আসিয়া! সযত্বে আম্মানন্দজীর চিকিৎসা করেন। ক্রমে স্বামী আত্মানন্ 
কানে কম শুনিতে থাকেন, খুব চীৎকার করিয়া বলিয়া তাহাকে ওষধপত্র 
খাওয়ান হইত। কাহারো মুখ-নাড়া দেখিলে বলিতেন, “আমি কিছুই 
শুনতে পাচ্ছি না॥ এই বলিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতেন। সেই 
অবস্থাতেও কোন কোন সেবক তাহার কর-জপ লক্ষ্য করিয়াছিলেন | স্বামী 
স্বপ্রকাশানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ সর্বদা কাছে থাকিয়া ও রাত্রি জাগিয়৷ প্রাণপণে 
রোগীর সেবা করিলেন। শেষে দাস্ত বঞ্ধ হইল এবং ছানার জল, বেদানার 
রস, হলিক হুধ প্রভৃতি পথ্য চলিল। বৃহস্পতিবার হইতে অতিরিক্ত 
কুর্বলত। দেখা দিল । শুক্রবার প্রাতে ডাঃ অমরবাবু রোগীকে দেখিয়। বলিলেন, 
“অন্ত সব লক্ষণ ভাল, কিন্তু অতিরিক্ত দৌর্বল্য ।” তিনি উত্তেজক ওষধের 
ব্যবস্থা দিলেন। উহার ২৩ দাগ খাওয়ান হইয়াছিল। বেলা ২।২॥ট1 হইতে 
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আত্মানন্দজীর বাক্য বন্ধ হইল এবং আন্দাজ ৪টা হইতে ঘাম আরম্ত হইল | 
ডাঃ ভবানী সেন এবং ডাঃ এস, কে. চৌধুরী আসিয়া শেষাবস্থা বলিয়া গেলেন। 
ডাঃ অমরবাবু যখন আদিলেন তখন সকলে স্বামী অখপগ্ডানন্দের আদেশে 
মুমূর্ু সন্ন্যাসীকে উচ্চৈঃম্বরে “হরি ও রামকুষ্ঠ মহানাম শুনাইতেছেন। স্বামী 
অথগ্ানন্দই সর্বপ্রথম এই নাম শুনাইতে আরম্ভ করেন। তিনি এবং অন্তান্ত 
বহু সাধু তাহার শয্যাপার্থে এবং প্রার শতাধিক ভক্ত বারান্দায় ও বাহিরে 
দাড়াইয়াছিলেন শেষ সময়ে। ১৩৩০ সালের ২৫শে আখিন (১৯২৩ ত্রীঃ 
১২ই অক্টোবর ) শুক্রবার, সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিনিটের সময় প্রায় দ্বই সপ্তাহ 
রোগে ভূগিয়া স্বামী আত্মানন্দ প্রায় ৫৫ বৎসর বয়সে সঙ্ঞানে দেহত্যাগ 
পূর্বক সাধনোচিত ধামে চলিয়! গেলেন। পরম শান্তিতে তাহার দেহত্যাগ 
হয়। শনিবার প্রীতে তীহার পুতদেহ পুষ্পমাল্যাদিতে বিভূষিত করিয়া 
মণি-মর্ণিকা ঘাটে গঙ্গায় জল-সমাধি দেওয়া হয়। পরবর্তী কোজাগরী 
পুণিমার দিন কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে তাহার পুণ্য স্বৃতিতে ভাণ্ডার! হয় ।* 
স্বামী আত্মানন্দের মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে পুজনীয় স্বামী স্ববোধানন্দ বেলুড় 
মঠ হইতে ২৮১০।২৩ তারিখে রচির কোন ভক্তকে লিখিয়াছিলেন, “আত্মানন্দ 
স্বামী দেবীপক্ষে তৃতীয় সন্ধ্যায় ঠাকুরের কাছে গিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেন, 
যার হেথায় আছে তার সেথায় আছে? যার হেথায় নাই, তার সেথায়ও নাই। 
শুকুল মহারাঁজ সারা জীবন সংচর্চা ও সংচিন্তায় রত ছিল। সেখানে তিনি 
শাস্তিতে আছেন ” সাধুদের দেহত্যাগের ত্রয়োদশ দিবসে মহোৎসব হয়। 
স্বামী আত্মানন্দ অকিঞ্চন সাধু ছিলেন। কিন্তু কাশী সেবাশ্রমে ও বেলুড় 
মঠে আশ্চর্য্য রূপে তাহার ভাগারার টাকা জুটিয়া গেল। উভয় স্থানের 
ভাগারায় সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্ত সকলেই পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন। বেলুড় 
মঠে স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছিলেন, *শুকুল মহারাজ মহাপুরুষ ছিল। 
তোমরা ত কিছু করবেনা! তাই ঠাকুর নিজেই তার ভাগডারার সুব্যবস্থা 





গ* উদ্বোধন' পঞ্জিকার ১৩৩০ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত । 


স্বামী আত্মানন্দ ৩৬৩ 


করলেন ।” কাশীতে ভাগারার দিন স্বামী শুদ্ধানন্দ উপস্থিত ছিলেন। 
যে ব্রহ্মচারী স্বর্গগত আত্মানন্দজীর কাছে গিরিশবাবুর নাটকাবলী পড়িতেন 
তিনি তাহাকে সেদিন বলিলেন, “গশুকুল মহারাজ গিরিশবাবুর নাটক শুনতে 
ভালবাসতেন, তুমি ত পড়ে শোনাতে । তিনি যে ঘরে ছিলেন সে ঘরে 
বদে আজ তাকে একটু পড়ে শোনাও |” ব্রন্মচারী শুদ্ধানন্দজীর আদেশ 
পালন করিলেন। 

স্বামী আত্মানন্দ ছিলেন কঠোর সন্যাসী, স্বামী রামকুষ্টানন্দের হাতে-গড়া 
তপস্থী সাধু। তাই তাহার জীবনে ত্যাগতপন্তার হোমানল সদা প্রদীপ্ত ছিল। 
শশী মহারাজের সঙ্গে তাহাকে সর্বদা কত সতর্ক থাকিতে হইত সেই সম্বন্ধে 
তিনি বলিতেন, “তোমর যেরূপ কাপড় পর আলগা করে আমর সেরূপ 
পরতুম না। সকাল থেকে বারটা পর্য্স্ত মালকৌচা মেরে থক্রতে হতো । 
তার কখন কি আদেশ আসে? যখন যেটা বলতেন সেট] অবিলম্বে করতে 
হতো । একটু দেরী বা এদিক ওদিক হলে আর রক্ষা ছিল না! “সন্ন্যাসীর 
পক্ষে সঞ্চয় নিষিদ্ধ । শেষ অস্থখের সময় দেখ! গেল, স্বামী আত্মানন্দের কাছে 
একটীও পয়সা নাই | একখান] অতিরিক্ত কাপড়ও তিনি রাখিতেন না। কিন্তু 
কঠোর হইলেও তিনি নীরস ছিলেন না । নির্দোষ রসিকতা তিনি পছন্দ 
করিতেন। একবার তিনি বাংলা পগ্ভে একটা লম্বা ছড়া, রচনা করিয়! 
গুরুত্রাতা স্বামী শুদ্ধানন্দকে পাঠান। শেষ জীবনে শ্রীশ্রীমার প্রতি তাহার 
ভক্তিবিশ্বাস শতগুণে বৃদ্ধি পায় । পূর্বোক্ত স্বপ্ন-বত্বাস্ত হইতে ইহা বোঝা যায় । 
এপদ গানের সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাইতে তিনি ভালবাসিতেন। তিনি 
সঙ্গীতান্ুরাগী ছিলেন এবং শেষ অগ্চখের সময় সংঘের কোন সাধুর গান মাঝে 
মাঝে শুনিতেন। তখন স্ুগায়ক স্বামী অন্বিকানন্দের আগমনের সম্ভাবনা 
জানিয়া তিনি উল্লসিত হন। কিন্তু অন্থিকানন্দজীর সঙ্গীত শ্রবণেচ্ছ। তাহার 
পূর্ণ হয় নাই। তিনি সন্ন্যাসীর কঠোর নিয়ম নির্মমভাবে পালন করিতেন। 
একবার কাশী অদ্বৈতাশ্রমে স্বামী প্রশাস্তানন্ন ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। 
স্বামী গ্েমানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন সাধুগণ এবং স্বামী 


৩৬৪ নবযুগের মহাপুরুষ 


আত্মানন্দ প্রমুখ নবীন সন্ন্যসীগণ বহু পুরুষ ভক্তসহ ব্যাখ্যা শ্রবণে সমবেত। 
একটী বড় ফরাসের উপর সকলে উপবিষ্ট । এমন সময় হরিমতি নায়ী 
পরিচিতা জনৈকা! স্ত্রীভক্ত শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতে আসিয়া ফরাসের এক কোণে 
সকলের পশ্চাতে বসিলেন। তৎক্ষণাৎ স্বামী আত্মানন্দ পাঠশ্রবণ ছাড়িয়া 
উঠিয়া গেলেন। কোন প্রাচীন সঙ্ন্যাসী কর্তৃক স্থানত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসিত 
হইয়। তিনি বলিলেন, “নারীর সহিত একাসনে সন্্যাসীর উপবেশন নিষিদ্ধ ।» 
স্বামী আত্মানন্দের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে ধাহ।র। মিশিতেন তাহারাই তাহার 
সমুচ্চ আধ্যাত্মিকতার প্রবল প্রভাব অনুভব করিতেন। গুরুস্থানীয় সন্্যাসিগণ 
এবং গুরু-ভ্রাতাগণও তাহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন । যোগীর ধ্যানপ্রিয়ত। 
এবং সাধুর ত্যাগময়তায় তাহার জীবন অলঙ্কত ছিল। তিনি ছিলেন নিপিপ্ত 
কর্মী। প্রত্জেক কাজটী পূজার মত তিনি নিখুঁত ভাবে করিতেন সমগ্র 
মন দিয়া। তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের স্থযোগ্য শিষ্য এবং রামকৃ্ঃ 
ংঘের সমুজ্জল জ্যোতিষ । জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, ও যোগের সমবায়ে সুগঠিত 
চরিত্রই বর্তমান বুগাদর্শ। বুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দের মর্মবাণী ছিল ইহাই। 
তংশিষ্য স্বামী আত্মানন্দের জীবনে উক্ত যুগাদর্শ বিমূর্ত হইয়াছিল। স্বামী 
্রদ্মানন্দ কোন সন্ন্যাসী শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, “শুকুল যোগত্রষ্ট মহাপুরুষ 1৮ 
স্বামী আত্মানন্দের সমগ্র সন্গ্যাস-জীবন সমাধিলাভের নিরস্তর সাধনায় পরিপূর্ণ 
ছিল। 


বিয়ান্িশ 
স্বামী নির্মলানন্দ* 


স্বামী নির্মলানন্দের মহাঁসমাধি সম্বন্ধে 'উদ্বোধন” পত্রিকায় ( ১৩৪৫, জৈষ্ঠ 
সংখণয় ) নিম়োক্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল ।_-“গত ২৬শে এপ্রিল মঙ্গলবার 
স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজ মালাবার প্রদেশে ওট্রাপালম্‌ নামক স্থানে ৭৩ বৎসর 
বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন । স্বমী নির্মলানন্দ বাগবাজার বস্থপাড়ার বিখ্যাত 
দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল তুলসীচরণ 
দত্ত এবং পিতার নাম দেবনাথ দন্ত । তিনি বাগবাজারে বলরাম বনু মহাশয়ের 
বাটীতে অল্প বয়সেই শ্রীরামকুষ্ণদেবকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। 
তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধানের পর বরাহনগর মঠে যোগদান করেন এবং 
স্বামী নির্মলানন্দ নামে পরিচিত হন | ইনি স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ মেহের 
পাত্র ছিলেন। ১৯০৩ খ্রীঃ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে সহায়তা করিবার জন্য 
তাহাকে আমেরিকায় প্রেরণ করা হয় এবং ১৯০৬ খ্রীঃ তথা হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়! তিনি কয়েক বংসর উত্তর ভারতে নানা তীর্থ পধ্যটনে ও তপস্তায় 
অতিবাহিত করেন। দক্ষিণ ভারতে স্বামী “রামকুষ্গানন্দ মহারাজের প্রতিঠিত 
বাঙ্গালোর আশ্রমের কার্ধে সহায়তা করিবার জন্ তিনি ১৯*৯ খ্রীঃ বেলুড় মঠ 
হইতে প্রেরিত হন এবং বিশ বংসরের উপর উক্ত আশ্রমের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত 
থাকিয়৷ দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে শ্রীরামকৃষ্জদেবের বাণী প্রচার ও মালাবার 
অঞ্চলে কয়েকটা আশ্রম স্থাপন করেন। তাহার তেজস্থিতা ও বাগ্মিতা ছিল 


* দক্ষিণ মালাবারের ওট্রাপালমস্থ শ্রীনিরপ্রন আশ্রম হইতে প্রকাশিত স্ব'মী নির্মলানন্দের বিভীত 
ইংরাজি জীবনী অবলম্বনে স্বামী শিবশরণ পুরী কর্তৃক রচিত। ইহার প্রথমাংশ 'বিশ্ববাণী'র ১৩৫৭ 
লো. সংখ্াযয় প্রকাশিত । 


৩৬৬ নবধুগের মহাপুরুষ 


অনন্ঠসাধারণ। তিনি বহু ভক্ত ও শিষ্য রাখি গিয়ছেন। তাহার দেহাবসানে 
সকলেই শোকমন্তপ্ত ।” 

ওট্রাপালমে স্বামী নির্মলানন্দের স্থৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার গৃহী 
ও সন্ন্যাসী শিষ্যগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় । স্ৃতিমন্দিরটী নাকিক্ষুদ্র, অষ্টুকোণযুক্ত 
ও কারুকার্যশোভিত । ১৯৩৯ শ্রীষ্টান্ষের ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিনে স্বামী 
নির্যলানন্দের ভন্মাস্থি তথায় প্রোথিত হয় । সেইদিন হইতে তথায় তাহার 
নিত্যপূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে । তাহার মহাসমাধির পরে প্রাক দেড় বৎসরের 
মধ্যেই উক্ত মন্দির নিগিত এবং উহাতে তাহার বুহৎ প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । বাংলায় এই সন্নাসী কর্মবীরের জীবনকাহিনী এ পর্যস্ত প্রকাশিত হয় 
নাই। শ্রীরামক্কষ্-বিবেকানন্দের ভাবধারার সাধক ও প্রচারকরূপে তাহার নাম 
ইতিহাসে চিরম্মরণীয় থাকিবে । 

পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলায় বিঘাতি গ্রামে ভৈরবচন্ত্র দত্ত নামে এক ব্যক্তি 
বাম করিতেন। তিনি কায়স্থ বংশধর ভরদ্বাজ গোত্রজাত ধর্মপরায়ণ হিন্দু 
ছিলেন। তাহার গৃহদেবত! ছিল রাধাকান্ত ও রাধারাণী। এই দেবতাধুগলের 
মৃত্িদয় ১৭৭০ গ্রষ্টান্দে নিমিত এবং অগ্ঠাপি পুজিত। ভৈরবচন্দ্রের গৃহে শালগ্রাম 
এবং বাণলিঙ্গের পূজাও হইত | তিনি শাক্ত উপাসক ছিলেন। তাহাদের গৃহে 
শ্রীরুষ্ণের দোলযাত্রার সহিত তুগাপুজা ও জগদ্ধাত্রীপুজা সমারোহে অনুষ্ঠিত 
হইত। কোন পারিবারিক কারণৈ তিনি পৈত্রিক বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া 
কলিকাতায় আসিয়া বাগবাজার পল্লীতে ২২ সংখ্যক বোসপাড়া গলিতে বুহৎ 
গৃহ নির্মাণ করেন। তাহার ছুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জোষ্ঠ পুত্র কোন এক 
ইংরাজ কোম্পানীতে কর্ম করিতেন। কনিষ্ঠ পুত্র দেবনাথ দত্ত বুদ্ধিমান 
ও সাহসী ছিলেন। দেবনাথ ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভূত অর্থোপার্জন করেন। 
নাড়ীবিজ্ঞানে তাহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। রুগ্ন ব্যক্তির নাড়ী দেখিয় 
তিনি উহার মৃত্যুকাল বলিয়া দিতে পারিতেন। সেইন্গন্ত বাগব।জার পল্লীতে 
তাহাকে অনেকে 'গঙ্গাদত” বলিয়৷ ডাকিত। কাশীধামে গণেশ মহল্লায় তাহার 
গ্রকটি নিজস্ব বাড়ী ছিল। কাশীর ভঞ্জিমতী থাকমণি দেবীর সহিত তাহার 
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বিবাহ হয়। ভাগ্যবতী থাকমণি পর পর পাঁচটি সম্ত।নের জননী হন। তিনি 
তুলসীভক্ত ছিলেন এবং নিত্য তুলসীপুজা করিতেন। তাহার যষ্ঠ পুত্রের 
নাম তুলসীদাস বা তুললীচরণ। তুলসীচরণই রামকৃষ্ণ সংঘে 'ম্বামী নির্মলানন্ৰ” 
নামে পরিচিত। তুলনীচরণ বাগবাজারস্থ পিতৃগৃহে ১৮৬৩ শ্রীঃ ২৩শে ডিসেম্বর 
বুধবার শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তুলসী আরাধনার ফলে এই 
পুত্রলাভ হওয়!র জননী তাহার উক্ত নামকরণ করেন। তুলসীচরণই মাতাপিতার 
শেষ পুত্র । তাহার এক কনিষ্ঠ ভগিনী ছিল। শিশু তুলসীচরণের সুন্দর মুখশ্রী, 
উজ্জল নয়ন, গম্ভীর কস্বর ও তীক্ষ মেধা থাকিলেও তাহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল 
ন1]। বহু চিকিৎসায়ও শৈশবে তাহার স্বাস্থ্যোন্নতি হয় নাই । তথাপি বালক এত 
তেজস্বী ছিলেন যে, কেহ তাহার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইত ন|। 

রুগ্ন স্বাস্থ্যের জন্ত তুলসীচরণকে যথাসময়ে স্কুলে পাঠান হয় নাই। মাতা- 
পিতা সন্তানগণকে লইয়া বৎসরের কয়েক মাস কাশীধামে নিজ বাটাতে 
থাকিতেন। কাশীতে অবস্থানকালে জননী থ।কমণি ১৮৭৩ খ্রীঃ ৩০শে ডিসেম্বর 
দেহরক্ষা করেন। তখন তুলসীচরণের বয়স মাত্র দশ বংসর। পিতা তখন 
কনিষ্ঠ পুত্রকে স্কুলে পাঠাইতে স্থির করিলেন। এগার বৎসর বয়সে তুলসী 
কাশী বাঙ্গাণীটো।ল| হাই শ্ুলে ভতি হইলেন। কাশীবাসী মাতুল তাহার 
অভিভাবক। তীক্ষবুদ্ধি বালক প্রায় প্রত্যেক বংসর ছুই শ্রেণী উত্তীর্ণ হইতেন। 
এই স্কুলে তাহার সহপাঠী ছিলেন হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, যিনি পরে রামকৃষ্ণ 
সংঘে “ম্বামী বিজ্ঞানানন্দ' নামে পরিচিত হন। গৃহে তুলসীচরণকে সংস্কৃত 
পড়ান হইত । ভারতের এই প্রাচীন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে সংস্কৃত শিক্ষার ফলে 
উক্ত দেবভাষায় তিনি অসামান্ত পারদশিতা লাভ করেন। ইহার ফলে তিনি 
পরে বেলুড় প্রভৃতি স্থানের মঠে ও আশ্রমে ব্রহ্ষচারিগণকে গীতা, উপনিষৎ 
ও বেদান্ত দর্শন পড়াইতে পারিতেন। পরবর্তী জীবনে দক্ষিণ ভারতে বেদাস্ত 
প্রচারকালে স্থানীয় পণ্তিতগণের সহিত সংস্কত ভাষায় তিনি অনর্গল কথা 
বলিতেন। কাশীতে স্কুলে পড়িবার সময় তিনি হিন্দী ভাষাও আয়ত্ত 
করিয়াছিলেন । 
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কাশীধামে তখন বিখ্যাত সাধু ত্রৈলিঙ্গ স্বামী থাকিতেন। ঠাকুর বলিতেন, 
ত্রৈলিঙ্গ স্বামী জীবন্ত শিব। তুলসী উক্ত সাধুকে কয়েকবার দর্শন করিয়াছিলেন । 
তখন ত্রৈলিঙ্গ স্বামী মৌনী ছিলেন। তুলসী অন্ঠান্ত বালকের সহিত এই 
মহাপুরুষের কাছে যাইয়! খেলাধুলায় প্রমত্ত হইতেন। একদিন মৌনী সাধু 
বিরক্ত হৃইয় বালকগণকে তাড়াইয়া দেন। আর একদিন তিনি তুলসীকে 
ডাকিয়৷ একটু প্রসাদ খাওয়ান । তুলসীর নিকট সেই প্রসাদ স্থমিষ্ট লাগিল। 
সন্ন্যাস জীবনে তুলসী বলিতেন, “দীক্ষা! নান! রকমের হয়, উদরের মাধ্যমেও 
একপ্রকার দীক্ষা হয় 1” তুলসী সম্ভবতঃ এই মৌনী মহাত্মার নিকট উদর- 
মাধ্যমে প্রথম দীক্ষা লাভ করেন। তিনি যখন কাশীতে ছিলেন তখন তাহার 
পিতা৷ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে নভেম্বর শুক্রবার কলিকাতাস্থ বাসভবনে দেহত্যাগ 
করেন। তখন তুলসীর বয়স চৌদ্দ বংসর মাত্র। ইহার পর তিনি কলিকাতা 
বশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রবেশিক! পরীক্ষার কন্ঠ পড়িতে কলিকাতায় আসিলেন। 
ছাত্রজীবনে তিনি বুঝিলেন, স্বাস্থ্য কত অমূল্য সম্পদ। ওষধ-চিকিৎসায় 
আশানুরূপ ফল ন] হওয়ায় তিনি ব্যায়ামের দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে সচেষ্ট 
হইলেন। ব্যায়াম-বিষ্ভা অধ্যয়ন ও অভ্যাসের দ্বার তিনি অভিজ্ঞ ব্যায়ামবিত, 
ক্রীড়াকুশলী এবং কুস্তিগীর হইলেন। কিছুকাল নিয়মিতভাবে ব্যায়াম 
অভ্যাসের ফলে তাহার স্থবাস্থাও আশাতীতভাবে উন্নত হইল। তিনি স্বয়ং 
স্বাস্থ্য লাভ করিয়! সন্তষ্ট হইলেন না। কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে তিনি সতেরটি 
অবৈতনিক ব্যায়াম-শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা! করিতে লাগিলেন। 
ব্যায়ামে মনোর্ষৌগী হইলেও তীহার বিদ্যান্ুরাগ হ্রাস পায় নাই। তিনি ১৮৮৩ 
্ীষ্টান্দে কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং 
সাধারণ জ্ঞানের জন্ত উড়িস্যা। প্রদেশের অন্তর্গত তালচরের রাজা কর্তৃক প্রদত্ত 
একটি পদক পাইলেন । 

বাগবাজারে তুলসীর গৃহ হরিনাথের গৃহের সম্মুখে অবস্থিত ছিল। 
হরিনাথ পরে রামকৃষ্ণ সংঘে 'ম্বামী তুরীয়ানন্দ নামে পরিচিত হুন। তুলসীর 
“শ্ৃহের একাংশে গঙ্গাধর শ্বীয় পিতার সহিত বাস করিতেস। গঙ্গাধর পরে 
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রামকৃষ্ণ সংঘে "স্বামী অখগ্ডানন্দন নামে বিখ্যাত হন। তুলসী, গঞ্গাধর ও 
হরিনাথের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। বন্ধত্রয় অন্তান্ত যুবকের সহিত তুলসীর 
গৃহে মিলিত হইন্তেন। ঠাকুরের শিষ্য বৈকুগ্ঠনাথ সান্ন্যাল তুলসীর গৃহের 
একাংশে বাস করিতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তুলসী কলেজে 
ভণ্তি হইলেন । পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে দেশে তখন যে জড়বাদ ও নাস্তিকতার 
প্রবাহ চলিতেছিল তাহ। তুলসীকে স্পর্শ করে নাই। বাল্যকাল হইতেই তুলসী; 
আস্তিক ও ধর্মভীক ছিলেন এবং ঈশ্বরচিন্তা করিতেন। তীহার পিতামহ 
পল্লীগৃহ ছাড়িয়! যে কারণে বাগবাজারে উঠিয়া আদিলেন তাহা অর্থহীন মনে হয় 
না। বাঁগবাজারের গলিসমূহ ও রাস্তাগুলি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের পৃত পদধূলিতে 
তীর্গাকুত হইয়াছে । তুলসীচরণ শ্রীরামকৃষ্দেবের দর্শন কিরূপে লাভ করেন 
তাহ তিনি নিজে একটি পত্রে বিবৃত করিয়াছেন । পত্রখানি মায়াবতী অদ্বৈত 
আশ্রমের তৎকালীন অধ্যক্ষকে ১৯২৩ খ্ীষ্টান্বের ২৩শে নভেম্বর ত্রিবান্ত্রম 'প্রবুদ্ধ 
কেরালম্‌ কার্যালয় হইতে লিখিত | উক্ত আশ্রমাধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইংরাজী 
জীবনী প্রকাশের সময় তুলসী মহারাঁজকে লিখিয়াছিলেন ঠাকুরের সহিত 
তাহার সাক্ষাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠাইতে ! এই অনুরোধের ফলে তুলসী 
মহারাজ যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিয়ে উদ্ধত হইল ।_- 

“একদিন অপরাহুশেষে প্রায় সাড়ে পাচটার সমগ্র খন আমাদের পাড়ার 
কয়েকটি ছেলের সহিত আমি গল্পগুজব কারিতেছিলাম তখন হঠাৎ সংবাদ রটিল 
যে, প্রতিবাসী বলরাম বসুর বাটাতে এক পরমহংস আসিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে 
আমার মনে হইল, “আমি যাই না কেন? ইনি কি রকম পরমহ্‌ংস দেখা 
যাক ।” আমাদের বাড়ী হইতে ৰলরাম বন্থর বাটা মাত্র ছই মিনিটের রাস্তা । 
আমি গলায় একটি চাদর দির তথায় ছুটিলাম। বলরাম বসুর বাড়ীর দোতলায় 
উঠিয়া দেখিলাম, বৈঠকখানা ও বারান্দা দর্শকবুন্দে পরিপূর্ণ। বৈঠকখানায় আর 
জায়গা ছিল না। ট্টকি মারিয়া দেখিলাম, বৈঠকখানার মধ্যে একটি গদির 
উপরে কার্পেট পাতা ও একটি মোটা বালিশ রাখা আছে। কিন্তু পরমহংস 
তথায় নাই। আসনটি শূন্ত। আমার বয়স তখন আঠার কি উনিশ বংসর। 
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আমি তরুণ এবং অপরিচিত বালয়৷ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে সাহস 
করিলাম না যে, পরমহংস কোথায়। আমি পশ্চিম বারান্দায় যাইয়। দেওয়ালে 
ঠেস দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম । পাঁচ সাত মিনিট পরে দেখিলাম, 
মাতালের মত টলিতে টলিতে একটি লোক গৃহমধ্য হইতে পশ্চিমের বারান্দা 
দিয়! আসিতেছেন। তাহাকে পাঁড় মাতাল বলিয়া মনে হইল। কাহারো 
দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না। তিনি আত্মভাবে বিভোর ছিলেন । আমি 
যেখানে দীড়াইয়াছিল।ম সেখানে আসিয়! তিনি আমার দিকে প্রায় আধ মিনিট 
ঘতাকাইয়! ধীরে ধীরে টলিতে টলিতে বৈঠকখানায় গেলেন। তিনি আমার 
সঙ্গে একটি কথাও বলিলেন না । আমি অবাক্‌ হইয়া দাড়াইয়৷ রহিলাম এবং 
তাহাকে প্রণাম করিতেও ভুলিয়া গেলাম । যখন তিনি বৈঠকখানায় ঢুকিলেন 
তখন আমার হৃদয়ে কি যেন একটা স্ুড় সুড় করিয়া উঠিবার মত বোধ হইল 
এবং আমার আপাদ-মস্তক শরীর অসাড় হইয়া গেল। যখন আমার এই অদ্ভূত 
অন্ুভবটি কষিল তখন আমি ছুটিয়৷ নিজ গৃহে গেলাম এবং কিঞ্চিৎ বিশ্রামের 
পর সুস্থ হইলাম। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ ।” 

“কিস্ত তখন আমি জানিতাম না যে, তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকিতেন এবং 
তাহার নাম শ্রীরামরুষ্জ। এই সাক্ষাতের ফলে আমি অনুসন্ধান করি নাই, 
তিনি কে এবং কোথায় থাকেন। আমার মনে হয়, শ্রীরামরুষ্ণের সহিত 
গিরীশবাবুর সাক্ষাতের এক বৎসর বা কিঞ্চিৎ অল্প কাল পূর্বে এই ঘটনা 
'ঘটিয়াছিল।.-.এই ঘটনার কয়েক দিন পরে মধ্যাহ্নের আহারান্তে আমি হরি 
মহারাজের বাড়ীতে গিয়াছিলাম! তিনি বাল্যকাল হইতেই আমার পরম 
বন্ধু এবং তাহার গৃহ আমাদের গৃহের সন্নিকটে ছিল। তখন প্রায়ই 
পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইত। সেদিন তিনি বলিলেন, “দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে 
পরমহংসদেবকে দেখি চল।” আমি, হব্রিনাথ ও গঙ্গাধর এবং আরো ছুই 
একটি সঙ্গী রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে বেড়াইতে যাইতাম। সেদিন 
আমরা বাগবাজার ঘাট হইতে নৌকায় চড়িয়া দক্ষিণেশ্বরে গেলাম। আমি 
ভাবিয়াছিলাম, ইনি অন্য কোন পরমহংস হইবেন এবং ধাহাকে আমি বলরাম- 
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বাবুর বাড়ীতে দেখিয়াছিলাম তিনি ভিন্ন ব্যক্তি। কারণ, ইতিপূর্বে তাহাকে 
আমি কখনে। কা!লীবাড়ীতে দেখি নাই । আমাদের তুর্ভাগ্যবশতঃ পরমহংসদেব 
সেদিন তথায় ছিলেন না, তিনি কলিকাতায় গিয়াছিলেন 1” 

তাঁহার ঘরের দেওয়ালে যে সব দেবদেবীর ছবি ছিল সেগুলি আমর! 
দেখিতে লাগিলাম। তাহার একটি ফটোও দেওয়ালে ঝুলান ছিল। হ্ঠাৎ 
আমার দৃষ্টি উহার উপর পড়িল এবং আমি উহা৷ দেখিয়া! চমৎকৃত হইলাম । 
আমার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া হরি মহারাজ বলিলেন, ইহা! পরমহংসদেবের 
ফটো। আমি উত্তর দিলাম, “আমি এঁকে দেখেছি । হরি মহারাজ জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কোথায় % আমি বলিলাম, “বলরাম বস্থর বাটাতে। তিনি 
বলিলেন, “বেশ” । 

"উক্ত দিবসের অল্লকাল পরে আমি একাকী পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে 
গিয়াছিলাম । তখন প্রায় সাড়ে এগারটা বা বারটা হইবে। আমি বাহিরে 
অপেক্ষা না করিয়া সৌজ৷ পরমহংসদ্দেবের ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, তিনি আহার 
করিতেছেন । আমি তাঁহাকে প্রশাম করিয়া তাহার সামনে মেজের উপর 
বসিলাম। ইহাই তাহাকে আমার প্রথম প্রণাম। আমি এত অজ্ঞ 
ছিলাম যে, তিনি যখন খাইতেছেন তখন তাহাকে প্রণাম করা বা তাহার 
পাশে বস! অন্ুচিত--ইহা বুঝি নাই। সে যাহাই হউক, তিনি শিষ্টাচারের 
এই সকল ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিলেন না। আহার সমাপনান্তে তিনি মুখ হাত 
ধুইয়া খাটে বসিয়া প্রশান্ত বদনে পান-তামাক খাইতে খাইতে আমার নঙ্গে 
সহান্তে কথা বলিতে লাগিলেন। তখন তাহার ঘরে অন্ত কেহ ছিল না। 
কেবলমাত্র শ্রীশ্রীমা উত্তর বাবান্দায় অপেক্ষা করিতেছিলেন তাহাকে খাওয়াইবার 
এবং তাহার অন্তান্ত সেবা! করিবার জন্য । উত্তর বারান্দা তখন বাঁশের টার্টিতে 
ঘের! ছিল। কয়েকটি প্রাথমিক প্রশ্নের পরে তিনি আমাকে হঠাৎ অদ্ভুত কিছু 
বলিলেন যাহাতে আমি বিন্মিত হইলাম | তিনি বলিলেন, “সেদিন তোমার মত 
একটি ছেলে এসে জিজ্ঞাসা করলে, আমি তার মধ্যস্থ হতে পারি কিনা ।” আমি 
হার কথা বুঝিতে না পারিয়া আশ্র্যান্থিত হইয়! ভাবিলাম, কেনা তিনি এরূপ 
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বাজে কথ। বলিলেন । আমি নীরব থাকায় তৎক্ষণাৎ তিনি আমার মনোভাক 
বুঝিয়া বলিলেন, “ন৷ না, মধ্যস্থ শব্দের দ্বার! প্রেমস্বরূপ ভগবানের সহিত ভক্তের 
মিলনকারীকে আমি উদ্দেশ করিয়াছিলাম | তিনিই গুরু, তিনিই সব। জীশ্বরের 
সহিত তাহার কোন প্রভেদ নাই।৮ আমি বুঝিলাম, ইহা তাহাকে গুরুবূপে 
গ্রহণ করার ইঙ্গিত মাত্র। কিছুক্ষণ পরে তিনি খাট হইতে নামিয়! কপার 
নিদ্শনম্বরূপ তাহার বাম হস্ত আমার কাধে রাখিয়। ঘরের বাহিরে আদিলেন 
এবং আমাকে লইয়া ধীরে ধীরে পঞ্চবটার দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে 
আমাকে গভীর ন্নেহভরে বলিলেন, “এখানে মাঝে মাঝে এস 1৮ তখন আমার 
হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। পঞ্চবটীতে যাইয়! তিনি যেস্থানে তপন্তা করিয়া- 
ছিলেন তথায় প্রণামপূর্বক নিম্ন সিড়িতে বসিলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া 
জগন্মাতার সহিত কথ! বলিতে লাগিলেন । তাহার অর্ধস্ফুট কথা কিছুই আমি 
বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি যে 'মা মা' বলিতেছিলেন তাহ) 
আমার কর্ণগোচর হইল এবং জানিলাম, তিনি জগদন্বার সঙ্গে কথা বলিতেছেন । 
একটু পরে তিনি পঞ্চবটা হইতে নিজ ঘরে ফিরিলেন। তখন আমি তাহাকে 
প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম 1 

“এই ঘটনার পরে আমি মাঝে মাঝে কালীমন্দিরে যাইতাম, কখনে। 
হরি মহারাজের সঙ্গে, কখনো বা একাকী । এতত্যতীত ঠাকুর যখন বলরাম 
বস্থর বাটীতে যাইতেন তখনো তীহাকে' দেখিতে যাইতাম। ১৮৮৬ খ্রীঃ জুলাই 
মাসে একদিন সংবাদ পাইলাম, পুর্বরাত্রে তাহার মহাসমাধি হইয়াছে। আমি 
তখনি কাঁশীপুর বাগানে যাইয়া তাহার স্থল দেহকে শেষ দর্শন করিলাম এবং 
তাহার পদঘ্ধয় মাথায় ঠেকাইলাম ও তদন্তে কাশীপুর শ্মশানে তাহার 
অস্ত্ো্িক্রিয়। সমাপনান্তে রাত্রি দশটায় বাড়ী ফিরিলাম। ঠাকুরের মহাসমাধির 
পর তাহার অভাব গভীর ভাবে বোধ করিতাম এবং তাহাকে অন্তরে প্রার্থনা 
জানাইতাম। তিনি কৃপাপূর্বক আমার প্রার্থন! পূর্ণ করিয়া আর একরপে' 
আমার সম্ভুথে উপস্থিত হইলেন । তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত আর কেহ্‌ 
নহেন। সেই শ্বামিজীই খ্জামার জীবনসর্বস্বঃ আমার জীবনদেবতা। সন্্যাম, 
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বৈরাগ্য, ত্যাগ, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি যাহা কিছু পাইয়াছি সেই সব তীহারই 
কৃপায় । আমি ঠাকুর ও স্বামিজীকে অভিন্ন জ্ঞান করি। যখন আমি ঠাকুরের 
কাছে যাইতাম তখন স্বামিজীর সহিত পরিচিত হই নাই ! আমি তাহার নাম 
শুনিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে কয়েক বার মাত্র দূর হইতে দেখিয়াছিলাম। এই 
প্রেমমূর্তি করুণাময় মহাপুরুষের ক্পালাভের সৌভাগ্য আমার কিরূপে হইয়াছিল 
তাহা এক স্থুদীর্ঘ কাহিনী । যদি স্থযোগ পাই অন্ত সময়ে তাহা বিবৃত করিব। 
»শবরাহনগর মঠ স্থাপিত হইবার ছুই তিন মাস পরে তিনি আমাকে গৃহ 
হইতে টানিয়া আনিয়া উক্ত মঠে স্থান দিলেন 1” 

উক্ত পত্রে স্বামী নির্মলানন্দ এই সকল কথা ঠাকুরের নৃতন জীবনীর অস্তুভূর্ক্ত 
করিতে নিষেধ করিয়া সামান্ত ভাবে উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন । এই পত্রের 
সারাংশ মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে ১৯৩৬ শ্রীষ্টাবে প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণের 
জীবনী" নামক ইংরাজি পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণের ৪৮৩-৪৮৪ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত । 
১৯২৮ শ্বীঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারী কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে অবস্থানকালে স্বামী 
নির্ষলানন্দ সমবেত সাধুগণকে খঁকুর ও স্বামিজীর সম্বন্ধে যাহা! বলিয়াছিলেন 
তাহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত হইল। স্বামী অতুলানন্দ, স্বামী জগদানন্দ, ন্বামী 
বিশ্ববূপানন্দ প্রভৃতি সন্যাসিগণ তাহাকে প্রণামপূর্বক উপবেশন করেন। 
ঠাকুরের সহিত ত্বাহার কি কথা হইয়াছিল এবিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি 
তখন বলিয়াছিলেন, “সে সকল ব্যক্তিগত ব্যাপার । “মানুষ গুরু মন্ত্র দেন কানে, 
জগৎগুরু যন্ত্র দেন প্রাণে'। অনেক কথার মধ্যে একটিও তিনি আমাকে 
বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল নিগুঢ় রহস্ত জানবার কি অধিকার আছে 
জগতের ? আর সে সকল জেনে তোমাদের লাভই বাকি? তোমর! সে সব 
'জাঁনতে চাও কেন ?” এই বলিয়া ভাবাবেগে তুলসী মহারাজ আলোচ্য.বিষয়ে 
'নীরুব রহিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে সেদিন তিনি বলিয়াছিলেন, 
“তোমরা! কি মনে কর, আমর! তীহার গুরুভাই? যদি ম্বামিজী ইচ্ছা 
করতেন, তিনি আমার মত শত শত সাধু স্থষ্টি করিতে পারতেন। ঠাকুর ও 
স্বাধিজী সাক্ষাৎ শিব, জীবন্ত দেবতা । আর আমরা জীব। ম্বামিজী আমাকে 
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খলেছিলেন, “দেখ ঠাকুরের মধো যে ভূতটা ছিল সেটা আমার মধ্যে চুকেছে।” 
আমর] সকলে ঠাকুর-স্বামিজীর শক্তিতে শক্তিমান্‌।” 

১৯৩১ শ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে “নিখিল বঙ্গ রামরুষ্ণ মহোৎসব” উপলক্ষ্যে অন্থুষ্ঠিত 
ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করিবার সময় স্বামী নির্মলানন্দ বলিয়াছিলেন, “অনেক 
সময় ঠাকুর কৃপাপ্রার্থীর সম্মুখে নীরব থাকিয়া! ক্ুপা-কটাক্ষ দ্বারা শক্তি সঞ্চারিত 
করিতেন। তাহার এই দিব্য স্পর্শ অনুভব করিবার সৌভাগ্য আমারো 
হইয়াছিল।” ঠাকুরের নিকট কয়েকবার যাইবার পর ঠাকুর তাহাকে দীক্ষ। 
ও উপদেশ দিয়াছিলেন--ইহ1 তিনি স্বমুখে বহুবার ব্যক্ত করিয়াছেন । 
এইরূপে ১৮৮২ শ্রষ্টান্দে তুলসীচরণ যখন আঠার বৎসরের তরুণ, তখন হইতে 
১৮৮৬ খ্রীষ্টান্বে ঠাকুরের মহাসমাধিকাল পর্যন্ত প্রায় পাচ বংসর তিনি তাহার 
দিব্য সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন । স্বামী অভেদানন্দ "শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতি” নামক 
ইংরাজি পুস্তকে লিখিয়াছিলেন, “সারদা, হরি, গঙ্গাধর, তুলসী প্রভৃতি যুবকগণ 
বরাহনগর মঠে সন্াস গ্রহণপূর্বক যথাক্রমে ত্রিগুণাতীত, তুরীয়ানন্দ, অখণ্ডানন্ৰ, 
নির্মলানন্দ প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। ভগবান রামকৃষ্ণ তাহাদের সকলের 
প্রতি সমান কৃপা প্রদর্শন করেন এবং তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সদা প্রস্তত 
ছিলেন |” 

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ তাহার সন্ন্যাসী শিশ্যগণ তুলসী 
চরণের বাড়ীতে মিলিত হইয়া! ভজনাদি করিতেন । ভজনের সময় নরেন্দ্রনাথ 
গান গাহিতেন এবং তুলসীচরণ পাখোয়াজ প্রভৃতি বাছযন্ত্র বাজাইতেন। বেলা 
বেশী হইলে নরেক্দ্রাদি'ভক্তগণ তুলসীর বাড়ীতে আহারাদি করিতেন। স্বামী 
সারদানন্দ বলেন, “ঠাকুরের মহাঁসমাধির পর একদিন তুলসীর বাড়ীতে স্বামীজি 
গায়ত্রী-আ'বাহনের এই শ্লোকটী স্থর করিয়া গাহিতেছিলেন, ধ্যানদৃষ্ট প্রাচীন 
খাধির সুরে-_ 

"আয়াহি বরদে দেবি সাক্ষর ব্রহ্মবাদিনি ৷ 
গাঃত্ী ছনদসাং মাত: ব্রন্মযোনি নমোহস্তরতে ॥" 


তিনি (স্বামিজী) সেদিন ইহাতে এত তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, পূর্বাহ্ণ 
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দশট৷ হইতে অপরাহ্ন চারিটা পর্যন্ত এই শ্লোকটী বার বার গাহিলেন। চারটার 
পরে তিনি স্নানাদি সারিয়া আহার করিলেন । বেলুড় মঠেও তিনি বহু বার উক্ত 
আবাহন-মন্ত্র বাহ সংজ্ঞা হারাইয়া গাহিয়াছেন। কিন্তু সেদিন তুলসী মহারাজের 
বাড়ীতে তিনি যত বিভোর হইয়াঁছিলেন ততটা বিভোর হইতে আর কখনো 
তাহাকে দেখি নাই ।” * 

আর একদিন গুরুভ্রাতাগণ তুলসীর গৃহে অনেকক্ষণ ধরিয়া ধর্মপ্রসঙ্গ 
করিলেন। তৎপরে নরেন্দ্র ভজন গাহিতে এবং তুলসী পাখোয়াজ বাজাইতে, 
লাগিলেন। ভজনে সকলে এত মাতোয়ারা হইলেন যে, কিছুক্ষণ পরে 
তাহারা একটা দারুময় মঞ্চের উপর নাচিতে লাগিলেন এবং প্রেমানন্দে 
আত্মহারা হইলেন। অস্তঃপুরবাসীরা সুমধুর গীতবাগ্চে আকৃষ্ট হইলেন এবং 
সেই দিব্য দৃশ্ত দেখিতে আসিলেন। পাশ্ববর্তী কোন কক্ষের ছাদে একটা ছোট, 
প্রাচীর ও জলের চৌবাচ্চ। ছিল। তৃলসীর কোন শ্ালিকা উক্ত প্রাচীরে উঠিয়া, 
জানালার মধ্য দিয়া উকি মারিয়া নৃত্যাদ্দি দেখিতেছিলেন। দৈবাৎ কাষ্ঠ 
মঞ্চটার একটা প1 ভাঙ্গিয়া গেল এবং তজ্জন্ত সহসা নৃত্য বন্ধ হইল। তুলসী; 
তক্ষণাৎ জলখাবার চাহিলেন। উক্ত মহিলা তাড়াতাড়ি প্রাচীর হইতে লাফ" 
দিয়া পড়িলেন। কিন্তু ছাদের উপর একটা ভাঙ্গা কাচের বোতল পড়িয়াছিল। 
উহাতে তাহার পা লাগিয়া! গভীর ভাবে কাটিয়া! গেল এবং প্রচুর রক্ত পড়িতে 
লাগিল। আহত অবস্থায় তিনি অস্থির না হইয়া, বা কোন চীৎকার না করিয়া 
দ্রুত পদে রান্নাঘরে ছুটিলেন। অন্তান্ত মহিলার! তাহার পা হইতে প্রচুর 
রক্ত পড়িতে দেখিয়। ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গুরুভ্রাতগণ সহ নরেক্ 
শীঘ্র অস্তুঃপুরে যাইয়া “কাটা” পা দেখিলেন এবং চিকিৎসার্থ ডাক্তার ডাকিয়া! 
আনিলেন | ওঁষধ '্রয়োগপূর্বক কাটা জায়গাটি বীধিয়! দেওয়া! হইলে তাহার? 
জলযোগাস্তে বিদায় লইলেন। 
কয়েক দিন পুর্বে ঠাকুরের পুত ভম্মান্থি বরাহনগর মঠে আনীত হয় । বুড়ে 


ইতি, 


* ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য প্রণীত "শ্রীপ্রীসারদনন্দ প্রসঙ্গ' পুস্তকে ১৪১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত। 
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'গেপাল ঠাকুরের শয্যাদি কাশীপুর বাগানবাটী হইতে সগ্ঠংস্থাপিত বরাহনগর মঠে 
আনিয়া রাখিলেন। শরৎ রাত্রিকালে আসিয়া তাহার সঙ্গে যোগ দিলেন। বুড়ো 
গোপাল স্থায়ী মঠবাসী ছিলেন। নরেন, শশী, শরৎ, বাবুরাম ও নিরঞ্জন প্রায় 
'নিত্যই উক্ত মঠে আসিতেন। তুলসীর মাম! নিত্যগোপাল ঠাকুরের পরম ভক্ত 
হইলেও একটা স্বতন্ত্র দল গড়িয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ভাগিনেয় তুলসীকে তাহার 
দলভুক্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু নরেন্ত্রের প্রভাব বলবান হইল। একদিন 
তুলসী স্বগৃহ, আত্মীয় স্বজন ও কলেজাদি ছাড়িয়৷ বরাহনগর মঠে যোগ দিলেন । 
তাহার সংসার-ত্যাগে আত্মীয়-স্বজনগণ অশেষ ছুঃখে অশ্রুপাত করিলেন । পুরুষ ও 
নারী পরিজনবর্গ মঠে যাইয়! তাহাকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিবার জন্য খুব চেষ্টা 
করিলেন। তাহার! তাহার সম্মুখে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং সেই 'ভূতুড়ে 
ন্বাড়ী' ছাড়িয়া ম্বগ্ৃহে ফিরিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ইহাতে 
কোন ফলোদয় হইল না। বারবার উক্ত চেষ্টায় আতীয়-স্বজনগণ বিফল- 
মনোরথ হইলেন । 

অবশেষে তাহার! তাহাকে সপ্তাহে একবার বাড়ী যাইবার জন্ত নির্বন্ধাতিশয় 
করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তুলসী স্বীক্কত হইলেন না। তুলসীর প্রতি 
তাহাদের এত প্রাণের টান ছিল যে, তাহাকে দেখিবার জন্য মহিলাগণ স্বগৃহ 
হইতে মঠ পর্যন্ত তিন মাইল হাঁটিয়া মধ্যে মধ্যে যাইতেন এবং তীহার জন্ট বিবিধ 
খাবার সঙ্গে লইতেন। প্রায় ছুই বৎসর পরে তুলসী একবার স্বগৃহে গিয়াছিলেন। 
কিন্ত তখন তিনি গেরুয়া-পরিহিত, দীর্ঘকেশী ও শ্মশ্রুধারী সন্ত্যাপী। তিনি 
পরিজনবর্গের সহিত গ্রীতিভরে আলাপ করিলেন এবং তাহাদিগকে ধর্মজীবন 
যাপন করিতে উপদেশ দ্িলেন। তিনি তাহাদিগকে জানাইলেন যে, তিনি 
শীগ্র হুদীর্ঘ তীর্থভ্রমণে বহির্গত হুইবেন এবং তাহাদিগের নিকট হইতে সেইজন্য 
ভুইটা কম্বল চাহিয়া লইলেন। তাহারা যে অর্থ-বস্ত্রাদি দিতে চাহিলেন তাহা 
$তনি লইলেন না। ১৮৮৬ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসের শেষার্ধে বরাহনগর মঠের 
'্অধিবাসীবৃন্দ বাবুরামের মাতার নিমন্ত্রণে ত্বাটপুরে গিয়াছিলেন। তথায় 
বড়দিনের পূর্বদিবস নরেক্র গুরুত্রাতৃবৃন্দকে একত্রিত করিয়া প্রজ্জলিত হোমাগ্সির 
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সন্দুখে সন্ন্যাস গ্রহণের শুভ সংকল্প সুদৃঢ় করেন । বরাহনগর মঠে ফিরিবার পথে 
তাহার৷ তারকেশ্বরে শিবদর্শন করিয়া আসেন। 

শ্রীশ্রীরামরুষ্ণকথামৃতে'র দ্বিতীয় ভাগে শ্রীম লিখিয়াছেন যে, ঠাকুর তাহার 
শিষ্যদের কাহাকেও আন্ুষ্ঠঠনিক সন্যাস দেন নাই । তিনি স্বশিষ্যগণকে গেক্ুয়া 
দিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু আনুষ্ঠানিক সন্যাস দানের ভার দলপতি নরেন্দ্রের হাতে 
দিয়! যান। শ্রীরামকুষ্ণের শিষ্যগণের মধ্যে কে কবে বা কোথায় সন্ন্যাস লইয়া- 
ছিলেন তাহ। নির্দেশ করা এখন অসম্ভব । শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী তাহার "স্বামী শিশ্য- 
সংবাদ" পুস্তকের প্রথম ভাগে লিখিয়াছে ন, “আমরা শুনেছি, ঠাকুরের মহাসমাধির 
পর স্বামীজি সন্নযাসগ্রহণের নিয়মাদি সম্বন্ধে শ্রতিবাক্যগুলি সংগ্রহপূর্বক ঠাকুরের 
ছবির সম্মুখে বৈদিক বিধানে গুরুভ্রাতাদ্র সহিত নন্নাস গ্রহণ করেন।” 
“কালী তপস্থী” নামক গ্রন্থে আছে, “ক্রমশঃ নরেন্ত্র বরাহনগর মঠে রাখাল, 
বাবুরাম, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, হরি, সারদা, তুলসী প্রভৃতি গুরুভ্রাতাগণকে 
ডাকিয়া আনেন। একদিন তিনি বৈদিকমতে গুরুভাইদের সহিত দন্ন্যাস 
লইতে চাহিলেন। শান্ত্রবিধি অনুসারে কালী বিরজা হোমের সকল ব্যবস্থা 
করিলেন এবং ঠাকুরের পাছুকাদ্বর় সম্মুখে রাখিয়া সকলে হোম করিয়া সন্ন্যাস 
লইলেন। নরেন “বিবিদিষানন্দ' নাম লইলেন এবং অন্তান্ত গুরুত্রাতাগণকে 
প্রত্যেকের বিশেষ গুণ অনুসারে সন্ন্যাস নাম দিলেন । যোগীন ও লাটু বুন্বাবন 
হইতে আসিয়া পূর্ববৎ বিরজা হোম করিয়া সন্যাস লইলেন এবং কয়েকদিন 
পরে উক্ত প্রকারে হরি ও তুলসী সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন” ঠাকুরের সাক্ষাৎ 
শিষ্ট বৈকু্ঠনাথ সান্যাল তাহার পুস্তকে বলেন, “নরেন্দ্র স্বরং সন্গ্যাস লইয়া 
রাখাল, শশী, কালী, লাটু, হরি, ও তুলসী প্রভৃতিকে ঠাকুরের ছবির সম্মুখে 
সন্ন্যাস দেন।” ও 

স্বামী নির্মলানন্দ কাশীধামে কথাপ্রসঙ্গে একবার বলিয়াছিলেন, “ম্বামীজি 
মহানিরাণতন্ত্র থেকে সন্াসের মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করে আমাদের সকলকে সন্ন্যাস 
দেন। শরৎ, শশী, কালী, লাটু, বুড়ো পোপাল, রাখাল, বাবুরাম প্রভৃতি আমরা 
সকলেই স্বামীজির কাছ থেকেই নন্্যাস নিয়েছিলাম । পরে মহাপুরুষজী, 
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বিজ্ঞানানন্দজী, নিরঞ্জনানন্দজী ও ব্রিগুণাতীতজী নিজেরাই সন্ন্যাস নেন। 
স্বামীজি আমাদের সকলকে সন্নাস-নাম দেন ।” 

+৯১১ খ্রীঃ ফেব্রুরারী মাসে স্বামী রামকষ্তানন্দ মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষরূপে 
হরিপাদ সমিতির সম্পাদককে স্বামী নির্মলানন্দ সম্বন্ধে এই পরিচয় পত্র 
দিয়াছিলেন।-_স্বামী নির্মলানন্দজী শ্রীরামরুঞ্জের সাক্ষাৎ শিষ্য ; কিন্ত স্বামী 
বিবেকানন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অসাধারণ চারিত্রিক নির্মলতার 
জন্ত স্বামিজী তাহার নাম রাখেন “নির্মলানন্দ' 1 ১৯০৬ খ্রীঃ ১৩ই মে 
শালকিয়া রামকৃষ্জ অনাথবন্ধু সমিতি আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত স্বামী 
নির্মলানন্দকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। উক্ত অভিনন্দন-পত্রের 
উত্তরে স্বামী নির্মলাণন্দ বলেন, “আমি নিউইয়র্কে আড়াই বংসর অবস্থান কালে 
কেবলমাত্র মদীয় গুরুদেব স্বর্গগত বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের পদাঙ্ক 
অন্থদরণ করিয়াছি ।” * সুতরাং দেখা যাইতেছে, স্বামী নির্মলানন্দ ঠাকুরের 
শিষ্য, কি স্বামীজির শিষ্য, সে বিষয়ে মত-ভেদ আছে। এক দলের 
মতে তিনি ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য । তীহার জীবনে যে অসামান্ত অলৌকিকত্ব 
প্রকটিত তাহ চিন্ত। করিলে তাহাকে ঠাকুরের শিষ্য বলিয়াই মনে হয়। অন্ত দলের 
মতে তিনি স্বামিজীরই শিষ্য । স্বামী নির্মলানন্দ নিজ মুখে বহুবার বলিয়াছিলেন 
যে, তিনি শ্বামিজীরই শিষ্। উপরোক্ত উদ্ধৃতির দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহে 
সমধিত হয়। কিন্ত তিনি ঠাকুরের পৃত সঙ্গলাভে ধন্য হইয়াছিলেন ইহাও 
অবিসংবাদিত সত্য । রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের একাধিক প্রামাণা গ্রন্থে 
ইহা] স্পষ্টভাবে উল্লিখিত । তবে তিনি ঠাকুরের শিষ্য, কি স্বামিজীর শিষ্য, 
তাহার নির্ধারণ আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বিশ্বব্যাপী রামকৃ্খ-বিবেকানন্দ 
আন্দোলনের জন্ত তিনি কিভাবে প্রাণপাত করিয়াছেন তাহাই আমরা এখানে বর্ণন! 
করিতে চাই। রামকৃষ্জ-বিবেকানন্দ ভাবধারার অন্ততম অগ্রগণ্য ধারক ও 
বাহক রূপে তাহাকে চিত্রিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য । স্বামী নির্মলানন্দের 


* ১৯১৬ সী: জুলাই মাসে প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকাঁয় প্রকাশিত বক্তৃতা হইতে উদ্ধত । 
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জীবন-বৃত্তান্ত রামকৃষ্জ সংঘের সুদীর্ঘ ইতিবৃত্তের এক অপরিহাধ্য ও অবিচ্ছেন্চ 
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স্বামিজীর মধ্যম সহোদর শ্রীমহেন্ত্রনাথ দত্ত “স্বামী শিবানন্দের অনুধ্যান” 
শীর্ষক গ্রন্থ স্বামী নির্মলানন্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “তরুণ তুলসী শীর্ণ হইলেও 
খুব কঠোর, মিষ্টভাষী ও প্রফুল্ল ছিলেন। বরাহনগর মঠের অক্লান্ত কর্মীরূপে 
তিনি স্বামী রামকৃষ্তানন্দের দক্ষিণ হস্তরপে কাজ করিতেন। বাসনকোসন 
মাজ।, পুকুর হইতে জল আনা বা.মঠের যে কোন কাজে স্বামী নির্মলানন্দ সর্বাগ্রে 
অগ্রসর হইতেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি বরাহনগর মঠে রাত্রে কুটা তৈয়ারী 
করিতেন। রুটা তৈয়ারী করা মঠে একটী আনন্দজনক ব্যাপার ছিল। ছুই 
তিনজন গুরুভাই মিলিয়! জ'তায় গমচুর্ণ করিতেন এবং আটায় জল দিয়া 
রাখিতেন। তুলসী একটি কেরোসিন তেলের টিনের উপর বসিয়া গরম গরম 
কী তৈয়ারী করিয়া গুকুভাইদ্দিগকে দিতেন। বরাহনগর মঠের স্তায় 
আলমবাজার মঠেও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী এবং স্বামী নির্মলানন্দজী কঠোর কর্মী 
ছিলেন। মঠের সব কাজ তাহাদের তত্বাবধানে সম্পন্ন হইত । 

যদিও স্বামী নির্মলানন্দের জীবনের এই সকল বৎসর একদিক দিয়া 
অতিশয় কঠোর ও কণ্টকর ছিল অন্ত দিক দিয়া পরম সুখকর ও সেবাময় 
ছিল। এই সময়কে তাহার জীবনের শ্রেঠ কাল বল! চলে। কাজকর্মের 
অবসরে তিনি জপধ্যান এবং শাস্ত্রাধ্য়ন করিতেন। আবশ্তক হইলে 
তিনি সমগ্র মঠবাড়িটি ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিতেন এবং বাজারে যাইয়া 
শাঁকসব্জী প্রভৃতি কিনিয়৷ একটি ঝুড়িতে করিয়৷ স্বহস্তে মঠে আনিতেন । 
অবস্থা অনান্য গুরুত্রাতাগণ তীহাকে এই সকল কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। 
মঠবাড়ির পশ্চাতে একটি পুকুর ছিল। স্বামী নির্মলানন্দ এক কলমী জল 
কাধে করিয়া এবং আর এক কলদী জন হাতে ঝুলাইয়া ঘাটের সিড়ি দিয়া 
উপরে উঠিতেন এবং পায়খানায় যাইয়া উহা পরিষ্কার করিতেন।. বড় বড় 
জবালাগুলিও তিনি জলপূর্ণ করিয়া রাখিতেন। দীর্ঘকাল প্রত্যহ জলের কলসী 
কাধে বহন করার ফলে তীহার বাম কাধে দাগ পড়িয়! গিয়াছিল। এতম্্যতীত 
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তাহাকে রান্নীঘরের কাজও করিতে হইত । মঠে কেহ রুগ্ন হইলে রোগীসেবার 
ভার তাহার উপর পড়িত। তিনি সারাদিন কাজ করিয়াও আদৌ বিরক্তি 
বা ক্লান্তি বোধ করিতেন না। তিনি সর্বদা প্রফুল্গ ও সহাস্ত বদনে থাকিতেন। 
বস্ততঃ স্বমী নির্মলানন্দ বরাহনগর ও আলমবাজার মঠ পরিচালন! ও তত্বাবধানের 
জন্ত বুকের রক্তপাত করিয়াছিলেন 1” 

মহেন্ত্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রদত্ত চিত্রে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই, স্বামী নির্মলানন্দ 
বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে কি ভাবে জীবন যাপন করিতেন । তিনি 
তৎপ্রণীত 'ম্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী” পুস্তকের প্রথম ভাগে 
নিম্নোক্ত ঘটনাটি বিবৃত করিয়াছেন । ১৮৯৭ সালের গ্রীম্মকালের এক মধ্যা্নে 
মঠবাসিগণ লোচন ঘোষের ঘাটে গঙ্গাস্সানে গিয়াছেন। ভগবংপ্রসঙ্গে সকলে 
এত প্রমত্্ হইলেন যে, মঠে ফিরিয়া আসিতে অনেক দেরী হইল। রাস্তা 
বালুকাময় এবং অত্যন্ত উত্তপ্ত। সকলেই নগ্র পদে ছিলেন এবং উত্বাপও 
অনহা ছিল। সকলে অনুভব করিলেন, ষেন তাহাদের পা পুড়িয়া যাইতেছে । 
বাজারের পূর্ব প্রান্তে আসিতেই মহেন্দ্রনাথ দত্তের পা! ফুলিয়া উঠিল এবং 
পায়ের তলায় ফোস্কা পড়িল। স্বামী নির্মলানন্দজীও নগ্ন পদে ছিলেন। 
তিনি মহেন্দ্রনাথকে কাধে করিয়া মঠ পর্যস্ত লইয়া আসিলেন, নিজের সর্বপ্রকার 
কষ্ট অগ্রাহ্ করিয়া। তাহার জীবনে এইরূপ ঘটনা অনেক পাওয়া যায়। 
স্বামী নির্মলানন্দ সংস্কৃত ব্যাকরণে সুপণ্তিত ছিলেন। তিনি বাংলায় ও হিন্দিতে 
যেমন অনর্গল কথা বলিতেন তেমনি সংস্কৃতেও বলিতে পারিতেন। তিনি 
নবাগত ব্রহ্মচারীদিগকে মঠে বেদীস্ত পড়াইতেন। রানাদি কাধ্যেও তিনি 
বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন । 

স্বামী বিবেকানন্দ তুললী মহারাজ নন্বন্ধে সমুচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন । 
তিনি একদা! বরাহনগর মঠবাসীদের নিকট স্বামী নির্মলানন্দকে আদর্শ 
সঙ্ন্যাসীরূপে নির্দেশপূর্বক বলিয়াছিলেন, "তুলসীকে দেখ। মঠের প্রত্যেক 
মাধুর তার মতই কর্মঠ হওয়া উচিত। তার সতেজ মস্তি ও সবল দেহ 
আছে। দিবারাত্রি সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, আবার বথাসময়ে দীর্ঘকাল 
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ধ্যানমগ্ন থাকে । সেগান গাইতে পারে এবং পাখোম্নাজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রও 
বাজাতে জানে । শান্ত্রব্যাখ্যা, ধর্্মালোচনা, বন্তৃতাদান, এবং রান্নার কাজেও 
সে স্থুনিপুণ। তার মত তোমাদের প্রত্যেককে সব কাজে সুদক্ষ হতে হবে ।” 

বরাহনগর মঠে প্রায় তুই বৎসর বাসের পর স্বামী নির্মলানন্দ সুদীর্ঘ তীর্থ-যাত্রায় 
বাহির হইলেন ১৮৮৮ গ্রীষ্টাব্বের শেষে । প্রথমে তিনি স্বামী অভেপানন্দ প্রভৃতির 
সহিত শ্রীসারদাদেবীর পুত সঙ্গে জয়রামবাটাতে ও কামারপুকুরে গমন করেন। 
তথায় শ্রীশ্রীমার শুভাগীষ লইয়। তিনি কেবলমাত্র অভেদানন্দজীর সমভিব্যাহারে 
হরিঘ্বারের অভিমুখে রিক্ত হস্তে যাত্রা করিলেন | গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে আসিয়া 
পরিব্রাজকঘ্ধয় সেই রাস্তা ধরিয়! পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। তাহারা পাদুকা 
বা জামা ব্যবহার করিতেন না, কাঞ্চন স্পর্শ করিতেন ন!, বুক্ষতলে শয়ন 
করিতেন এবং মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা উদর পুতি করিতেন। কোন কোন দিন 
তীহার' ত্রিশ মাইল পাধ্যস্ত হাঁটিতেন। এইরূপে তাহারা গাজিপুরে উপস্থিত 
হইলেন। তথায় পওহাবী বাব! থাকিতেন। পরিব্রাজক্ঘয় তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ ও আলাপ করিলেন । তখন তথায় ঠাকুরের শিষ্য হরি প্রসন্ন 
চট্টোপাধ্যায় ডিষ্টন্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন । হরিপ্রসন্নই পরে রামকৃষ্ণ সঙ্জে 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নামে প্রসিদ্ধ হন । তিনি সমাগত সাধুদ্বয়কে স্বীয় গাড়ীতে 
করিয়া! নিজের বাসায় লইয়া গেলেন এবং পরম সমাদরে রাখিলেন। তথ! 
হইতে তাহারা পদত্রজে কাশী ও অযোধ্যা দেখিয়া লক্ষৌতে উপাস্থৃত 
হইলেন । ্‌ 

লক্ষৌতে কৌন হিন্দস্থানী ভক্ত তাহাদিগকে রেলভাড়া দিতে চাহিলেন । 
কিন্তু কাঞ্চনত্যাগী সন্স্যাসীঘয় অর্থগ্রহণ করিলেন না। ভক্তটী তখন ত্াহা- 
দিগকে হরিঘ্বার পধ্যস্ত ছুই খানি টিকিট কিনিয়া৷ দিলেন এবং ট্রেনে খাইবার 
জন্য কিছু আহার্যও সঙ্গে দিলেন। হরিদ্বার হইতে তাহারা হৃষিকেশে হীটিয়া, 
গেলেন। হ্ৃষিকেশে তাহারা কিছু কাল তপন্তা করেন৷ গঙ্গাতীরে তপস্তা- 
কালে তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় এই আধ্যাত্মিক প্রেরণাপ্রদ মর্মস্পর্শী ঘটনাটী। 
গঙ্গার অন্ পার্থ জলের ধারে প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া কোন ব্রহ্গজ্ঞ মহাত্মা তন্ময় 
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হইয়া এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিতেছিলেন, “শিবোহ্হম্, “শিবোহ্হম্ঠ। 
উক্ত গঙ্গাতীর শ্বাপদসন্কুল স্ুগহন অরণ্যে সমাবৃত। অরণ্য হইতে একটী 
বৃহৎ ব্যান্র আহারান্বেঘণে আসিয়! ব্রহ্মচিন্তামগ্ন সাধুটীকে মুখে করিয়া লইয়া 
ছুটিল। তিনি একেবারে বাহাজ্ঞানশূন্ট ছিলেন। তাই তিনি বুঝিতে পারেন নাই 
যে, তিনি ব্যাপ্তরের মুখগহুবরে পড়িয়ীছেন। পূর্ববৎ তাহার মুখে সেই মহাবাক্য 
উদাত্ত স্বরে ঝন্ধৃত''হইতেছিল। যতক্ষণ ব্যাপ্রটা দেখা যাইতেছিল ততক্ষণ 
উহার মুখগহ্বরস্থ মহাত্মা কর্তৃক উচ্চারিত “শিবোহ্হম্ ধ্বনি গঙ্গার অপর তীরে 
উপবিষ্ট স্বামী নির্মলানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের কর্ণগোচর হইল । পরে তাহার! 
স্বামী বিবেকানন্দকে এই ঘটনাটী সবিস্তারে বলেন এবং স্বামিজী আমেরিকায় 
কোন বক্তৃতায় উক্ত:ঘটনার উল্লেখ করেন। 

হৃষিকেশ হইতে গুরুত্রাতৃদ্বয় লক্ষ্ণঝুলার দড়ির পুল নির্ভয়ে পার হইয়া 
দেবপ্রয়াগ, ও উত্তর কাশী] প্রভৃতি পার্বত্য তীর্থদর্শন করেন। অবশেষে তাহারা 
বন্্রীনাথে উপনীত হন। তথায় উভয়ে কিছুকাল তপস্যা করেন। 
বদ্রীনাথ হইতে কেদারনাথ দেখিয়। তাহার! গঙ্গোত্রী দর্শনের সংকল্প করিলেন । 
দীর্ঘ পথ, হিংস্র জন্ত, হূর্ণজ্ৰা তুষার ও রিক্তহস্ততায় তাহারা আদৌ পশ্চাৎপদ 
ভূইলেন না। কেদারনাথ পর্য্যন্ত অত্যুচ্চ হিমাবৃত পার্বত্য পথে তাহারা নগ্ন 
পদে চলিলেন। -কেদারনাথে একটি পর্বত-গুহায় উভয়ে কিছুদিন কঠোর তপস্যা 
করেন। তথা হইয়া গোমুখী যাইয়া! গঙ্গার উৎপত্তিস্থান দেখিলেন। গঙ্গোত্রী 
হইতে উত্তর কাশীর গহন অরণ্যের মধ্য দিয়া তাহার! যমুনোত্রীতে গেলেন। 
যমুনোত্রী হইতে দেরাছুন হইয়া ক্রাহার! হৃধীকেশে ফিরিলেন। তথায় স্বামী 
অভেদানন্দ অন্ুস্থ হইয়া পড়িলেন। স্বামী নির্মলানন্দ অসুস্থ সঙ্গীকে 
গরুর গাড়ীতে হরিদারে লইয়া গেলেন এবং তথায় তাহাকে টিকিট 
কিনিয়া ট্রেনে তুলিয়া দিলেন। হরিদ্বার হইতে তিনি পুনরায় হৃধীকেশে 
আসিলেন। এই সুদীর্ঘ তীর্থভ্রমণে নিত্যগোপাল কিছুকাল তাহাদের সহযাত্রী 
ছিলেন। তিনিও তংপূর্বে সন্ন্যাস গ্রহণান্তে জ্ঞানানন্দ অবধূত নামে পরিচিত 
হইয়াছিলেন। 


স্বামী নির্মলানন্ন ৩৮৩ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও তীহার গুরুত্রাতাদের সহিত স্বামী নির্মলানন্দ হৃযীকেশে 
মিলিত হন। তাহারা স্বহস্তে কয়েকটা কুঠিয়া বাঁধিয়া এবং মাধুকরী ভিক্ষায় 
উদরপূৃতি করিয়া তপস্যারত হইলেন। হ্ৃধীকেশে স্বামী বিবেকানন্দ কঠিন 
রোগে আক্রান্ত হন। তীহার! নূতন কুঠিয়া নির্মাণের জন্য জঙ্গলে বাশ কাটিতে 
গিয়্াছিলেন। জঙ্গল হইতে ফিরিয়! আপিয়! দেখিলেন, স্বামীজী অধিক জ্বরে 
শব্যাগত। ক্রমে স্বামিজীর অবস্থা অতিশয় সংকটজনক হইল । তিনি সংজ্ঞাশ্ন্ 
হইয়' শষ্যায় পড়িয়া রহিলেন। গুরুত্রাত্গণ ছুশ্চিন্তায় অভিভূত । এমন সময় 
কুঠিয়ার বাহিরে একটী অপরিচিত সাধুকে দেখা গেল। সেই সাধুটী স্বীয় থলি 
হইতে মধু ও ওষধচূর্ণ বাহির করিয়া! রুগ্ন স্বামীজীর মুখে দিলেন। সেই ওষধ 
সেবনের ফলে একটু পরে স্বামীজী চক্ষু মেলিলেন ও কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন । 
স্বামী নির্মলানন্দ স্বামিজীর মুখের কাছে স্বীয় কর্ণ ধরিতেই অস্পষ্ট ক্ষীণ স্বরে 
শুনিতে পাইলেন, “তোমর! ভয় পেও না, আমি এখন মরবে! না।” ক্রমশঃ 
স্বামিজী সুস্থ হইলেন ও হরিদ্বারে চলিয়া গেলেন । কিন্তু স্বামী নির্মলানন্দ 
হ্বধীকেশেই রহিলেন এবং তপশ্চর্ধযা করিতে লাগিলেন । 

কিছুকাল পরে স্বামী নির্মলানন্দ বাংলায় ফিরিয়া আসেন এবং শ্রীমার 
সঙ্গে শোণ নদীর তীরে কৈলোয়ার নামক স্থানে যান। শ্রীমার সঙ্গে স্বামী 
যোগানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ ছিলেন । কৈলোয়ার হইতে সাধুত্রয় বরাহনগর 
মঠে ফিরিয়া আসন। যখন বৈরাগ্যের ভাব প্রবল হইত তখনই স্বামী 
নির্মলানন্দ তপন্তায় ও তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইতেন ৷ আবার তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের 
পুণ্যস্থতির আকর্ষণে মঠে ফিরিয়া আসিতেন। তীর্থভ্রমণান্তে সন্যাসিগণ 
মঠে আসিয়া! পরস্পরের নিকট স্থীয় অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিতেন। এইরূপে 
সন্লাসিগণের জ্ঞান-ভাগ্ার সমৃদ্ধ হইত। ১৮৯২ শ্রীঃ বরাহনগর হইতে 
আলমবাজারে মঠ উঠিয়া যায়। বরাহনগরের স্তায় এখানেও তপস্যার 
হোমানল নিরন্তর জ্বলিতেছিল। স্বামী রামকষ্ণানন্দের সহকারীরূপে স্বামী 
নির্ষলানন্দ নান! কর্মে ব্যস্ত থাকিতেন। কালী তপস্থীর ন্যায় তুলসী মহারাজেরও 
তথায় একটি কুটীর ছিল। উভয় মঠে তাহাদের নিকট গৃহী ভক্ত, পণ্ডিত, 
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দর্শক এবং বহু আগন্তক আসিতেন। স্বামী নির্মলানন্দ বলিতেন, “পাগলেরাও 
আমাদিগকে তাহাদের সমবন্থপন্ন মনে করে আমাদের কাছে আসত 1” 

স্বামী নির্মলানন্দ তাহার তীর্থভ্রমণের কোন দিনলিপি রাখিতেন না 
কিংবা! তীর্থত্রমণকাহিনী তাহার গুরুত্রাতৃগণ বা শিষ্যদের নিকট বলিতেন না। 
সেইজগ্ তাহার ভ্রমণ-কাহিনীর ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া যায় না। কোন কোন 
গ্রন্থে দেখা যায়, বুন্দাবনে স্বামী অখণগ্ডানন্দের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় । 
উভয়ে তথা হইতে এটাওয়া পর্যন্ত একত্রে যান। তথায় স্বামী অখগ্ডানন্ৰ 
রোগাক্রান্ত হন এবং স্বামী নির্মলানন্দ তাহার শুশ্রষা করেন। তথায় স্বামী 
ত্রিগুণাতীত আসিয়া তহ[দের সহিত মিলিত হন। স্বামী ব্রিগুণাতীত ও স্বামী 
অখণ্ডানন্দ একত্রে আগ্রীয় বান। স্বামী অভেদানন্দ স্বামী নির্মলানন্দের সহিত 
জয়পুরে যান এবং তথায় চারিজনে পুনরায় মিলিত হন । 

শ্রমহেন্ত্রনাথ দত্ত তাহার পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন, স্বামী নির্যলানন্দ 
রোগীসেবায় কত গ্রীতিপরায়ণ ছিলেন। বলরাম বস্থুর কোন আস্মীর 
আলমবাজার মঠে বাসকালে যক্্মরোগে ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হন । সপ্রেম নিষ্ঠার 
সহিত নির্মলানন্দজী উক্ত বক্ষ্মারোগীর সেবা করেন। কিন্তু রোগী সেই রোগেই 
প্রাণ হারাইলেন । সেবক তুলসী মহারাজ উক্ত সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপে 
পড়িলেন এবং তাহার থুধুতেও রক্ত পড়িতে লাগিল। পাছে তাহার নিকট 
হইতে অন্য কেহ কষ্টভোগ করেন সেইজন্য তিনি বেলুচিস্থানে. অবস্থিত হিংলাজ 
তীর্থে গমন করেন। কিছুকাল পরে তিনি নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান হইসা 
সেই দুর্গম তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হন। হিমালয়ে স্থ্দীর্ঘ প্রবাসের ফলে 
চম্বার রাজা এবং রাজপরিবার তাহার প্রতি বিশেষ ভাবে অনুরক্ত হন। 
নির্লানন্দঙ্রীর প্রতি চত্বারাজের এই প্রগাঢ় অন্থ্রক্তি আজীবন স্থায়ী হইয়াছিল । 
আলমবাজার মঠে থাকিলে সাধুভ্রাতাদের সেবা লইতে হইবে ভাবিয়া ,তিনি 
তী্ঘাত্রার উদ্দেস্তে হিমালয়বাসী হইয়াছিলেন। 

িমালয়ে এবং অন্তত্র তীর্থব্রষণ কালে তাহার অসংখ্য বিচিত্র নীপা 
হইয়াছিল। কখনে! কখনো তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতার ছুই. একটি কথা-প্রসঙ্গে 
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উল্লেখ করিতেন। অতিথি-সংকারে স্বয়ং অনুকরণীয় ছিলেন বলিয়া হিমালয়ে 
একদী| একদল বানরের হাতে তিনি ষে অদ্ভুত আতিথ্য প্রাপ্ত হন তাহা 
বলিতেন। হিমালয়ের শ্রীমগ্ুলিতে লোকসংখ্যা অত্যন্প। গ্রামগুলি দুরে 
দূরে অবস্থিত এবং একটি হইতে অন্যটি যাইবার পথ জঙ্গলাকীর্ণ। পথে 
মানুষের মুখ কদাচিৎ দেখা যায়; কিন্তু পশুর মুখ প্রায়ই দৃষ্টিপথে পড়ে । 
স্বামী নির্মলানন্দ এক অপরাহ্ধে গ্রামাস্তরে' গমনার্থ যাত্র) করেন। পথে স্থর্য্য 

ত হইলেন। চারিদিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। কোন গ্রাম দৃষ্টিগোচর, 
বা মানবকণ্ঠ কর্ণগোচর হইল না । আর অগ্রসর হইতে না পারিয়! তিনি 
গভীর জঙ্গলের মধ্যে বুক্ষতলে অন্ধকারে বসিয়! পড়িলেন। কয়েক মিনিট 
পরে তিনি দেখিলেন, একটি প্রকাণ্ড বানর কোথা হইতে আসিয়া সেই 
গাছে উঠিল। তাহার হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি ভাবিলেন, বানরটি 
তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে । কিন্ত শীঘ্রই বানরটি অন্তহিত হইল, 
কিছুক্ষণ পরে তিনি অসংখ্য বানরের চীৎকার শুনিলেন। সেই চীৎকারে জঙ্গল 
মুখরিত হইয়! উঠিল.। পূর্বোক্ত প্রকাণ্ড বানরটি পুনরার আবিভূতি হইল। 
এইবার উহার সঙ্গে অগ্ঠান্ত বানর এবং একটি জলম্ত কাষ্ঠখণ্ড ছিল। দলপতির 
ইঙ্গিতে অসংখ্য বানর নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর কিঞ্চিৎ দূরে চারিদিকে বৃত্তাকারে দাড়াইল | 
ছোট ছোট বানরগুলি দল-পতির আদেশে শু বৃক্ষের শীখাখগুসমূহ আনিয়া 
সন্ন্যাসীর কাছে রাখিল। সন্ন্যাসী বানরদের অব্যক্ত ইঙ্গিত বুঝিলেন এবং আগুন 
জালিয়। বন্য পশুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার সুযোগ পাইলেন । তিনি তখন 
বুঝিলেন, বাঁনরেরা তীহাঁর অনিষ্ট করিতে আসে নাই । কিন্তু নির্জন অরণ্যে 
তাহারাই সেই পথহারা পথিকের প্রকৃত মিত্র। তিনি ইহাতে অতিশয় 
আশ্চর্যান্বিত হইলেন। কিগ্ত পরক্ষণে বানরদের নিকট আবার যে আতিথ্য 
পাইলেন তাহাতে ত্বাহার আনন্দের সীমা রহিল না। পুনরায় দলপতির ইঙ্কিতে 
কয়েকটি বানর কিছু ফল আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিল। ফলগুলি ভঙক্ষ্য কিনা না 
জানিয়া তিনি সেগুলি খাইলেন না। তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া বানরদে্ দলপতি 
তৎসম্ুখে ছই একটি ফল নিজেই খাইল। তখন স্বামী নির্মলানদ্দের আর 
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তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞ(পনাস্তে বানর-প্রদর্ত 
ফলগুলি নীরবে আহার করিলেন । তীহার সত্য সত্যই বিশ্বাস হইল, ফলগুলি 
ঈশ্বর-প্রেরিত। বানরের! সাঁরারাত্রি তাহার চতুর্দিকে বসিয়া! পাহারা দিল 
এবং প্রভাতে অন্ঠাত্র চলিয়া গেল। 

একদা স্বামী নির্মলানন্দ শীতকালে পাহাড় হইতে সমতল ভূমিতে নামিতে 
পারেন নাই। সমুচ্চ পর্বতের একটি গুহায় পাহাড়ীদের সহিত তীহাকে 
থাকিতে হয়। পাহাড়ীর! ীতকালের জন্ত আহার সংগ্রহ করিয়া! রাখে । 
আহার্ষের মধ্যে বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ্য চাউল ছিল ন।। কিন্তু সামান্য আট! ও 
প্রচুর মাংস ছিল। এঁ মাংস শুষ্ক নহে। পণ্ুগুলিকে বধ করিয়া গুহার মধ্যে 
টাঙাইয়া! রাখা হইত। বরফ ও শৈত্যের প্রকোপে মাংস পচির] যাইত ন]। 
ঝুলান মাংস হইতে কিছু অংশ কাটিয়া রোজ রান্না করা হইত। গুহার 
চারিদিকে সাত আট ফুট গভীর বরফ জমিয়া থাকিত। সেই বরফেরই একখণ্ড 
গুহার মধ্যে আনিলে গরমে গলিয়। যাইত। উক্ত জলই তাহাদের একমাত্র 
পানীয় ছিল, অন্ত জল পাওয়া যাইত না। পাহাড়ীরা তাহাকে বলিয়াছিল 
নীতকালে গৃহপালিত পশুদের খাস্ত যোগান সম্ভব নয় বপিয়। তাহারা সেই সকল 
পণ্ড বধ করিয়া আহার করিত। আর একবার স্বামী নির্মলানন্দ তিববতীয় পর্বতে 
তিন দিন কোন গ্রামের সন্ধান পান নাই। সেই তিন দিন তিনি পাহাড়ীদের 
সঙ্গে বাস এবং তাহাদের খাগ্ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন । 

আর একবার প্রায় ছয় মাস তিনি কোন পার্বত্য অঞ্চলে ছিলেন এবং রাগি 
শস্যের রুটি খাইয়। জীবন ধারণ করিতেন । সেই ছয় মাস তিনি কোন তরকারী 
বা অন্ত আহার্য মুখে দিতে পারেন নাই। পরিব্রাজক জীবনে তাহার অলীম 
সহ শক্তি নানা ভাবে পরীক্ষিত হয়! একদা তিনি কোন তীর্ঘস্থানে যাইয়। 
ক্ষেত্রোপবান করেন। তথায় তিনি দিনে অল্লাহার করিতেন এবং রাত্রে 
উপবাসী থাকিয়া চিৎ হইয়া শুইতেন। উহাই ছিল স্থানীয় তীর্থকৃত্য। তথায় 
প্রচণ্ড শীতের প্রভাবে তাহার পদদ্বয় অসাড়প্রায় এবং নীলাভ হইয়া যায়। 
তীব্র দঈতে ও গরমে খালি পায়ে পথ চলার জন্ত তাহার পা! ফোলা, পায়ে ফোস্কা। 


স্বামী নির্মলানন্দ ৩৮৭ 


পড়া বা রক্তপাত হওয়া বা মোচ.কে যাওয়। প্রত্ৃতি প্রীয়ই হইত । ফোস্কাব 
ক্ষতের জন্ত কখনো কখনো তিনি পায়ের তলায় চট বা কাপড় বাঁধিয়া চলিতেন। 
কয়েক বার তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতেও আক্রান্ত হন। একবার তাহার দেহস্থ 
থোরাক্ষ নামক মাংসগ্রস্থিগুলি ফুলিয়াও বাড়িয়! বায়। পাহাড়ে থাকিতে তিনি 
ইহ! বুঝিতেই পারেন নাই । সমতল ভূমিতে নামিরা একদিন স্বচ্ছ জলে স্বদেহের 
প্রতিবিম্ব দেখিরা তিনি ইহা বুঝিতে পারেন । উক্ত মাংসগ্রস্থির ক্ষীতাবস্থা প্রায় 
এক বৎসর স্থায়ী হয়। কিন্তু ঠাকুরের কৃপার বিনা চিকিৎসার উহা! সারিয়৷ যায় । 
পাহাড়ে থাকিতে একবার তাহার মাথায় দুষ্টব্রণ হয়। সমতল ভূমিতে আসিয়া 
তিনি উহার অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করেন। অস্ত্রোপচারের পূর্বে ডাক্তার 
তাহাকে ক্লোরোকর্ম ্বার। সংজ্ঞাশন্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু স্বামী নির্মলীনন্দ 
বলিলেন, “ইহা তাহার পক্ষে অনাবশ্তাক | অস্ত্রৌপচারকালে ব্যথার জন্য পাছে 
তিনি হাত পা ছ্োড়েন সেইজন্য ডাক্তার খন তীহার হাত পা বাঁধিয়া রাখিতে 
চাঁহিলেন তখন তিনি হাঁসিতে হাসিতে বলিলেন, “ইহাও নিশ্রয়োজন।৮ স্বামী 
নির্মলানন্দ দিশ্চল নিষ্ষম্প দেহে উপবিষ্ট হইলেন । অস্ত্রোপচার সময়ে তাহার 
দেহের 'একটি পেনী বা একটি ন্নাু ও কম্পিত হইল না। স্ুদংঘত সন্যাসীর 
শরীরে নিহবিদ্রে কঠিন অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হইল। 

পরিব্রজ্যাকালে স্বামী নির্মলানন্দ বহুবার হরিপ্রসন্ন মহারাজের সহিত 
মিলিত হন। উভয়ে মিলিত হইলেই ঠাকুরের অপূর্ব ত্যাগ ও দর্শনাদির কথা 
আলোচনা করিতেন। স্বামী নির্মলানন্দই হরিপ্রসন্ন মহারাজকে সরকারী 
চাঁকুরী ছাড়িয়া মঠে যোগদানের জন্ত বারংবার অনুরোধ করেন। স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দ যখন বাঙ্গালোরে যান তখন কোন ভক্তকে স্বামী নির্মলানন্দ সম্বন্ধে 
এই সকল কথ! বলিয়াছিলেন, “আমি তুলসী মহারাজের নিকট কত খণী:তা 
তোমর! জান না। আমরা কাণীতে বাঙ্গালীটোল! হাই ক্কুলে সহপাঠী ছিলাম । 
শুধু তাহাই নহে, ঠাকুরের কাছে আমার যাতাযাতের সব কথা একমাত্র তুলসী 
মহারাজই জানতেন। আমি যখন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম তখন তিনি 
আমার কাছে প্রায়ই আসতেন এবং অনেক দিন. ধরে থাকতেন। চাকরী 


৩৮৯৮ নবযুগের মহাপুরুষ 


ছেড়ে ঠাকুরের কাজ করবার জন্য তিনি আমাকে গভীর প্রেরণা, এমন কি, 
খুব চাপও দেন। আমি অবিবাহিত ছিলাম এবং জীবনে কোন পথে চলব 
তা গভীর ভাবে ভাবতে ছিলাম । যখন আমি এই বিষয়ে অতিশয় চিন্তাকুল 
তখন পরীশ্রীঠাকুর একদিন আমাকে রুপাপূর্বক দর্শন দিয়া বলিলেন, চাকরী 
ছেড়ে আমার পতাকা বহন কর। পরদিন প্রাতে তারযোগে আমি পদত্যাগ 
করি এবং আমার অধীনস্থ কর্মচারীকে কাজের ভার বুঝাইয়! দিয়! আলমবাঁজার 
মঠে ছুটিয়া যাই এবং সন্স্যাসী হই। আমাদের উভয়ের মধ্যে এরূপ সুগভীর 
সন্বন্ধ ছিল ।” 

স্বামী নির্মলানন্দ যৌবন হইতেই দলপতি স্বামী বিবেকানন্দকে স্বীয় আদর্শ 
রূপে গণ্য করিতেন ৷ ঠাকুরের অদর্শনের পর তিনি সত্য সত্যই বুঝিলেন, 
ঠাকুরই একরপে ম্বামিজী। সেইজন্ই স্বামিজীকে তিনি গুরুবৎ শ্রদ্ধা ও সেবা 
করিতেন। ম্বামিজী তীহার রান্না খাইতে পছন্দ করিতেন বলিয়া তুলসী 
মহারাঁজ পরবর্তী জীবনে নিজেকে শ্বামিজীর পাচক' রূপে পরিচয় দিতে 
আনন্দিত হইতেন। স্বামিজী যখন বিশ্ববরেণা হইয়া ভীরতে ফিরিলেন 
তখন নির্মলানন্দজী তাঁহার সেবায় পুনরায় নিযুক্ত হইলেন। একদা 
স্বামিজী চিকিৎমকের নির্দেশে পরিমিত ও নির্বাচিত পথ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হন। সম্ভবতঃ তখন তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত । নির্দিষ্ট পরিমাণে 
মাংসাহার তাহাকে করিতে হইত, অন্ত কোন পথ্য তাহাকে খাইতে দেওয়া 
হইত না৷ 

একদিন যথাসময়ে পরিমিত পথ্য প্রস্তুত ও পরিবেশিত হইল । কিন্তু পাক 
এত সুন্দর ও সুস্বা হইয়াছিল যে, স্বামিজী বালকবৎ বলিলেন, “আর এক 
টুকরো মাংস দেবে কি?” স্বামিজী এমন ভাবে চাহিলেন যে, নির্মলানন্দজী 
অন্বীকার করিতে পারিলেন না এবং আরে! দই এক টুকরা! মাংস তাহাকে 
[দলেন। যখন উহা খাওয়া! হইল তখন স্বামিজী আজন্ম অভিনেতার মত 
বাঁজলেন, “ডাক্তার বখন পরিমিত পথ্যের ব্যবস্থা দিয়েছেন তখন সেই নিয়মভঙ্গ 
কন্বে ভুমি আমাকে বেশী মাংস খাওয়ালে কেন?” ইহাতে ভীত না হইয়া 


স্বামী নির্মলানন্দ ৩৮৯ 


প্রত্যুৎপন্নমতি স্বামী নির্যলানন্দ প্রত্যুত্তর দিলেন, পবিশ্বজগৎ ধীর মুষ্টির মধ্যে 
রয়েছে তিনি যদি এক টুকরা! মাংসের প্রার্থী হন কে তাঁকে তাদিতে অস্বীকার 
করবে? ইহাতে উভয়ের মধ্যে হাস্তের রোল উঠিল। আর একদিন 
স্বামিজী তীহার প্রিক্ন সেবক তুলসী মহারাঁজকে সকাল বেল! নয়টার সময় 
বলিলেন, “আমরা আজ নয় দশ জন দশটার সময় দাজিলিং যাত্রা করবো। 
আমাদের সকলের জন্য খাবার প্রস্তত করে দাও” এতগুলি লোকের জন 
এক ঘণ্টার মধ্যে কিরূপে খাবার প্রস্তত করিবেন, ইহ ভাধিরা স্বামী নির্যলানন। 
অস্থির হইলেন । কিন্তু তিনি ইতস্ততঃ না করিয়! স্বমিজীর আদেশ পালনে 
অগ্রপর হইলেন। অবিলম্বে নয় দশটি স্টোভ জালান হইল এবং বিবিধ খান্ 
প্রস্তুত করিয়। স্বামিজী প্রভৃতিকে খাওয়ান হইল। 

মিশনের প্রচলিত প্রতীক যখন স্বামিজীর নির্দেশে অঙ্কিত হয় তখন স্বামী, 
রামরুষ্ঠানন্দ ও নির্মলানন্দ উহার ভাবার্থ স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করেন। বেলুড়' 
মঠের পঞ্চম অধ্যক্ষ স্বামী শুদ্ধানন্দকে দীক্ষাদানের জন্য স্বামিজীকে 
নির্মলানন্দজীই অনুরোধ করেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ ম্বামিজীর অন্ফুট স্থতি'তে 
লিখিয়াছেন, “১৮৯৭ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে আমি আলমবাজার মঠে যোগদান 
করি। তখন তথায় প্রবীণ সন্্যাসীদের মধ্যে কেবলমাত্র স্বামী প্রেমানন্দ, 
নির্মলানন্দ ও সুবোধানন্দ ছিলেন। স্বামিজী দাঁজিলিং হইতে কয়েকজন 
গুরুত্রাতা ও শিষ্য সহিত ফিরিয়া! আসিলেন। এক পূর্বাহ্নে আমি নিজের ঘরে 
ব্যাপৃত আছি। হঠাঁৎ তুলসী মহারাজ আমার ঘরে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তুমি এখন স্বামিজীর .কাছে দীক্ষা নেবে কি?” আমি উত্তর 
দিলাম, “হা” !”"আমি ইতস্ততঃ না করিয়া সোজা তাহার "সঙ্গে ঠাকুর-ঘরে 
গেলাম । আমি জানিতাম না যে, তখন শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর দীক্ষা হইতেছিল। 
কিছুক্ষণ পরে শরৎবাবু বাহিরে আসিতেই স্বামী নির্মলানন্দ আমাকে ঠাকুর-ঘরে 
লইয়া যাইয়া স্বমিজীকে বলিলেন, “একে দীক্ষা দিন।” স্বামিজী দীক্ষার্থকে 
বসিতে বলিলেন এবং দীক্ষা দিলেন । দীক্ষান্তে স্বামিজী নির্মলানন্দজীকে 
সহাস্তে বলিলেন, "তুলসী, আজ ছু'জনের বলি হল।” 


৩৯০ নবধুগের মহাপুরুষ 


স্বামী নির্যলানন্দ যে শুধু রন্ধনপটু ছিলেন তাহ! নহে, তিনি বড় পণ্তিতও 
ছিলেন। ম্বামী তুরীয়ানন্দের মত তিনিও মঠবাসীদিগকে ব্রন্মন্ত্রাদি বেদাস্ত- 
গ্রন্থ পড়াইতেন। একদিন বেদান্ত অধ্যাপনীর সময়" স্বামিজী দ্বিতল হইতে 
নীচে নামিয়া আসিলেন এবং দেখিলেন, স্বামী নির্ষলানন্দ অধ্যাপনায় নিযুক্ত । 
তিনি নবীন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “নির্মলানন্দের সঙ্গে তোমরা! কি 
আলোচনা করছিলে ?” শিষ্য সবিনয়ে উত্তর দিলেন, “মহারাজ, ইনি বলছেন, 
বেদান্তের ব্রঙ্গকে তুমি বোধ এবং তোমার স্বামিজী বোঝেন। আমরা কিন্ত 
জানি, “কষ্তস্ত ভগবান স্বয়ং |, 

স্বামিজী-_তুমি কি বললে? 

শিষ্যু--আমি বললাম, আত্মই পরম সম্ত। এবং কৃষ্ণ কেবল মাত্র সেই 
আত্মাকেই জেনেছেন । স্বামী নির্মলানন্বজী অন্তরে বেদান্ত-বিশ্বাসী ; কিন্তু 
বাইরে তিনি দ্বৈতবাদীর পক্ষ নিয়ে যুক্তি দিচ্ছেন । তিনি চান, আমরা প্রথমে 
দ্বৈতবাদ ভাল করে বুঝে পরে অদ্বৈত বেদান্তে আস্থা রাখি। কিন্তুষখন তিনি 
আমাকে বৈষ্ণব বলেন, তখন আমি তীর প্রকৃত উদ্দেগ্ত ভূলে গিয়ে সমুষঃ 
আলোচন! আরম্ভ করি। 

স্বামিজী-_নির্মলানন্দ তোমাদিগকে ভালবাসে । তাই তোমাদের সঙ্গে রঙ্গ 
করে। কিন্ত তোমরা তার কথায় উত্তেজিত হবে কেন? তোমরা তাকে 
উত্তর দেবে, মশায় আপনি তবে শুন্তবাদশি নাস্তিক | 

স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী গ্রস্থাবলীর সপ্তম খণ্ডে উপরোক্ত কথোপকথন 
প্রকাশিত। স্বমিজীর যে শিষ্যকে নির্মলানন্দজী বেদাস্ত পড়।ইতেছিলেন তিনি 
শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী ব্যতীত অন্ট কেহ নহেন। শরৎচন্দ্র স্বামিজীর নিকট বে সকল 
কথ শুনিতেন সেগুলি লিপিবন্ধ করিবার জন্ নির্মলানন্বজী তাহাকে পুনঃপুনঃ 
প্রেরণা দেন। শরৎচন্দ্র প্রণীত 'ম্বামী-শিষ্য সংবাদে'র পরিশিষ্টে গ্রন্থকার 
উক্ত খণ স্বীকারপূর্বক লিখিয়াছিলেন, “এখানে ইহা! উল্লিখিত হইতে 
পারে যে, বেলুড় মঠের স্বামী নির্মলানন্দই আমাকে ম্বামিজীর সহিত 
কথোপকথনগুলি লিপিবন্ধা করিতে প্রধানতঃ উৎসাহ দেন। মাস্টার 


স্বামী নির্মলানন্দ ৩৯১ 


মহাশর এবং স্বামী নির্মলানন্দ_.এই ছুই মহাপুরুষকে আমি কৃতজ্ঞতা! 
জানাইতেছি 1 

স্বামী নির্মলানন্দ কথোপকথনে সুনিপুণ ছিলেন। সেজন্য স্বামিজী 
তাহাকে বেদান্তের প্রচারকরূপে দেখিতে ইচ্ছা করেন। স্বামিজী যখন 
কলিকাতায় ছিলেন তখন তিনি কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বক্ৃতাদানার্থ আহুন 
হন। তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু নিদিষ্ট দিবসে অনুস্থ হইয়! পড়ার 
বন্তৃতাদানার্থ নির্মলাননাজীকে যাইতে নির্দেশ দেন । 'নির্মলীনন্দজী স্বীয় অক্ষমতা 
জ্ঞাপন করিলে স্বামিজী বলিলেন, “বেশ, তবে আমি কিছুই খাবো না, এমনকি 
জল গ্রহণও করব না ।” নির্মলানন্দজী যখন স্বামিজীর সম্মুখে প্রীতরাশ রাখিলেন 
স্বামিজী তখন তাহ স্পর্শ করিলেন না। পরবর্তা কালে তুলসী মহারাজ 
বলিয়াছিলেন, “বদি তিনি আমাকে অবাধ্যতার জন্ মঠ হইতে চলিয়া যাইতে 
আদেশ দিতেন তাহাতে আমি দুগ্নখিত হইতাম না। কিন্তু তাহার উপবাসের 
কথা আমার অসহা হইল। তীহাকে খাওয়াইবার জন্য আমি সব কিছু 
করিতে প্রস্তুত ছিলাম । সুতরাং তশ্ল্্রীত্যর্থে বক্তৃতা দিতে যাইতে তৎক্ষণাৎ 
সম্মত হইলাম ।” স্বামী নির্মলানন্দ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানে যাইয়া জ্বালাময়ী ও 
বাগ্সিতাপূর্ণ ভাষণ দিলেন। তিনি বেলুড় মঠে ফিরিবার পূর্বেই তাহার 
সাফল্যের সংবাদ স্বামিজীর সমীপে বিছ্যুত্বেগে পৌছিল। ইহা! শুনিয়া স্বামিজী 
ধৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন এবং নির্মলানন্দজী আগিলে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া 
বলিলেন, “সাবাম্‌! তুলশী, তোমার মধ্যে বিপুল শর্ডতি আছে ।' র 

'আলমবাজার হইতে ১৮৯৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে মঠ বেলুড় গ্রামে এক 
ভাড়া-বাড়ীতে উঠিয়া আসিল। বরাহনগর বা আলমবাজারের স্তায় এখানেও 
সাধনভজন ও শান্ত্রালোচন৷ পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। স্বামী নির্মলানন্দের যথার্থ 
সত্বর ও সরল উত্তর এই সকল আলোচনায় উচ্চ প্রশংসিত হইত । ম্বামিজীর 
জনৈক ব্রহ্মচারী 'শিষ্য বলিয়াছিলেন, "তুলসী মহারাজ তখন খুব স্বাস্থ্যবান ছিলেন । 
তিনি নিজে বাঁয়াম করিতেন এবং অপরকে ব্যায়াম শিখাইতেন। তিনি 
ডুগি-তবলা ও পাখোয়াজ ভালভাবে বাজাইন্ডেন, বিশেষতঃ যখন স্বামিজী 


৩৯২ নবযুগের মহাপুরুষ 


তীহাকে খুব ভালবাসিতেন এবং তাহার সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতেন । 
কেহ কোন তুলত্রান্তি করিলে স্বামিজী তুলপী মহারাজের নিকট অভিযোগ 
করিতেন । তুলসী মহারাজ স্বামিজীর সঙ্গে এবং আমাদের সঙ্গেও খেলা 
করিতেন। আমরা তাহার সঙ্গে হাড়, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন )প্রভৃতি খেলা 
খেলিতাম 1” 

বেলুড়ে যখন ভাড়া*বাড়ীতে মঠ ছিল তখন স্বামিজী ব্রাহ্মণেতর ভক্তগণকে 
উপবীত ও গায়ত্রী মন্ত্র দিয়া শুদ্ধ করিবার শুভ সংকল্প ব্যক্ত করেন। স্বামিজীর 
উক্ত সংকল্প. নির্মলানন্দজীর মনে গভীর রেখাপাত করিল। স্বামী নির্ষলানন্দ 
যখন মালাবারে ও ওট্রাপালমে বেদান্ত প্রচারে নিষুক্ত ছিলেন তখন তিনি 
স্বামিজীর সংকল্প ব্যাপকভাবে কাধো পরিণত করেন। বেলুড় গ্রামের ভাড়া- 
বাড়ীতে যখন মঠ ছিল তখন স্বামিজী স্বশিষ্যা কুমারী মার্গীরেট নোবলকে 
ঠাকুর-ঘরে লইয়! যাইয়া ব্রহ্মচর্-ব্রতে দীক্ষিতা করেন। বেলুড় মঠে নির্মলানন্দজী 

স্কৃত ভাষা এবং পাশ্চাত্য দর্শনাদ্দি পড়াইতেন। স্বামী সারদানন্দের দিনলিপি 
হইতে জানা যায়, স্বামিজী কলিকাতা! হইতে বেলুড় মঠে ফিরিলেন শিবানন্দজীর 
সঙ্গে ১৮৯* খ্রীঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। তিনি আসিয়াই স্বামী নির্মলানন্দকে মঠের 
কর্মভার গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিলেন । ইহার ছুই দিন পরে স্বামিজীর নির্দেশে 
স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ গুজরাটে ও কাথিয়াবাড়ে বেদাস্ত প্রচারার্থ 
প্রেরিত হন । 

১৮৯৯ খ্রীঃ স্বামী নির্মলানন্দ রাজপুতানায় ছুভিক্ষপীড়িতদের সেবাকার্ধ 
বাপদেশে গমন করেন। সেই বংসরই স্বামিজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে যাত্রা! 
করেন এবং ১৯০০ খ্রীঃ ৯ই ডিসেম্বর বেলুড় মঠে ফিরিয়া! আসেন। স্বামিজীর 
অপ্রত্যাশিত আগমনে মঠে আনন্দের অ্রোত প্রবাহিত হইল । তিনি যখন 
মাসিলেন তখন সকলের নৈশ আহার শেষ হইয়াছে । তখন হইতে প্রভাত পর্যস্ত 
প্রায় সমগ্র রাত্রি গুরুত্রাতগণ স্বামিজীর সহিত আলাপ করিয়! কাটাইলেন। 
্বামিজী নির্মলানন্দজীর সহিত বসিয়৷ তামাক খাইতে ॥লাগিলেন। অনেকক্ষণ 
গরপগুজবের পর স্বামিজী গান ধরিলেন এবং তুলপী মহারাজ পাখোয়াজ 
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বাজাইলেন। ১৯০১ খ্রীঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী বেলুড় মঠের ট্রাষ্টাগণ স্বামিজীর 
পৌরোহিত্যে প্রথম অধিবেশন করেন । উহাতে যথাক্রমে স্বামী সারদানন্ন 
এবং নির্মলানন্দ সর্বসম্মতিক্রমে মঠ ও মিশনের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক 
নিযুক্ত হন। স্বামী নির্যলানন্দ সাধ্যমত তাহার গুরুদায়িত্ব বহন করেন । 
পরবর্তী বৎসরে স্বামিজী মায়াবতী গিয়াছিলেন কাণ্তেন সেভিয়ারের মৃত্যুতে 
মিসেস সেভিয়ারকে সাত্বনাদানের জন্য | 

এই স্থযোগে স্বামী নির্মলানন্দ তীহার প্রিয় তপঃক্ষেত্র হিমালয়ে প্রস্থান 
করেন। স্বামিজী বেলুড় মঠে ফিরিয়া! তাহাকে পত্র দেন এবং প্রচার 
কার্যের ভার লইতে অনুরোধ করেন। নির্মলানন্দজী উত্তর দিলেন, “আরো 
কিছুদিন তপস্তা করিবার ইচ্ছা ॥ স্বামিজী পুনরায় লিখিলেন, “ভারতে 
ভ্রামমান সন্াসীর অভাব নাই | আমি চাই না, তুমি তন্রপ একজন 
হও।” ইহার কিছুদিন পরে সহসা স্বামী নির্মলানন্দের নিকট টেলিগ্রাম আসিল 
স্বামিজীর মহাসমাধির দুঃসংবাদ লইয়া। তুলসী মহারাজ টেলিগ্রাম পড়িয়া 
বজাহতবৎ স্তম্ভিত হইলেন । এই মর্শস্তদ আঘাতে তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন। 
গভীর রাত্রে তিনি এই দর্শন পাইলেন । স্বর্গত শিবতুল্য স্বামিজী আসিয়া 
তাহার পার্থে বিছানায় বসিলেন এবং পূর্বপরিচিত সুমিষ্ট স্বরে গ্রীতিভরে 
বলিলেন, “তুলসী, তুমি ভাবছ আমি তোমাদ্িগকে ছেড়ে গেছি। না, আমি 
তোমাদের সঙ্গেই আছি । তুমি প্রফুল্ল থাক ।+ 

উক্ত স্বপ্রদর্শনে শোক-সন্তপ্ত নির্মলানন্দজী পরম সান্বনা পাইলেন এবং অচিরে 
সুস্থ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি বেলুড় মঠে না৷ আসিয়া কাশ্মীরে গমন 
করিলেন। তথায় যাইয়া তান দারুণ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইলেন। 
কাশ্মীরের তৎকালীন দেওয়ান ছিলেন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় । বেলুড় গ্রামে 
তাহার বাগানবাড়ীতে রামকৃষ্ণ মঠ কিছুকাল অবস্থিত ছিল। নীলাম্বর বাবুর 
পত্বী তুলসী মহারাজের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিলেন এবং বেলুড় মঠে স্বামী 
ব্হ্ানন্দকে তাহার অসুখের কথা লিখিলেন ৷ এই সংবাদ পাইয়া স্বামী ব্রহ্গানন্দ 
তুলসী মহারাজকে নব্বই টাক! তারযোগে প্রেরণ করিলেন এবং তাহাকে 
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কলিকাত! আসিতে লিখিলেন। উক্ত টাক1 পাইয়া স্বামী নির্মলানন্দ কলিকাতায় 
ফিরিয়া আসিলেন। কয়েক মাস পরে স্বামী নির্মলানন্দ সকল ট্রান্টীর সম্মতি 
অনুসারে বেলুড় মঠের অন্ততম ট্রাষ্টী নির্বাচিত হন। কিন্তুতিনি উক্ত গুরুভার 
গ্রহণ করেন নাই। নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ স্বামী অভেদানন্দের 
অনুরোধে ১৯০৩ খ্রীঃ ১৩ই অক্টোবর স্বামী নির্মলানন্দ বেলুড় মঠ হইতে আমেরিকা! 
ঝাত্রা করেন। 

স্বামী নির্মলানন্দ কলিকাতা হইতে বোন্বইতে যাইয্বা তথা হইতে ১৫ই 
অক্টোবর জাহাজে উঠেন । তিনি পথে ইটালী দেশে নেপল্স দেখিয়া ২৫শে 
নভেম্বর বুধবার নিউইয়র্কে উপস্থিত হন। সাত বৎসর ধরিয়া স্বামী অভেদানন্ন 
নিউইয়কে বেদান্ত-প্রচার করিতেছিলেন। স্থানীয় বেদান্ত সমিতির কার্ষ 
বহুমুখে প্রসারিত হইয়াছিল | সর্ববিষয়ে তাহাকে সাহায্য করিব[র জন্ত স্বামী 
নির্মলানন্দ সচেষ্ট হইলেন । স্বামী অভেদানন্দের অন্তুপস্থিতিতে স্বামী নির্মলানন্দই 
বেদান্ত সমিতির সমস্ত কার্য চালাইতেন। অচিরে তিনি স্থানীয় ভক্তগণের 
শ্রদ্ধাভাজন হইয়। উঠিলেন। তিনি সমিতির সভ্যগণকে দৈনিক ধ্যানশিক্ষ1! দিতেন 
এবং অদনককে নিয়মিত ভাবে সংস্কত পড়াইতেন। ১৯০৪ শ্রীঃ জানুয়ারী মাসে 
উক্ত সমিতি কর্তৃক স্বমী- বিবেকানন্দ স্থৃতিসভা আহত হয়। 'প্রবুদ্ধ ভারত' 
পত্রিকায় (৯ম বর্ষ, ৩৪ পৃষ্ঠা) সেই উৎসবের সংবাদ এই ভাবে প্রকাশিত 
হয়।-- 

প্থৃতিসভায় স্বামী নির্মলানন্দ একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। মনে!যোগ সহকারে 
শ্রবণকারী শ্রোতাদের নিকট ইহ! বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। তিনি 
স্বামিজীর জীবনের যে সকল ঘটন! উক্ত প্রবন্ধে বিবিত করেন সেগুলি 
আমেরিকান শ্রোতাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। স্বামিজী পরবর্তাঁ জীবনে 
সন্ন্যাসীরূপে যে ধুগ-প্রয়োজন সিদ্ধ করেন তাহা তাঁহার বাল্যজীবনে কিভাবে 
অস্কুরিত হয় উহার বিচিত্র বর্ণনা শুনিয়া শ্রোতাগণ বিষুপ্ধ হন।+ স্বামিজী যে 
বেদ-বাক্যাবলী আবৃত্তি করিতেন সেগুলিও তিনি মধুর স্বরে উচ্চারণপুর্বক সভায় 
ব্যাখ্যা করিতেন । স্বামী অভেদানন্দ সর্বশেষে স্বামী নির্মলানন্দের সহযোগিতা ও 
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ও সাফল্যের প্রশংসাবাদান্তে ধর্মসভা সমাপ্ত করেন। উক্ত বংনর ঠাকুরের 
উৎসবের দিনে তুলসী মহারাঁজ বৈকালে প্রায় দেড় ঘণ্টা ভজন সঙ্গীত গাহিয়া 
ছিলেন। স্বামী নির্মলানন্দের উপস্থিতিতে স্বামী 'অভেদা নন্দ মাকিন যুক্তরাজ্যের 
নানা স্থানে যাইয়! বেদান্ত প্রচার করেন। তুললী মহারাজ নিয়মিত ভাবে 
যোগশিক্ষা দিতেন | বেদীস্ত সমিতি স্থাপিত হইবার পর কোন বৎসর গ্রীক্ষকালে 
সমিতির কার্য লোক1ভাবে অব্যাহত ছিল না । স্বামী নির্মলানন্দের উপস্থিতিতে 
১৯০৪ খ্রীঃ গ্রীষ্মকালে সমিতির কার্য; সর্বপ্রথম অব্যাহত ভাবে চলিয়াছিল। 
১৯০৫ শ্রীষ্টাবের প্রারস্তে স্বামী অভেদানন্দ বেদান্ত প্রচারার্থ কানাডায় গমন 
করেন। তীহার অনুপস্থিতিতে স্বামী নির্মলানন্দ বেদান্ত সমিতির কার্ধভার 
গ্রহণ করেন। 

এই সময় স্বামী নির্মলানন্দ প্রথম রবিবাসরীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। 
বক্তৃতার বিষয় ছিল “বেদে ঈশ্বরবাদ”। তাঁহার স্ষটিকবৎ ভাবস্চ্ছতা এবং 
সাবলীল প্রকাশ-ভঙ্গী সকলকে বিমুগ্ধ করিল। তিনি নমভাবে এত দিন 
বলিয়া আসিতেছিলেন যে, তিনি সুবক্তা নহেন। এই বক্তৃতা শুনিয়া কেহই 
আর সে কথা বিষ্বাস করিলেন না। নিউইয়র্কের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক 
'পার্কার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তীহার বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন। অধ্যাপক 
পার্কার ভারতীয় দার্শনিক কপিলের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি 
পরমোৎসাহে স্বামী নির্মলানন্দকে বলিরাছিলেন, “স্বামিজী, আপনাদের কপিল 
কি অদ্ভুত দার্শনিকও ছিলেন। বস্তত: তিনি বিজ্ঞান ও দর্শনের আদি জনক 1” 
নির্মলানন্দজীর অদম্য প্রেরণায় ক্রকলিনে একটি নতুন বেদান্ত কেন্দ্র স্থাপিত 
হইল । তীহার নির্দেশে নব কেন্দ্রের কার্ধঝও অচিরে প্রসারিত হইল । স্থানীয় 
এরতিহ!দিক সমিতি ভবনের একটা কক্ষে উক্ত কেন্দ্রের সাগু!হিক অধিবেশন 
ও যোগসাধনা চলিত । কেন্দ্রের সকল সভ্য, সুহৃদ্দ ও সত্যান্বেধীকে ধর্মজীবনে 
সাহাধ্য করিতে তিনি সদা তৎপর ছিলেন । ধাহার! তাঁহার পুত ম্পর্শে আসিতেন 
তাহারাই ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত ও উপকৃত হইতেন। তিনি যোগ ও সংস্কৃত শিক্ষা 
এবং নিয়মিত বন্তৃত। দান ব্যতীত বহু শিক্ষার্থীকে উপনিষদাবলীও পড়াইতেন । 
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স্বামী নির্মলানন্দ আমেরিকানদিগকে ঠাকুর রামরুঞ্চ এবং তংশিষ্যদের 
জীবন-কথা৷ এবং ভারতের চিন্তাধারা এমন ভাবে বলিতেন যে. তীহারা মন্রমুদ্ধবৎ 
নিবিষ্ট মনে সেই সব শুনিতেন। জনৈক মাঁকিন সংবাদ-দাতা বলেন, "স্বামী 
নির্মলানন্দ এমন আত্তরিক আবেগে এই সকল কথা আমাদিগকে বলিতেন যে, 
উহা! আমাদের প্রাণম্পর্শ ক'রত এবং আমরা মনে মনে ভারতে উপস্থিত 
হইতাম । শ্রোতাদের হৃদয়ে তাহার কথা এমন গভীর রেখাপাঁত করিয়াছিল 
যে, সুদীর্ঘ ত্রিশ বংসর পরে মিঃ চার্লস এফ, গ্রে এ আই. ই, ই. স্বামী 
নির্মলানন্দকে পত্রে আধ্যাম্ত্রিক উপদেশ প্রার্থনা করেন। যেমন তিনি 
শিখাইতে প্রস্তত থাকিতেন তেমনি তিনি শিখিতেও উৎমৃুক ছিলেন । একদা 
কোন মাকিন মহিল! নির্মলানন্দকে খাবার আনিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, 
“আমি এই খাবার পছন্দ করি না” মহিল! জিজ্ঞাসা করিলেন, “ম্বামিজী, 
তবে কি আপনি বলছেন, এই খাবার চান না ?* তীক্ষবুদ্ধি নির্মলানন্দজী ভাব- 
প্রকাশের পার্থক্য বুঝিলেন এবং স্বীয় ভ্রথ সংশোধনান্তে তাহাকে ধন্যবাদ দিলেন । 
বেদাস্ত-প্রচারকে বা ফোগ-শিক্ষকরূপে তাহার কোন অস্বাভাবিক হাঁবভাব ছিল 
না। সরল প্রফুল্ল স্বাধীন বালকবৎ তিনি যেখানে যাইতেন সেখানেই আনন্দ 
বিকীরণ করিতেন। তাহার সাধারণ বহিরাবরণের আড়ালে হুমম অস্তদূ্টি 
লুক্কায়িত থাকিত। একটিমাত্র দৃষ্টিপাতেই তিনি উপরের স্থুল আবরণ ভেদ 
করিয়] মহাধুর্তের মনোভাব বুঝিতে পারিতেন। 

নিউইয়র্কে একটী সাইকিক গবেষণা সমিতি ( ভূত-তত্বগবেষণাগ।র ) ছিল। 
উক্ত সমিতি ভূতগুলিকে ডাকিয়া! আনিত । কতিপয় বন্ধুর সহিত তিনি উক্ত 
সমিতিতে গিয়াছিলেন। সমিতির সত্বাধিকারিণী ছিলেন কুমারী মিলার, বাহার 
মুখাকৃতি ভূতের মত ভীষণ ছিল। মুলার নির্মলানন্দজী প্রমুখ দর্শকদ্দিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা কি ভূত দেখতে চাঁন ?” নির্মলানন্বজী উত্তর 
দিলেন, আমি কোন রেড ইগ্ডয়ানের ভূত দেখতে ইচ্ছা করি। মুলার 
তাহাদিগকে একটা কক্ষে লইয়া! গেলেন, যেখানে একটা. ক্ষীণ নীলাভ আলোক 
জলিতে ছিল। তথায় সহস! একটা ভূত আবিভতি হইল। অসম সাহসিক 
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নির্মলানন্দজী লাফা ইয়া উঠিয়৷ সেই ভূতের হাত ধরিয়া নাড়িতে লাগিলেন । উক্ত 
হস্ত বায়বীয় ও অন্পর্শনীয় বোধ হইল না, উহা লোহার মত শক্ত প্রতীত হইল । 
তিনি ভূতেয় হাত ধরিয়া! তিন বার ঘরের মধ্যে চার দিকে ঘুরিয়া আসিলেন। 
লৌহ্ময্ব ভূতটীর নড়িবার শক্তি ছিল না। তখন এই কৃত্রিম ব্যাপারটা ধরা 
পড়িল। বৈজ্ঞানিক বন্ধু সঙ্গীটা কোন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের প্রেত মুর্তি দেখিতে 
চাহিলেন। তদনুষায়ী আর একটা ভূত আসিল। তাহাকে যখন কোন প্রসিদ্ধ 
বৈজ্ঞানিক তথ্য জিজ্ঞাসা কর! হইল সে নিরুত্র রহিল । সকলই বুঝিলেন, ইহা 
মিথ্যা গ্রংঞ্চনার ব্যাপার । আমেরিকায় নিঞ্জলানন্দজীর এইরূপ অনেক অদ্ভূত 
অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। উক্তদেশে প্রায় তিন বৎসর থাকিবার পর তিনি 
ভারতে প্রত্যাগমন করেন। আমেরিকা-প্রবাসে তাহার স্থাস্থ্যোন্নতি এবং 
দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা ও অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি হইয়াছিল। 

আমেরিক1 হইতে ফিরিয়ণ স্বামী নির্মলানন্দ বেলুড় মঠে কিছু-দিন অবস্থান 
করেন । তখন তিনি একদ্বার স্বামী প্রেমাননদর সহিত পূর্ববঙ্গ ও আসামে 
ঠাকুরের ভাবপ্রচার করিতে যান । তথ হইতে ফিরিয়া তিনি হিমালয়ে তপস্তার্থ 
গমন করেন। বিলাসভূমি আমেরিকায় প্রবাস সত্বেও তাহার তপস্তার ভাব 
তিরোহিত হয় নাই। তিনি সেই সময়ে একবার কাশ্মীরেও গিয়াছিলেন। 
এইরূপে ছুই তিন ব্থসর অতিবাহিত হয়। তিনি যখন তাহার পরম ভক্ত 
চম্বারাজের অতিথিরূপে বিশ্রাম লইতে ছিলেন তখন তিনি মাদ্রাজ হইতে 
সংঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের পত্র পাইলেন। উক্ত পত্রে সংঘগুরু তাহাকে 
বাঙ্গালোরে যাইবার জন্ত নির্দেশে দেন। চন্বায় কোন গণক তাহাকে 
বলিয়াছিলেন যে, তথায় তাঁহার অবস্থান সমাগুপ্রায় এবং তিনি অচিরে দক্ষিণ 
ভারতে ষাঁইবেন । উক্ত পত্র পাইয়া তিনি বুঝিলেন, গণকের ভবিষ্বদ্বাণী কত সত্য ৷ 
তিনি কলিকাতায় আসিয়৷ শ্্রীশ্রীমায়ের শুভাশিস গ্রহণান্তে মাদ্রাজ যাত্রা 
করেন। স্বামী ব্রশ্ধানন্দ তখন বাঙ্গালোর আশ্রমের * দ্বারোদঘাটন সমাপনাস্তে 
মাদ্রাজ মঠে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মাদ্রাজ হইতে স্বামী নির্মলানন্দ স্বামী 


* ইহা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্তৃক ১৯০৪ ধ্বীঃ প্রতিষ্ঠিত হয় । 
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রামকুষ্খনন্দের সহিত বাঙ্গালেরে গমনপূর্বক ১৯০৯ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে স্থানীয় 
আশ্রমের কার্যভার গ্রহণ করেন। বাঙ্গালোরে তিনি যে প্রথম বক্তৃতা হিন্দীতে 
দেন তাহা শিক্ষিত শ্রোতৃ-মগুলীকর্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। বাঙ্গালোর 
আশ্রমে তিনি প্রত্যেক রবিবার রাজযে।গের ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন । 

সহরের নানা প্রতিষ্ঠানে শান্ত্ব্যাখ্যাদি দ্বারা তিনি আশ্রমটীকে অনতিবিলম্বে 
জনপ্রির করিয়া তুলিলেন। প্রথমতঃ অর্থাভাবে আশ্রমে পাচক বা ভৃত্য 
প্রভৃতি সম্ভব হইত না। সেইজন্ত কিছুকাল তাহাকে রান্না, বাসনকোসন 
মাজাদ প্রভৃতি কার্য করিতে হইয়াছিল । অবিলম্বে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ তাহার 
সহকারীরূপে তথায় উপস্থিত হন। একটী সহকারী পাইয়া তিনি স্বাধীন ভাবে 
মালাবার ও দাক্ষিণাত্যের অন্ান্ত স্থানে বক্তৃতা দিরা বেড়াইতে লাগিলেন । এই 
রূপে তাহার দ্বারা! মহীশৃর, কে।চিন ও ত্রিবান্কুরাদি রাজ্যে ঠাকুর-স্বামিজীর ভাব- 
ধারা সম্যক্‌ প্রচারিত হয় । মহীশূর রাজ্যের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, ছাত্রবুন্দ 
ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নরনারী সকলে তাহার নিকট সমান সমাদর পাইতেন । 
তাহার প্রেরণায় বাঙ্গালোর আশ্রমে রামকৃঞ্চ ও বিবেক।নন্দের জন্মতিথি,নবরাত্রি, 
শিবরাত্র প্রভৃতি উৎসব মহাসমারোহে অনুঠঠিত হইল। এইরপে স্থানীয় হিন্দু 
সমাজে অপূর্ব ধর্মজাগরণ আদিল। স্থানীর কথ্যভাষা কানাড়ায় রামরৃষঃ 
বিবেকানন্দ সাহিত্য তহার প্রচেষ্টায় অনুদিত ও প্রকাশিত হইল। প্রধানতঃ 
তিনি ধর্মপ্রচারক হইলেও প্রকারাস্তরে শক্তিশালী সমাজ-সংস্কারকও 
ছিলেন। দক্ষিণ ভারতে অল্পৃশ্যতারূপ জগন্দল পাথরের চাপে হিন্দু সমাজ 
নিশ্পেষিত হইয়াছিল । শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উদার ভাবধারার প্লাবনে ধীরে 
ধীরে উক্ত কুসংস্কার অন্তহিত হইল। উৎসব উপলক্ষ্যে আশ্রমে উচ্চতম ও 
নিম্নতম শ্রেণীর নরনারীগণকে একত্রে নিঃনক্কোচে মেলামেশা ও আহারাদি 
করিতে দেখিয়া সকলে আনন্দিত হইতেন। আধুনিক দক্ষিণ ভারতে এইরূপ 
ব্যাপার অভূতপুর্ব | 

তখন বাঙ্গালোর আশ্রম-ভূমির পরিমাণ ছিল সাড়ে তিন একর। ইহার 
অধিকাংশ তখন বন্য বৃক্ষে ও অন্তান্ত কাটা গাছের দ্বারা জঙ্গলে পরিণত 
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হইয়াছিল। স্বামী নির্মলানন্দ জঙ্গল পরিফার করাইয়া স্বহস্তে ফল ও ফুলের 
বাগান প্রস্তুত করেন৷ বাগানটি বিচিত্র বর্ণ ও গন্ধের ফুলে এবং নান! প্রকার ফলে 
এরূপ সুশোভিত হইয়াছিল ষে, শহরের বিভিন্ন পল্লী হইতে নরনারীগণ উহা 
দেখিতে আশ্রমে আসিতেন। যখন শহরে সরকারী পুষ্প-প্রদর্শনী হইত তখন 
আশ্রমের ফুল তথায় গ্রদশিত হইত। এমন কি, ইউরোপীয়গণও উক্ত উদ্ভানের 
প্রশংসা করিতেন। আশ্রমের গ্রন্থাগারটিও স্বামী নির্মল।নন্দের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন 
ভাষায় লিখিত শত শত গ্রন্থে পরিপূর্ণ হইল। স্বামী নির্মলানন্দের অক্ষয় কীততি 
কেরল প্রদেশের অসংখ্য স্থানে অগ্তাপি সগৌরবে বিগ্কমান ৷ ত্রিবাস্কুর রাজ্য 
কেরল প্রদেশের অন্তর্গত। উক্ত রাজ্যে ভারত-বিখ্যাত কন্তাকুমারী মন্দির 
বিগ্ধমান। স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রজ্যাকালে এই মন্দির দর্শন করেন। তিনি 
এই মন্দিরে ষে পাহাড়ে বপিয়! ধ্যানমগ্ন হইয়াছিলেন তাহা! “বিবেকানন্দ রক” 
নামে পরিচিত। মন্দিরটি দক্ষিণ ভারতের শেষ প্রান্তে ভারত মহাসাগরে: 
নিমজ্জিত পর্বতোপরি গ্রাতিষ্ঠিত। স্বামী বিবেকানন্দের স্বৃতি-জড়িত হওয়ার 
এই মন্দির রামকৃষ্ণ সংঘের সাধু-ভক্তগণের নিকট পুণ্য তীর্থরূপে পরিগণিত। 
কেরলের সহিত বাংলার সম্বন্ধ সুপ্রাচীন ত্রিবাস্থুরের অন্ততম রাজা! 
কুলশেখর পেরুমল পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি চৈতগ্তদেবের সমসামগ্িক এবং 
দ্বাদশ আলোয়ারের অন্ঠতমরূপে পুঁজিত | বৈষ্ণব মহলে তদ্রচিত “মুকুন্দ মালা 
স্তোত্র সুপরিচিত । দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকাঁলে চৈতন্তদেব রাজা কুলশেখরের' 
সহিত সাক্ষাৎ ও আলিঙ্গন করেন। উভয়ে শ্রীরুষ্-প্রসঙ্গে প্রেমাশ্রপাত 
করিয়াছিলেন। পুনরায় বর্তমান যুগে শ্রীরামকুঞ্চের ভাবধারাও কেরলে ব্যাপক 
ভাবে গ্রচারিত। ১৯০৪ শ্বাঃ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তথায় সর্বপ্রথম ঠাকুরের 
ভাবগঙ্গ। লইয়! যান। তৎকর্তৃক ১৯৯১১ শ্রীঃ স্বামী নির্মলানন্দ তথায় প্রেরিত 
হন। উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত হরিপাদ নামক স্থানে নির্মলানন্দজী বক্তৃতা দিতে 
আহৃত হন। তণায় বক্তৃতা দানান্তে তিনি আলেগ্সি যান এবং কুইলোন হইয়া 
বাঙ্গালোরে ফিরিয়া আসেন। তথায় একটা ভক্ত তাহার পৃতম্পর্শে আসিয়া 
এমন প্রেরণা পান যে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। হরিপাদে- 
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তিনি একটী আশ্রম স্থাপন করেন। উহাই কেরল প্রদেশে প্রথম রামু 
আশ্রম । শ্রীশ্রীঠাকুরের পাঁচটা সন্ন্যাসী শিষ্য ঈশ্বরকোটী ছিলেন । তাহাদের 
নাম--ম্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ ও প্রেমানন্দ। এই 
পাঁচজন মহাপুরুষের নামে স্বামী নির্মলানন্দ পাঁচটা আশ্রম কেরল প্রদেশে 
স্থাপিন করেন । 

হরিপাদদে আশ্রম স্থাপিত হয় ১৯১২ খ্রীষ্টাব্ষে। তিনি উহার নাম রাখেন 
রামকুঞ্চ আশ্রম । ১৯১১ শ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে শ্রীরামরুষ্জ সংঘ-জননী 
রামরষ্জানন্দ ও নির্মালানন্দের আগ্রহাতিশয্যে উক্ত বৎসর ২৪শে মার্চ 
শুক্রবার প্রাতে বাঙ্গালোরে উপস্থিত হন। তীহার শুভাগমনে স্টেশন 
হইতে আশ্রম পর্যন্ত প্রশস্ত পথ সুন্দরভাবে সঙ্জিত এবং ভক্ত-সমাকীর্ণ 
হইয়াছিল। স্বামী নির্মলানন্দ শ্রীশ্রীমার পুজার বাক্সটি পরম ভক্তিভরে মাথায় 
করিয়া আশ্রমে লইয়া যান। তিনি শ্রীশ্রীমার সঙ্গে ১ল৷ এপ্রিল মান্্রাজ হইয়া 
কলিকাতায় উপস্থিত হন । কলিকাতা হইতে ফিরিয়া সেই বৎসর সেপ্টেম্বর 
মাসে তিনি পুনরায় ত্রিবান্দ্রমে যান স্থানীয় বেদান্ত সমিতির আমন্ত্রণে । 
সেখানে তিনি যে কয়েকদিন ছিলেন গীতাদি শান্ত্রব্যাখ্যা এবং বন্তৃতাদি 
দ্বারা অভূতপূর্ব ধর্মজাগরণ স্ষ্টি করেন। ত্রিবান্দ্রমে তিনি যে ধর্মালোডন 
আনিলেন তাহার ছারা সমগ্র ত্রিবাস্কুর এবং সমগ্র কেরল দেশ আলোড়িত 
হুইল। তথায় তিনি ষে স্ুবুহৎ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন তাহা স্বামী 
ব্রহ্ষানন্দের নামে উৎসর্গাকৃত হয়। ত্রিবান্দ্রম হইতে কন্তাকুমারী যাইয়া 
সেবারও তিনি দেবী দর্শন করেন। ত্রিবান্দ্রম হইতে স্বামী নির্মলানন্দ 
(তিরুবেলা যাইয়। শ্রীরামকৃঞ্জ মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। 

১৯১২ থ্রীষ্টাব্বের প্রথমভাগে স্বামী নির্মলানন্দ নীলগিরি পাহাড়ে উতকামন্দ 
সহরে গমন করেন স্থানীয় বিবেকানন্দ সমিতির বাৎসরিক উৎসবে। তথায় 
তিনি যে ছুইটি বক্ততা দেন তাহা শ্রোতৃমগ্ডলীকে ধর্মভাবে উদ্দীপিত করে। 
উতকামন্দের ফার্ণহিল নামক পাহাড়ে বরোদার গায়কোয়াড়ের গ্রীষ্মাবাস 
“অবস্থিত । নির্মলানন্বজী যখন মধ্য ভারতে পরিব্রাজক ছিলেন তখন 
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গায়কোয়াড় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু নানা কারণে 
সে সাক্ষাৎ হয় নাই। সেজন্ত উতকামন্দে তিনি গায়কোয়াড়ের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে যান। গায়কোয়াড় তাহাকে শ্রদ্ধানত হইয়! সম্বর্ধনা করেন 
এবং তাহার সহিত ধর্মাল।প করিয়! সন্তুষ্ট হন। স্বামী নির্মলানন্দ মালাবারের 
নানা! স্থানে রামকষ্জ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার এবং আশ্রম স্থাপন 
করেন। উতকামন্দ হইতে তিনি কালিকট, তেলিচেরী প্রভৃতি স্থানে ষাইয়। 
বক্তৃতা দেন। মালাবারে তিনি যে সকল আশ্রম স্থাপন করেন সে সকল 
আশ্রমে সামাজিক বৈষম্য, কুসংস্কার বা দুর্নীতি স্থান পাইত না। 

স্বামী নির্মলানন্দের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অসাধারণ ছিল। একদা! নিয়জাতীন্প 
কোন ছুতার তাহাকে প্রশ্ন করেন, “আমরা বিশ্বকর্মমর বংশধর হয়ে নিম্নশ্রেণীতে 
স্থান পেয়েছি কেন?” নির্মলানন্দজী উত্তর দিলেন, “একদা একটী বানর 
এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল, “আমরা রাক্ষসনাশক, রাম-ভক্ত, বীরপুজ্য ও 
মহাবীর হনুমানের বংশধর । মানুষেরা হন্থুমানকে পুজো! করে, কিন্ত আমাদিগকে 
ছুর্যবহার ও অবজ্ঞাকরে কেন % তাহাদিগকে বল হল, তোমরা প্রত্যেকে 
হনুমানতুল্য মহাবীর ও মহাভক্ত হও। তাহা হইলে মানুষের পুজা পাবে। 
পূর্বপুরুষের গৌরব নিরে গর্ব করলে কেউ বড় হতে পারেনা । যে গুণ 
দ্বার! বিশ্বকর্মা বড় হয়েছিলেন সেই গুণ লাভ কর। তা হুলে তুমিও সকলের 
সন্মান ও শ্রদ্ধা পাবে ।” 

১৯১৪ খ্রীঃ বাঙ্গালোর আশ্রমে অনুষ্ঠিত বিবেকানন্দ উৎসবে মহীশূরের 
যুবরাজ ও দেওয়ান উপস্থিত ছিলেন । যুবরাজ আশ্রম দর্শনে এত প্রীত হন 
যে, তিনি স্বামী নির্মলানন্দজীকে উহার উন্নতির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করেন। মার্চ মাসে ঠাকুরের উৎসবের পর নির্মলানন্দজী ত্রিবাস্কুর যাইবার 
পথে ওষ্রাপালমে যাত্রাভঙ্গ করেন । ধন্ত ওক্রাপালম! কারণ উক্ত স্থানেই 
স্বামী নির্মলানন্দের শেষ জীবন অতিবাহিত এবং স্থৃতি মন্দির স্থাপিত হয়| 
তথায় একটা ক্ষুদ্র বেদান্ত সমিতি ছিল। উহা! ১৯২৬ খ্রীঃ একটি আশ্রমে পরিণত 
হুয়। স্বামী নির্মলানন্দ ত্রিবান্দ্রমে বাতায়াত করিবার পথে বহুবার ও্রাপালমে 
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বিশ্রাম রুরেন। ১৯১৪ খ্রীঃ পুজার পূর্বে তিনি সংঘকার্ষের অন্থুরোধে বেলুড় 
মঠে উপস্থিত হন। সেই বৎসর বেলুড় মঠে প্রতিমায় তুর্গাপুজা হয়। 
বিজয়৷ দশমীর দিন প্রতিষা-বিসর্জনাস্তে গুরুভ্রাতাগণ প্রেমানন্দে নৃত্য করেন। 
প্রথমে ইহা প্রস্তাবিত হয় যে, স্বামী প্রেমানন্দ শিব সাজিবেন। কিন্ত 
প্রেমানন্দজী নির্মলানন্দজীকে শিব সাজিতে অনুরোধ করেন। সকলের 
অনুরোধে স্বামী নির্মলানন্দ শিব সাজিয়া মঠ-প্রাঙ্গনে উচ্চাসনে বসিলেন 
এবং স্বামী প্রেমানন্দ তাহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিলেন। তখন 
প্রাচীন ও নবীন সন্ন্যাসিগণ মিলিত হইয়া! শিবের চতুর্দিকে প্রেমানন্দে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই স্বর্গীয় দৃশ্ঠ দর্শনে সমবেত ভক্তগণ আনন্দে 
আগ্ুত হইলেন। 

স্বামী প্রেমানন্দ এবং তাহার ঈরকোটি গুরুভ্রাতাদের সম্বন্ধে স্বামী 
নির্মলানদ একদ1। বলিয়াছিলেন, “ও! তার ত সাক্ষাৎ দেবতা এবং জগতের 
কল্যাণার্থ মানব দেহ ধারণ করেছেন ৮ ইহা বিশ্বাস না করে কোন তরুণ 
তাকে বলেছিল যে, তার! সাধারণ লোকের মত থাকেন । প্রেমানন্দজী উক্ত 
তরুণ প্রভৃতি কয়েকজন যুবককে ঢাকায় তাহার ঘরে নিয়ে গিরে দ্বার বন্ধ 
করে তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা কিছুতেই বিশ্বাস কবলে 
না এবং তার সঙ্গে তর্ক করতে লাগল । তখন প্রেমানন্দজী তাহাদিগকে 
বলিলেন, “তোমর! ইংরাজী পড়ে সবজান্তা হয়ে গেছ না? এই বলে 
তিনি সর্বাপেক্ষা অবিশ্বাসী তরুণের কাধ ধরে সামান্ত চাপ দিলেন । তৎক্ষণাৎ 
তাহার তর্কপ্রবণ মনোভাব চলে গেল এবং তার জীবন সম্পূর্ণ পরিবতিত, 
রূপান্তরিত হয়ে গেল। একি সাধারণ মানুষের কাজ ?%” স্বামী প্রেমানন্দকে 
নির্লানন্দজী কত ভক্তি করিতেন তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে উপলব্ধ 
হয়। বেলুড় মঠ হইতে বিদায় গ্রহণ কালে নির্মলানন্দজী আরক্তিম বদনে 
এবং সজল নয়নে স্বামী পপ্রেমানন্দকে সাষ্টাঙ্গ গণতি জানাইলেন। প্রণামাস্তে 
দণ্ডায়মান হইলে উভয়ের মধ্যে কয়েকটি শ্রীতিপূর্ণ বাক্য-বিনিময় হইল। 
তদন্তে নির্মলানন্দজী প্রেমানন্দজীকে পুনরায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন ; যেন: 
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গ্রীতিবদ্ধ ভ্রাতৃদ্বয় পরম্পরের নিকট বিদায় লইতে অনিচ্ছুক এইরূপে ছয় 
বার ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে স্বামী নির্শলানন্দ সেবার প্রস্থান করিলেন। 

কলিকাতা হইতে কাশী যাইয়। স্বামী নির্মলানন্দ স্বামী ব্রদ্মানন্দের সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। বাঙ্গালোর আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে নির্মলানন্দজীকে নৃতন 
নৃতন ভূসম্প্তি গ্রহণ করিতে হইত। আত্ত্রম-ভূমি বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মিশন 
ইনষ্টাটিউটের অধ্যক্ষের নামে রেজিষ্টার্ড ছিল। কিন্তু নির্মলানন্দজী সংঘা- 
ধাক্ষের নিকট হইতে কোন আইন-সঙ্গত নিয়োগ-পত্র এতদিন পান নাই। 
সেই জন্ত বৈষয়িক কাজকর্মে বিশেষ অস্থৃবিধা হইত । ১৯১৪ শ্রী; অক্টোবর 
মাসে ব্রহ্মানন্দজী নির্মলানন্দজীকে যে নিয়োগ-পত্র লিখিয়া দেন তাহাতে 
নির্মলানন্দজী ঠাকুর পরমহংস রামকৃষ্ণের শিষ্যরূপে উল্লিখিত । ১৯১৫ শ্রীঃ মার্চ 
মাসে স্বামী নির্মলানন্দ মালাবারে কুইলাগ্ডি সহরে যাইয়া একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা 
করেন। কেরল দেশে স্থানীয় ভাষায় ভাব গ্রচরার্৫থ ১৯১৫ শ্রীঃ বিজয়া দশমী 
দিবসে পপ্রবুদ্ধ কেরলম্, নামক মালয়ালয়ম মাসিক পত্রিকা তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
হয়। উক্ত মাসিক অগ্ঠপি প্রচলিত । ইহার ছারা সমগ্র কেরলের জন- 
সাধারণের মধ্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-ধার। ব্যাপকভাবে প্রচারিত 
হইয়াছে । এইবার তিনি কোট্রায়াম্‌ গিয়াছিলেন। তথায় বহু দেশীয় 
্রীষ্টানদের নিবাস ছিল। তথায় তিনি বেদান্ত প্রচার দ্বারা শ্রীষ্টানদিগকে হিন্দুভাবে 
উদ্ধদ্ধ করেন। 

দক্ষিণ কানাড়ায় যাইয়া তিনি কয়েকটি দেশীয় খ্ীষ্টানকে বৈদিক অনুষ্ঠান 
দ্বারা পুনরায় হিন্দু সমাজে স্থান দেন। ত্রিবান্্রম সহরের পাঁচ মাইল দূরে 
পার্বত্য জঙ্গলে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পাচ একর ভূমি সংগৃহীত 
হয়। সুদীর্ঘ সাত বৎসর চেষ্টার ফলে তথায় যে আশ্রম-গৃহ নির্মিত হয় উহার 
ভ্বারোদ্ঘাটন করেন তদানীস্তন সংঘগুরু স্বামী ব্রক্মান্দ ১৯২৪ খ্রীগ্রাব্দে। 
আশ্রমগ্ৃহের 'দেওয়ালাদি প্রস্তর নিমিত। বহু পরিশ্রমে এবং বহু সহত্র টাকা! 
বায়ে স্বামী নির্লানন্দ উক্ত আশ্রম নির্মাণ করেন এবং সংঘগুরুর স্বৃতিরক্ষার্থ 
উহার নাম রাখেন ব্রহ্ধানন্দ আশ্রম। . এরূপ কারুকার্য খচিত স্থুদৃহ্য স্থুবৃহৎ 
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আশ্রম রামকৃষ্ণ সংঘে অতি অল্পই আছে। স্বামী ব্রঙ্গানন্দ এবং স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দ সংঘাধ্/ক্ষরূপে তথায় কয়েকবার পদার্পন করেন। স্বামী নিলানন্ 
কেরল দেশে যত্র যত্র আশ্রম স্থাপন করেন তত্র তত্র শত শত 
নরনারী তাহার পরম ভক্ত হ্ইয়াছিলেন। ভক্তদিগকে তিনি পরম 
স্রেহে ও সমাদরে আপ্যায়িত *করিতেন | তীহারা যে সব খাগ্ভ খাইতে 
ভালবাসিতেন সেই সমস্ত অন্ব্যঞ্জন, বিশেষতঃ কফি, স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া 
ভিনি তাহাদিগকে খাওয়াইতেন। সপ্রেম আতিথেরতা তাহার জন্মগত 
ছিল। রামকৃষ্চ সংঘের বহু সাধু তাহার নিকট আতিথেয়তা শিক্ষা 
করিয়াছেন । 

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সংঘজননী কলিকাতায় অন্তিম শধ্যায় শায়িত হন। এই 
সংবাদ পাইয়। নির্মলানন্দজী কলিকাতায় সত্তবর উপস্থিত হন এবং শ্রীমাকে শেষ 
দর্শন করেন। শ্রীমা যখন বাঙ্গালোরে পদার্পণ করেন তখন নির্মলানন্দজী 
সদানন্দ ও সমুৎফুল্প হন। শ্রীমা যখন বাঙ্গীলোর সহরের রাজপথে গাড়ীতে 
বেডাইতে বাহির হইতেন তখন নির্মলানন্দজী লাঠি হাতে করিয়! শ্রীমার 
দেহরক্ষীর মত গাড়ীর পাশে পাশে চলিতেন। তিনি শ্রীমাকে স্বীয় গর্ভ- 
ধাত্রিণীর স্ভার ভক্তি করিতেন । মাতার আর্শনে মাতৃগতপ্রাণ সন্তান চারিদিক 
অন্ধকার দেখিলেন ৷ সংঘগুরু ব্ু্গানন্মজীর প্রতিও নির্মলানন্দজীর শ্রদ্ধাভক্তি 
অতুলনীয় ছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বখন ১৯২১ খ্রীঃ বাঙ্গালোর আশ্রমে অবস্থান 
করেন তখন নির্মল।নন্দজী স্বয়ং বাজারে বাইয়৷ তাহার জন্ত ভাল ভাল জিনিষ 
কিনিয়া 'আনিতেন এবং তীহার আহারাদির তত্বাবধান করিতেন। ইহা! 
জানিতে পারিয়! ব্রহ্জানন্দজী তাহাকে একদিন বলিলেন, “ভাই, আমি শুনেছি 
ষে, ভুমি নিজে বাজারে গিয়ে আমার জন্য জিনিষ পত্র কিনে এই রৌদ্রে আশ্রমে 
বনে আন। শুধু আমাকে নয়, আমার সঙ্গে যারা! এসেছে তাদের প্রত্যেককেই 
তুমি এইরূপ সপ্রেম যত্র কর। বিনা প্রয়োজনে তুমি আমাদের জন্য কেন 
অত কষ্ট স্বীকার কর ? স্বামী নির্মলানন্দ সবিনয়ে উত্তর দিলেন, “মহারাজ, 
একি কষ্ট! আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনাকে সেবা করবার এই 
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সামন্ত স্থযোগ পেয়েছি । দয়া করে আপনি বিরক্ত হবেন না। এই শুভ 
স্বযোগের সদ্ব্যবহার করে মামাকে ধন্ত হতে দিন।” 

১৯২২ গরষ্টান্দে স্বামী নির্মলানন্ স্থানীয় ভক্তদের অনুরোধে কোয়েম্বাডুর 
গমন করেন। কোয়েম্বাতুর হইতে তিনি নীলগিরি পাহাড়ে কুন্থুরে যান। 
স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাহাকে দীক্ষাদি দানের অনুমতি ইতোপুর্বেই 
দিয়াছিলেন। তীহার অন্তর্ধানের পর স্বামী নির্মলানন্দ ১৯২৩ শ্রীঃ ডিসেম্বর 
মাসে হরিপাদ আশ্রমে অনেকগুলি গৃহত্যাগী শিষ্যকে ব্রহ্গচরধ্য ও সন্ন্যাস ব্রতে 
দীক্ষিত করেন। একদিন নৃতন সন্ন্যাসী শিষ্যগণ পরস্পরের মধ্যে আলোচনা 
করিতে ছিলেন কি স্কাবে তাহার! এখন জগতে বাস করিবেন। দূর হইতে 
ইহা শুনিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, “তোমরা পোষ্টম্যানদদের মত 
হও। পোষ্টম্যানরা কিরূপে চিঠিপত্র বিলি করে দেখনি? চিঠি ষতই জরুরী 
ব। দরকারী হোক না কেন, যে পোষ্টম/ন তাহ! ধিলি করে সে বিশিষ্ট 
ব্যক্তি বলে বিবেচিত হয় না। ঠাকুর ও ম্বামিজীর ভাব তোমর! সেইভাবে 
প্রচার কর, শিক্ষকরূপে নয়, বাহকরূপে ।” করল দেশে স্বামী নির্মলানন্দের 
অসংখ্য গৃহী ও সন্াসী শিব আছেন। তিনি যখন মন্ত্রদীক্ষা, ব্রহ্মচধ্য ও 
সন্ন্যাস দিতেন তখন বিবেকানন্দ স্বামিজীর কোন শিষ্য তদ্রপ করিতেন না) 
কেবলমাত্র ঠাকুরের শিষ্যগণেরই সেই অধিকার ছিল। সম্ভবতঃ ১৯২৫ শ্খ্রীঃ 
প্রবৃদ্ধ কেরলম্‌ কার্যালয়ের জন্য এলেপ্লিতে স্থায়ী গৃহ পাওয়া ষায়। উক্ত 
গৃহে পূর্বস্থান হইতে প্ররবুদ্ধ কেরলম্‌ কার্য্যালয় আনিয়া স্থাপিত হয়। ষে 
আশ্রমে কাধ্য।লয় অবস্থিত তাহার নাম রাখা হয় যোগানন্দ আশ্রম । ১৯২৫ 
শীঃ অক্টোবর মাসে পৃথিমা দিবসে ঠাকুরের ঈশ্বরকোটি শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দের 
নামে মুট্মে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় স্বামী নির্মলানন্দের অলৌকিক 
প্রেরণার | 

স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহত্যাগের পর স্বামী শিবানন্দ বেলুড় মঠের দ্বিতীর 
অধ্যক্ষপদে আরূঢ় হন। ১৯১৪ খ্রীঃ জুলাই মাসে স্বামী শিবানন্দ দক্ষিণ 
ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্তে বাঙ্গালোরে উপস্থিত হন। তিনি কেরল দেশশ্থ 
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কয়েকটি আশ্রম দেখিয়া প্রীতি লাভ করেন। ১৯২৪ খ্রীঃ আগস্ট মাসে 
সংঘ-সম্পাদক স্বামী সারদানন্দের নির্দেশে নির্জলানন্দজী কলিকাতায় উপস্থিত 
হন এরং তখন হইতে প্রায় দশ মাস উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন । এই 
সময় তিনি পাটনা, কাশী, ঢাঁকা', কুমিল্লা, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন। 
তিনি যেখানেই যাইতেন সেখানেই স্থানীয় ভক্তবুন্দ ও জনসাধারণ তাহার 
পুত স্পর্শে অপূর্ব প্রেরণা পাইতেন এবং ধর্মভাবের ব্যাপক ও গভীর 
প্লাবন আসিত। 

বোম্বাইর প্রসিদ্ধ বাবসায়ী স্যার ঈখরদাঁস লক্ষমীদাস এবং তৎপুত্র শেঠ 
পুরুষোত্তমদাস ঈশ্বরদাস ১৯২২ থ্রী; বাঙ্গালোরে আসিয়া প্রায় দেড় বৎসর 
অবস্থান করেন স্থাস্ত্যোন্নতির জন্ত । তীহার। যে বাড়ীতে থাকিতেন তাহা 
স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্মুখে অবস্থিত ছিল। তখন স্বামী নির্মলানন্দের 
সহিত তাহাদের ষে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাহা অচিরে সুগভীর সৌহার্দ্য ও সন্প্রীতিতে 
পরিণত হইয়াছিল । নির্মলানন্দজী তাহাদের ধর্মগুরু, পরামর্শদাঁতা ও পরমাত্মীয়- 
রূপে শ্রন্ধা পাইতেন। তাহাদের অনুরোধে তিনি ১৯২৫ শ্রীঃ বোম্বাইতে যান । 
১৯২৬ খ্রীঃ বেলুড় মঠে রামকুষ্জ সংঘের যে সাধুসম্মেলন হয় তাহাতে তিনি 
উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তৃতাদি দেন । উক্ত বদর ডিসেম্বর মাসে তিনি 
কেরলদেশে ওট্টাপালমে যাইয়া নিরঞ্জন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত আশ্রম 
ভারত নদীর পূর্ব তীরে নির্জন প্রান্তরে অবস্থিত । ১৯২৭ শ্রী: কুর্গ প্রদেশে 
পোনাম্পেট নামক গ্রামে তৎকর্ক একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাতে 
মৌমাছির চাষ হইয়া থাকে । ১৯২৭ খ্রীঃ স্বামী সারদানন্দ কলিকাতায় শেষ অসুখে 
শষ্যাশায়ী হন । তাহাকে দেখিবার জন্য নির্মলানন্দজী মান্দ্রাজ ও বোম্বাই 
হইয়া কলিকাতায় যান। সন্নাস-রোগের আক্রমণে বাকৃশক্তিস্বীন হইয়। 
সারদানন্দজী শরশয্যাশায়ী ভীম্মব শায়িত ছিলেন। নির্মলানন্দজী তীহ্ার 
পার্থে উপস্থিত হইতেই সারদানন্দজী স্তিমিত নয়ন মেলিয়া চাহিলেন এবং 
উভয়ের চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। ন্বামী -সারদাননের মহাপ্রয়াণে 
নির্যলানন্মজার বুক ভাঙ্গিয়! গেল। 
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৯৯২৭ খ্রীঃ উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণান্তে নির্মলানন্দজী ডিসেম্বর 
মাসে রেঙ্গুনে উপস্থিত হন। রেঙ্ুন হইতে তিনি মান্দালয়, আকিয়াব প্রভৃতি 
স্থানে যান। তিনি যখন কাশী হইতে ব্রহ্দেশে বাইতেছিলেন তখন তাহার 
মুত্রে শতকরা ২৮ অংশ শর্করা ছিল। ডাক্তার তাহাকে সুদীর্ঘ ভ্রমণে 
বাইতে নিষেধ করায় তিনি বলিয়াছিলেন, “আমি ভগবান্‌ শ্রীরামরুষ্ণের যন্ত্র 
মাত্র । যতর্দিন দেহ থাকবে ততদিন তার সেবা হতে বিরত হবো না । . আমি 
বহুমূত্র ব। অন্ত রোগ গ্রাহা করি না।” রেন্কুনের, সর্বশ্রেণীর নাগরিকগণ মিলিত 
ভাবে তাহাকে একটী অভিনন্দন-পত্র দেন। রেম্ুন সেবাশ্রমের তদানীন্তন অধ্যক্ষ 
স্বামী শ্যামানন্দের সহিত তিনি ব্রহ্মদেশের নান! প্রসিদ্ধ স্থান পরিদর্শন করেন | 
১৯২৮ খৃষ্টানদের শেষে তিনি দ্বিতীয় বার রেস্কুন গিয়াছিলেন | ১৯৩৩ শ্রীঃ 
তিনি তৃতীয় বার রেস্কুন যান হিন্দু সভায় পৌরোহিত্য করিবার জন্য ৷ ইতো- 
পূর্বেই বিবেকানন্দ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় কলিকাতায় । উক্ত মিশন রামকৃষ্ণ 
মিশনের প্রতিদন্্রী ছিল। স্বামী নির্মলানন্দ বেলুড মঠ ও রামকুষ্চ মিশন 
পরিত্যাগপূর্বক বিবেকানন্দ মিশনের অধ্যক্ষপদে আঁচ হন এবং জীবনের 
অবশিষ্ট কাল উপঞ্চপ-দ অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

১৯৩৫ খ্রীঃ জুন মাসে তিনি বাঙ্গালোর আশ্রম চিরতরে ত্যাগ করিয়৷ ত্রিবান্্রম 
ব্রহ্ধানন্দ আশ্রমে উপস্থিত হন। তথায় সেবার তিনি ছয়টা শিষ্যকে সন্ন্যাস- 
ব্রতে দীক্ষিত করেন। তিনি এই বদর বোম্বাই হইয়া কলিকাতায় যান 
এবং বাংলায় স্থুদীর্ঘ ভ্রমণ।ন্তে কলিকাতায় ফিরিয়। অনুস্থ হইরা পড়েন। তাঁহার 
অবস্থা অতিশয় আশঙ্কাজনক হইয়া! উঠিল। কপিকাতার স্থু প্রসিদ্ধ চিকিৎনক 
স্তার নীলরতন সরকার এবং ডাঃ বিধান চন্দ রায় উভয়ে তাহাকে 
পরীক্ষা করিয়] একমত হৃইয়। বলিলেন, “এই অসুখ মারাত্মক” তিনি 
এত দুর্বল হইয়াছিলেন যে, নড়াচড় ত দূরের কথা, কথা বলিতেও পারিতেন 
না।» উপরোক্ত ডাক্তারদ্বয়ের অভিমত তাহার কর্ণগোচর হইলে তিনি কোনি 
ভক্ত চিকিৎসককে ডাকিয়া বলিলেন, “তোমরা ভেবো না। আমি এখন 
মরবো না! ঠ|কুরের আর কিছু কাজ বাকী আছে। তা শেষ করে যাবোত 
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বড় বড় ডাক্তাররা যা বলে বলুক। আমি তাদের চিকিৎস! চাই না, আমি 
সামান্ত সাধু ৷ তুমিই আমার চিকিৎসা কর। দরকার হলে ইনজেক্সন 
দাও! ভয় পেয়ো না।” সম্ভবতঃ কোন দিব্যাদেশে তিনি স্বীয় আরোগ্যের 
নিশ্চয়তা জানিতে পারেন। তাহার কথাই সত্য হইল। 'কিছুদিনের মধ্যে 
তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি ত্রিবান্ত্রম আশ্রমে যাইয়া পাঁচ 
মাস বিশ্রাম করেন। তথা হইতে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্ষের মে মাসে তিনি 
ওট্রাপালমে উপস্থিত হন । 

ওট্রাপালমে ম্বামী নির্মলানন্দের অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হয়। তিনি 
তথায় স্থানীয় বালকদের জন্য নিরঞ্জন বিগ্ভালয় এবং বালিকাদের জন্য 
সারদ| বিগ্ভালয় স্থাপন করেন। সেই. সময় কুমারী-পূজ! তাহার অন্তিম জীবনের 
একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । তিনি বিশজন কুমারীকে সর্বোপচারে পূজা এবং 
সাষ্টা্গ প্রণাম করেন। পুজিত| কুমারীদের মধ্যে নয়জন বাকী জীবনে তাহার 
সঙ্গিনী ও সেবিক1 হইয়াছিল। ঠাকুরের জীবন ও বাণী অশিক্ষিত আবাল- 
বৃদ্ধ-বনিতাদের মধ্যে প্রচারার্থ তিনি কথকতা! ব1 কালক্ষেপের ব্যবস্থা করেন। 
এই উদ্দেশ্যে তিনি ঠাকুরের জীবনীর বিশিষ্ট অংশগুল মালয়ালম ভাষায় লিখিত 
এবং আশ্রমে দুইবার ব্যাখ্যাত করেন। কুমারীপুজার দিন হইতে ভক্তবুন্দ 
ও শিষ্যগণ বুঝিলেন, তিনি মহাঁপ্রয়াণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ও9্রা- 
পালম আশ্রমের দক্ষিণে অবস্থিত শিবমন্দির ও তৎসংলগ্ন নাট্যমন্দির মেরামত 
হইতেছিল। সন্াসী শিষ্যদ্বয় দেওয়াল-গাঁথ! ও কাঠের কাজ প্রভৃতি তাহার 
নির্দেশে করিতেছিলেন। আশ্রমের কোন ভক্ত অতিথি পার্খে দাড়াইয়া উহা! 
দেখিতেছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, 'কেন স্বামিজী সন্যাসী শিষ্যদের 
দ্বারা এই সকল কাজ করাইতেছেন।, আহার ভাবনা শেষ হইতে না হইতে 
অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন স্বামিজী তাহার মনোভাব জানিতে পারিয়া বলিলেন, “দেখ, 
প্রত্যেক শিল্পকলা মঠে ও আশ্রমে সন্ন্যাসীদের দ্বারাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। রোমে 
'মদ-তৈরী করার কাজ পুর্ণতালাভ করেছিল। রোমে সেই প্রাচীন প্রথা 
অদ্যাপি প্রচলিত। সেইজন্য আমি আমার তরুণ শিষ্যগণের দ্বার! কাঠের কাজ। 


স্বামী নির্মলানন্দ ৪০৯৮ 


ছবি আ্বাকা, দেওয়াল গাঁথা প্রভৃতি করাইতেছি।৮ ভক্তগণের অনুরোধে স্বামী 
নির্মলানন্দ ১৯৩৭ শ্রীষ্টাবের প্রথমাংশে বোম্বাইতে ঘান এবং ওট্রাপালমে ফিরিবার 
পথে সালেম আশ্রম পরিদর্শন করেন। তাহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল 
কঠে।র পরিশ্রম, কঠিন অস্থখ এবং সুদীর্ঘ ভ্রমণ দ্বারা এবং তাহার বয়স তখন 
৭৪ বৎসর হইয়াছিল। ইগ্ডয়ান এক্সপ্রেসের সংবাদদাতা তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া লিখিয়াছিলেন, “এই বুদ্ধ বয়সে তাহাকে গ্রীক দার্শনিক আযারিস্টটলের 
মত মহামনীষি দেখাইতেছিল 1 

কলিকাতায় কঠিন অন্ুখের পর স্বামী নির্মলানন্দ পূর্ব স্বাস্থ্য আর কখনো 
ফিরিয়া পান নাই। তিনি জীর্ণ শীর্ণ দেহ লইয়া ওট্রাপালমে প্রত্যাগত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার বাকো, কণ্স্বরে ও কর্মে পূর্ব শক্তি ও তেজ 
অক্ষুপ্নভাবে প্রকাশিত হইত। তিনি বুঝিলেন যে, তাহার জীবন-প্রদীপ 
নির্বাণোনুখ । কখনো কখনে। বিরক্ত হুইয়া তাহার বয়স্ক সন্াসী শিষ্কগণকে 
তিনি বলিতেন, “আমি শ্ীপ্বই চলে যাবো । তখন তোমরা স্বাধীনভাবে কাজ 
করতে পারবে ।” ব্রহ্মচারী ও সন্যাসী শিষ্যদের প্রতি স্নেহ ও মমতায় তাহার 
হৃদর পরিপুর্ণ ছিল। তাহাদের দিকে সন্গেহ দৃষ্টিতে তাকাইয়া একদিন তিনি 
কোন বৃদ্ধ বন্ধুকে বলিয্লাছিলেন, “আমি চলে গেলে কে এদের দেখবে 1”, 
আর একদিন তিনি প্রধান সন্াসী শিষ্যদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মত্প্রতিষ্ঠিত আশ্রমগুলি সন্বন্ধেকি করা উচিত তোমরা প্রতোকে পৃথক ভাবে 
আমাকে জানাবে । কাহারে সহিত পরামর্শ করিও না। আমি চিরপ্রয়াণের 
জন্য প্রস্তুত 1৮ শিশ্যবুন্দ এই ভাবে আদিষ্ট হইয়া স্ব স্ব অভিমত মহা প্রয়াণোনুখ 
শ্রীপুরুদেবকে জাঁনাইলেম। ১৯৩৮ থ্রী; «ই মার্চ মহাপ্রয়াণের পাচ সপ্তাহ 
পূর্বে তিনি “বিবেকবাণী” পত্রিকার সম্পাদকের সহিত আলাপ করিবার সৃময়ও 
বলিষাছিলেন, “আমি শীপ্বই দেহরক্ষা করবো । কবে করবো, কে জানে ?” 
এই ভাবে স্বামী নির্মলানন্দ মহাপ্রয়াণের স্থম্পষ্ট ইঙ্গিত বহুবার দিয়াছিলেন। 

মহাপ্রয়াণের কয়েক দিন পূর্বে একটা আশ্রম-ভূত্য আকন্মিক ছুর্ঘটনায় 
দেহত্যাগ করে৷ উহাতে নির্মলানন্দজী মর্মাহত হন এবং উহার শোকসস্তপ্তা 


৪১০ নবযুগের মহাপুরুষ 


জননীকে প্রচুর অর্থ দিয়া সাস্না দেন। ইহার পরেই নির্মলানন্দজী অনুস্থ 
হুইয়া পড়েন। ২*শে এপ্রিল প্রাতে তিনি জোলাপ লইলেন, কিন্তু কোষ্ঠ 
পরিষ্কার হইল না। বৈকাল চারটায় ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার আসিয়া 
স্াহাকে পরীক্ষা করিয়া ডুস দ্িলেন। দেহের উত্তাপ কমাইবার জন্ত তিনি 
একটা কুইনাইন ইনজেকসন দিতে চাহিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ রোগীর কষ্ট হইবে 
সাঁবিয়া তিনি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের মনোভাব 
বুঝিয়া নির্মলানন্দজী বলিলেন. “ডাক্তার আপনি ভয় পাবেন না। আপনি 
এই দেহে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন । এটা আমিও নয়, আমারও নয় ।” 
তখন ডাক্তার তাহাকে কুইনাইন ইনজেকৃসন দিতে সাহ্‌সী হইলেন। পরদিন 
২১শে এপ্রিল শাহার জবর ১০৩ ডিগ্রী হইতে ৯৯০ ৫ ডিগ্রীতে নামিয়া আসিল। 
কিন্তু তীহার যে বাহুতে ইনজেকসন দেওয়া হইয়াছিল তাহা ফুলিয়! উঠিল । 
অন্ত এক পরিচিত ভাক্তারকে আঁন৷ হইল। তিনি বাহ প্রয়োগার্থ ওষধের 
ব্যবস্থ। দিলেন। কিন্তু তাহার বাহুতে যে ব্যাথা বা ফোলা ছিল তাহা আদৌ 
কমিল না। অসুস্থ সন্যাসী ডাক্তারকে বলিলেন, “আমার কাছে কতকগুলি 
দামী প্রলেপ এবং ওঁষধধ আছে। আপনি সেগুলি নিয়ে যান এবং গরীব 
রোগীদের দান করবেন ।” বিছানায় শুইয়াই তখনে। তিনি আশ্রমের অতিথিশাল! 
ও অন্ঠান্ত কাজের খবর লইতেছিলেন। 

২২শে এপ্রিল পালাই আশ্রম হইতে একটি চিঠি আসিল। পত্রের 
কয়েকটি কথ! স্বামিজীকে জ্ঞাপনার্থ লিখিত ছিল। যখন পত্রখানি তাহার 
নিকট আনা হইল তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “এটি কি আমাকে লেখা?” শিশ্ 
উত্তর দিলেন, “আজ্ঞে না ৮ গুরু-_ তবে কেন এটী আমার কাছে এনেছ ? 
শিষ্-_আশ্রম-সংক্রান্ত কয়েকটি জরুরী ব্যাপার আপনাকে জানান দরকার । 
'গুরু-_-“আশ্রম বা তৎসংক্রাস্ত কোণ ব্যাপ।রের সহিত আমার এখন আর 
'কিঞ্চিৎমাত্র সন্বন্ধ নাই। প্রত্যেক আশ্রমের সাধুরাই স্ব স্ব আশ্রমের ভার 
গ্রহণ করুক। আমি পরম শান্তিতে ইহধাম ত্যাগ .করতে চাই ।+” তিনি 
পত্রোক্ ব্যাপার শুনিলেন না। ২৩শে তারিখে তাহার পায়ে ফোলা দেখ! 


ত্বামী নির্মলানন্দ ২৪১১ 


গেল। শিষ্গণ ইহাকে শোথ ভাবিয়! চিন্তিত হইলেন । সেবককে তিনি 
বলিলেন, “আমাকে কাল থেকে আর কোন ওঁষধ বা পথ্য দিও না। আমাকে 
শান্তিতে চলে যেতে দাও ।” পুর্ববৎ শিশুগণ তাহার কাছে আদিত এবং 
তিনি তীহাদের সহিত পরমানন্দে থাকিতেন। কখনো তিনি তাহাদের 
লইয়া খেলা করিতেন, কখনো তাহাদিগকে গান শিখাইতেন, কখনো বা 
হাম্তকৌতুক করিতেন। সেদিন তীহাঁছিগকে তিনি বলিয়াছিলেন, “আমি 
চলে গেলে তোদের আদর কুরে কে প্রসাদ খাওয়াবে রে!” অবোধ শিশুগণ 
বুঝিতে পারে নাই বে, অচিরে তাহার! তাহাদের পিতৃতুল্য ন্নেহশীল স্বামিজীকে 
হারাইবে। ২৪শে রবিবার ত্রিবান্রমের ডাঃ টাম্পিকে তার করা হইল। 
স্বামিজী একাধিকবার খবর লইলেন, ডাকে নূতন বাংলা পঞ্জিকা এসেছে কিনা 
পঞ্জিক! আসে নাই জানিয়া তিনি পুরান ও নৃতন মালয়ালম পঞ্জিকা আনাইয়! 
একজনের দ্বারা আসন্ন শুভ দিন দেখিলেন। 

সেই- রাত্রে তীহার মুখ-নিঃ্যত স্বগতোক্তি শোনা গেল, “কাল আর 
একজন ঠাকুরের কাছে চলে যাবেন।” পরদিন বেলুড় মঠের চতুর্থ অধ্যক্ষ স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দ মহাঁসম।ধি লাভ করেন | যথাসময়ে উক্ত দ্রঃসত্বাদ তাহার কাছে 
তারে আদসিল। এই তার পাইয়া! তিনি মর্মাহত হইলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
তাহাকে ত্রিবাক্রম আশ্রমের কার্যভার দিয়াছিলেন। ব্রহ্জানন্মজীর মহাসমাধির 
সংবাদ বখন বহু পূর্বে তাহার নিকট আসিরাছিল তখন তিনি বলিয়াছিলেন, 
“জীবনে আর আমার কোন টান নাই। তবে তাঁর কাজ শেষ করে যাব। 
তার সামান্ত শুভেচ্ছা আমার কাছে দেবাদেশতুল্য ৮ ১৪শে তারিখে তিনি 
বলিয়াছিলেন, “ই. ত্রিবান্রমের কাজও সমাপ্ত। আমি এখন নিশ্িম্ত।” 
রবিবার রাত্রি কোন রকমে অতিবাহিত হইল! ২৫শে তারিখে তাহাকে 
সতেজ, সতর্ক, সজ্ঞান ও গম্ভীর দেখা গেল। সেদিন কিঞ্চিং সোডা ওরাটার 
বা কমল! লেবুর রস ব্যতীত কোন ওষধ বা পথ্য খাইলেন না। সেবক সোডা 
ওয়াটারের সহিত একটু ওষধ দিতে চাহিলে তিনি তাহাকে তিরস্কার করিলেন। 
দেহ-দৌর্বল্য সত্বেও তিনি অস্তিমকালে ধ্যানমগ্ণ ছিলেন । সোমবার সকাল 


৪১২, নবযুগর মহাপুরুষ 


দশটায় ডাক্তার টাম্পি আসিলেন ও স্বামিজীকে পরীক্ষা করিলেন এবং 
মহাসমাধির আসন্নতা৷ বুঝিলেন। 

সোমবার রাব্রিশেষে সেবক তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, *স্বামিজী, একটু 
সোডা ওয়াটার খাবেন?” স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন কণ্টা বাজে ?' 
সেবক উত্তর দিলেন, “এখন চারটা ৮ ইহা! শুনিয়! স্বমিজী নীরব রহিলেন । 
মঙ্গলবার একাদশী, হরিবাসর । সকালে বালকবালিকাগণ স্ানান্তে আসিয়া 
সুমূু . সন্ন্যাসীর কাছে বসিয়! পুর্ববৎ ভজন ও কীর্তন গাঁহিতে লাগিল। ডাঃ 
টাম্পি আসিয়! পরীক্ষা! করিয়া দেখিলেন মহাপ্রয়াণ সমাসন্ন। সকাল সাতটায় 
তিনি একটু উঠিয়। বসিতে চেষ্টা করিলেন। জনৈক শিষ্য তাহাকে ধীরে ধীরে 
উঠাইলেন এবং টি বসাইলেন ! তখন স্বামিজী ক্ষীণকঠ্ে তিনবার 
বলিলেন, “হা হাঁ ইা তা সত্য” ইহাই তাহার মুখ-নিঃস্থত শেষ উক্তি । 
ষে মুখ রী বিগত সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী বাবং জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ অনর্গল বাহির 
হইয়াছিল তাহা চিরতরে বন্ধ হইল। একটু পরে তিনি পুনরায় শুইয়া 
পড়িলেন। গঙ্গাজল ও চরণামৃত তাহার "মুখে দেওয়া হইল। পরম প্রশাস্তি 
ও দিব্যজ্ঞানে তাহার মুখমণ্ডল সমুজ্জল হইয়া উঠিল। স্বামী নির্মলানন্দ 
পঁচাত্তর বংসর বয়সে মহাঁসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন । 

বালকবালিকাগণ তাহাকে শেষ প্রণতি জানাইল ।__ 

“নির্মলং হদয়ং ষস্ত গুরোরাজ্ঞান্ুবতিনে | 
নির্ষলানন্দপাদায় তন্মবৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৮ 

সমবেত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহী শিষাগণের মুখে বার বার উচ্চারিত 
হইল, “জয় শ্রীগ্ুর মহ|ারাজজী কি জয় । জয় শ্রীস্বামিজী মহারাজজীকি জয় |” 
জয়ধ্বনি ও কীর্তনে আশ্রম-প্রাঙ্ঈন মুখরিত হইল । বৈকাঁল তিনটায় একাদর্ী 
অতীত হইলে মৃতদেহ সুন্নাত এবং নব বস্ত্রে ও মাল্যে ভূষিত হইল । শোকমগ্ন 
শিষাগণ গুরুদেবকে পুজা, আরাত্রিক ও প্রণাম করিলেন। পুণ্যতোয়া ভারত 
নদীর তীরে চন্দন ক/ষ্ঠের চিতা সঙ্জিত ও তছুপরি শবদেই প্রজ্ঞলিত হইল। 
সন্ধ্যার মধ্যেই স্বামী নির্মলাননের স্থল দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইঙ্জ। গেল। 
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মহাপ্রয়াণের সপ্তম দিবসে ২রা মে তাহার শিষ্য ও ভক্তগণ গুরুর পৃত ভক্মাস্টি 
আশ্রম-প্রাঙ্গনে প্রোথিত করিলেন। ত্রয়োদশ দিবসে উক্ত আশ্রমে ঠাকুরের 
বিশেষ পুজা ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা হইল । ওট্রাপালম আশ্রমে স্বামী নির্মলানন্দের 
স্থতি-মন্দির নিিত হইয়াছে । দক্ষিণ ভারতের সদর প্রান্তে বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর 
এই স্থৃতি মন্দিরটি বাঙ্গালীর পুণ্য তীর্থ । 


তেতান্লিশ 
উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব 


ংলায়, তথ! ভারতে ধাহার! নবধুগের প্রবর্তকরূপে অমর ভ্ইয়াছেন 
উপাধ্যায় ব্রঙ্গবান্ধব তাহাদের অন্যতম । স্বামী রামতীর্থের স্তায় তিনিও বুগাচার্য 
বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক বিদেশে যাইয়৷ বেদান্ত প্রচার করিয়াছিলেন । 
জাতীয় বিগ্ভালয় স্থাপন, এবং “সন্ধা” প্রভৃতি পত্রিকা পরিচালনাদি কার্য দ্বারা 
বাংলায় তিনি নবধুগ প্রবর্তনের উদ্যোগ করেন । জার্মান ও ইংরাজি ভাষায় 
্রহ্মবান্ধবের বিস্তৃত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে । তিনি বিবেকানন্দের বাল্যবন্ধু 
ও প্রিয়তম সহপাঠী ছিলেন। উভয়ের সঙ্গে সম্ভবতঃ ১৮৮০ শ্রীঃ প্রথম সাক্ষাৎ 
হয়। অচিরে তীহাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। জীবনের শেষ দিন 
পর্য্যন্ত উভয়ে পরস্পরকে পুর্ব নাম ধরিয়া ডাকিতেন। উভয়ে বাল্যে ব্যায়াম- 
প্রিয় ছিলেন। বিবেকানন্দ লাঠি খেলিতে এবং ব্রহ্মবান্ধব কুস্তি করিতে 
স্ভালবাসিতেন। সেই যুগের যুক্তিবাদ ও সন্দেহবাদ উভয়কেই প্রভাবিত করে । 


৪১৪ নবযুগের মহাপুরুষ 


কিন্ত গভীর ধর্মভাবের ফলে উভয়েই উক্ত প্রভাব হইতে, অচিরে মুক্ত হন ॥ 
কলিকাতাঁর সহরতলীতে কোন বাগানব।টীতে যাইয়া বন্ধুদের সঙ্গে উভয়ে 
চড়ুইভাতি করিতেন । উভয়ে মিলিত হইলে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন 
প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিতেন । উভয়ে সাধারণ ব্রাঙ্গঘমাজে যোগদান 
করেন এবং তথায় প্রি্ননাথ মল্লিকের মাধ্যমে কেশবচন্ত্র সেনের সহিত পরি চিত 
হন। ১৮৮১ স্ীষ্টান্দে যখন কেশবচন্দ্র কর্তৃক কমল কুটারে “নব বৃন্দাবন” নাটক 
অভিনীত হয় তখন বিবেকানন্দ ওরফে নরেক্ত্রনাথ যোগীর অভিনয় করেন এবং 
বরহ্মবান্ধব ওরফে ভবানী অভিনয়ের জন্য টিকিট বিক্রয় করেন। ভবানী 
কেশবচন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত রহিলেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্চ পরমহংসকে 
গুরুরূপে বরণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিক।য় বেদান্ত গ্রচারাস্তে স্বদেশে 
ফিরিয়া আপিলে ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার সহিত আলমবাজার ও বেলুড় মঠে এবং 
কলিকাতায় বহুবার সাক্ষাৎ করেন। কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় 
্রহ্মবান্ধব তীহার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে নামিতে সমর্থ হন নাই । 

কেশবের সংস্পর্শে থাকিয়। ব্রহ্মবান্ধব শ্রীরামকুষ্ণের সহিত পরিচিত এবং 
তৎ্প্রতি ভক্তিমান্‌ হন । কেশবের সহিত তিনি বহুবার পরমহংসদেবকে দর্শন 
এবং তাহার সমাধি দর্শনে ও উপদেশ শ্রবণে গভীর ভাবে প্রভাবিত হন। 
পরবর্তী জীবনে ব্রন্মবান্ধব লিখিয়াছিলেন, “রামকৃষ্ণ কে? তিনি কে তাই 
জানি না। এই পর্যন্ত জানি যে, এই সোনার বাংলায় এমন সোনার চাদ 
গোরা্টাদের পর আর উদয় হয় নাই! াদেও কলঙ্ক আছে, কিন্ত রামকষ্খ-&াদে 
কলম্করেখাটুকুও নাই । আহা! তাহার ভাগবতী তন্থু পাকের স্ঠায় পবিত্র ও 
নির্মল ছিল ।”-রামকুঞ্ ব্রদ্মবিজ্ঞানী। তিনি সাধকচুড়ামণি। উচ্ছ্াসমরী, 
আবেগময়ী, ভাবময়ী, সাধনার বলে তিনি সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ ভাব 
আহরণ করিয়া তীহার ত্রহ্গবিজ্ঞানের পুর্ণতা প্রকট করিয়াছিলেন। ভগবান 
য়ামক্কঞ্চ নিজ জীবনে অচল অটল ব্রহ্গবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সনাতন 
আধ্যধর্মের পারম্পর্ধ্য অক্ষুপ্ণ রাখিয়। সকল ভেদভাবকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । 
তিনি নবাগত শক্তির 'খেলাকে অদ্বৈতবিলাসিনী করিয়া ভারতকে ধন্ত 
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করিয়াছেন। রামরুষ্খ কামিনী-কাঞ্চন বিজয়ী, ত্রদ্ধবিজ্ঞানী, ভত চুড়াম পি, 
লোকরক্ষার সেতু এবং ভাবসমন্বয়ের মহাসাগর । নমস্তে রামকৃষ্ণায় ।” 

শোনা যায়, বালক ব্রহ্মবান্ধবের পিঠের উপর শ্রীরামকুষ্ণ ক্রীড়াচ্ছলে ঘোড়ায়, 
চড়ার মত বসিয়াছিলেন এবং খেল! করিয়াছিলেন । শ্রীরামরুষ্জের সমন্য়-ভাব 
বালকের পরবর্তী জীবনে অশেষ প্রকারে প্রভাবশালী হয়। উপাধ্যায়ের 
জীবনী বাংলায় প্রবোধ চন্দ্র সিংহ, ইংরাজিতে বি. অনিমানন্দ এবং জার্মান 
ভাষায় এ. ভাথ লিখিয় প্রকাশ করিয়াছেন । আমর! বাঙ্গালীরা তাহাকে ভূলিয়। 
গির।ছি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কই, নবধুগের এই মহাপুরুষের কোন স্থতি- 
সভা] বা স্থৃতি-চিহ্ন ত কোথাও দেখা যায় ন|। 

পশ্চিম বঙ্গে হুগলী জেলার অন্তর্গত খন্যান একটী গঞগ্রাম। কলিকাতা 
হইতে ৩৬ মাইল উত্তরে ব্যাণ্ডেল জংশনের ছুই স্টেশনের পরে খন্তান স্টেশন 
ইস্ট ইপ্ডিয়া রেলওরে লাইনে অবস্থিত । উক্ত গ্রামে দেবীচরণ বন্দোপাধ্যায় 
নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাহার পিতা জব্বলপুরে পুলিস অফিসার 
শ্লীমান সাহেবের অধীনে চাকুরী করিতেন । ঠগ দমনে শ্লীমান সুনাম অর্জন, 
করেন। ঠগ ও ডাকাত ধরিতে দ্েবীচরণও সুদক্ষ ছিলেন । তিনি পরে বাংলার 
পুলিশ বিভাগে বদলী হইয়া আসেন । তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিখ্যাত শ্বীষ্টান প্রচারক ও সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। খন্তানে নয়া পুকুরের 
পার্খে তাহাদের দোতলা পাকা বাড়ী ছিল। কিন্তু সেই বাড়ী এখন বিলুপ্ত । 
শোন! যায়, উহার ইট দিয়। খন্তান স্টেশনের কতকাংশ নিমিত হইয়াছে । হরি- 
চরণ, পার্বতীচরণ ও ভবানীচরণ নামে তীহর তিন পুত্র ছিলেন। গৃহদেবতা 
কালীর নামানুসারে সম্ভবতঃ ছুই পুত্রের নামকরণ হয়। কনিষ্ঠ ভবানীচরণই 
কালে উপাধ্যায় ব্র্গবাপ্ধব নামে প্রসিদ্ধ হন। ১৮৬১ শ্বীঃ ১১ই ফেব্রুয়ারী খন্যান 
গ্রামে পিতৃৃহে ভবানী ভূমিষ্ঠ হন। ভবানীর বয়” এক বৎসর পূর্ণ হইতে না 
হইতেই .জননী রাধাকুমারী স্বর্গতা হন। পিতামহী চন্দ্রামণির ক্রোড়েই মাতৃহীন 
ভবানীচরণ লালিত পালিত হন এবং ধর্মভাব শিক্ষা করেন। পিতামহী. 
নপ্তীকে আদর করিয়। “ভেদ বলিয়! ডাকিতেন। মহাভারতের গল্পগুলি 
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শুনিতে বালক ভবানী খুব ভালবাসিতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণন! তাহার খুব 
মনংপৃত হইত। গ্রামের অদূরে ক্ষীণকায়! সরন্বতী নদীর তীরেই হন তাহার 
কুরুক্ষেত্র বিরাজিত ছিল।. কাকা কালীচরণ শনিবার কলিকাত! হইতে 
'আসিতেন এবং ভ্রাতুদ্পুত্র ভবানীকে পড়াইতেন। ভবানী বুদ্ধিমান ছাত্র ছিলেন 
এবং বিগ্ভালরে প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিতেন ৷ ছুরস্ত বালক 
সুই বড় ভাই এবং গ্রামবাসী অন্তান্ত বালকদের লইয়া অপরদের বাগানের 
পেয়ারা, খেজুর, আম, নারিকেল প্রভৃতি ফল পাড়িয়া খাইতেন। ছুরস্তপনার 
জন্য কখনে৷ কখনো তাহাকে পিতার হাতে বেত্রাঘাত খাইতে হইত। শৈশবে 
কোন রবিবার বৈকালে তিনি কাকার পুরাতন ইউক্লিড জ্যামিতি দেখিয়া 
প্লেটে হুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন । লেখাপড়ায়, খেলাধুলায়, বাগানের 
কাজে, সন্তরণে বা কুস্তীতে বা গরুর গাড়ী চালনে--সর্ব বিষয়ে তীহার 
'অদম্য উৎসাহ ছিল। 

কিছুদিন তিনি চু চূড়া হিন্দু স্কুলে অধ্যয়ন করেন। তৎপরে তাহার পিতা 
হুগলীতে বদলী হইয়! যাওয়ার তিনি হুগলী শাখা স্কুলে ভতি হন। অচিরে 
তাহার বুদ্ধিমত্তা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যথাসময়ে 
তাহার পিতা কলিকাতায় আসেন এবং তিনি তখন জেনারেল এসেমব্রিজ 
ইনষ্টিটিউসনে ভতি হন। কিছুকাল পরে তিনি পুনরায় চুচুড়ায় ফিরিয়া যান 
এবং হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে প্রবিষ্ট হন। উক্ত স্কুল হইতে পনের বৎসর 
বয়সে তিনি প্রবেশিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তের বৎসর বয়সে উপনয়নাঁতে, 
তিনি যজ্ঞহ্ত্র লাভ করেন। স্কুলে পড়িবার সময় তিনি নৌকাযোগে গঙ্গা পার 
হইয়া ভাটপাঁড়ায় যাইয়া কোন পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত 
সাহিত্য পড়িতেন। বালো বহু বৎসর রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যদ্বয় তাহার 
অতি প্রিয় পাঠ্য পুস্তক ছিল। তের বৎলর বয়সের মধ্যে তিনি রামায়ণটি 
তের বার এবং মহাভারতটি সাত বার পড়িয়াছিলেন। সংস্কৃত গ্রন্থপাঠে তাহার 
'অসীম অনুরাগ আজন্ম বিদ্ধমান ছিল। যে বতন্ন্প হয়সে তিনি হুগলী 
কলেজে আর্টদ বিভাগে ভর্তি হন । 
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ভবানী যখন স্কুল ও কলেজের ছাত্র তখন স্থরেন্ত্রনাথ বন্যোপাধ্যায়, 
আনন্দমোহন বস্ক এবং কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা দ্বারা সমাজে 
আন্দোলন স্থষ্টি করিয়াছেন ৷ ভবানী তাহাদের বহু বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, কিন্ত 
তৃপ্ত হন নাই। তিনি কলিকাতায় একদিন স্থরেন্ত্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
কথাপ্রসঙ্গে তাহাকে বলিয়াছিলেন, “কলমের দ্বার! নহে, অস্ত্রের দ্বারাই স্বাধীনতা 
লাভ হইবে” তেজোন্দীপ্ত বালকের বাক্যে স্থরেন্ত্রনাথ স্তস্তিত হইয়াছিলেন। 
১৮৭৭ স্রীষ্টাব্ যখন ভবানীর বয়স ষোল বৎসর মাত্র তখন তিনি জুলু যুদ্ধে সৈন্য 
হইবার জন্ত চেষ্টা ক্জেন। তিনি কমিশারী অফিসে দরখাস্ত করিয়াছিলেন । 
কিন্তু উক্ত অফিসে তাহার বৈমাত্রেয় খুল্লতাঁত নবগোপাল কাজ করিতেন । তিনি 
দরখান্ত-কারীকে নাবালক বলিয়া দরখাস্ত মঞ্জুর হইতে দেন নাই । অবশেষে 
ভবানী ছুই তিনটি সহপাঁঠীকে লইঞ্ল যুদ্ধবিদ্ধা শিক্ষার্থ গোয়ালিকরে যাইতে মনম্থ 
করেন। উদ্দেশ্ত ছিল, উক্ত বিগ্যা' শিখিয়া যুদ্ধ করিয়া! ইংরা প্রকে ভারত হইতে 
তাড়াইবেন। 

সামান্য পাথেয় সঙ্গে লইয়া পথে নান! কষ্ট স্বীকার এবং অনাহার ও অনিদ্রা 
বরণ করিয়া তিনি গোয়ালিয়রে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কোন আত্মীয় 
গোয়ালিয়রে যাইয়া তীহাদিগকে ধরিয়৷ বাড়ী ফিরাইয়! আনেন। তাহাকে 
কলিকাত! বিষ্তাসাগর কলেজে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। উক্ত কলেজে 
স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। তাহার ইংরাজী ব্ভৃতা 
শুনিবার জন্ ক্লাসে ছাত্রদের ভিড় হইত। কিন্তু সেই সব বক্তৃতা ভবানীর আদৌ 
ভাল লাগিত না। উদ্দেস্ঠ ব্যর্থ হওয়ায় তিনি নৈরান্ঠে অভিভূত হন এবং সিদ্ধি 
খাইতে আরম্ভ করেন, কিন্তু উহার অপকারতা বুঝিতে পারিয়া অচিরে 
উহ। ছাড়িয়। দেন। শক্তি-চঞ্চল তরুণ উদ্দেশ্ঠসিদ্ধির জন্ত কি করিবেন বুঝিয়া 
উঠিতে পারিতেছিলেন না । 

পুনরায় গোর়ালিয়রে যাইয়া! সৈম্ত হইবার ইচ্ছা তাহার মনে জাগিল। 
তিনি ভাবিলেন, “হুরেন্দ্রনাথ বন্যোপাধ্যায়ের মত আইন-সঙ্গত আন্দোলন 
করিব না। তরোয়ালের ঝন্ঝনায় জগৎকে চমতকৃত এবং ব্রিটিশ সরকারকে 

২৭ 


৪১৮ ণবযুগের মহাপুরুষ 


স্তপ্ভিত করিয়! দিব?” তখন ভবানী তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর মেডিক্যাল 
কলেজের ছাত্র হরিচরণের কাছে থাকিতেন। যখন হরিচরণ কনিষ্ঠের মন 
লেখাপড়ায় বসাইতে চেষ্টা করিলেন তখন উত্তর পাইলেন, “আমার মন 
লেখাপড়া হইতে উঠিয়া গিয়াছে । অধ্যাপক স্ুরেন্ত্রনাথের বক্তৃতাবলী আমাকে 
দেশের কথা ভাবিতে শিখাইয়াছে। নিজের কথা ভুলিয়া দেশের কথ ভাবাই 
এখন বড় মনে হইতেছে ।” সুরেন্ত্রনাথ বক্ৃতাবলীর মধ্যে ছাত্র্দিগকে 
প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন, “তোমাদের মধ্যে কে ম্যাটুসিনি বা গ্যারিবল্ডি 
হবে?” ভবানীপ্রমুখ ছাত্রগণ সোতসাহে সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেন, 
“আমরা সকলেই হব। আমরা সকলেই হব।” উক্ত ভাবে ভবানী এত 
অভিভূত হইলেন যে, তিনি প্রতিজ্ঞ করিলেন, “আমি বিয়ে করবো না, 
বিশ্ববিষ্ালয়ের পরীক্ষা! দেবো না । আমার জীবন স্বদেশকে স্বাধীন করবার 
জন্য আমি উৎসর্গ করবো” তখন তীহার বয়স মাত্র আঠার বখসর। তিনি 
যুদ্ধবিদ্ভা শিক্ষার্থ পুনরায় গোয়ালিয়রে গেলেন, কিন্তু সৈম্দলভূক্ত হইতে না 
পারিয়া ক্ষু্ন মনে ফিরিয়া আসিলেন। 

গোয়ালিয়র হইতে ফিরিয়া তিনি খন্্যানের অদূরে মেমারীতে কিছুকাল 
শিক্ষকতা করেন। তথায় মালেরির। জরে আক্রান্ত হওয়ায় তিনি বায়ু 
পরিবর্তনার্থ জব্বলপুরে যান। তথায় এক সময় তাহার পিতামহ পুলিশ 
ইনন্পেক্টার ছিলেন। জব্বলপুরে কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যোন্নতি হইলে তিনি হরিদ্বার 
ও হিমালয় পরিদর্শন করেন। ভবানী ও তৎসঙ্গিগণ কর্তৃক ১৮৮৬ খ্রীঃ 
কলিকাতা কংকর্ড ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা হইতে “কংকর্ড' নামে একটা পাক্ষিক 
পত্রিকা প্রকাশিত হইত। কেশব সেনের পুত্র নন্দলাল সেন, সিন্ধুর 
হীরানন্দ ও ভবানী প্রভৃতি উহার প্রধান কর্মী ছিলেন। ১৮৮৭ 
শ্রীষ্টাব্বের শেষে উক্ত ক্লাব উঠিয়া যায়। ১৮৮১ ত্ীঃ হইতে ভবানী 
কেশব সেনের সংস্পর্শে আসেন এবং তাহার মৃত্যুর প্রায় তিন বৎসর 
পরে ১৮৮৭ ঘ্রীঃ ৬ই জানুয়ারী রবিবার কমলকুটারে নববিধান ব্রাহ্মদমাজের 
অন্ততম আচাধ্য গৌরগোবিন্দ রায়ের নিকট ত্রাঙ্গধর্মে দীক্ষিত হন। ভৰানী 
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ও নন্দলাল ১৮৮৮ শ্রী: জুলাই মাসে হীরানন্দের আহ্বানে সিন্ধুদেশে যাইয়! 
হায়দরাবাদে “ইউনিয়ান একাডেমি" নামে একটা স্কুল স্থাপন করেন । বন্ধুবরয়ের 
পরিচালনায় উক্ত স্কুল অল্নকালের মধ্যে সিন্ধু প্রদেশের শ্রেষ্ঠ স্কুলরূপে বিবেচিত 
হয়। সেই বৎসর ভবানীর পিতা মূলতানে সাংঘাতিক ভাবে অসুস্থ হন। 
ভবানী মূলতানে যাইয় দিবারাত্রি কগ্ন পিতার সেবাীশুঞ্রষ। করেন। পিতা 
তথায় লোকান্তরিত হইবার পর হরিচরণ বিধবা জননীকে লইয়া কলিকাতায় 
ফিরিয়া আসেন এবং ভবানী হায়দরাবাদে স্বীয় কর্মস্থলে ফিরিয়া যান। 
তথায় অবস্থান কালে তিনি গুরুত্বারায় যাইয়া শিখধর্ম শিক্ষা করিতেন এবং সিন্ধী 
স্থফী-কবি শাহ আবছুল লতিফের দরগায় যাইয়া স্থফীদের গান শুনিতেন। 
্রীষ্টান সাধু ক্রুণো ধর্মবিশ্বাসের জন্য জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধীভূত হন। ক্রণোর 
একখানি বই পড়িয়। ভবানী গ্রীষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী হন এবং ১৮৯০ খ্রীঃ মে মাসে 
সিন্ধদেশে অবস্থানকালে উক্ত ধর্মে দীক্ষিত হন। ইহার পর ইউনিয়ান 
একাডেমী ত্যাগ করিরা করাচী সেণ্ট প্যাটিক হাই স্কুলে তিনি গণিত-শিক্ষক 
পদে নিযুক্ত হন। ১৮৯৪ শ্বীঃ জানুয়ারী মাসে ততকর্তৃক 'সোফিয়া' নামক ইংরাজী 
মাসিক স্থাপিত হয়। এই মাসিক ১৮৯৯ খুষ্টাদের মার্চ মাস পর্যস্ত চলিযুছিল। 
১৮৯৪ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে তিনি লাহোরে যাইয়া “মানুষের শেষ” শীর্ষক একটি 
বন্তৃতা দেন। উহাতে আর্ধ সমাঁজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দের ধর্মমত 
সমালোচিত হয় । এইজন্ত আর্য সমাজের নেতৃবৃন্দ তাঁহার সহিত প্রতিবাদে 
প্রবৃত্ত হন। ১৮৯৪ খুঃ ডিসেম্বর মাসে তীহার জীবনে মহা পরিবর্তন উপস্থিত 
হইল। বাল্যকাল হইতে সাধুসস্তদের প্রতি তাহার আস্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। সেই 
শ্রদ্ধা এখন তীহার জীবনে বিমূর্ত হইয়া উঠিল। তিনি সন্্যাসী হইয়। গেকুয়। 
পরিলেন এবং “উপাধ্যায় ব্রহ্গবান্ধবঁ নাম লইলেন। “সোফিয়া মাসিকে স্বীয় 
নামকরণ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন, “আমার পারিবারিক পদবী “বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং দীক্ষিত নাম 'ব্রন্মবন্ধু ৮ পদবীর প্রথম অংশ “বন্য বাদ দিয়া “উপাধ্যায়' 
রাখিলাম। এখন আমার নাম হইল 'উপাধ্যায় ব্রন্মবন্ধু।” পরে তিনি ব্রহ্মবন্ধুর 
স্থলে ব্রহ্মবান্ধব লিখিতেন। ১৮৯৫ খুঃ সেপ্টেম্বর মাসে আজমীরে একটি ধর্ম 
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মহাসভ] অনুষ্ঠিত হয়। তথায় আহত হইয়া ব্রহ্মবান্ধব কয়েকটি বক্তৃতা দেন | 
আজমীর হইতে অমৃতসর গমনার্থ তিনি একটি টিকিট কিনিলেন। কিন্ত 
তিনি গেকুয়াধারী সন্ন্যাসী বলিয়৷ মেল ট্রেণে উঠিতে পারিলেন না। যখন 
তিনি মেল ট্রেণে উঠিতেছিলেন তখন পুলিশ তাহাকে চাবুক মারিয়! নামাইয়া 
দেয়। তিনি ইহা! নীরবে সহ করিলেন এবং অশিক্ষিত স্বদেশবাসী পুলিশকে 
বিপদে ফেলিতে চাহিলেন না । কোন প্রভাবশালী পাঞ্জাবীর সাহায্যে তিনি 
কোন ক্রমে উক্ত ট্রেণে উঠিয়া বসিলেন। অমৃতসরে গমন করিয়া তিনি স্থুবর্ 
মন্দির দর্শনে আনন্দিত হন। উপাধ্যায় থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির বিরোধী 
ছিলেন। ইহার বিরুদ্ধে তিনি মাদ্রাজ, বোম্বাই, লাহোর, করাচী প্রভৃতি 
স্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা দেন । 

১৮৯৬ খ্রীঃ উপাধ্যায় প্রথম বন্তৃতা-ভ্রমণে বহির্গত হন এবং বোম্বাইতে 
ষাইয়! যে চাঁরিটি বক্তৃতা দেন তন্মধ্যে একটির বিষয় ছিল “সনাতন নীতি, 
বোম্বাই শহরের টাউন হলে জাষ্টিস রাণাডের পৌরোহিত্যে ১ল! এপ্রিল তিনি 
যে ব্ৃতা দেন তাহার বিষয় ছিল “অসীম ও সসীম”। ৮ই জুলাই করাচী 
শহরে ম্যাক্স ডেন্সো হলে প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় ছিল “জাতীয় মহত্ব । তিনি 
স্থবক্তা1 ও স্থলেখক ছিলেন । তাহার বক্তৃতা শুনিয়া ও রচন৷ পড়িয়া শ্রাতৃবুন্দ 
ও পাঠক-পাঠিক! মুগ্ধ হইতেন। উক্ত বৎসর নভেম্বর মাসে তিনি লাহোর 
যাইয়! টাউন হলে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় চীফ 
কোর্টের জজ রায় বাহাছ্ুর পি. সি. চট্রোপাধ্যায়। মাক্জ্াঁজে স্বামী বিবেকানন্দ 
সমুদ্রতীরস্থ কার্ণন ক্যাসেলে অবস্থান করেন ৷ উপাধ্যায় মান্রাজে যাইয়া উক্ত 
প্রাসাদে আতিথ্য স্বীকার করেন । ১৮৯৭ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে তিনি বোম্বাইতে 
“হিন্দুধর্ম ও খ্রীষ্টান ধর্ম নামে একটি বক্তৃতা দেন। বোম্বাই হইতে তিনি 
কলিকাতায় আসিয়া স্থায়ী কর্মক্ষেত্রের অনুকূল পরিস্থিতি দেখিতে পান। 
এবার কলিকাতায় আসিয়া তিনি দীর্ঘকাল বাস করেন এবং সন্ন্যাসীর মত 
জীবন যাপন করেন। 

কলিকাতায় তৎপ্রদত্ প্রথম বক্তৃতা হয় আলবার্ট হলে। উহার বিষয় 
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ছিল “বেদাস্তের সিদ্ধান্ত এবং উহাতে পৌরোহিত্য করেন তাহার খুল্লতাত 
্রীষ্টান মিশনারী কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । কলিকাতী'য় প্রদত্ত দ্বিতীয় বক্তৃতার 
বিষয় ছিল “কর্মবাদ ও জাতীয় চরিত্রে উহার প্রভাব । কলিকাতায় সকলের 
সঙ্গে তিনি মূক্ত ভাবে মিশিতেন এবং ধর্শার্থদের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন। 
১৮৯৮ শ্রী: ফেব্রুয়!রী মাসে তীহাঁর সিন্ধী শিষ্য ও সহকর্মী সন্যাসী অনিমানন্দ 
কলিকাতার 'আসেন। অনিমানন্দই তীহার বিস্তৃত জীবনী ইংরাজীতে প্রকাশ 
করিয়াছেন! গুরুশিষ্য উভয়ে খঞ্জনী বাজাইয়৷ এবং বাংল! ও সংস্কত গান 
গাহিয় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেন। এই সময়ে একটি মঠ স্থাপনের সম্বল 
তাহার হৃদয়ে প্রবল হয়। তিনি জব্বলপুরে যাইয়। উক্ত মঠ স্থাপনে সচেষ্ট হন । 
১৮৯৯ শ্রীঃ তিনি স্বশিষ্য অনিমানন্দের ধহিত মুগ্ডিত মন্তকে ও নগ্ন পদে ভিক্ষা 
করিয়! খাইতেন ! স্বজাতির নিয়মাবলী তিনি শেষ পর্যস্ত মানিয়! চলিতেন। 
উক্ত বৎসর জব্বলপুরের পার্বববর্তী কোন পাহাড়ে যাইয়৷ প্রায় চল্লিশ দিন 
একাহারী হইয়৷ ও স্বপাক খাইয়। তিনি কঠোর তপস্ত করেন। মঠ স্থাপনের 
অনুমতি লাভার্থ জেরুজালেম দর্শনান্তে রোমে পোঁপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
তিনি ইচ্ছা করেন। মহীশূরের কোন দানশীল বন্ধু তাহার ইউরোপে যাত্রার 
ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু তিনি বোম্বাই যাইয়! প্রায় এক 
পক্ষকাল জরাক্রান্ত হওয়ায় এত হুর্বল হইয়৷ পড়েন যে, সমুদ্র-যাত্রায় অসমর্থ হন। 

১৯০০ খ্রীঃ প্রথম ভাগে উপাধ্যায় চিরতরে সিন্ধু প্রদেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় 
স্থায়ীভাবে সেব! শিবির স্থাপন করেন। উক্ত বৎসর জুন মাসে তিনি “সোফিয়া 
সাপ্তাহিক' নামক একটি নৃতন পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। কবির পিতা মহষি দেবেন্দ্রনাথ 
বোলপুরে একটি নূতন বিগ্ভালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হন। রবীন্দ্রনাথ ও 
্রহ্মবান্ধবের মধ্যে বিদ্যালয় সম্বন্ধে মতৈক্য হওয়ায় উপাধ্যায়ের স্কুল বোলপুরে 
লইয়! যাইবার কথ স্টির হয় । তাহার! উভয়ে বোলপুরে যাইয়া বিগ্ভালয়ের জন্য 
উপযুক্ত স্থান দেখিয়া আসেন। ১৯১ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে উপাধ্যায়ের খ্রীষ্টান 
সহকমী রেওয়া্টাদ ছাত্রদলকে লইয়া! বোলপুরে গমন করেন । এইরূপে শাস্তি 
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নিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয়। শাস্তিনিকেতনের নির্জন উন্মুক্ত প্রান্তরে বসিয়া 
রৰীন্তরনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব উপনিষৎ পাঠ ও আলোচনা করিতেন । রেওয়া্টাদ 
কোন ছাত্রকে একটা চিত্রিত 'বাইবেল উপহার দেন। বালক বাইবেলের সুন্দর 
ছবিগুলি বারবার দেখিয়া উহার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করে। ইহাতে গুজব 
রটিয়া যায় যে, রেওয়ার্টাদ ছাত্রদ্িগকে খ্রীষ্টান ভাবে ভাবিত করিবার জন্য 
সচেষ্ট। উক্ত গুজব উপাধ্যায়ের কর্ণগোচর হইলে তিনি উহা নিষেধ করিয়া 
রেওয়া্টাদকে খোলা চিঠি লিখেন । ইহাতে রেওয়া্টাদ দুর্ঠখত হইয়া 
শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন এবং ১৯০২ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে স্বীয় ছাত্রদল লইয়া 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন । 

১৯০১ খুষ্টাব্দের প্রথম ভাগে উপাধ্পয়ের মনে সেবাধর্মের ভাব জাগ্রত হয়। 
তিনি অন্ত এক বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া দ্বারে দ্বারে অর্থ ভিক্ষা করিয়া কলিকাতার 
অসহায়, রোগী, পঙ্গু ও বুদ্ধদের সেবায় নিযুক্ত হন। ছিদীম মুদীর লেনে একটি 
ঘর ভাড়া করিয়া প্রায় বারজন আতুরকে আশ্রয় ও আহারাদদি দেওয়া! হয়। 
ইহার নাম রাখা হয় আতুর আশ্রম । দিনের পর দিন ছুই বন্ধু অনাহারে 
ধাকিতেন। একবার সাত দিন ব্রহ্গবান্ধব অন গ্রহণ করিতে পারেন নাই এবং 
বাজার হইতে রোজ এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন ৷ উক্ত 
বন্ধুর সহিত মতভেদ হওয়ায় উপাধ্যায় আতুরাশ্রমের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন 
করেন। ১৯০১ থ্রীঃ জানুয়ারী মাসে উপাধ্যায়ের সম্পাদনায় “বিংশ শতাব্দী, 
নামক ইংরাজী মাসিকের প্রথম সংখ্যা কলিকাত! হইতে প্রকাশিত হয়। হিন্দু 
প্রজ্ঞার আলোকে বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্তার সমাধান 
ছিল উক্ত মাসিকের মুখ্য উদ্দেশ্য । উহার জুলাই সংখ্যায় উপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 
“নৈবেগ্ধ” সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন । ইহা পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ অতিশয় 
আনন্দিত হন। উক্ত প্রবন্ধে উপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন, “যদিও উহাতে ধর্মতত্ব 
নাই, তথাপি তাত্বিকগণের নিকট ইহা! আনন্দের খনিতুল্য । ইহার ভাব এত 
গভীর ও উদার যে হিন্দু বা মুসলমান বা খ্রীষ্টান সকলেই ইহা পাঠে উপক্কৃত 
হইবেন।” রমেশচন্তর দত্ত, জার্মান পণ্তিত" উইণ্টারনিজ, সীতানাথ তত্বভৃষণ, 
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মারভিন মেরীন্গেল প্রভৃতি ইহার লেখক ও লেখিকা ছিলেন । ইউরোপীয় 
ভাব-প্রবাহ প্রতিরোধ কর! এবং হিন্দু ভাবধারাকে যুগোপযোগী ভাবে সবল ও 
প্রচার করাই উপাধ্যায়ের জীবন-ব্রত ছিল। কিন্তু নান! কারণে “বিংশ শতাব্দীর 
পরিচালন! বন্ধ হইয়া যায় এবং উপাধ্যায় স্বীয় কর্মোগ্ধম অন্ত দিকে চালিত 
করেন। তাহার মত কর্মযোগী ও সেবাব্রতী সন্ন্যাসী আধুনিক বঙ্গে অতি 
অন্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহার জীবন-নদিতে সেবা-শ্রোত অবির* 
গতিতে প্রবাহিত হইয়াছিল । 

ইংলগু-যাত্রার সঙ্কল্প উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের মনে ১৯০২ গ্রীষ্টাবে পুনরায় 
জাগ্রত হব । ব্রহ্গবান্ধব লিখিয়াছিলেন, “হাওড়া স্টেশনে জুলাই মাসে 
বিবেকানন্দের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়! তথায় ও তখনই সুদৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম, ইংলগ্ডে 
যাইয়া ততকর্তৃক আরব্ধ মহৎ কার্য চালাইব।৮ উক্ত বংসর সেপ্টেম্বর মাসের 
শেষে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে যাইয়। কে।ন ভারতীয় বন্ধুর নিকট তিনি ইউরোপ- 
যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করেন এবং সেই উদ্দেস্তে বোম্বাই সহরে উপস্থিত হন। 
৫ই অক্টোবর বোম্বাই হইতে জেনোয়! যাত্রার জন্তট তিনি একটা ইতালীয় 
জাহাজে উঠিলেন। বন্দরের ডাক্তার এই অদ্ভুত নিঃসম্বল যাত্রীকে দেখিয়া 
বিন্রিত হইলেন । কারণ, ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে একখানি কম্বল ও একটি তাশ্রময় 
কমগুলু ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তিনি যে জাহাজে উঠিয়াছিলেন তাহাতে 
বহু সিদ্ধী হিন্দু ব্যবসায়ী জিব্রাপ্টার যাইতেছিলেন। তাহারা একটি হিন্দু পাচক 
সঙ্গে লইয়াছিলেন। সিশ্ধী হিন্দুগণ সাধুভক্ত। তাহারা সাধু ব্রহ্গাবান্ধবের 
নিকট ধর্মপ্রসঙ্গ শুনিতেন এবং সশ্রদ্ধভাবে তাহাকে খাওয়াইতেন। তন্মধ্যে 
একজন করাচীওয়ালা পূর্বেই ব্রহ্মবান্ধবের নাম শুনিয়াছিলেন। সেইজন্য 
জাহাজে ব্রহ্মবান্ধবকে আহারের জন্য কষ্ট পাইতে বা একটি পয়সাও খরচ 

ত হয় নাই। জেনোয়া পধ্যস্ত জাহাজ-ভাড়া মাত্র এক শত টাকা 
লাগিল ।* 





সস পিপল 


* বি. অণিমানন প্রণীত 7১6 7318৫5 নামক পুস্তকে বিভ্ৃত বিবরণ প্রদত্ত। 
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উক্ত জাহাজে ট্রান্সভাল-যাত্রী তিনটি বোয়ার বন্দী ছিল। তন্মধ্যে একজন 
সম্ভবতঃ সৈন্য । তিনি উপাধ্যায়ের তাত্রময় কমগুলুটি লোলুপ [দৃষ্টিতে দেখিয়া 
খুব পছন্দ করিলেন । তৎক্ষণাৎ উপাধ্যায় কমগুলুটি তাঁহাকে উপহার দিলেন। 
উহা পাইয়। বোয়ার বন্দী পরম আনন্দিত হইলেন। কিন্তু উহার অভাবে 
নিঃসম্বল সন্যাপী এই সুদীর্ঘ জল-যাত্রায় কি অন্থবিধায় পড়িবেন তাহ। 
স্ভাবিতে পারেন নাই। জাহাজ যখন নেপলনসে পৌছিল তখন রোমে যাইবার 
জন ব্রহ্মবান্ধব অতিশয় আগ্রহাপ্বিত হইলেন । তিনি জেনোয়৷ পর্যাস্ত টিকিট 
কিনিয়াছিলেন। কিন্তু রোমে যাইবার জন্য নেপলসেই নামিয়া পড়িলেন। 
তিনি নেপলস হইতে ট্রেনে রোম নগরীতে উপস্থিত হন। পথে দুইটি ইতালীর 
তাহার সঙ্গে বন্ধুভাবে পরিচিত হন এবং নিজেদের খরচে তাহাকে এক রাত্রি 
হোটেলে রাখেন। ১৯*২ খ্রীঃ ১লা নভেম্বর রাত্রিতে তিনি খ্রীষ্টান জগতের ধর্মপুরী 
রোমনগরীতে পৌছিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি বিখ্যাত গীর্জা সেণ্ট পিটারস 
ক্যাথেড্রাল দর্শন করেন। শীতপ্রধান দেশের উপষোগী গরম জামা-কাপড় 
তাহার সঙ্গে কিছুই ছিল না। জাহাজের ঠাণ্ডা লাগিয়৷ তাহার কোমরে ব্যথা 
হয় এবং দেই ব্যথায় বনু দিন কষ্ট পান । 

উপাধ্যার ব্রহ্মবান্ধব ৪ঠ1 নভেম্বর লগুনে গমন করেন এবং তথায় যাইয়া 
জরে আক্রান্ত হন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ভারতের ন্তায় ইংলগ্ডেও 
ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিতে আশ্রয় ও আতিথ্য পাইবেন। কলিকাতার আর্চবিশপ 
তাহাকে এই মর্ষে পরিচয়-পত্রও দিয়াছিলেন। কিন্ত ইহাতে কোন ফল হইল 
না। কারণ ইংলগ্ডের প্রথা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থাভাবে তিনি খাদ্য বা ওষধ 
কিছুই সংগ্রহ করিতে পারিলেন না এবং অনশনে পতিত হইলেন। তিনি 
শ্রয-কেন্দ্রে যাইয়৷ জীবিক! অর্জনের কথা ভাবিলেন। ইহা ব্যতীত অন্ত উপায় 
তখন ছিল না। কোন ক্রমে তিনি কাডিনাল ভঘ্যানের সহিত সাক্ষাৎলাঁভে 
সমর্থ হন এবং তাহার সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করেন। ডিসেম্বর মাসে তিনি 
লগ্ন হইতে অক্সফোর্ড যাইয়া! চারিটি বক্তৃতা দেন। প্রথম বক্তৃতার বিষয় ছিল 
“হিন্দু ভাবধারা”। উক্ত সভায় স্থানীয় বিশ্ববিদ্ভালয়ের বোডেন সংস্কতাধ্যাপক 
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স্যাকডোনেল সভাপতি ছিলেন। ইংলগ্ডের প্টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি” ( বিংশ 
শতাব্দী ) নামক ইংরাজী মাসিকে প্রকাশিত ব্রহ্মবান্ধবের রচনাবলী তিনি 
পূর্বেই পড়িয়াছিলেন ৷ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বক্তৃতার বিষয় ছিল হিন্দু 
' আস্তিক্যবাদ ও হিন্দু নীতিধর্ম এবং হিন্দু সমাজ বিজ্ঞান। এই তিনটি বন্তৃতায় 
সভাপতিত্ব করেন বেলিয়ল কলেজের দর্শনাধ্যাপক ডাঃ কেয়ার্ড। কাণ্টের দর্শন 
'এবং ধর্মতত্ব সম্বন্ধে ডাঃ কেয়ার্ডের গ্রন্থাবলী বিশেষ বিখ্যাত। ব্রহ্গবান্ধবের 
বক্কৃতাচতুষ্টয় শ্রোতৃমগ্ডলী কর্তৃক অশেষ প্রশংসিত হয় । 

অক্সফোর্ডের পাশ্ববর্তী স্থানে বেড়াইতে বেড়াইতে পথিপার্থে তিনি ছুইটি 
গৃহহীনা ইংরাজ ভগিনীকে পড়িয়া থাকিতে দেখেন। শীতের রাত্রে, উন্মুক্ত 
প্রান্তরে অনাথ ভগিনীদ্বয় পড়িয়াছিল। তীব্র শীতের প্রকোপে একজনের 
প্রাণবায়ু বহির্গত হয় এবং অন্তজন পাগলপ্রায় হইয়া যায়। উপাধ্যায় বুঝিলেন, 
এই আশ্রয়হীনা! নারীদ্বয়ের মত কত নরনারী দারিদ্র্যের তাড়নায় ইংলণডেও 
প্রাণত্যাগ করে ! ত প্রতিযোগিতার কলে পাশ্চাত্য সমাজেও দারিপ্র্য 
প্রবল প্রভাব বিস্তার করিতেছে । আর একদিন ব্রহ্গবান্ধব একটি দরিদ্র 
মহিলার সঙ্গে পরিচিত হন। উক্ত মহিলা পুষ্প-বিক্রেতার ছন্মবেশে রান্ত|য় 
ঘুরিতেছিল। তখন ব্রহ্মবান্ধবের নিকট কেবলমাত্র এক শিলিং সম্বল ছিল। 
সেই শিলিংট দরিদ্রা নারীর হাতে দিয়! ব্রহ্মবান্ধব তাহাকে বলিলেন, “ভগিনি, 
তোমার প্রয়োজন আমার চেয়ে অনেক বেশী 1” অক্সফোর্ডের বডলিয়ান 
লাইব্রেরীতে ব্রন্নবান্ধব পাঁচ লক্ষ পুস্তক সংরক্ষিত দেখিয়! মহাননেদ বলিয়াছিলেন, 
“ইহ! সরস্বতী দেবীর গীঠস্থান 1” 

্রহ্গবান্ধব অক্সফোর্ডে যে দ্বিতীয় বক্তৃতা দেন তাহা তিনি প্রবন্ধ(কারে লিখিয়া 
রাখেন। “মাইও' পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ স্টাউট ইহ! পড়িয়া পরম পরিতুষ্ট হন 
এবং বলেন, “হেগেলের দর্শন অপেক্ষা ভারতীয় বেদাস্ত আরো যুক্তিসঙ্গত 1” 
তিনি ব্রহ্মবান্ধবকে নিরামিষ ভোজনে পরিতৃপ্ত করেন এবং প্রায় ছুই ঘণ্ট তাহার 
সঙ্গে দার্শনিক প্রসঙ্গে প্রবুত্ত হন। উক্ত প্রবন্ধ পাঠান্তে তিনি উহ "মাই, 
পত্রিকায় প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দেন। ব্রঙ্গবান্ধব বলিতেন,. “আমাদের দার্শনিক 


৪২৬ নবযুগের মহাপুরুষ 


সিদ্ধান্তগুলি আধুনিক জ্ঞানালোকে বিশ্লেষিত এবং বিস্তারিত হইলে অধিকতর 
হ্ুবোধ্য হইবে। এইভাবে মায়াবাদকে সামাজিক জীবনে অদ্ভুতভাবে 
ক্রিরাশীল কর! যায়।” এই উক্তিকে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর প্রতিধ্বনি 
বলা যাইতে পারে। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্ের বড়দিন ব্রহ্ধবান্ধব লগুনে অতিবাহিত 
করেন। লগনের ট্যাবলেট" নামক পত্রিকায় (১৯০৩ হীঃ ৩রা এবং ৩১শে 
জানুয়ারী ) 'ভারতে খ্রীষ্টান ধর্ম” শীর্ষক তাহার ছুইটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি 
উত্তর লণ্ডন থিয়োজফিক্যাল সোসাইটার উদ্যোগে হাইবেরী নর্্যাম্পটন হাউসে 
যে বক্তৃতা! দেন তাহার বিষয় ছিল “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারা, | উক্ত বক্তৃতায় 
তিনি বলেন, “হিন্দুর দৃষ্টি কেন্ত্র হইতে পরিধিতে বিস্তৃত, কিন্ত ইউরোপের দৃষ্টি 
পরিধি হইতে কেন্দ্রমুখে প্রসারিত। উভয় দৃষ্টিই আংশিক ভাবে অপূর্ণ বলিয়া 
উহাদের সমন্বয় বর্তমান যুগে আবশ্তক। ' প্রাচীন ভারত অত্যদ্ভুত ভাবধারা স্যষ্টি 
করিয়াছে । উক্ত ভাবধার৷ পুর্ণাঙ্গ এবং বহুশতাবদী যাবৎ পরীক্ষিত । ইউরোপের 
তদ্রপ ভাবধারা কোথায়? উহা বিশ্ঙ্খল এবং স্ববিরোধী ॥৮ 

তিনি উক্ত বক্তৃতায় হিন্দু সমাজ-ভিত্তির সুদু়তা এবং হিন্টু সভ্যতার 
আধ্যাত্মিকতা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি ইংলও ও ভারতের আদর্শ 
তুলনা করিয়া বলেন, “এঁহিক সম্পদ বা বিগ্তাই ইংলণ্ডে মহত্বের, মাপকাঠী। 
কিন্ত ভারতে চারিত্রিক উৎকর্ষই মানুষকে মহৎ করে । সেইজন্য তথায়. নির্ধন 
নিরক্ষর বোগী পুজিত হয়।” ইংলগ্ড ব্রহ্মবান্ধবের আধিক অবস্থা অত্যন্ত 
শোচনীয় ছিল। তিনি তথায় কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে অতিথি ছিলেন। 
তথায় আহারের জন্ত তাহার মাসে অন্ততঃ ৭*২ খরচ হইত | তিনি ভারতের 
বন্ধগণকে অর্থ প্রেরণের জন্ত বারবার পত্র লিখিয়াছিলেন। অর্থাভাবের জন্য 
তিনি অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়েন। কিন্তু ঈশ্বরের উপর তিনি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল 
থাকায় বিপদ হইতে উদ্ধার পান। তাহার মন কত অস্তমুথীন ছিল নিয়োক্ত 
ঘটন। হইতে তাহা উপলব্ধ হয়। একদিন লণ্ডন নগরীর রাজপথে তিনি একটা 
সাধারণ মোটর গাড়ীতে যাইতেছিলেন। তখন তিনি শুনিলেন, রাজ! সপ্তম 
এডওয়ার্ড সেই পথ দিয়া যাইবেন। এই সংবাদ শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 


উপাধ্যায় ব্রক্মবাহ্ধব ৪২৭ 


উপাধ্যায় ইংরাজ যাত্রীদের সম্মুখে বলিয়া উঠিলেন, “আমি খুব ভাগ্যবান যে, আজ 
রাজাকে দেখতে পাব। রাজদর্শন আমাদের নিকট পুণ্যকর্ম | জনৈক ইংরাজ 
সহযাত্রী ইহা শুনিয়। মন্তব্য করিলেন, “বস্তুতঃ আপনার্‌ অদ্ভুত রাঁজভক্তি » উভয়ে 
যখন এইরূপ কথোপকথনে প্রবৃত্ত তখন রাজা এডওয়ার্ড তাহার সম্মুখে আবির্ভূত 
হইলেন। চক্ষের নিমেষে রাজার গাড়ী দৃষ্টির বহিভূ্ত হইল। কিন্তু সেই দৃশ্য 
তাঁহার হৃদয়কে আনন্দপুর্ণ করিল। তিনি বলিলেন, “মহামায়ার বিদ্যুত্তুল্য 
মৃহু হান্ত অস্তহিত হইল । মহাঁশক্তি হিমালয়ের সিংহ ছাঁড়িয়! ব্রিটিশ সিংহোপরি 
আরূঢ়া হইলেন। মাহেশ্বরীর মায়ার ক্রীড়। কে বুঝিতে পারে ?” ব্রঙ্গবান্ধবের 
চিত্ত কত গভীর ভাবে হিন্দু ভাবাপন্ন ছিল উক্ত ঘটনা হইতে তাহা অনুমিত হয় । 
তাঁহার নিকট কালী ব! ছুর্গা মায়ার প্রতীক, ঈশ্বরের শক্তি। তিনি বলেন, 
“যেখানে ইউরোীয়রা পাধিব সুষম! দর্শন করে সেখানে হিন্দুর দিব্য সত্তা 
অনুভব করে 1৮ 

লগুনে একদল শিক্ষিতা মহিল! হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দানের জন্য তাহাকে 
অন্থরোধ করেন। কিন্তু তিনি উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হন ন্কাই। ১৯০৩ খ্রীঃ 
মার্চ মাসে অক্সফোর্ড হইতে কেম্ত্রিজ যাইয়া তিনি তত্রস্থ টিনিটি কলেজে 
তিনটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাত্রয়ের বিষয় ছিল ষথাক্রমে-__নিগুণ ব্রহ্ম, হিন্দু 
ধর্ম-নীতি এবং হিন্দু ভক্তি । বক্তৃতা তিনটিতে সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত 
দার্শনিক ডাঃ ম্যাকট্যাগার্ট। বক্তৃতার পরে জনৈক শ্রোত! তাহাকে স্বগ্ৃহে 
আহানার্থ নিমন্ত্রণ করেন এবং ১০৫২ টাকা! দক্ষিণাস্বরূপ তাহাকে দেন। ইংলগ্ডে 
অবস্থানকালে যদিও ব্রহ্মবান্ধব বহুবার ভীষণ অর্থকষ্টে পড়িয়াছিলেন তথাপি 
তিনি বেদান্ত বিক্রয় করেন নাই। বন্ধুগণ তাহাকে পরামশ দিলেন, তাহার 
বন্তৃতাসমূহে টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থ৷ রাখিতে । কিন্তু তিনি ইহাতে সম্মতি দেন 
নাই। ইহার দ্বারা নিশ্চয়ই তাহার অর্থকষ্ট দূরীভূত হইত। কিন্তু প্রাচীন 
প্রথার প্রতি আস্তরিক অন্থুরাগ হেতু তিনি উহাতে সম্মত না হইয়া অনশন 
বরণ করিলেন। তাহার বক্তৃতাবলী শ্রবণে কেমৃত্রিজ বিশ্ববিগ্ালয়ে হিন্দুদর্শন 
অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। বিশ্ববিস্তালয়ের সভ্যদের লইয়! উক্ত 
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উদ্দেশ্তে একটি কমিটি গঠিত হয়। প্রথম কেমৃত্রিজ কমিটির সদস্ত ছিলেন 
অধ্যাপক র্যাশড্যাল (নীতি বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধাহার বিখ্যাত গ্রন্থ আছে ), ডাঃ 
জে. এলিস ম্যাক্ট্যাগার্ট, মিঃ জে. লোয়েস ডিকিন্সন, ডাঁঃ টি পাইলে, ডাঃ 
ডবলিউ. এইচ. ডি. রাউস, অধ্যাপক সোর্লে এবং অধ্যাপক জি. এফ, স্টাউট। 
ভারতে উহার যে সহকারী কমিটি গঠিত হয় তাহার সম্পাদক ছিলেন উপাধ্যায় 
্রহ্মবান্ধব 1% 

কেম্ত্রিজ কমিটিতে স্থিবীকৃত হয় ষে,ভারতের কোন সুযোগ্য ব্যক্তি তিন 
বৎসর ইংলণ্ডে থাকিয়। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিগ্ভালয়ে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা 
দান করিবেন। উক্ত ব্যক্তির নির্বাচন এবং উহার জন্য এক হাজার পাউগু 
মূলধন সংগ্রহের ভার পড়িল ব্রন্গবান্ধবের উপর | ব্রহ্গবান্ধব অকৃসফোর্ড এবং 
এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্ধালয়ে বেদাস্ত অধ্যাপনার্থ অধ্যাপক নিয়োগের আশা 
করিরাছিলেন। তীহার বুকভরা আশা ছিল যে, এইরূপে ব্রিটেন ভারতীয় 
দর্শনের উত্কর্ষে বিশ্বাসী হইবে এবং গ্রীস যেমন পরাধীন অবস্থাতেও তাহার 
রোমান বিজেতান্ক পরাজিত করিয়াছিল সেইরূপ ভারতও স্বীয় ধর্ম ও দর্শন 
দ্বারা ব্রিটেনকে 'অভিভূত করিবে । কেমৃত্রিজে ব্রহ্মবান্ধব টি. ডবলিউ. রেড 
সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। স্টেড ছিলেন রিভিউ অব রিভিউজ' 
পত্রিকার স্থপরিচিত সম্পাদক । ইনি ব্রহ্মবান্ধবের ভূয়সী প্রশংসা! করিয়া 
লেখেন, “অসীম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আন্তরিকতার বলে অবিরাম 
সংগ্রামের ফলে সংলন্ধ সাফল্যের অসামান্ত উদাহরণ এই কপরর্কহীন ব্রাহ্মণ ।% 
উপাধ্যায় মিঃ স্টেডের সহিত একদিন মাত্র ছিলেন। মিঃ স্টেড ভূতপ্রেতের 
সহিত যোগাযোগ রাখিতেন বলির তিনি অবিলম্বে তাহার সংঅব ত্যাগ করেন । 
ম্যাঞ্চে্ার কলেজে তীহার বক্তৃতা শুনিয়া ফাদার জোসেফ রেকাবি প্রভৃতি 
জেন্গুটগণ অতিশয় সন্তষ্ট হন। ব্রহ্মবান্ধব কোন খ্রীষ্টান পাত্রীর সহিত কথা 
প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, *গঙ্গাশ্োত যেমন বহু শতাব্দী ধরিয়। ভারতে প্রবাহিতা 





্্প৯ত 
০০ পপর রর এপার সা পপ সপ 


* অধুনালুণ্ত 'এখেনিউয়াম' সংবাদ পন্ধে ১৯*৩ হী: ১১ই জুলাই এই সংবাদ প্রকাশিত। 
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তেমনি ধর্মভাব হিন্দু পরিবারে ও হিন্দু সমাজে অন্তঃসলিল! ফন্তুনদীবৎ মজ্জাগত | 
ভারতীর পাতল। পৌষাক পরিয়া৷ ইংলগ্ডে তিনি শীতকালেও থাকিতেন এবং 
দারুণ শীতে রাত্রিতে কীপিতেন। তাহার ভারতীয় বন্ধুগণ ভাবিয়াছিলেন, 
ইংলণ্ডে প্রবাসের ফলে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনা হইতে নিশ্চয়ই 
বিরত হইবেন । কিন্তু ফল হইল সম্পূর্ণ বিপরীত। নয় দশ মাস ইউরোপে 
অবস্থানান্তে তিনি যখন ভারতে ফিরিলেন তখন তিনি নিরীশ্বর ও জড়বাদী 
পাশ্চাত্য সভ্যতার চিরশত্ররূপে দেখা দিলেন। ইংলগ্ডে প্রবাসের ফলে তীহাঁর 
সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, ভারত তাহার প্রাচীন প্রজ্ঞ। এবং বহু বুগ পরীক্ষিত 
সামাজিক প্রথা গুলি যেন কখনও পরিত্যাগ না করে। 

ভারতে ফিরিবার পথে রোমে যাইয় 1 পোপের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছ। 
তাহার ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডে কর্মব্যস্ততার ফলে তিনি সে কথা একেবারে 
ভুলিয়া যান। তিনি ১৯০৩ খ্ীষ্টান্বের জুন মাসে ভারতে প্রত্যাগত হন। কেম জে 
বেদান্তের অধ্যাপক নির্বাচনের কথা উঠিল। উপাধ্যায় একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ 
চাহিলেন। ইহাতে ব্রজেন্ত্রনাথ শীল এবং বিপিনচন্দ্র পাল আপত্তি করিলেন। 
এই মর্মে মাসের পর মাস পত্রবিনিময় চলিল। অবশেষে উপাধায় ব্রজেন্ত্রনাথ 
শীলের মনোনরনে সম্মতি দিলেন। কিন্তু এইবার কেম্ত্রিজ বিশ্ববিগ্ালয় 
রাজী হইলেন না। স্ৃতরাং কেম্ত্রিজে অধ্যাপক প্রেরণের সম্বল্প কার্ষে পরিণত 
হয় নাই। ইংলগু যাইবার পূর্বে তিনি যে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন 
তাহার পরিচালনায় এবং “সন্ধ্যা” পত্রিকা সম্পাদনায় নিধুক্ত হইলেন । তিনি 
১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ এবং ১৯০৭ খুষ্টাব্বে কলিকাতায় ক্যান্বেল হাসপাতালে 
প্রায় সাড়ে পয়তাল্লিশ বংসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ইংলগ হইতে 
ফিরিয়া তিনি কিঞ্চিদধিক মাত্র চারি বৎসর জীবিত ছিলেন। এই চারি বৎসর 
জাতীয় শিক্ষা প্রচারে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির পুনর্জাগরণে তিনি অত্যন্ত ব্যাপৃত 
ছিলেন।. ভারতের স্বাধীনতার অন্ততম অগ্রদূত রূপে তিনি ইতিহাসে চিরম্ররণীয় 
থাকিবেন। 

১৯০১ খ্রীঃ সারম্বত আয়তন স্থাপিত হয় কলিকাতায় সিমল' স্ট্রীটে । 
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উপাধ্যায় ইংলও হইতে ফিরিয়া দেখিলেন, আয়তনে মাত্র আটটা ছাত্র আছে। 
এখন তিনি আয়তনের উন্নতি সাধনে মনোযোগী হইলেন। ফেব্রুয়ারী মাসে 
সরস্বতী পুজা আদিল। নন্দকে সরস্বতীর মুত্তি আনিতে পাঠান হইল । গোরা 
সক ছিল। তাহাকে সঙ্গীত প্রস্তত করিতে বলায় সে অস্বীকার করিল। 
শিষ্যতুল্য সিন্ধী সহকর্মী অণিমাননের খৃষ্টান শিক্ষায় সে মৃত্তিপূজায় যোগ দিতে 
চাহিল না। উপাধ্যার বিরক্ত হইয়া তাহাকে ছাদের উপরে “চিলা-ঘরে' 
লইয়া যাইয়া বলিলেন, “এখানে তুই চুপ করে বসে থাক্‌, পুজা শেষ না হওয়া 
পথ্যন্ত / পুজান্তে সরস্বতী সম্বন্ধে তিনি আলোচনা! করিলেন ছাত্রদের 
নিকট। বিদ্যালয়ে মূর্তিপূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার খৃষ্টান অনিমানন্দ (ওরফে 
রেওয়ার্টাদ ) আয়তন ত্যাগ করিলেন । তিণি তৎপরে ' বয়েজ ওন হোম” 
(73055? 012 [0115 বা বালকদে র নিজস্ব গৃহ ) নামক যে বিগ্ালয় স্থাপন 
করেন তাহ কাশীপুরে বহু বংসর চলিয়াছিল। আরতনে অণিমানন্দের স্থান 
লইলেন প্রবোধচন্দ্র সিংহ এবং মোক্ষদাচরণ সমাধ্যায়ী। ১৯০৬ খ্রীঃ আরতন 
কলিকাতায় ছিল এবং ১৯০৬ শ্রী; ইহা শ্রীরামপুরে উঠিয়া যায়। উপাধ্যার 
নানা কাজে ব্যাপৃত থাকায় আয়তন বন্ধ হইয়া গেল। 

স্কটিশ মিশনারী জে. এন. ফাঁকুহার “গীতা ও বাইবেল” নামক পুস্তকে 
শ্রীক্ৃষ্ণকে সমালোচনা করেন । শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাছুর 
উহার প্রতিবাদ চাহিলেন। বথাযোগ্য প্রতিবাদ করিবার জন্য উপাধ্যায় 
্রহ্মবাদ্ধব অন্ুকুদ্ধ হন। ১৯০৪ খ্রীঃ ২৫শে জুলাই সোমবার আলবার্ট হলে যে 
প্রতিবাদ সভা আহুত হয় তাহাতে উপাধ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণ-তত্ব' সম্বন্ধে ইংরাঁজিতে 
একটী সারগর্ভ বক্তৃতা! দেন । উক্ত বক্তৃতা “সাহিত্য সংহিতা?য় প্রকাশিত । ইহাতে 
তিনি প্রমাণ করেন যে, শ্রীকৃষ্ণচ ভগবানের অবতার । তিনি নিজেও 
ঈশ্বরাবতারে বিশ্বাসী ছিলেন । ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি “ব্গ 
দর্শনে অনেকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১৯০৪ খুঃ তিনি এক 
পয়সা মূল্যের একটা দৈনিক সংবাদ-পত্র প্রকাশ করেন এবং উহার নাম রাখেন 
“সন্ধ্যা” | উক্ত দৈনিকের উদ্দেশ ছিল তাহার ভাষায় এইরূপ ।--কোন আকম্রিক 
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বিপদ এলে মানুষ বলে থাকে, “আ! একি কলির সন্ধ্যা। চারটা সন্ধ্যা বা 
যুগ-সন্কট পূর্বে অতীত । পঞ্চম সন্ধ্যা সমাসন্ন। শ্ত্রীকুষ্ণের সময় প্রথম সন্ধ্যা, 
বুদ্ধের সময় দ্বিতীয় সন্ধ্যা ও শঙ্করাচার্যের সময় তৃতীয় সন্ধ্যা নেমেছিল! 
্্েচ্ছদের আগমনে চতুর্থ সন্ধ্/ এসেছিল। তখন ভারতের অধঃপতন সম্পূর্ণ 
হলো। অভূতপূর্ব অরাজকত। ও অত্যাচার, বিশৃঙ্খলা ও অনৈতিকতা দেশে 
ব্যাপক হলো! মহামারীবৎ। জীবন্ত শববৎ ভারত পদানত, পরাধীন । বেদোক্ত 


প্রাচীন আদর্শ পুনঃপ্রচার দ্বারা কলিগের বর্তমান সন্ধা অতিক্রম করাই 
আমাদের উদ্দেশ্ত ।” 


লর্ড কার্জনের দ্বারা ১৯০৫ থৃঃ ২০শৈ অক্টোবর বঙ্গ-ভঙ্গ ঘটে! ফেব্রুয়ারী 
মাস হইতেই উক্ত গুজব রটিয়াছিল। বঙ্গ-ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই অবিলম্বে 
প্রতিক্রিয়া আসিল। বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষের সহিত যোগ দিয় 
উপাধ্যায় বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন চালাইলেন। প্রদেশের নানা স্থানে প্রতিবাদ 
সভা আয়োজিত হইল এবং স্বদেশী আন্দোলন গড়িয়া উঠিল। উপাধ্যার 
জালাময়ী বক্তৃতা দিয়া ঘুমন্ত বাংলাকে জাগাইতে লাগিলেন । 'সন্ধ্যা দৈনিকে 
ইংরাজ অর্থে “ফিরিঙ্গি শব্ধটি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইত। তিনি একবার 
লিখিলেন, “তিনটি জিনিস ভুলবেন না_-(১) ফিরিঙ্গির কাছ থেকে কিছু 
কিনবেন না (২) ফিরিঙ্গির দোকানে যাবেন না () ফিরিঙ্গির স্কুল-কলেজে 
পড়বেন ন1।” সন্ধ্যায় প্রায়ই তিনি লিখিতেন, “পুলিশ জুলুমে দমে যেও না, বা 
লাল পাগড়ী দেখে ভয় পেও না1” উপাধ্যায়ের রচন। ও ভাষণে অগ্নিময়ী 
উত্তেজনা সারা বাংলায় ছড়াইয়৷ পড়িল। তিনি লিখিলেন, “ইংরাজ শাসনে 
ভারত আদর্শচ্যুত হয়েছে, ভারতের মন পাশ্চাতা মোহে ডুবেছে! আমরা 
গোলাম হয়ে গেছি । যেদিন ভারত আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে সেদিন স্বরাজ 
আসবে । রামকৃষ্চ সেইপথে গিয়েছেন, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দও সেই পথে 
চলেছেন। সমগ্র ভারতকে প্রাচীন আদর্শে পুনরায় অনুপ্রাণিত করতে হবে। 
তখনই স্বদেশে স্বরাজ আসবে, স্বদেশে স্বরাজ-গড় প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই 
স্বরাজ-গড়ে ফিরিঙ্গিদের বা বিদেশীদের প্রভাব থাকবে না। এখন স্বদেশ 
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বিদেশে পরিণত। আমরা চাই স্ুমহৎ ভারত, সুবর্ণ ভারত । আমরা চাঁই 
কপিল ও গৌতমের ভারত, ব্যাস ও বশিষ্ঠের ভারত, .রঘু ও দিলীপের ভারত, 
রামচন্দ্র ও বুধিষ্টিরের ভারত । সেরূপ ভারত স্ষ্টি করতে হলে সর্বপ্রথমে 
আবশ্যক দাস-মনোভাব বর্জন । রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমাদের চাই, কিন্ত 
পাশ্চাত্য মোহ বা দাস মনোভাব থাকলে সে স্বাধীনতা আসল স্বাধীনতা 
হবে না।” 

নবস্থষ্ট প্রদেশ পুর্ব বঙ্গের প্রথম গভর্ণর স্তার বামফিল্ড ফুলার এবং বড়লাট 
লর্ভ কার্জন এবং কলিকাতার চীফ প্রেস্সিডেন্সী ম্যাজিষ্রেট কিংসফোর্ড প্রভৃতি 
'সন্ধ্যার তীব্রভাবে সমালোচিত হইলেন। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বাঙ্গালী 
জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য লিখিলেন, হিন্দু কখনে! মরে না, বন্দুকের 
গুলীতেও নয়, রোগ-শোকেও নয়, ছুঃখ-কষ্টেও নয় । আমার তোমার মতো 
কয়েকটা কীট মরতে পারে, কিন্তু হিন্দু জাতি অমর । জগতের কোন শক্তি 
হিন্দু জাতিকে বিনাশ করতে পারবে না। কারণ হিন্দুজাতি ধর্মপ্রাণ।৮ তিনি 
বিশ্ববিষ্ভালয়কে গোলামখানা বলিয়া! সমালোচনা করিলেন। “বন্দেমাতরম্ঠ 
পত্রিকার তদীনীন্তন সম্পাদক বলেন, “ত্রহ্মবান্ধব ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের 
অন্যতম নায়ক । বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষের স্ায় তিনি আন্দোলনের 
একজন প্রধান সর্দার ছিলেন” বিদেশী দ্রব্যবর্জনও 'সন্ধ্যায়' পূর্ণভাবে সমধিত 
হইল। ১৯০৬ খ্রীঃ এপ্রল মাসে বরিশালে স্মরণীয় প্রাদেশিক মহাসভায় 
্রঙ্গবাঞ্ধব অগ্নিময় ভাষণ দিলেন। “সন্ধ্যা কার্যালয়ে স্বদেশী কর্মীগণ ও 
নেতাগণ বসিয়া আলাপ আলোচনা করিতেন । উহাই তাহাদের প্রিয় আড্ড৷ 
ছিল। শিবাজী জয়ন্তী ও বস্কিম উৎ্মবের আয়োজন করিলেন উপাধ্যায় 
নিজেই । ১৯০৭ খুঃ ৮ই এপ্রিল বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান কাঠালপাড়ায় বস্কিম 
উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। উপাধ্যায় একটি ই্ীমার ভাড়া করিয়া জাতীয় নেতৃবুন্দ 
ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে তথায় লইয়া গেলেন 1 

১৯*৬ খৃঃ বড়দিনের সমঞ্জ কলিকাতায় দাদাভাই নৌরজীর পৌরোহিত্যে 
কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেই সময় সন্ধ্যায়” উপাধ্যায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতার 
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দাবী করেন। উক্ত বৎসরের শেষে জাতীয় নেতৃবৃন্দ একে একে কারারদ্ধ 
হইলেন। 'ুগাস্তর”, “বন্দেমাতরম* ও “সন্ধ্যা ব্রিটিশ সরকারের কুনজরে 
পড়িল। "সন্ধ্যার শিক্ষিত পাঠক-পাঠিকাগণ উপাধ্যায়ের নিকট বিশুদ্ধ 
বাংলা রচনা দাবী করিলেন। তাহাদের অনুরোধে ১৯০৭ খ্রীঃ "স্বরাজ 
সাপ্তাহিক' ও “করালী পাক্ষিক' প্রতষ্ঠিত হয়। কিন্তু “সন্ধা”য় চল্তি ভাষা 
ব্যবহৃত হওয়ার উহার জনপ্রিয়তা সর্বাপেক্ষা অধিক হুইল । ফেব্রীওয়ালা 
ডালহাউসী স্কোয়ারে বা এসপ্লানেডে ষখন “সন্ধ্যা পত্রিক। বিক্রয় করিত তখন 
ট্রামযাত্রীরা সরকারের ভয়ে বলিত, “যাও যাও, চাই না” কিন্তু ট্রাম যখন 
ধর্মতলা ও ওয়েলেস্লী স্ট্রাটের মোড়ে আসিত তখন যাত্রীরা পকেট হইতে 
এক এক পয়সা বাহির করিয়া এক একখানি 'সন্ধ।' কিনিতেন । কারণ কলেজ 
স্ট্রীটে বা কর্ণওয়ালিশ স্ট্ীটে খন ট্রাম যাইবে তখন “সন্ধ)'র সব সংখ্যাই 
নিঃশেষিত হইবে । “সন্ধ্যা যাহ! :জনসাধারণের জন্য করিয়াছিল তাহ "স্বরাজ" 
বাংলার শিক্ষিত শ্রেণীর জন্ত সম্পন্ন করে । “সন্ধা” প্রত্যহ প্রায় বারে! হাজার 
কপি মুদ্রিত হইত এবং আরও অধিক সংখ্যক কর্পির চাহিদা ছিল। কিন্তু 
অর্থাভাবে তাহ] সম্ভব হয় নাই। সময়াভাবে তাহাতে বিজ্ঞাপনও ছাপ হইত 
না। পত্রিকার এক পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ ছাপ! হইত এবং অন্ত পৃষ্ঠা সাদা থাকিত। 
'সন্ধ্যা'র দ্বার৷ সমগ্র প্রদেশে অদ্ভুত পরিবতন আসিল । এমন কি” অশিক্ষিত 
নরনারীগণের মনেও রাষ্ট্রীয় চেতন। উদিত হইল। সন্ধ্যার ভাব ও ভাষা, 
বাক্য ও কৌতুক লোকমুখে দেশময় বিস্তৃত হইল। বাংলা ভাষা ষে এরূপ ভাব- 
প্রকাশক পূর্বে তাহা সাধারণের ধারণা ছিল না। ১৯০৬ খুষ্টাব্ে জুন মাসে 
যে শিবাজী জয়ন্তী হয় তাহার সম্পূর্ণ দার্িত্ব উপাধ্যায়ের স্বন্ধে অপিত হয়। 
তিলক, খপর্দে, মুঞ্জে প্রভৃতি মারাঠী দেশনায়কগণকে সম্বর্ধনা কারিবার জন্য 
হাওড়া &্রেশনে পনের হাজার নরনারী সমবেত হন উপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় । 
এই উপলক্ষ্যে যে জনসভা হয় তাহাতে প্রায় দশ হাজার নরনারী উপস্থিত 
ছিলেন। উপাধ্যাক্স প্রায় একষট্ট প্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তত করিয়া মারাঠী 
নেতৃবৃন্দকে ভোজন করান । 
২৮ 
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তৎসম্পাদদিত “ম্বরাজ' সাপ্তাহিক ১২1১৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইত। ১৯০৭ খ্রীঃ 
মার্চ হইতে জুলাইয়ের মধ্যে উহার মাত্র বার সংখ্যা প্রকাশিত হয়, পরে উহা 
বন্ধ হইয়া যায়। প্রত্যেক পৃষ্ঠার প্রথম পৃষ্ঠায় শিবাজী, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, 
শিবচন্ত্র সার্বভৌম, বিষুপুর হুর্গ প্রভৃতির চিত্র থাকিত। প্রথম হইতে 'বন্দে 
মাতরম্! মন্ত্রের খষি বঙ্িমচন্দ্রকে প্রত্যেক সংখ্যায় শ্রদ্ধাগ্ুলি দেওয়া হইত। হিন্দু, 
সভাতা ও সংস্কৃতির নৃতন সঘ্িৎ প্রচারপূর্বক হিন্দু সমাজের পূর্ব গৌরব 
পুনরুদ্ধার করাই ছিল উক্ত সাপ্তাহিকের মূলমন্ত্র । বঙ্কিম-প্রণীত “আনন্দমমঠে'র 
আদর্শ উপাধ্যায়ের জীবনে প্রভাবশালী ছিল। শিবাজী জয়ন্তী সভায় জাতীয় 
শিক্ষা সম্বন্ধে যে সারগর্ভ প্রবন্ধ তিনি পাঠ করেন উহাতে জাতীয় শিক্ষালয়ের 
একটী সুচিন্তিত পরিকল্পনা পাওয়া যার। প্রকৃত ভারতের ধর্মভাব্রাশি 
পুনঃপ্রচারের জন্ত রামকুষ্ণ ও বিবেকানন্দ তাহার শ্রদ্ধার্হ ছিল। রামকৃষ্ণজকে 
তিনি বতমান যুগের “লোক-রক্ষা। সেতু" ঝলিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু- 
সংবাদ শুনিয়াই তিনি ইংলগ্ড যাইতে সংকল্প করেন। তিনি স্বীয় ভাবে 
স্বামী বিবেকানন্দের মিশন চালাইতে প্রবৃত্ত হন। 

বাঙ্গালীর নিজস্ব" শীর্ষক প্রবন্ধে উপাধ্যা় “কালীতত্্ সম্বন্ধে আলোচন৷ করেন । 
তাহার পৈতৃক ভবনে কালী ছিলেন গৃহদেবত1। কালী-ভাব তাহার জীবনে 
প্রবল ছিল। ছাত্রজীবনে তিনি এক সময় চুচুঁড়ায় ছিলেন। তখন তাহাকে 
প্রায়ই চুচুড়া হইতে ভাটপাড়া যাইতে হইত সংস্কৃত অধ্যয়নার্থ। চুুর্ড়া 
গঙ্গার এপারে এবং ভাটপাড়। গঙ্গার ওপারে । নৌকায় গঙ্গা! পার হইতে 
হয়। 

একদিন গঙ্গাপার হইবার সময় ক্ষুদ্র নৌকা বাত্যাহত হইয়৷ গঙ্গাবক্ষে 
উত্তাল তরঙ্গরাশি দ্বার নাচিতে থাকে৷ যাত্রিগণ সন্ত্রস্ত ও নিস্তব্ধ হইয়া 
বসির রহিল। তন্মধ্যে এক বৃদ্ধা তাহার ঝুঁড়িটী হাতে লইয়া নির্ভয় চিত্তে 
বসিয়া ছিল। মে যেন বিধাত্রীর এই কৌতুক উপভোগ করিতে লাগিল 
এবং বলিল, “আহা! মা আমাদের সঙ্গে খেল্ছেন। জরা, ব্যাধি ও মৃতুয, 
নৈসগিক দুর্ঘটনা! এবং জীবনের ছুঃখ কষ্ট মায়ের খেলা ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। 
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মানব সন্তানের সহিত জগন্মাতার এই সন্গেহ খেলা বাঙ্গালী বুঝিয়াছে। তাই 
বাঙ্গালী মাত পৃজায় এত প্রমত্ত হয়।” এই ঘটন! উপাধ্যায়ের জীবনে গভীর 
রেখাপাত করে। তীহাঁর জীবন ভীন্নখিত বৃদ্ধার উক্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ বল! 
যাইতে পারে ৷ 

১৯০৩ খ্রীঃ ইংলও হইতে প্রত্যাগমনের পর ব্রন্গবান্ধৰ প্রায়শ্চিত্ত করিবার 
পর হিন্দু সমাজে স্থান পাইবার জন্য প্রয়াসী হন । ১৯০৭ খ্রীঃ দেহত্যাগের ছুই 
মাসের পূর্বে তিনি পুর্বকল্িত প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করেন । ১৯০১ খ্রীঃ জুন 
মাসে শান্ত সহাস্ত বদনে তিনি বন্ধুদের নিকট প্রকাশ করেন, “আমাদিগকে 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, একটু গোবর-জল খাইতে হইবে।” খ্রীষ্টান বন্ধুগণ 
উপহাসপুর্বক উত্তর দিলেন, “ইহাই ঝুঝি তোমার বেদান্তের পরিণতি 1” 
উপাধ্যায় এই উত্তরে বিচলিত না হইয়। বন্ধুর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। ১৯০১ 
ধর; আগস্ট মাসে “বিংশ শতাব্দী” নামক ইণ্রাজি মাসিকে 'প্রায়শ্চিত্ত” শীর্ষক যে 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহাতে ব্রঙ্গবান্ধবের মনোভাব স্পঞ্টর্ূপে প্রকটিত। 
ইউরোপে প্রবাস এবং ইউরোপীর ধর্মগ্রহণ ও শিক্ষালাভ দ্বারা আমাদের ভাবগত 
অস্তদ্ধি আসিয়াছে তাহা দুরীকরণার্থ তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন। ভাটপাড়ার 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্র তাহাকে মিত্তাক্ষরা-মতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে ব্যবস্থা 
দেন। 'স্বরাজ' সাপ্তাহিকে তিন লিখিতেন, “বাঙ্গালী ! খাটি হিন্দু হও, বাংলাকে 
ভালধান এবং বাঙ্গণা বশিয়! গর্ব অনুভব কর। বাঙ্গালীর আচার-ব্যবহার, 
পাল-পার্ণ ও পোষাক-পরিচ্ছদ ছাড়িও না।” ইতাার্দি। তিনি যাহা 
লিখিতেন তাহা নিজে হইবার জগ্ঠ আপ্রাণ প্রচেষ্টা করিতেন । ইহাই 
ছিল উপাধ্যায়ের অনুকরণীয় বৈশিষ্ট্য । 

১৯০৭ খ্রীঃ “সন্ধ্যা কার্যালয়ে খানাতল্লাসী হইল। পুলিশ উপাধ্যায়ের 
কাগজ-পত্র ও রচনাবলী লইয়! গেল এবং নিমতল! ঘাটে ভক্মীভূত করিল । 
ভাবী এ্তিহাসিকের পক্ষে ইহা ছুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। ববীন্দ্রনাথ 
উপাধ্যায়কে যে পত্রাবলী লিখিয়াছিলেন সেগুলিও তৎসঙ্গে দশ্বীভূত হয়। 
ইহার কয়েকদিন পুর্বে সরকারের পক্ষ হইতে কোন ডেগুটা ম্যাজিস্ট্রেট 
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আসিয়া তাহাকে অর্থনাহায্যের প্রতিশ্রতি দেন; কারণ তখন "সন্ধ্যা 
পরিচালনায় অর্থাভাব ঘটিয়াছিল। উপরোক্ত প্রতিশ্রতির মূলে ছিল “সন্ধ্যার 
সত্ব নরম করিবার অনুরোধ । তেজোদ্দীপ্ত উপাধ্যায় উত্তর দিলেন, “ “সন্ধ্যা” 
সুর পরিবর্তন করা যাইবে না। বাংলার সামাজিক জীবনে পাশ্চাত্য মোহের 
ষে কুস্কাটিকা পড়িরাছে তাহা দূর করিতেই হইবে। শিক্ষিত শ্রেণী ও 
জনসাধারণকে স্বদেণীয় ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা দরকার । প্রাচীন আদর্শে 
ফিরিয়া যাইতে হইবে। বানরবৎ পাশ্চাত/ান্করণ বন্ধ করা প্রয়োজন » 
আধ্বিক প্রলোভনে আদর্শনিষ্ঠ উপাধ্যায়ের মন টলিল না। তাহার জীবনীকাশে 
বিপদের কালমেঘ ঘনাইয়া৷ আসিল। 

১*ই সেপ্টেম্বর 'সন্ধয”র সম্পাদক উপাধ্যার ত্রহ্ষবান্ধব, মণনেজার সারদা 
সেন ও মুদ্রাকর সতীশ দাস গ্রেপ্তার হইলেন। জামিনে তাহারা মুক্তি 
পাইলেন এব. প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডেন আদালতে মোকদ্দমা 
চলিতে লাগিল । উপাধ্যায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর সর্বদা গেরুয়া কাপড় পরিতেন। 
কিন্তু মুক্তির নিশান গেরুয়! পরিয়া তি'ন আদালতে যাইতে চাহিলেন না। 
্রাহ্মণ বাঙ্গালীর মত তিনি উপবীত ধারণ ও ধুতিচাদর পরিধান করিয়া 
আদালতে হাজির হইতেন দিনের পর দ্িন। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন 
দাশ ব্রহ্ধবান্ধবের পক্ষ সমর্থন করেন। উপাধ্যয় যে সকল প্রবন্ধের জন্ত 
অভিযুক্ত হন তন্মধ্যে একটীর নাঁম 'এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দাঁয়।ঠ উহা! 
১৯৯৭ শ্াঃ ১৭ই আগস্ট 'সন্ধ্যা'য় প্রকাশিত হর। স্কুলের বালক সুশীল সেনকে 
নগন্ত রাজদ্রোহের অপরাধে পনের ঘ! বেত মারার আদেশ দেওয়ার উপাধ্যায় 
কিংসফোর্ডকে “কসাই কাজী” ও 'পাঁজীর পাজী” বলিয়া! সমালোচন। করেন । 

'আদ্লতে প্রেসিডেন্সপী ম্যাজিষ্রেটে কিংসফোর্ডের সম্মথে উপাধ্যায় 
ব্রঙ্জবান্ধব বলিলেন, “এই বিচারে আমি কোন অংশ গ্রহণ করিতে চাই না। 
কারণ আমি বিখাস করি ন] যে, ঈথরাভিপ্রেত ম্বরাজ লাভার্থ আমার সামান্য 
কর্ভব্য পালন দ্বারা আমি কোন অপরাধ করিষ্বাছি। সেইজস্ঠ বিদেশী জ।তির 
নিকট আমি কোন কৈফিয়ৎ দিতে প্রস্তত নহি। এই বিদেশী জাতি 
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ঘটনাক্রমে আমাদের উপর রাজত্ব করিতেছেন এবং আমাদের প্রকৃত জাতীয় 
সমৃদ্ধি সাধন তাহাদের অবশ্ কর্তব্য» এই বিখাত বিবৃতি সম্বন্ধে বন্দেমাতরম্ঠ 
পত্রিকা মন্তব্য করেন, “ভারতের রজদ্রোহ বিচারের ইতিহাসে এরপ নির্ভীক, 
এরূপ অকপট, এবং এরূপ আত্মমর্ধাদাস্চক বিবৃতি আর কখনও লিপিবন্ধ হয় 
নাই। উক্ত বিবৃতি সর্বপ্রকারে সন্ধ্যা সম্পাদকের যথোচিত হইয়াছে ।» 
দিনের পর দিন আদালতে আসামীর জেহাঁরা চলিল। আত্মমর্ধযাদা হানি 
করিয়! উপাধ্যায় উপবেশনার্থ চেয়ার চা হলেন না। দিনের পর দিন প্রতাহ 
বহু ঘণ্টা আদালতে দাড়াইয়৷ থাকিবার ফলে সাহার একশিরা বৃদ্ধি হইল । 
পুজার ভুটীতে তিনি জেলের বাডিরে থাকিতে ইচ্ছ। করিলেন। ইহার একমাত্র 
উপায় ছিল জেহারায় দীর্ঘন্ত্রিতা অবলম্বন। কিন্তু কিংসফোর্ড বিচার শেষ 
করিয়া রায় দিবার জন্ ব্যস্ত হইলেন । সেইজন্ত তিনি ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনকে 
৫টা পধ্যস্ত 'আদালতে থাকিতে অন্নরোধ করিলেন । কিন্তু চিত্তরঞ্জন অস্বীকার 
করিরা বলিলেন, আর একজন ব্যাবিষ্টার সেজগ্ত নিযুক্ত করিতে হইবে। 
ইতিষধ্যে টিত্বরঞ্জন হাইকোর্টে দরখাস্ত করিলেন, কোন পক্ষপ।তশৃন্ত জজের 
নিকট ব্রহ্মবান্ধবের বিচার হইবার জন্ত। কিন্তু সেই দরখাস্তে কোন ফল 
হইল না। অতি কষ্টে অন্ত একজন ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইলেন । 

পূজার ছুটীর পরে বিচারের দিন পড়িল। বাহতঃ উপাধ্যায় জয়লাভ 
করিলেন। তখন, তিনি নিজ একশিরার অস্ত্রোপচারার্থ চিন্তিত হইলেন। 
১৯০৭ শ্বীঃ ২১শে অক্টোবর সোমবার সন্ধায় তিনি ক্যান্েল হাসপাতালে 
ভন্তি হইলেন। উপবীত ও বাঙ্গালী পোষাক পরির। তিনি হাসপাতালে 
নগ্পপদ্দে গেলেন ! হাসপাতালে ভাহার শয্যাপার্থ্থে লালপাগৃড়ী পুলিশ পাহার৷ 
দিতে লাগিল। হাসপাতালের রেজিষ্্রীরে তিনি স্বীয় জাতি লিখিলেন 
'্রাঙ্গণ' । সাধারণ ওয়ার্ডের এক কোণে তাহাকে একটী বেড, দেওয়৷ হইল। 
মঙ্গলবার একশিরার অস্ত্রোপচার করা হইল। কিংসফোর্ডের আদালতে 
প্রত্যহ দশট! হইতে চারটা পর্যন্ত ছয় ঘণ্টা দাড়াইয়! থাকার ফলে তাঁহার এই 
অনুখ বৃদ্ধি হয়। তাহার বন্ধু ডাঃ মুগেন্্রলাল মিত্রস্ব্যান্ধেল হাসপাতালে 
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সিনিয়র সার্জন ছিলেন। তিনি ২২শে অক্টোবর উপাধ্যায়ের অস্ত্রোপচার 
করেন। অন্ত্রেপচারের সম/কু সাফল্য সকলেই আশা! করিলেন। বুধবার, 
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রোগী অনেক সুস্থ বোধ করিলেন । তিনি বা তাহার 
বন্ধুগণ বা ডাক্তারগণ কেহই ভাবিতে পারেন নাই যে, রোগীর অন্তকাল সমাসন্ন। 
শনিবার তিনি স্বাভাবিকভাবে বন্ধুদের সহিত কথাবার্তা বলিলেন। কিন্তু 
সেদিন "াহার মধ্যে বিষাদ ও ছুর্বলত! দেখা দিল। “সন্ধ?” মমলার কথার 
তাহার মনে গভীর চাপ স্থষ্ট করিল। ভিনি তৎসঙ্গে অভিযুক্ত ম্যানেজার ও 
মুদ্রাকরের কথা ভাবিতেছিলেন, নিজের জন্য নহে । সেদিন দ্বিতীয় রাঁজ- 
দ্রোহের অভিষোগ তাহাদের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইল। করাচীর সাধু টি. এল. 
ভাস্বানী বুপবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনেকক্ষণ আলাপ করেন। 
শনিবার সন্ধা প্রার পঞ্চাশজন বন্ধু ও সহকর্মী তাহাকে দেখিতে আসেন । 
তিনি সংবাদপত্র পড়িয়া “সন্ধ্যা কি কি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে তাহা বলিয়। 
দিলেন। সেদিন তিনি অন্যমনস্ক হইর! স্বগতোক্তি করিলেন, “আমার 
জীবনের উত্থান ও পতন অদ্ভুত হয়েছে । আমার ধর্মবিশ্বাসও ছিল অদ্ভুত।” 
শনিবার বৈকাল ৪ট! হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ডাঃ সতীশচন্ত্র দাশ তাহার সেবা-শুশ্ষা 
করেন। সেদিন বৈকাল ৪টার ঘাড়ে অসুস্থতা বোধ করিয়া তিনি বালিশ 
ঠিক করিয়া দিতে বলেন। বালিশ ঠিক করিয়া দিতেই তিনি একটু সুস্থ বোধ 
করেন। একটু পরেই তিনি পুর্ব বলেন, “ঘাড়ে ব্গা আবার হচ্ছে।” বালিশ 
ঠিক করিয়া দিতেই তিনি পুনরায় ক্ষণিক সুস্থতা অনুভব করিলেন। এইরূপে 
রাত ৮টা পর্যন্ত চলিল। . তখন প্রথম খিঁচুনি (599 ) আরম্ভ হইল। কোন 
ব্রাহ্গণ বাড়ী হইতে তাহার জন্য খাবার আনা হইত। বৈকাল বেল! €টায় 
খাবার আসিল । দাঞ্জিলিং হইতে কোন বন্ধু কলাইশ্টী পাঠাইয়া ছিলেন। 
কলাইনু'টীর তরকারী কর! হইল। তিনি উক্ত তরকারী খাইতে চাহিলেন। 
কিন্ত তরকারী মুখে দিয়া গিলিতে পারিলেন না । পরে তরকারী হইতে তিনি শুধু 
কলাইনু'টী চাহিলেন। ছুই তিনটা কলাইস্তটী তাহার মুখে দেওয়া হইল। কিন্ত 
উহ্। গিলিতে চেষ্টা করায় তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। সেৰক তাহার 
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মুখ হইতে আঙ্গুল দিয়া কলাইস্ত'টা টানিয়া লইলেন। আবার তিনি কলাইস্ু'টী- 
খাইতে ইচ্ছা করিলেন। সেজন্য একটিমাত্র কলাইন্ত'টী থেঁতো করিয়া 
তাহার মুখে দেওয়া হইল। তিনি উহ! অতিকষ্টে গিলিয়া ফেলিলেন, কিন্ত 
আর কিছু খাইতে পারিলেন না। রাত্রি ৮টার সময় ১২১৫ মিনিট অন্তর তাহার 
খিচুনি আরম্ভ হইল। তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ও শ্রাস্ত বোধ করিলেন। গভীর 
বন্ত্রণার মুহূর্তে তিনি বলিয়া উঠিতেন, “হে ঠাকুর 1” মধ্যরাত্রে ডাঃ মুগেন্্লাল 
মিত্রকে খবর দেওয়। হইল। তিনি তখনই থিয়েটার হইতে ফিরিয়াছিলেন, 
স্কতরাং আপিতে পাৰরিলেন না। প্রতাষে আদিবেন বলিয়৷ তিনি খবর 
পাঠাইলেন এবং ওষপের ব্যবস্থ। দিলেন । 

রান্ধি একটায় নির্দিষ্ট ওঁষধ খাওয়ান হইল। তৎক্ষণাৎ থি'চুনী দেখা 
দিল, দাতপাটি ছুইটী দৃঢ়বদ্ধ হইল। অতিকষ্টে মুখ খোল! গেল। এইরূপ 
৩1৪ বার কর! হইল । প্রত্যেক বার তাহার মুখে হই চাবি ফট! জল ব৷ ছুধ 
দেওয়। হইল। ইনার পরে প্রায় ত্রিশ বার খি'চুনী দেখা গেল। দাীঁতপাটী দুইটা 
এেবং মৃষ্িত্বয় পুনরায় দৃ়বন্ধ হইল। তিনি ভরঙ্কর মুখ-বিক্কৃতি করিলেন। এইরূপ 
ছুই মিনিট চলিল। তৎপরে আর খিঁচুনি হইল ন।। তিনি সংজ্ঞাশ্ল্ 
ও মূচ্ছিতবৎ পড়িয়া রহিলেন। ভোর চারটার সমজ্ব ডাঃ সতীশ দাশ বিশ্রাম 
করিতে গেলেন । একটা ভৃত্য রোগীকে বাতাস করিতে নিষুক্ত হইল। তৃত্যটা 
ভাল ভাবে বাতাস করিতে ছিলনা বলিয়া উপাধ্যায় স্বহন্ত দ্বারা তাহাকে 
আঘাত করিলেন। তাহার শ্বাস-কষ্ট হইতেছিল। ডাঃ সতীশ দাস অখিলম্বে 
আসিরা ছুই হাতে পাখা ধরিয়া বাতাস করিতে লগিলেন। সকাল আটটায় 
ডাঃ মুগেন্্র মিত্র আসিলেন। রোগী ডাক্তারকে বলিলেন, “আমার যন্ত্রণা দূর 
করে দাও ।+ ডাক্তার রোগীকে এই বলিয়া সান্বন! দিলেন যে, তিনি 'অবিলন্বে 
যন্ত্রণা দুর করিবেন। পৃথক কক্ষে ডাঃ কেদার দাস, ভাঃ মৃগেন্্র মিত্র ও 
ডাঁঃ এস. কে, বন্ধু প্রভৃতি নয়জন অভিজ্ঞ ডাক্তার মিলিয়া পরামর্শ করিলেন এবং 
ইহা ধনু্টঙ্কার রোগ বলিয়া নির্ণীত হহল। মুখ দিয়া ওষধ স্টাওয়ান 
যাইতেছিল না বলিয়া কাঁথিটার নলের দ্বারা ওষধ গলাধংঃক্লুত করিবার চেষ্ট) 
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হইল। যন্ত্রের সাহায্যে জোর করিয়া দাতের পাটী ছুইটী খুলিতে যাওয়ায় 
ছুইটী ফাত ভাঙ্গিয়। গেল! রোগীর মুখ ও হৃস্তদ্বয় রক্তাক্ত হইল। ইহাতে 
আর একবার খি'চুনি হইল। ডাক্তাররা! ক্লোরোফর্ম ব্যবহারের ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন। কিন্ত মুমুয্ রোগী বলিলেন, “আম কে সম্পূর্ণ সঙ্ঞানে মরিতে দাও ।” 
রোগীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভাক্তারগণ তীহাকে ক্লোরোফর্ম দিতে আরম্ত করিলেন । 
মাত্র ছুই তিন মিনিট ক্লোরোফর্ম দিবার পর ডাঃ কেদার দাস বলিয়! উঠিলেন, 
থাঁম! রোগীকে ভূমিতে শোয়ান হইল এবং প্রায় আট মিনিট ধরিয়া কৃত্রিম 
উপায়ে নিশ্বাস-প্রশ্থাস বহাইবার চেষ্টা চলিল। বৈছ্বাতিক ব্যাটারী প্রয়োগেও 
কোন ফল হইল না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল। রোগীর প্রাণ-পক্ষী দেহপিঞ্রর ছাড়িয়া 
মহাকাশে উড়িয়া গেল। তখন বেল। সাড়ে আটটা । সেদিন ১৯০৭ খ্রীঃ ২৭শে 
অক্টোবর, রবিবার | উপাধ্যায় প্রায় সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। 

হাসপাতালে সাধু ভাম্বানী প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃতদেহ দর্শনে 
আসিলেন। মৃতদেহ উত্তম খাটে স্থাপিত এবং প্রচুর পুষ্পে শোভিত হইল । 
স্বদেশী সেবকগণ শবদেহ বহন করিয়! নিমতলা শ্মশ(ন ঘাটের দিকে চলিলেন। 
পাঁচ হাজারের অধিক নরনারী শবদেহের অন্থুগমন করিলেন । মুতদেহের 
মুখমণ্ডল জীবন্ত দেহবৎ শাস্ত ও সৌম্য ছিল, যেন কর্মক্লান্ত মহাপুরুষ ধ্যানমগ্র 
শবদেহ গঙ্গাক্সানাস্তে চিতায় স্থাপিত হইল। শবদাহাস্তে শত শত শবধাত্রী 
গঙ্গান্নান করিয়া ধন্য হইলেন। রাঁজদ্রোহে অভিযুক্ত হইবার পর উপাধ্যায় 
সহকর্মীদিগকে বলিয়াছিলেন, “আমি ফিরিজীর জেলে বন্দী হয়ে নরকভোগ 
করবো না। আমি কখনে! কাহারো! অধীনে থাকি নাই, কাহারো বশ্যতা 
স্বীকার করি নাই। এই জীবন-সন্ধ্যায় তারা আমাকে জেলে পাঠাতে চায় 
আইনান্ুরোধে | আমি জেলে যাব না। আমি পরলোকে আহৃত হয়েছি 1 
এই ভবিষ্যদ্বাণী বর্পে বর্ণে সত্য হইল । শিশিরকুমার ঘোষ উপাধায়ের মৃত্যু-সংবাদ 
শুনিয়! বলিয়াছিলেন, “আমাদের সম্বরাজের শক্রদিগকে তিনি উত্তম শিক্ষা 
দিয়েছেন, তিনি জয়লাভ করেছেন ।” উপাধ্যায় স্বরাজের যে স্বপ্ন দেখিয়! 
ছিলেন তাহা চল্লিশ বৎসর পরে সত্য হইয়াছে । 


উপাধ্যায় ব্রক্ষবান্ধব ৪৪৯ 


শ্রীরামকৃষ্জ জন্মোৎসবের সময় উপাধ্যায় ত্রহ্মবান্ধব লিখিয়াছিলেন, “চল, 
চল আজ দক্ষিণেখবরে যাই। আকাশে পুর্ণচন্্র দেখিয়া চক্ষু পরিতৃপ্ত করিয়়াছ, 
চল আজ রামকৃষ্ণ-চন্দ্রকে দেখিয়া জড় ইন্দ্রিয়ের সহিত জীবন-মনকে সার্থক 
করি! বড়ভাগ্য না হইলে মর্ত্লেকে এমন অপূর্ব রূপ, অমন আবির্ভাব 
দেখা যায় না। চল, চল বাঙ্গালী, আজ তোমার জাতীয় জীবনের নব 
জাগরণের শুভ মুহূর্তক্ষণে এ নরদেবতাকে দেখিয়া পন্য হইয়া আসি ! জান কি, 
শ্রীরামকৃষ্ণ কে? 

“রামকৃষ্ণকে চিনিতে হইলে হিন্দু সাধনার গোড়ার কথ। একটু বুঝিতে হয়৷ 
বিশতি কোটী হিন্দু সন্তান জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ ঈখরভাবের ভাবুক। প্রায় 
চারি সহত্র বৎসর পুর্বে কৃষ্ণবেদন-কমল হইতে যে গীতামূত বিনিহম্যত হুইয়াছে» 
উহাই এই ঘোর কলিধুগে হিন্দু জাতিকে বাঁচাইযা রাখিয়াছে। আমাদিগের 
আচার, ব্যবহার, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন, আদান-প্রদান সমস্তই কৃষ্ণ- 
প্রচারিত নিবুত্তি-মার্গে চালিত ও নিয়মিত হইতেছে । কত বিপদ-বিপ্লব, কত 
ঘাত-প্রতিঘাত ; কিন্তু হিন্দু জাতি কিছুতেই বিনষ্ট হয় নাই। কৃষ্ণ-প্রভাবে 
হিন্দু অমবত্ব লাভ করিয়াছে। বস্থদেব-নন্দন. কংস-কেশী-চানূর »দর্ন যে 
অমৃতত্ব প্রচার করেন তাহা জীবনের সকল বিভাগে অন্ুপ্রাবিষ্ট হইয়! হিন্দু 
জাতির জ্ঞান, ভক্তি, ধর্ম, কর্ম ও সমাজকে নূতন তেজ, নৃতন শা এবং নৃতন 
গৌরব প্রদান করিয়াছে । চারি সতস্্র সর পরির1 ষত ধর্মীন্দেলন হইয়াছে 
সমস্তই সেই কৃষ্ণ-পন্ম-নিঃ্যত জ্ঞান-গঙ্গার বীচি-বিক্ষোভ মাত্র । এইরূপ 
সুদুরব্যাগী ষুগ-প্রলয় সাধন বা সিদ্ধির বলে হইতে পারে না! 

“পুরাতন যুগের আস্তমকালে নূতন যুগের গ্রারন্তে স্বয়ং বিষ আবিভূতি হন । 
এই সনাতন সতাটা শ্রকুষ্ণ দ্বাপরের অন্তে কলিধুগ প্রারস্তে আমাদের 
শুনাইয়াছিলেন-- 

পরিজ্জাণায় নধুনাং বিনাশায় চ ছুদ্তাং। 
ধম“সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 
আজ বিনি রামকৃষ্চরূপে তিনি সেই ষুগ-সম্ভাবল। ! যাহা আমরা আমাদের 
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সাধনা ও শক্তিবলে পারি না তাহাই তিনি কপা করিয়া সিদ্ধ করিতে 
আসিয়াছিলেন। তিনি কি করিতে আসিয়াছেন? হিন্দুর জীবন্ত বু ইতিহাস 
তাহার শ্রীচরণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । সেই হিন্দুর আদর্শ, হিন্দুর জ্ঞান ও 
শিল্পণকে পুনরার তিনি জীবনে পরিশ্ফুট, বেগবস্ত করিতে আসিয়াছিলেন। 
কথাটাকে মান্য করিতে ভুলিও না। তাই আমেরিকায় তোমার বেদান্তের 
ধবজা উঠিরাছে! ইংলগ্ডে তোমার শাস্ত্রের মর্যাদা বাড়িয়াছে! তোমার 
সামাজের ছার! অনুসরণ করিবার জগত সেই ফিরিঙ্গী নরনারীগুলির কি প্রাণপণ 
আকিঞ্চন, তাহ! জান কি? কাহার কৃপায় হইয়াছে? তোমার গোলামখানার 
বিদ্ভার নহে । এ ব্রাহ্মণের কৃপায়! রামকৃষ্ণরগী ত্রহ্ষণ্য শক্তিকে যদি আবার 
বরণ করিতে পার, তবে তোমার বিজয়-নিশান আবার জগৎ জুড়িরা উন 
হইবে, তোমার স্বদেণী ও স্বদেশীয়ানা ধন্য হইবে ! 

“আমাদের হীনতা দূর করিবার এক প্রশস্ত উপার আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অহংব্ন্দুগুপিকে ভগবংচরণ-বিনির্ঠত জাতীয় জীবন-জাহ্ুধীতে নিমচ্জিত 
করিতে হুইবে। এস, এই জন্মোৎসবের দিনে হিন্দুর সেই এঁতিহাসিক 
পারম্পর্যাকে অঙ্গীকার করি । মুল-নুষ্ট হইলে বিনাশ অপরিহার্য । এস, আজ 
সমগ্র দেশের সহিত, অতীতের সুখ-দুঃখ, উথান-পতনের অনুভূতির সহিত, 
স্বদেশান্ুরাগের মন্ততার সহিত এক বিরাট অভেদ প্রাণ-নৈবেগ্ভ উৎসর্গ করি। 
€কোটা বিবেকানন্দের আবিতভাব হইবে, আমাদের মহাব্রত উদ্ধাপিত হইবে । 
এই জন্মোৎসব দিনে রামরুষ্চকে সেই পারম্পধ্ের স্ষত্র ধরিয়া পধ্যবেক্ষণ 
কর, ধন্য হও ।+ 
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স্বামী বিবেকানন্দের ষে ছুই সন্নাসী শিষ্য বেলুড় মঠ ও বামকুষ্ মিশনের 
'অধাক্ষ হইয়ছিলেন তন্মধ্যে স্বামী বিরজানন্দ অন্যতম । অন্য একজন ছিলেন 
স্বামী শুদ্ধানন্দ । স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী বিরজাঁনন্দ ছিলেন যথাক্রমে বেলড় মঠের 
পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যক্ষ। শুদ্ধানন্দজী মাত্র ছর মাস এবং বিরজাননদজী প্রায় তের 
বৎসর অধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করিয়া ছিলেন । প্রথম হধাক্ষ স্বামী ব্রঙ্গানন্দের পরে 
অন্য কেহ এত দীর্ঘকাল ধ্যক্ষত। করেন নাই । রামকৃষ্ণ সণ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার 
আন্ুমানিক পাঁচ বৎসর পরে তিনি সংঘে যোগদান করির1 ১৮৯২ হুইতে ১৯৫১ 
্রীষ্টাবব পথন্ত প্রার ষাট বৎসর সংঘ-সেধার নিধুক্ত ছিলেন । এত দীর্ঘকাল কোন 
সন্যাসী সংঘ-সেবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই । বতমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে 
ধর্মচার্ষগণ দেশের ধর্মভাব সংরক্ষণার্থ জীবনোৎস্গ করিয়াছেন তীহাদের মধ্যে 
স্বামী বিরজানন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

পূর্ব শ্রমে স্বামী বিরজানন্দের নাম ছিল কালীকুষ্ণ বন্ধ । তাহার পিত। ত্রৈলোক্য 
নাথ বন্থ তদানীন্তন পূর্ব কলিকাতার অন্ততম সুপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। 
তিনি সতানিষ্, পরোপকারী ও অমায়িক ব্যক্তিরূপে সকলের শ্রদ্ধালাভ করেন । 
সত্য-্ঠায়ের জন্ত তিনি জীবনে বহুবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন । কিছুকাল 
তিনি ব্রহ্গানন্দ কেশবচন্দ্রের গৃহচিকিৎসক ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তথার 
শ্রীরামরুষ্তদেবের দর্শনলাভ করেন। তীহার সহ্ধশিনী নিষাদক।লী 
ধর্মপরায়ণা ও সংগুণম্ডিতা ছিলেন৷ পতিবিয়োগের পর তিনি বুন্দাবনে বাস 
করেন এবং প্রায় পঁচাশী বৎসর বয়সে লোকান্তরিত৷ হন। ত্রিলোক/নাথের 
চার পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে বিজয়ক্কষ্ণ আলিপুর আদালতের প্রসিদ্ধ 
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গ্যাডভোকেট ছিলেন। কালীকুষ্ণ ১৮৭৩ খ্রীঃ ১*ই জুন মঙ্গলবার পুণিম৷ তিথিতে 
জগন্নগদেবের শুভ স্নানযাত্রার দিন ভূমিষ্ঠ হন। পি পুত্রকে পল্লীর ছেলেদের 
সহিত বেণী মিশিতে দিতেন না। সেইজন্য" কালীকুঞ্জ মাতার নিকট অনেক 
সময়ই থাকিতেন এবং হার আদেশ পালন করিতেন । 

কালীকৃঞ্চ ট্রেণিং একাডেমীতে প্রথমে অধায়ন করেন । পরে যখন তাহার 
পিতা নার্িকেলডা্গায় স্বগৃহ নির্মাণ করেন তখন পুত্রকে রিপণ স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে 
ভর্তি করিয়া দেন। সেই সময় পুত্রের বয়স মাত্র নয় বখসর ছিল। উক্ত বিগ্ভালয় 
হইতে তিনি ১৮৯০ ্রীঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় 'উত্তীর্ণ হইয়৷ রিপণ কলেজে এফ. এ. 
ক্শে ভন্তি হন। বৈঠকখানায় তাহার পিতা যে সকল ধর্মগ্রন্থ রাখিতেন 
তন্মধ্যে শ্রীরামরুষ্জ সম্বন্ধে তৎকালে প্রকাশিত ছুই একখানি. বই ছিল। 
১৮৯* খ্রীঃ সেইগুলি পড়িয়া তিন সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অবগত হন । 
লেখাপড়। ব্যতীত রান্না কর।, বাগান করা, ছবি আকা এবং অন্তান্ত হাতের 
কাজেও তিনি মনোযোগী ছিলেন। তীহার ভদ্র ব্যবহার ও মিষ্ট বাকোর 
জন্ত সহপাঠিগণ তাহাকে অতিশর ভালবাসিতেন। স্বামী: বোধানন্দ, স্ব'মী 
প্রকাশানন্দ, স্বামী বিমল।নন্দ ও দ্বামী আত্মানন্দ প্রভৃতি সন্্যাসী গুক্ুত্রাতাগণ 
তাহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। সকলে মিলিয়া ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ধর্মালে(চন। 
নিয়মিতভাবে করিতেন। কলেজে পড়িবার সময় কালীকুষ্ণের অন্তনিহিত 
ধর্মভাব সমধিক স্ফুরিত হয় এবং'তিনি ধর্মজীবন গঠনে বিশেষ মনোযোগী হন । 
একদিন রাস্তায় কীঞুড়গাছি যৌগোগ্ভানের উৎসব-বিজ্ঞপ্তি দেখিয়! বন্ধগণের 
সহিত কালীকুষ্ণ উৎসবে যাঁইতে মনস্থ করেন। ঠাকুরের পরম ভক্ত রাম দত্তের 
বাড়ী হইতে যোগোগ্ঠান পর্যন্ত কীর্তনদল উৎসব-দিবসে বাইত । কালীক্ুষ্, প্রমুখ 
তরুণদল কীর্তনদলের সহিত যোগোগ্ভানে যাইয়া উৎসবদর্শনে আনন্দিত হন । 
যোগোগ্ঠানে তাহার। রামচন্দ্র দত্তের সহিত পরিচিত হন এবং তৎপরে প্রায়ই 
তাহার নিকট যাইয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা ও ধর্মপ্রসঙ্গ শুনিতেন। রামবাবু 
এই সকল ধর্ম-পিপান্ন তরুণগণকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং ঠাকুরের 
কথা বলিতেন। তখন রিপণ কলেজে ইংরাজীর অন্ততম অধ্যাপক ছিলেন 


স্বামী বিরজানন্দ 8৪৫ 


রামকৃষ্ণ-শিষ্য এবং কথামৃতকার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত । তাহার নিকট কালীক্ৃষ্ণ 
প্রভৃতি ছাব্রগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্গ্যাসী-শিষাদের কথা! এবং বরাহনগর মঠের কথা 
শুনিতে পান। বরাহনগর মঠে যাইতে উৎসাহ দিয়! মহেন্ত্রনাথ তাহাদিগকে 
বলিলেন, “ঠাকুর ছিলেন কামিনীকাঞ্চনত্যাগী। তাঁকে ঠিক ঠিক বুঝতে হলে 
তার ষে শিষ্াগণ কামিনীকাঞ্চনত্যাগী হয়েছেন তাদের পৃত সঙ্গ করতে হয়। 
বরাহনগর মঠে যাবে । দেখবে, সেখানে তার সন্যাসী-শিষ্যরা! সংসার ত্যাগ 
করে কীভাবে জীবনযাপন করছেন । গৃহস্থ ধতই ভক্ত হোক ন1 কেন, 
ঠাকুরের পুরে! ভাব নিতে পারে না। সাধুর কাছে খালি হাতে যেও না। 
অন্ততঃ এক পয়সার কিছু হাত নিয়ে যেও ।” 

অপ্যাপক মহেন্দ্রনাথের নিকট বরাহনগর মঠের কণা শুনিরা কালীকঙঃ 
প্রভৃতি ভাত্রগণ তথায় ষাইবাঁর জন্ উদ্গ্রীব হইলেন। ১৮৯১ হাঃ একদিন 
বেল! সাড়ে দশটার সময় কলেজ হইত্যে পলাইর! তিনি সহপাঠী খগেন ও 
কাকুড়গাছির কুঞ্জের সহিত বরাহনগরের দিকে বাত্রা করিলেন। তখন 
গ্রীষ্মকাল এবং বরাহনগর যাইবার পথও তাহাদের জানা ছিল না । রিপণ 
কলেজ হইতে বরাহনগর মঠে আসিতে প্রায় একটা বাজিয়া গেল। তখন 
মঠে স্বামী রামকুঞ্চানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, শিবানন্দ, যোগ।নন্ন, 
ত্রিগুণ।তীতানন্দ, অদ্ভুতানন্দ ও স্থবোধানন্দ প্রক্ততি প্রাচীন সন্যাসিগণ বিশ্রামরত 
ছিলেন। তরুণগণ যাইয়া তাহাদিগকে ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে উপবেশন করিলেন । 
মঠ ও তত্রস্থ সন্াসিগণকে দেখিয়া কাণীকৃঞ্চের মনে হইল, “এখানে যেন 
জমাট আধ্যাত্মিক ভাব গম্গম্‌ করছে এবং সন্নাসিগণ যেন এক একটি জবলস্ত 
পাবক।” উহার কয়েক মাস পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রঙ্যায় ও তীর্থ-ভ্রমণে 
বহির্ত হইয়ছেন। বৈকাল চারিটার সময় ঠাকুরঘর খোলা হইলে তরুণগণ 
ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন এবং তদন্তে প্রসাদ লইয়া বাড়ী ফিরিলেন । ইহার পর 

ত স্থযোগ পাইলেই বরাহনগর মঠে যাইয়া তাহারা কয়েক ঘণ্টা কাটাইতেন 
ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যদের পৃত সঙ্গে। অচিরে ঠাকুরের শিষ্যগণের দিব্যভাৰ 
সরল তরুণগণের হৃদয় অধিকার করিল! গৃহত্যাগপূর্বক হিমালয়ে যাইয়া 
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তপন্তা করিবার সংকল্প কালীকৃষ্ণ ও খগেনের মধ্যে উদিত হইল। কিন্তু তাহারা 
ভাবিলেন, গৃহত্যাগের পূর্বে শরীরটা আরো ভাল করা দরকার । নচেৎ তপস্তার 
কঠোরতা ত সহা হইবে না। সেইজগ্ত কালীক্ঞ্ণ ও খগেন ডায়মণ্ডহ।রবারে 
খগেনের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে যাইয়া ছুই সপ্তাহ কাটাইলেন। তথা হইতে 
ফিরিয়। উভয়ে স্টার থিয়েটারে চৈতন্তলীল। অভিনব দেখিলেন ত্যাগবৈরাগের 
প্রেরণালাভর্থ। গৃহত্যাগের দিন স্থির হইল। যে রাত্রি প্রভাত হইলে 
তাহার! গৃহত্যাগের উদ্চগ করিবেন সেই রাত্রে উভয়ে স্থনিদ্রার অভিভূত 
আছেন; এমন সময় বরোবুদ্ধ ধর্মপ্রাণ স।ধনণীল পরিচিত পল্লীবাসী আসিয়া 
গভীর রাত্রে তাহাদিগকে ডা।কয়া বলিলেন, “শুনলাম, তোমর] গৃহত্যাগের 
সংকল্প করেছ। কিন্ত এখন আমি দেখল।ম যে, তাতে তোমাদের অনিষ্ট 
হখে। তোমরা যেও না” ইহা। শুনিয়া উভয়ে বিশ্মিত হইলেন এবং বৃদ্ধের 
বচনকে দেবদেশরূপে লইয়| গৃহত্যাগের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন । যুগ- 
প্রয়েজন সিদ্ধির জন্ঠ বাহার! স্বামী বিবেকানন্দের চিহ্নিত শিষ্য হইবেন 
তাহ।র৷ অন্যত্র বাইবেন কেন ? 

কালাকৃষ্ণ অধ্যয়নপ্রিয়, অনলস ও অধ্যবসারী ছাত্র ছিলেন এবং স্থুল-কলেজে 
সচ্চরিত্রের গগ্ত পুরস্কার পাইতেন ! স্বামী রামরুষ্খনন্দ গণিতজ্ঞ ছিলেন 
কালীকৃষ্ণ অগ্ঠান্ত বিষয়ে ভ।ল হইলেও গাণতে একটু পণ্চাৎপদ ছিলেন । সেই 
জন্ত গ।মকৃষ্খনন্দজী তাহাকে বলিলেন, "গ্রীষ্মের ছুটীর সময় তুমি মঠে এসে 
থাকলে তোমার ভাল করে অঙ্ক শিখিয়ে দেব।” গ্রীঘ্মের ছুটীর জন্ত যখন 
কলেজ বন্ধ হইণ তখন কালাকৃষ্ণ মাতাপিঠার অন্ুমতি লইয়। বরাহনগর মঠে 
আদিলেন ৷ কিন্ত মঠে যাইয়। কলেজের বই পড়ায় তীঁহার মন বসিল না; ঠাকুর 
ঘরের কান্ত ও সাধুসেবায় তাহার সারাদিন চলিরা যাইত। ঠাকুরের ভোগ 
রান্নার জন্ত পুকুর হইতে জল আন। এবং ঠাকুর-পুজার জন্য ফুল তোলা, বাসন 
মাজা প্রভৃতি কাজে সারাদিন কাটিয়া যাইত। গ্্রীচ্মের ছুটীর দেড় মাস 
এইরূপে অতীত হইল। মঠবাসে কলেজের পঠ্য গণিত আর শেখা হইল না, 
লেখাপড়ায় মন বসিল না। সাধুসঙ্ষে তিনি ত্যাগ:ও সেবার গণিতই শিখিলেন । 
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কলেজ খুলিবার সময় হইলে ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যদের সংস্পর্শে থাকিয়। তাহার 
মনে বিবেক-বৈরাগ্য উদ্দীপিত হইয়াছিল । তখন তিনি শান্ত্রপাঠ ও সাধন ভজন 
করিবার জন্য মনস্থ করিলেন। যে সমর কলেজের পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়নে 
অতিবাহিত হইত সেই সময় সাধনভজনদিতে নিয়োজিত হইল । তাহার: 
বাড়ীর সম্মুখে শিখদের একটি বাগান ছিল। তিনি বৈকালে প্রায়ই তথায় 
য|ইয়! পুকুরের বাঁধা ঘ।টে একাকী আপন মনে বসিয়! থাকিতেন। এই কালে 
স্বামী স্থবোধানন্দ তাহার বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাইয়া তীহাকে উৎসাহ দিতেন । 
পুত্রের ভাবান্তর দর্শনে পিতামাত। চিন্তিত হইলেন । পিতা! পুত্রকে একদিন 
একান্তে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাস করিলেন। পুত্র পিতার নিকট 
সরলভাবে বাক্ত করিলেন যে, তিনি সংসার ছাড়িরা বরাহনগর মঠে যোগদান 
করিতে ইচ্ছুক। পুত্রের শুভ সংকল্প শুনিয়া ধর্মপ্রাণ পিতা বণিলেন, "সে ত 
বেশ কথা । আমার তে চার ছেলে আছে, তার মধ্যে যদি একজন সন্নাসী 
হর্ন সে তো আনন্দের বিষয়। তোর মা যদি অনুমতি দেন তো আমার 
অমত নেই ৮» এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্ত। করির়। স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবার জন্ত পিতা পুত্রকে তিন দিন সমর দেন। তদন্তে পুত্র পিতার নিকট 
যাইয়া স্বমত ব্যক্ত করেন এবং মাতার নিকট যাইয়া সংসার-ত্যগের অনুমতি 
চাহিলেন। ধমণীল। জননী বলিলেন, “আমি কেন তোম।র ধর্মপথে বাধ! 
দেব? আমার কোন আপত্তি নেই। তবে চলে বাবার পূর্বে আমার কাছে 
আর তিনটী দিন থেকে বাঁও, বাবা ।৮ ত্রেলোক্যনাণের মত পিতা এবং 
নিষাদকালীর মত মাতা সমাজে খুবই ছুর্লভ। ধর্মপ্রাণ ন। হইলে ধর্মার্থে 
পুত্রদান করিতে মাতাঁপিতা৷ সন্মত হন ন৷। ইহার কয়েকদিন পরে কালীকুষঃ 
পিতামাতার আশীর্বাদ লইয়া পদত্রজে ব্রাহনগর মঠে উপস্থিপ্ত হইলেন! 
ভক্তিমতী নিষাদকালী বরাহনগর মঠে ঠাকুর-ভে!গ ও সাধুসেবার জন্য কিছু 
মিষ্টান্ন পুত্রের সহিত পাঠাইলেন। তিনি স্বহান্তে পুত্রের জন্ত একখানি 
কাপড় হলুদ রঙে রঙ।ইর1 দিলেন। তৎকালে রামরুষ্ণ মঠের ব্রহ্ষচাীগণ 
এইরূপ রঙের কাপড় ব্যবহার করিতেন। তখন কালীকৃষ্ণের বয়স মাত্র সতের, 
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বৎসর, তাহাকে অত্যন্ত তরুণ দেখাইত। বরাহনগর মঠে ঠাকুরের সাক্ষাৎ 
শিষ্/গণের পুতসঙ্গে থাকিয়া ধর্মনাধনের স্ুযোগলাভে কালীকষ্খ নিজেকে ধন্তজ্ঞান 
করিলেন। | 

স্বামী রামকৃষ্তানন্দ ঠাকুর-সেবার সব কাজ এবং মঠের অন্তান্তট কাজ 
করিতেন । কালীকৃষ্চ তাহার আদেশ পালন করিবার জন্ত সকাল হইতে 
রাত্রি পর্য্যন্ত সর্বদা সতর্ক থাকিতেন। নানাভাবে ঠাকুরের শিষ্যগণের সঙ্গ ও সেবা 
করিয়া তিনি জীবন সার্থক করিলেন। স্বামী সারদানন্দ দীর্ঘ কাল রক্তামাশয়ে 
ভূগিয়া বরাহনগর মঠে আসিলেন। কালীক্ৃষ্চ কর্মব্যস্ত থাকা সত্বেও মাঝে 
মাঝে তাহার কাছে যাইর৷ ভক্তিভরে সামান্ঠ সেবাশুশ্রধা করিতেন। তরুণ 
সেবকের সশ্রদ্ধ সেবায় মুগ্ধ হইয়। স্বামী সারদানন্দ মন্তব্য করেন, “এ ছেলেটি 
কে? মায়ের মত এ আমার যত্ব নিচ্ছে” এইরূপে কালীকুষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণের 
ত্যাগী সস্তানগণের শুভাশীষ লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হন ।* 

১৮৯২ খুঃ অক্টোবর মাসে সংঘ-জননী সাদ! দেবী জর়রামবাটা গ্রামে 
স্বীয় পিত্রালঘ়ে দেবী জগদ্ধান্রী পুজার সংকল্প করেন। স্বামী সারদানন্দ 
কলিকাতা হইতে পুজ'র জন্য জিনিষপত্র লইয়া কয়েকটি ভক্তের সহিত তথায় 
গমন করেন। তিনি কালীক্ৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া যান। তীহারা হাওড়া হইতে 
বর্ধমান পর্যন্ত ট্রেণে যাইয়া তথা হইতে গরুর গাড়ীতে কামারপুকুরে উপস্থিত হন 
এবং তথ! হইতে পদত্রজে জয়রামবাটীতে যান। জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমা কালী- 
কুষ্ণকে চিবুক ধরিয়া আদর করেন। তাহার দিব্য ন্নেহে তরুণ তাপস অভিভূত 
হইলেন । কালীকুষ্ঝ অল্পবয়প্চ ছিলেন বলির লজ্জাশীল! সারদ। দেবী তীহার নিকট 
লজ্জা করিতেন না। মায়ের আদেশ পালনের জন্য নিত্যই তিনি বহুবার 
মায়ের দর্শনলাভের সুযেগ পাইতেন। মাসাধিক মায়ের বাড়ীতে থাকিয়! 
সকলে বরাহনগর মঠে ফিরিলেন। এই সম্বন্ধে কালীকৃষ্ণ পরবর্তী জীবনে 





নস পর সি 





* ১৯৫১ ত্রীঃ প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকার জুলাই ও আগষ্ট সংখ্যাছয়ে স্বামী আত্বস্থানন্দের 
এরহন্ধ দেখুন। 


স্বামী বিরজানশ্দ ৪8% 
বলিয়াছিলেন, “মায়ের অপাধিব ভালবাসায় ভরা হৃদয় নিয়ে ফিরে এলুষ'। 
মার কথা যা সামান্ত শুনেছিলুম তাতে কে জানত যে মা এরকম মা! কে 
জানত যে, এরকম করে মন-প্রাণ কেড়ে নিয়ে আপনার হতেও আপনার করে 
নেবেন ! বাড়ীর মাকে তো খুব ভালবাসতৃম এবং তিনিও খুব ভালবাসতেন । 
কিন্তু এষে জন্মজন্মাস্তরের, চিরকালের আপনার মা 1” 

জয়রামবাটা গ্রাম ম্যালেরিয়ার ডিপো । জগদ্ধাত্রী পূজার পরে কালীকৃষঃ 
প্রভৃতি যখন জরে আক্রান্ত হইলেন তখন শ্রীম৷ গ্রামের দ্বারে ছারে ঘুরিয়। পথ্যাদির 
জন্ হুপ্ধ সংগ্রহ করিতেন । তথা হইতে ম্যালেরিয়৷ লইয়া কালীকুষ্ণ ফিরিলেন 
এবং বরাহনগর মঠে বারবার জ্বরে পড়িলেন। যে দিন তাহার! জয়রামবাটা 
ত্যাগ করিলেন সেদিন স্নেহমরী শ্রীমা তীহাদের গরু-গাড়ীর সহিত 
অনেক দুর পর্যস্ত আসিলেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ কালীকুষ্ণকে কলিকাতায় 
বলরাম মন্দিরে রাখিয়! ঠাকুরের পরম ভক্ত ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষের দ্বারা 
চিকিৎসা করাইলেন। তিনি কালীকষ্চকে বরাবর স্নেহের চক্ষে দেখিতেন 
এবং অস্থুখের সময় সেবা-শুত্ষার ব্যবস্থা করিতেন । তীঁহার সহিত কালীকষ্ণ 
মধ্যে মধ্যে গিরিশচন্ত্র ঘোষের বাড়ীতে যাইয়া রামকৃষ্ণ-প্রসংগ শুনিতেন। 
ইতোমধ্যে মঠ বরাহনগর হইতে আলমবাজারে উঠিয়া ষায়। স্থচিকিৎসার ফলে 
কালীকষ্চ একটু সুস্থ হইয়া আলমবাজার মঠে ফিরিয়া গেলেন। স্বামী 
সারদানন্দ স্থস্থ হইয়াই একটী যক্ষ্সারোগীকে সেবা করিতে লাগিলেন এবং 
কালীরুষ্ণ উক্ত কার্যে তাহার সহকারী হইলেন । আলমবাজারে অবস্থানকালে 
তিনি প্রত্যহ মধ্যান্কে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর বাগান হইতে যৃই ফুলের ফুটন্ত 
কুঁড়ি তুলিয়া আনিয়া ঠাকুরের জন্ত মোটা মালা গাথিতেন। ফুল তুলিতে 
ও মালা গাঁধিতে প্রায় ছুই তিন ঘণ্টা সময় লাগিত। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী, 
কাশীপুর শ্মশান প্রভৃতি যে স্থানসমূহ শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্যস্থৃতি বিজড়িত 
সেই সকল স্থানে মাঝে মাঝে স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সঙ্গে যাইয়া কালীরুষ্ঃ 
জপধ্যান করিতেন । আঁলমবাজার মঠেও তাহার মধ্যে মধ্যে ম্যালেরিয়া 
জন হইতে লাগিল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্বের শেষার্ধে সংঘ-জননী বেলুড় গ্রামে 


ত্ঞ 
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নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটীতে কিছুকাল অবস্থান করেন। তখন 
কালীকৃষ্ণ একদিন তাহাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে যান। শ্রীমা একদিন 
তাহাকে স্বীয় সঙ্গিধানে ডাকিয়া! স্থাস্থ্যোন্নতির জন্য স্বগৃহে কিছুদিন 
থাকিতে পরামর্শ দেন। দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়ায় ভূগিয়া কালীকুষ্ণের স্থগঠিত 
শরীর তখন অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য স্নেহশীল সংঘ-জননী 
কালীকুষ্জকে উক্ত নির্দেশ দেন । 

প্রথমে কালীরুঞ্ণ স্চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য স্বগৃহে যাইতে অসম্মত 
হন। কিন্তু শ্রীমা তাহাকে অনেক বুঝাইয়া অভয় দিয়া সম্মত করিলেন এবং 
মন্ত্রদীক্ষা দিলেন | স্বামী যোগানন্দের পরামর্শেই তিনি শ্রীমার নিকট মান্ত্রী 
দীক্ষা লইতে যান। তরুণ সন্তান সাষ্টাঙগ প্রণামপূর্বক ভারাক্রান্ত মনে শ্রীমার 
নিকট বিদায় লইয়া নৌকায় উঠিলেন। তখন বর্ষাকাল, জুলাই মাস। 
গঙ্গা জলপুর্ণ। গঙ্গাবক্ষে ভাসমান নৌকা হইতে সন্ধ্যার ক্ষীণালোকে সন্তান 
শ্রীমার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সন্তান-বৎসল! জননী গৃহের ছাদ হইতে 
নৌকার দিকে তাকাইয়! আছেন। যতক্ষণ নৌকা দেখ! যাইতেছিল ততক্ষণ 
শ্রীমা এইভাবে দাড়াইয়াছিলেন । 

* অ্বগৃহে ওধধ-পথ্যাদ্দির সুব্যবস্থার ফলে কালীকুষ্ণ শীঘ্র পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া 
পাইলেন । স্বাস্থ্যলাভের পর তিনি একটি কক্ষে দরজা বন্ধ করিয়া জপ-্যান 
করিতেন। জপ-সংখ্য৷ প্রত্যহ দশ হাজার হইতে ক্রমশঃ পচিশ হাজার 
পর্যন্ত বাড়িয়া গেল। উহা কোন দিন এক লক্ষ, এবং কোনদিন এক লক্ষ 
আট হাজার পর্যস্ত উঠিত। জপ-্ধ্যানাস্তে তিনি মাতৃ-সংগীত রচনা করিতেন ও 
গাহিতেন। বাড়ীতে তিনি সাধুর মতই থাকিতেন, কাহারো! সহিত মিশিতেন 
না, বা কোন কথায় কান দিতেন ন!। খগেন, হরিপদ, সুশীল, শুকুল, স্থুধীর, 
প্রভৃতি ধর্মবন্ধুগণ আসিলে তাঁহাদের সহিত ধর্মপ্রসংগ করিতেন এবং অবসর 
সময়ে ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতাদি ধর্মগ্রন্থ পড়িতেন। এই সময়ে তাহার 
পিতা ব্রিলোক্যনাথ স্বগৃহের অনতিদূরে একটি বাগান ক্রয় করেন শাকসবজী 
চাষের জন্ত। কাঁলীকু্ণ উক্ত বাগানে সমগ্র অপরাহ্ন নির্জনে থাকিয়া জপধ্যান 


স্বামী বিরজানন্দ ৪৫১ 


ও শান্্রপাঠাদি করিতেন। এইরপে প্রায় দেড় বংসর পিত্রালয়ে অতিবাহিত 
হইল। তৎপরে তিনি জয়রামবাটীতে যাইয়া শ্রীশ্রীমার অনুমতি লইয়া বৃন্দাবনে 
স্বামী প্রেমানন্দের নিকট গমন করেন এবং মাধুকরী ভিক্ষায় উদর পৃতি করিয়া 
তপস্তারত থাকেন। বুন্দাবন যাইবার পথে কালীকৃষ্ণ কাশী ও অযোধ্যাদি তীর্থ 
দর্শন করিয়! ষান। কাশীতে বাঙ্গালীটোলায় বংশী দত্তের বাগানবাটীতে স্বামী 
অদৈতানন্বের সহিত *কয়েক দিন বাস করেন । তখন স্বামী যোগানন্দ ও 
স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন সাধুগণ তথায় প্রমদাদাস মিত্রের বাগান 
বাটাতে থাকিয়া তপন্তা করিতেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দের সঙ্গে কালীকুষ্ণ 
প্রমদ[দীস মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ এবং মন্দিরাদি দর্শন করেন। অদ্বৈতানন্দজী 
তাহাকে স্নেহ করিতেন এবং কাশীধামে থাকিয়! তপস্তা করিতে বলেন । কিন্ত 
তিনি মায়ের আদেশ শিরোধাধ্য করিয়া! বুন্দাবনেই গমন করেন। ঠাকুরের 
ঈথ্বরকোটা পার্ষদের পৃত সঙ্গে সাধনভজন করিয়া তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে 
অসাধারণ উন্নতি লাভ করেন। উভয়ে ব্রজমণ্ডল পরিভ্রমণেও পরম আনন্দিত 
হন | 

সম্ভবতঃ তখন ১৮৯৫ গ্রীষ্টাব্ব। বুন্দাবনে উভয়ে কালাবাবুর কুপ্জে 
থাকিতেন। তথায় মাধুকরী ভিক্ষার জন্য তাহাকে দ্বারে দ্বারে ফিরিতে হইত 
এবং সেই জন্ত বৃষ্টিতে ভিজিয়! উক্ত ব্খদর অক্টোবর মাসে তিনি অসুস্থ হইয়া 
পড়েন। স্বামী প্রেমানন্দ তীহার জন্ত বিশেষ পথ্যাদি এবং মথুরার সিভিল 
সার্জন কতৃক চিকিৎসার ব্যবস্থা কর! সত্বেও তাহার শরীর সারিতে ছিল না। 
সেইজন্ত প্রেমানন্দজী কালীক্কষ্ণকে এটাওয়াতে ঠাকুরের শিষ্য হরিপ্রসন্নের নিকট 
লইয়া যান। হ্রিপ্রসশ্ন তখন উক্ত স্থানের সরকারী ইঞ্জিনীয়ার। হরিপ্রসন্ন 
স্থানীয় সিভিল সার্জনকে দিয়া কালীকৃষ্ণের চিকিৎসা, উৎকুষ্ট ওষধ ও পথ্যের 
ব্যবস্থা করেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কালীকৃষণ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিলেন। 
হরিপ্রসন্নের একটি বড় ঘোড়া! ছিল। তাহাতে চড়িয়' তিনি রাস্তা পরিদর্শন 
করিতে যাইতেন। হরিপ্রসন্নের নির্দেশে কালীকৃষ্ণ উক্ত ঘোড়ায় চড়িয়া। 
সকালে দুই চার মাইল বেড়াইয়া আদিতেন। তিনি তংপুর্বে ঘোড়ায় চড়িতে 
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জানিতেন নাঁ। কিস্তু তথায় লহিসের সাহায্যে ঘোড়ায় চড়া লীন শিখিয়া 
ফেলিলেন। তীহার নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া তিনি স্বামী প্রেমাননের সহিত 
বুদ্দাবনে ফিরিয়া! আসিলেন। 

১৮৯৭ ্রীষ্টাকের প্রথমেই কালীকৃষ্ণ স্বামী প্রেমাননের সহিত বৃন্দাবন 
হইতে আলমবাজার মঠে ফিরিলেন। ম্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য হইতে 
উক্ত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় আসিলেন।* কালীকুষ্ণ বেদাস্ত- 
ফেশরী বিবেকানন্দকে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। স্বাঁমিজীকে 
প্রথম দর্শনের কথা তিনি পরে এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, “ম্বামিজীর 
শরীর উজ্জল গৌর বর্ণ। তার চক্ষুর মোহিনী শক্তির কথা শুনেছিলুম 
এবং আমেরিকার কাগজে পড়েছিলুম । তা দেখে অবাক্‌ হয়ে গেলাম। 
সমস্ত শরীর দিয়ে যেন একট! জ্যোতি বেরুচ্ছে । কি অপরূপ মূর্তি! একাধারে 
সৌন্দর্য ও মহাশক্তির খেল । আমার প্রথম ধারণা ভালবাসা, ভক্তি, ও 
ভয়মিশ্রিত ভাব। ভোর বেল! ভিতরের বাড়ীর ছাদের উপর যখন কৌপিন 
মাত্র পরে তিনি আপনার ভাবে তন্ময় হয়ে পায়চারী করতেন বীরদর্পে সিংহের 
মত, সেকি অপূর্ব দৃশ্য! মনে হত, যেন ছুনিয়াটা প্রতি পদবিক্ষেপে সরে 
সরে ষাচ্ছে। তার মুখখানা সর্বদাই লাল হয়ে থাকতো । চোখাচোখি হলে 
চোখ যেন ঝলসে যেত, চাওয়। যেত না।” ম্বামিজীর দর্শন ও সঙ্গলাভে 
কালীকৃষ্ণ নবজীবন লাভ করিলেন । 

আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর স্বামিজী ষে চাঁরিজনকে আলমবাজার 
মঠে সন্নযাস-দীক্ষ! দান করেন কালীকুষ্চ তন্মধ্যে অন্ততম।* কালীকুষ্ণ 
স্বামীজির নিকট সন্ন্যাস গ্রহণান্তে গুরুত্ত বিরজানন্দ নামে অভিহিত হইলেন। 
এই সমম্ম রামকৃ্ সংঘে স্থপরিচিত্তা গোপালের মা আলমবাজার মঠে 

* উশরৎচনর চক্রবর্তী প্রণীত স্থামী-শিক্প সংবাদ" হইতে জানা যায়, অস্ক তিন জনের 
নাম ম্বামী নির্ভমানন্দ, প্রকাশাননা ও নিত্যানন্দ। শামী নিষ্ভানলা স্বামীজির তিরোভাবের 
পয়ে বেলুড় মঠ ছাড়িরী বরিশালে নযোত্তমপুর গ্রামে যাইয়! আশ্রম স্থাপনপুর্বক স্বতস্থ ন্প্রমায় 
গঠন করেন । ঠাহার সন্যাসী শিল্পগণ অভাপি বিভভমান। 
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আসিয়াছিলেন। তিনি শ্নেহভরে নবীন সন্না।সীদ্দের কাহার কি নাম জিজ্ঞাস! 
করিলেন । কালীক্ুষ্ণের নাম বিরজানন্দ হইয়াছে শুনিম্বা তিনি বলিয়াছিলেন, 
“আহা! বেশ নামটা হয়েছে। বেজার নাই, বিরজানন্দ + সিদ্ধা সাধিকার 
ব্যাখ্যাটা বিরজানন্দের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সার্থক হইয়াছিল। তখন 
দেশের কয়েকটি স্থানে দুণ্িক্ষ ও মহামারী চলতেছিল। স্বামিজী 
সন্ন্যাসী শিষ্াগণকে সেবাকার্যে প্রেরণ করিলেন। স্বামী বিরজানন্দ 
প্রেরিত হইলেন দেওঘরে ছুভিক্ষ-পীড়িতদের সেবায়। তিনি স্বীয় 
কর্তব্য অতি সন্তোষজনক ভাবে পালনপুর্বক গুরুর প্রশংসা লাভ করেন। 
১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্বের শেষে ঢাকার ভক্তগণ বেদান্তের বার্তাবহরূপে কোন সন্যাসী 
প্রচারককে পাঠাইতে অনুরোধ জানান। স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী গ্রকাশানদ্দকে 
ঢাকায় প্রচার করিতে যাইবার জন্ স্বামিজী নির্দেশ দিলেন। স্বামী বিরজানন্দ 
গ্রচারার্থ যাইতে অসম্মত হওয়ায় স্বামিজ্ী তাহাকে অনেক বুঝাইলেন। 
ইহাতেও ষখন শিষ্য অসন্মতি প্রকাশ করিলেন ভখন স্বামিজী গম্ভীর হইয়া 
বলিলেন, “দেখ, নিজের মুক্তি যদি চাস ত জাহান্নামে যাখি। আর যদি 
'অন্তের মুক্তির জন্য কাজ করিস্‌ তে! এখনি মুক্ত হয়ে যাবি” গুরুমুখে 
যুগবাণী শুনিয়া শিষ্যের সকল অনিচ্ছা অন্তহিত হইল এবং তিনি ঢাকা যাত্রা! 
করিলেন। 

শ্রীগুরুর শুভাশীষ মাথায় লইয়া শিষ্য সর্বপ্রথম বেদান্ত প্রচারে বহির্গত 
হইলেন । তিনি ঢাকায় এবং অন্তান্ত কয়েকটি স্থানে যে বন্তৃতাবলী দিরাছিলেন 
সেগুলি শ্রোতৃমগ্ডলী কর্তৃক প্রশংসিত হয়। পূর্ববঙ্গ হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া 
তিনি শ্রীগুরুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। বনুমূত্র-রোগে এবং অত্যধিক পরিশ্রমে 
স্বামিজীর স্বাস্থ্য তখন ভগ্রপ্রায় হইয়াছিল। গুরুভক্ত শিষ্য শ্রীগুরুর সেবায় 
সারাদিন পরিশ্রম ও রাত্রিজাগরণ সত্বেও ,সেবানন্দে ভরপুর থাকায় ক্লান্ত ব৷ 
অন্থস্থ হইয়া পড়েন নাই। ক্রটীঝ্চ্যিতির ভয়ে প্রথমে শিষ্য গুরু-সেবায় ব্রতী 
হইতে সাহস পান নাই । স্বামী সারদানন্দের আশ্বাস পাইয়া সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া 
তিনি গুরুসেবায় নিযুক্ত হইলেন এবং তজ্জন্য একাদিক্রমে তিন মাস বিনিদ্র রজনী 
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যাপন করিলেন । ১৮৯৯ শ্রীষ্টাব্বের মধ্যভাগে স্বামিজী দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্য যাত্রা 
করিবার সময় বিরঙ্গানন্দজীকে হিমালয়ে নবপ্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতাশ্রমের কর্মীরূপে 
পাঠাইলেন। উক্ত আশ্রম স্বামিজীর ইংরাঁজ শিশ্য-শিষ্যা। ক্যাপ্টেন ও মিসেস 
সেভিয়ারের অর্থান্ুকুল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয়ে উক্ত আশ্রমে বাস করিতেন। 
মিসেস সেভিয়ার স্বামী বিরজানন্দকে গভীর স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। স্বামিজা 
পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিয়া বেলুড মঠ হইতে মায়াবতী গমন করেন। 
তংপূর্বে ক্যাপ্টেন সেভিয়ার মায়াবতীতে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন । মাদার 
সেভিয়ারকে সাস্তনাদানের জন্ স্বামিজী মায়াবতীতে ছুই সন্তাহ অবস্থান করেন 
১৯০৯ শ্রীষ্টান্দের শেষ হইতে ১৯০১ গ্রষ্টাব্দের প্রারস্ত পর্যস্ত। তারযোগে সংবাদ 
পাইয়া বিরজানন্দজী স্বামিজীর জন্য আবশ্কীয় ঘোড়া ও ডাণ্ডী প্রভৃতি সংগ্রহ 
করিয়া মায়াবতী হইতে কাঠগোদ।ম স্টেশন পর্যস্ত প্রায় পয়ষটি মাইল তুষারাচ্ছন্ন 
পার্বত্য পথ ছুই দিনে হাঁটিয়া আসেন । গন্তব্য স্থানে সন্ধ্যার পূর্বে ষাইতে না 
পারিয়া৷ রাত্রিতে পথিমধ্যে একটী দোকান-ঘরে গুরু ও শিষ্য আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হন। ১৯০৯ খ্রীঃ ৩*শে ডিসেম্বর উনবিংশ .শতাব্দীর শেষ রাত্রি 
গুরু-শিষ্য পরমানন্দে ও ধর্মপ্রসঙ্গে কাটাইলেন বিনিদ্র অবস্থায় । 


শ্ীগ্তরু শিষ্ের এই কর্মোগ্ঘম দর্শনে আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন, “বাঃ! 
এই তো! আমার ঠিক চেল1।” মায়াঁবতীতে শিপ্য একপক্ষ কাল শ্রীগুরুর সেবা 
করিবার স্থযোগ পাইয়া ধন্য হইলেন। নির্জন আশ্রমে শিষ্য যুগাচার্য গুরুর 
মুখে অনেক উদ্দীপনাময়ী বাণী গুনিলেন। শ্রীগুরুকে পিলিভিট স্টেশনে ট্রেণে 
তুলিয়৷ দিবার জন্য শিষ্য প্রায় সত্বর মাইল পথ পুনরায় পদব্রজে আসিলেন। 
শুরুর সহিত শিখ্যের ইহাই শেষ সাক্ষাৎ। শ্রীপুর যখন ১৯২ খ্রীঃ জুলাই মাসে 
বেলুড় মঠে দেহরক্ষা করেন তখন প্রি শিষ্য পশ্চিম ভারতে আমেদাবাদ সহরে 
প্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিকার গ্রাহক-সংগ্রহ কার্ষে ব্যাপূত ছিলেন। শ্ররীগুরুর 
আকন্মিক তিরোধানের ছুঃসংবাদে শিষ্য মর্মাহত হইলেন। তাহার নিকট 
জগৎ শুন্য বোধ হইতে লাগিল। অবিলম্বে মায়াবতী ফিরিয়া যাইয়া! কার্ধ 
হইতে অবসর গ্রহ্ণ-পূর্বক তিনি তপন্তা করিবার সংকল্প করিলেন। অদ্বৈতাশ্রম 
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হইতে অল্প দূরে একটি কুটীরে থাকিয়া তিনি কঠোর তপন্তায় মঞ্্ 
হইলেন। তখন প্রত্যহ তিনি ১৫১৬ ঘণ্টা জপ-্ধ্যান করিতেন। এইরূপে 
সাত আট মাস কঠোর তপস্তা করিবার ফলে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। 
তখন হইতে জপ-ধ্যান কিঞ্চিৎ মাইম! শান্ত্রাদি পাঠে নিধুক্ত হইলেন । এইরূপে 
আরো ছয় সাত মাস অতিবাহিত হইল। প্রায় সওয়া বদর কঠোর তগন্তায় 
তাহার মস্তিষ্ক ছুর্বল হইয়া! পড়িয়াছিল। গুরুভ্রাতাগণের পরামর্শে চিকিৎসার্থ 
তিনি বেলুড় মঠে আসিলেন ৷ ততদানীস্তন সংঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রন্মানন্দ কলিকাতার 
প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্তামাদস বাচস্পতির দ্বার। তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন । 
তিন চার মাস স্ুুচিকিৎস! ও স্থুপথ্য করিয়াও তিনি কোন উপকার পাইলেন না। 
এই সময়ে তিনি জয়রামধা টীতে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যান এবং পাচ বংসর 
পরে তাহার দর্শন লাভ পূর্বক পরম প্রীতি লাভ করেন। শ্রীমা তাহার 
অন্থখের সব কথা শুনিয়! ধ্যানের একটি কৌশল বলিয়! দিলেন। সেই ভাবে 
কিছুদিন চলিবার পর স্বামী বিরজানন্ন সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করিলেন । কঠোর 
তপন্চর্যার তাহার যে স্নায়বিক দুর্বলতা আসিয়াছিল তাহ! শ্রীমার উপদেশে 
অচিরে দূরীভূত হইল। তিনি বেলুড় মঠে ফিরিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গলাভ 
ও তপল্তার জন্য কনখলে গমন করিলেন। তথায় প্রায় ছয় মাস মাধুকরী 
ভিক্ষান্নে জীবনধারণ ও প্রাণপণ তপন্তায় কাটিয়া গেল। স্বামী তুরীয়ানন্দ 
তাহাকে শান্ত্র পড়াইতেন এবং তপস্তার ৫প্ররণা দিতেন। এই সময়ে 
একদিন তিনি ধ্যানতত্ব বর্ণনাপ্রসঙ্গে বিরজানন্দজীকে বলিয়াছিলেন, “যখন 
আমি ধ্যান করিতে বসি তখন আমার ইন্্রিয়-্বারসমূহ রুদ্ধ করি এবং তৎপরে 
বাহ জগতের কোন কিছু আমার মনে প্রবেশ করিতে পারে না। যখন আমি 
ইন্দ্রিয়-দ্বার উন্মুক্ত করি কেবল তখনই মন বান জগতের সংস্পর্শে আসিতে 
পারে।” গভীর ধ্যানের সময় স্বামী তুরীয়ানন্দের মন কিরূপে বাহ জগৎ 
বিস্বত ' হইত ইহা! বুঝাইবার জন্যই তিনি এই কথা তরুণ তপস্বী বিরজানন্দকে 
বলিয়াছিলেন। কিছুকাল কাশীধামে স্বামী অদ্বৈতানন্দের সঙ্গে একান্ত বাস 
এবং তপন্তার স্থযোগও বিরজানন্দজী এক সময় লাভ করেন। 


৪৫৬ নবষুগের মহা পুরুষ 


এই সময়ে অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দ হঠাৎ নৈনীতালে 
দেহতাগ করেন। সংঘাধ্যক্ষের নির্দেশে বিরজানন্দ ঙ্গী অবিলম্বে মায়াবতী ফিরিয়া 
অদ্বৈতাশ্রমের কর্মভার গ্রহণ করেন। স্বামী বিরজানন্দ অদ্বৈতাশ্রমের দ্বিতীয় 
অধ্যক্ষ ছিলেন। উক্ত অধ্যক্ষতার কাল ১৯০৬ গ্রীষ্টাব্ব হইতে ১৯১৩ খ্রীঃ পর্যস্ত 
প্রায় সাত বৎসর স্থায়ী হয়। ইহা! তাহার কর্মজীবনের একটি উৎ্কষ্ট অধ্যায় । 
অদ্বৈতাশ্রমের মুখপত্র “প্রবুদ্ধ ভারত” পরিচালনা, স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী 
সংগ্রহ ও গ্রন্থাবলী প্রকাশ এবং স্বামিজীর বিস্তৃত ইংরাঁজী জীবনী সম্পাদনাদি কার্য 
স্বামী বিরজানন্দের অক্ষয় কীতি। এই সকল কার্যোর জন্য তাহাকে প্রাতঃকাল 
হইতে গভীয় রাত্রি পর্যস্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইত। প্প্রবুদ্ধ ভারত 
পত্রিকার সম্পাদকন্ধপে তিনি কয়েকটি সারগর্ভ প্রবন্ধ* উক্ত মাসিকে লিখিয়া- 
ছিলেন। তন্মধ্যে প্রাচীন, ভারতে নারী” শীর্ষক স্থদীর্ঘ" প্রবন্ধটি ধারাবাহি করূপে 
প্রকাশিত হয়। ১৯০২ খ্রীঃ সেপ্টেম্বরে এবং ১৯*৩ শ্রীঃ জুন মাসে প্প্রবুদ্ধ ভারত' 
পত্রিকায় তিনি যে প্রবন্ধ লিখেন তাহার নাম 'শ্রীরামকৃষ্জ এবং জগতের প্রতি 
তাহার বাণী। উক্ত প্রবন্ধে তীহার নিম্নোক্ত মন্তব্য সুচিস্তিত ও সারগর্ভ। 
“শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত জীবন মর্ত্যধামরূপ মরুভূমিতে দিব্য পুষ্পবৎ বিকশিত হয়। 
মর্ত/বাসী উহার সৌন্দর্যে ও স্থগন্ধে বিমুগ্ধ হইতেছে । প্রাকৃতিক নিয়মে কাল 
শিশুর শৈশব হরণ করেন। কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে উক্ত প্রান্কৃতিক 
নিয়ম লঙ্ঘিত হয়। শ্রীরামরুষ্খ ছিলেন যাবজ্জীবন সহজ সরল শিশু বয়স্ক 
মানবের বেশে! আস্তিক ও নাস্তিক দর্শক এই দেবশিশুকে দর্শন 
করিয়া তাহার শিশুস্বলভ স্বভাব ও সাঁরল্যে অভিভূত হইতেন। ধনীর 
প্রীসাদে বা দরিদ্রের কুটারে কোথাও কোন স্থানে তাহার এই শিশুভাব 
ব্যাহত হইত না» | 

সাত বৎসর অধ্যক্ষতা করিবার পর ১৯১৪ শ্রীঃ স্বামী বিরজানন্দ 
অধ্বৈতাশ্রম হইতে অবসর লইয়া মাদার সেভিয়ারের সহিত শ্তামলাতালে 
আসিয়া তাহারই অর্থানকূল্যে নিবিড় জঙ্গলে বিবেকানন্দ আশ্রম স্থাপন করেন 
এবং তথায় প্রায় এগার বতমর তপক্তাদিতে নিযুক্ত থাকেন। উক্ত আশ্রম 


স্বামী বিরজানন্দ ৪৫৭ 


এবং উহ্নার হাসপাতাল গড়িয়া তুলিবার জন্য তাহীকে কঠোর পরিশ্রম করিতে 
হইয়াছিল। ১৯১৯ খ্রীঃ পাচ মাঁস ধরিয়া তিনি দক্ষিণ ভারতে ও সিংহলে নানা 
তীর্থে ভ্রমণ করেন । ১৯২৬ খ্রীঃ বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ সংঘের সাধুসম্মেলন হয়। 
উহাতে যোগদান করিতে আসিয়া তিনি সংঘের কার্ধকরী সমিতির সম্পাদক 
নিযুক্ত হন। তখন হইতে তাহার জীবনের অবশিষ্ট পচিশ বৎসর তিনি সংঘের 
নানা গুরু দায়িত্ব বহন করেন । ১৯৩৪ খ্রীঃ তিনি সমগ্র সংঘের সাধারণ সম্পাদক 
ও তৎপরে সহকারী অধ্যক্ষ এবং অবশেষে ১৯৩৮ শ্রী; অধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত 
হন। বেলুড় মঠে অবস্থানকালে তীব্র কর্মব্যস্ততার মধ্যে তাহাকে সকালে মঠের 
পুরানো ঠাকুর-ঘরে ধ্যানমগ্ন এব" সন্ধ্যায় গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে ভ্রমণরত দেখা যাইত। 
তাহার কর্মময় জীবন ঘড়ির কাটার মত নিয়মিত ভাবে চালিত হইত। 
তাহার জীবনে সেবা ও সাধনার যুগোচিত সমন্বয় দেখা যায়। প্রায় সাঁড়ে 
বারে বংসর তিনি স্থবিশাল সংঘের ধর্মগুরু ছিলেন। তিনি অতি মিষ্টভাষী, 
নুশাস্ত ও অল্পবাক্‌ ছিলেশ। তাহার শিষ্য-শিষ্যার সংখ্যা প্রায় দশ সহস্র হইবে। 
তন্মধ্যে অধিকাংশই গৃহী এবং অবশিষ্ট অংশ সন্্যাসী ও ব্রহ্মচারী । ধর্মগুরুরূপে 
তিনি বর্তমান ভারতে অশেষ শ্রদ্ধালাভ করিয়াছেন । তিনি 'একাধিক বার 
নাগপুর, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে সংঘ-কার্ধা ব্পদেশে ভ্রমণ করেন । 

তিনি গ্রীষ্মকালের কয়েক মাস বেলুড় মঠে এবং বৎসরের বাকী ভাগ 
স্টামলাতাল আশ্রমে কাটাইতেন। বর্যাকালে তিনি কয়েক বৎসর দেরাদুনে 
ও ভিজাগাপট্রমে বিশ্রাম করিয়াছিলেন । তীহার অসংখ্য শিষ্ের অনুরোধে 
তাঁহার উপদদেশাবলী তিনি “পরমার্থ-প্রসঙ্গ' নামক পুস্তকে প্রকাশিত 
করিয়াছেন । উক্ত ধর্মগ্রন্থ ৩৫২টি সারগর্ভ উপদেশে সম্পূর্ণ । ইহার বাংলা 
সংস্করণ কলিকাতা! উদ্বোধন কার্যালয় এবং হিন্দি সংস্করণ নাগপুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রম হইতে প্রকাশিত । উহার ইংরাজি সংস্করণ কলিকাতা অদ্বৈত আশ্রম 
এবং নিউইয়র্কের হার্পার এরা কোম্পানি কর্তৃক পৃথক ভাবে প্রকাশিত । 
ইংরাজি সংস্করণে পাশ্চাত্য মনীষি জেরাল্ড হার্ড এবং ক্রীষ্টোফার ঈশারউডের 
ভুমিক। ও মুখবন্ধ আছে। জেরাল্ড হার্ড তাহার সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ 


৪৫৮ নবযুগের মহাপুরুষ 


ভূমিকায় লিখিয়াছেন, “সমগ্র বইখানি অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তথ্য, 
অসীম অস্ত্ৃষ্টি ও গভীর জ্ঞানালোকে পরিপূর্ণ । তবুও ইহাতে চমকপ্রদ 
বা অদ্ভুত কিছু নাই। ইহাতে আছে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বিশুদ্ধ সনাতন ভাবধারার 
স্কুরণ। ইহাই রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও ব্রহ্গানন্দের বাণী। শুধু তাহাই 
কেন, অনাদি কাল ধরিয়া সকল ঈশ্বরাদিষ্ট মহাপুরুষদের ইহাই বাণী।” 
“পরমার্থ প্রসঙ্গ” মুখ্যতঃ হিন্দু নরনারীদের জন্ত লিখিত হইলেও উহা! পাশ্চাত্যে 
উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ক্রীস্টোফার হশারউঠ তাহার বিস্তৃত 
মুখবদ্ধে লিখিয়্াছেন, “ইহা একখানি সাধারণ পুস্তক মাত্র নয়, উহা আরও 
কিছু। ইহাতে আমরা পাই, একজন ধর্মগুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শ, এমন একজন 
আচাধ্যের, বাণী, ধাহার জীবনে এই উপদেশগুলি রূপাপ্নিত হইয়াছিল।” সাধু 
জীবনের প্রথম ভাগে স্বামী বিরজানন্দ তৃণক ছন্দে 'ভ্রীরামকৃষ্ণ দশক" নামক একটী 
সংস্কৃত স্তোত্র রচন! করিয়াছিলেন । উক্ত স্তোত্র 'পরমার্থ প্রসঙ্গে? মঙ্গলাচরণরূপে 
প্রদত্ত। উক্ত স্তোত্রের প্রথম শ্লোকটী এইরূপ-_ 
ব্রহ্গরূপমাদি-মধ্যশেষসর্বভাসকং 
ভাবষটুকহীনরূপনিত্যসত্যমদ্বয়ম্‌। 
বাউমনোহতিগোচরঞ্চ নেতি নেতি ভাবিতং 
তং নমামি দেবদেব রামকৃষ্খমীশ্বরম্‌ ॥ 
সঙ্বগুরুরূপে স্বামী বিরজানন্দ ১৯৪৭ খ্রীঃ শেষে বোম্বাই ও পুনাতে যান। 
তখন বোম্বাইর নাগরিকগণ তাহাকে একটা অভিনন্দন-পত্র দান করেন। 
১৯৪৬ খ্রীঃ বেলুড় মঠে ব্নামকৃষ্ণ সংঘের ষে ত্রৈবাধিক সাধুসম্মেলন হয় তাহাতে 
তিনি পৌরোহিত্য করেন। উহাতে তিনি ষে অভিভাষণ দেন তাহাতে 
তিনি স্বামিজী পরিকল্পিত নারী মঠ স্থাপনের ইজিত দেন। তাহার অধ্যক্ষতা- 
কালে আমেরিকার হলিউড সহ্‌রে স্বামী প্রভবানন্দ কর্তৃক নারী মঠ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। তাহাতে পাশ্চাত্য নারীগণ সংসারত্যাগপূর্বক ব্রহ্মচারিণী ও 
সন্নযানিনীরপে শ্রীসারদাদেবীর আদর্শে জীবন গঠনে নিষুক্ত। রামকৃষ্ণ সং 
ইতিহাসে নারী মঠ স্থাপন একটা নৃতন অধ্যায় বলিতে হইবে। দক্ষিণেশখবর 
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গ্রামে কালীবাড়ীর অদূরে গঙ্গাতীরে অনুরূপ নারী মঠ বেলুড় মঠ কর্তৃক 
স্থাপিত হইতেছে । 


১৩৫১ সালে অগ্রহায়ণ মাসে স্বামী বিরজানন্দ শ্তামলাতাল আশ্রম হইতে 
বাহির হইয়া দিনাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে উপস্থিত হন। তথায় তিনি 
আটদিন মাত্র অবস্থান করেন। এই সময়ে উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলার 
বহু নরনারী তীহার পুণ্য দর্শন ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন। তাহার শুভাগমনে 
শহরের স্ৃধীবুন্দ ও ভক্তগণের মধ্যে প্রবল ধর্মভাব প্রবাহিত হয়। দিনাজপুর 
হইতে তিনি গৌহাটি যাইয়। কামাখ্য। তীর্থে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর দর্শন করেন। 
গৌহাটিতেও বহু ভক্ত তাহার দর্শন ও কপ! লাভে ধন্ত হন। গৌহাটি হইতে 
তিনি শিলং রামকৃষ্চ আশ্রমে যায় সাতদিন বিশ্রাম করেন এবং ৮ই পৌষ 
সন্ধ্যায় শ্রীহউ রামকৃষ্চ আশ্রমে উপস্থিত হন। তিনি যখন আশ্রমে আসিয়া 
শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ধুখে প্রণত হইলেন তখন শত শত ভক্তের মস্তক ভক্তিভরে প্রণত 
হইল। শিলং আশ্রমে অসংখ্য নরনারী তাহার পুত সঙ্গ লাভার্থ প্রত্যহ 
সমবেত হইতেন। শ্রীহট্রে তিনি যে ছুই সপ্তাহ অবস্থান করেন তাহাতে 
আশ্রমে নিত্য উৎসব চলিয়াছিল এবং আনন্দের হাট বসিয়াছিল। শ্রীহ্‌্ট, 
ডিক্রগড়, ডিগৃবয়, কাছাড়, শিবসাগর, গোয়ালপাঁড়া, ত্রিপুরা, খাসিয়া, পার্বত্য 
ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থান হইতে ভঞ্ঞগণ দলে দলে তাহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। 
প্রত্যহ ভজন, কীর্তন ও পুজা, হোম ও ধর্যালোচনায় সকলে এক অপাধিব 
আনন্দ অনুভব করিতেন। মুদুর খাসিয়া পাহাড় হইতে অনেক খাসিয়। 
নরনারী এবং অত্যন্ত নিয়বণের ভক্তগণ তথায় তাহার কৃপা লাভ করিয়া 
কতার্থ হন৷ তিনি যে চৌদ্দ দিন শ্রীহ্ট আশ্রমে ছিলেন প্রত্যহ তিন চারি 
শত নরনারী সেখানে ভোজন করিতেন । সেখানে অবস্থান কালে স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মতিথি উদ্যাপিত হ্য়। শ্রীহ্ট হইতে ২৩শে পৌষ তিনি 
ঢাক! শ্রীরামকষ্জ মঠে আসেন এবং ষোল দিন তথায় অবস্থান করেন। তথায় 
ঢাকা, ময়মনসিং ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের বহু ভক্ত এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন 
আশ্রমের সাধুমগ্ডলী সমবেত হইয়া সংঘ-গুরুর সান্নিধ্য লাভ করেন। তাহার 
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অবস্থান কালে প্রত্যহ কয়েক শত নরনারী বিস্তৃত মঠ-প্রাঙ্গনে একত্রিত হইয়! 
তাহার পুণ্য দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করিতেন। ঢাকা হইতে তিনি 
নারায়ণগঞ্জ রামকৃষ্ণ আশ্রমে যান এবং তথায় ছুই দিন থাকিয়া বেলুড় মঠে 
উপস্থিত হন। বেলুড় মঠে কিছুদিন বিশ্রাম করিবার পর তিনি তমলুক 
রামকুষ্ণ সেবাশ্রমে গমনপূর্বৰক তথায় সপ্তাহকাল অবস্থান করেন। তথাকার তিন 
শতাধিক নরনারী তাহার কৃপা! প্রাপ্ত হন। 

এইরূপে স্বামী বিরজীনন্দ বেলুড় মঠের অধাক্ষরূপে রামকৃষ্ণ সংঘের বিভিন্ন 
কেন্দ্রে গমন করিয়! স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে ধর্মজাগরণ স্যতটি করেন। 
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারা তাহার মাধ্যমে সহত্র সহত্র নরনারীর প্রাণে 
অমৃত পিঞ্চন করিয়াছে । সংঘ গুরুর-পদে অধিষ্টিত হইবার কিছুকাল পরেই 
তাহার হৃদরোগ ও যকৃতের পীড়া দেখা দেয়। কিন্তু তিনি দৈহিক অন্ুস্থতা 
অগ্রাহ করিয়] স্বীয় ব্রত সাধনে প্রাণপণ করেন। ইহার ফলে তাহার সুদৃঢ় 
স্বাস্থ্য ক্রমে ভাঙ্গিয়৷ যায় । তাহার ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী শিশ্তগণকে উপদেশ 
দিবার সময় সংঘ-গুরু বিরজানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণী তাহাদের মনে 
মুদ্রিত করিয়' দিতেন-_ 

“নিজের মুক্তি তুচ্ছ করিয়া অপরের মুক্তি সাধনে ব্রতী হও ।” 

জীবনের শেষ বৎসর স্বামী বিরজানন্দ যর্ৎ রোগ, মৃত্ররুজ্কুতা ও হৃদরোগে 
শধ্যাশায়ী ছিলেন। কলিকাতা প্রসিদ্ধ সার্জন ললিত মোহন বন্দ্যোপাধায়, 
কলিকাতার মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল মণি সরকার, ডাঃ ইন্দুভূষণ বন্ধ 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ তীহ!কে চিকিৎসা করেন । শধ্যাশায়ী রোগাত্রাস্ত 
সন্নাসীকে দেখিয়া! অস্ুস্থ বলিয়া মনেই হইত না। তাহার প্রশান্ত বদনে 
মধুর হাসি লাগিয়াই থাকিত। ১৯৫১ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী স্বীয় কক্ষে খাটে বগিয়া 
মাইক্রোফোনে মঠপ্রাঙ্গনে সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে তিনি অভিনন্দিত করিয়া 
বলিলেন, “তোমাদের সকলকে নববর্ষের শুভী শীর্ব্বাদ জানাচ্ছি। ঠাকুর তোমাদের 
মঙ্গল করুন।” . মাতৃক্রোড়ে চিরবিশ্রাম লাভার্থ শ্রমকান্ত শিশুর স্তায় সাহার 
মুখ হইতে এই স্বগতোক্তি মধ্যে মধ্যে নির্গত হইত--“মা ডেকে নাও; ডেকে 
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নাও ।” শ্রীসারদামণি জন্মশতবাধিকী অনুষ্ঠানের আয়োজন বেলুড় মঠে 
আরম্ভ হইয়াছে । উহা'র ব্যয় নির্বাহার্থ কিছু অর্থ দান করিয়া তিনি স্বীয় 
সেবককে একদিন বলিলেন, “টাকার রসিদটা এনে আমার শিয়রে রেখে দাও, 
মার কথা মনে পড়বে ৮» অন্তিম শয্যায় সন্তান মাতৃচিস্তা বিস্ৃত হন নাই। 

তাঁহার জীবনের শেষ মাসটি অতি কষ্টে কাটিয়াছিল। শেষ ছুই সপ্তাহাধিক 
তিনি সম্পূর্ণ অনাহারে ছিলেন বলিলেও হয়। কখনো কখনো তিনি জলটুকু পর্যস্ত 
খাইতেন না। দেহরক্ষার প্রায় একমাস পূর্ব হইতে স্বীর প্রয়াণের আসন্নতা 
তিনি অন্তরে বুঝিয়াছিলেন এবং নানাভাবে ইহার ইঙ্গিতও দিয়াছিলেন। 
৩*শে মে (১৫ই জ্যেষ্ঠ, ১৩৫৮) বুধবার তাহার জীবনের শেষ দিন। সেদিন 
মধ্যরাত্র হইতেই তাহার প্রবল শ্বাসকষ্ট দেখ। দ্িল। রাত্রি চারটায় ব্রা্গমুহূর্তে 
মঠের সন্াসী ও ব্রহ্মচারীগণ তীহার ঘরে সমবেত হইয়া “হরি ও রামকৃষ্ নাম 
গান করিতে লাগিলেন ৷ ৪ট1 হইতে প্রায় তিন ঘণ্ট। ধরিয়৷ এই নাম-গানে মঠ 
মুখরিত হইয়। রহিল। পরদিন সকাল প্রায় ৭টায় তাহার শেষ নিঃশ্বাস বহির্গত 
হয়। রেডিওযোগে তীহার প্রয়াণ-বার্তা কলিকাতা হইতে ঘোষিত হয়। ইহার 
ফলে বেল ৯1১০টার মধ্যে মঠ-প্রাঙ্গণে তাহার শত শত শিষ্যশিষ্ণা শেষ 
দর্শন লাভের জন্য সমবেত হইলেন । ৭টা হইতে ১১টা পর্যন্ত তাহ[র কক্ষে 
কালীকীর্তন চলিল। বেল! প্রান ১টাঁর সময় মৃত দেহ মাতৃ-মন্দিরের 
ঘাটে আনিয়। গঙ্গান্নান করান হয়। তখন লোকসমাগম ন্যুনপক্ষে পাঁচ সহস্র 
হইয়াছিল। বেলা প্রায় ছুইটার সময় শবদেহ বেলুড় মঠের দক্ষিণপূর্ব কোণে 
গঙ্গাতীরে ঠাকুরের শিষ্তগণের সমাধি-পার্খে চিতাগ্সিতে ভক্মীভূত হয়। ১৩ই 
জুন সোমবার বেলুড় মঠে ও শ্তামলাতাঁল আশমে তাহার ভাগ্ারা হয়। 
তাহার তিরোধানে ধুগাচাধ্য বিবেকানন্দের আর কোন সন্্যাসী শিষ্য অবশিষ্ট 
রহিলেন না। তাহাকে যন্ত্র করিয়া রামক্ক্চ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রভূত 
বিস্তার লাভ করিয়াছে । 


পঁ়তান্লিশ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর * 


ঠাকুর-বংশ বাংলার অন্যতম অভিজাত ও স্থপ্রাচীন বংশ। উক্ত বংশে 
১৯৮৬১ হীঃ ৬ই মে ভাগ্যদেবীর বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ 
পরমায়ু ও স্থুবিস্তৃত যশসৌরভ উপভো গান্তে ১৯১৪ শ্রীঃ ৮ই আগষ্ট কিঞ্চিদধিক 
অশীতিবর্ষ বসে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের 
অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা মহধি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ তনয়। রাজা রামমোহন 
ব্রাহ্ম সমাজের আদি অষ্টা হইলেও দেবেন্ত্রনথই ইহাকে এক নির্দিষ্ট বূপ দান 
করেন। সাধারণতঃ দেখা যায়, ধনদেবী লক্ষ্মী ও বিগ্ভাদেবী সরস্বতী যুগপৎ একই 
ভবনে অধিষ্ঠিতা হন না । কিন্তু ঠাকুর-বংশ ইহার প্রকুষ্ট ব্যতিক্রম | পুরুষান্ু- 
ক্রমে ঠাকুর-বংশ সম্পদ ও শিক্ষার অত্যাশ্্্য সঙ্গমস্থল। বতমান যুগে যে 
কয়েকটা সন্্রান্ত পরিবারের মাধ্যমে ভারতবর্ষীয় শিল্পকলা, সঙ্গীত, সাহিত্য ও 
ধর্ম দি পুনরুজ্জীবিত এবং বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয় তন্মধো ঠাকুর পরিবার 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্প- 
জাগৃতির নবীন জনক এবং ততৎশিষ্যবর্গ অধুনা দেশের অগ্রগণ্য শিল্পী। কবির 
জোন্ঠভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ভারতীয় সিভিল 
সাভিসে যোগদান করেন। 

শৈশবে মাত্র তিন বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ মাতৃহীন হন এবং তদবধি 
প্রকৃতি-মাতার প্রতি গভীর ভাবে অনুরক্ত হুইয়া পড়েন। আজীবন তিনি 

* ১৯৪১ হী; করাচি টাউন হলে আহুত রবীন্্র স্মৃতি-সতায় প্রদত্ত ইংরাজী বক্তৃতার সারাংশ । 
ইহার সারাংশ মান্্রাজের “এডুকেশন্যাল রিভিউ' নামক ইংরাজি মাসিকে ১৯৪২ আগষ্ট সংখ্যায় 
প্রকাশিত হর়। এই বঙ্গানুবাদ কাশীর “উত্তরা” মাসিকে ১৫৮ ভাঙ্র সংখ্যায় বাহির হইয়াছে। 
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প্রকৃতি-জননীর বিপুল প্রভাবে বিমোহিত ছিলেন এবং তাহার সংসারবিক্ষুন্ধ চিত্ত- 
সমুদ্র প্রকৃতির ন্নেহময় সাম্বনার :কামল স্পর্শে নিরস্তর প্রশান্ত হইত। যথাসময়ে 
বিষ্ভালয়ে ভতি হইলেও ক্লাশে তিনি নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকিতে চাহিতেন 
না। এই সম্বন্ধে পরে তিনি বলিয়াছিলেন, “জৈবিক বিজ্ঞানাগারে বন্দী 
শশকের স্তায় বিগ্ভালয়ে আমি নিজেকে অস্থী বোধ করিতাম। যেমন বীজ 
অনুকূল পারিপার্বিকে পড়িলে অন্কুরিত ও নব শস্ত দানে সমর্থ হয়, কিন্তু খস্তিত 
বা উত্তপ্ত হইলে উহার সমূহ সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়, তন্রপ আধুনিক শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিকূল পরিবেশে থাকিয়৷ শিশুমনের স্বাভাবিক বিকাশ 
ব্যাহত হইতেছে ।” উচ্চ শিক্ষার্থ রবীন্দ্রনাথ ইংলগ্ডে প্রেরিত হুন, কিন্তু তত্রন্থ 
বিষ্ভালয়েও তিনি অধিকতর সুবিধা বা উন্নতি করিতে পারেন নাই । তৎপরে 
তিনি বিগ্ার্জনের স্বমনোনীত পন্থা অন্ুসরণার্থ আত্মনির্ভরশীল হইলেন এবং 
স্বাধীন ভাবে বাংল! সাহিত্য অধ্যয়নে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিলেন | ইহাতে 
তাহার অসামান্ প্রতিভার বিকাশোনুখ কুস্ুম-সুলিকা সর্ববিধ সৌন্দর্য ও 
ধশ্বর্ষের সম্তারে সুমণ্তিত হুইরা৷ প্রন্ফুটিত হইতে লাগিল। চৌদ্দ বৎসর বয়সে 
কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়া চারি বৎসরের মধ্যেই তিনি সাত সহশ্রাধিক 
চরণ রচনা করেন । উক্ত সময় হইতেই গণ্ভে সন্দর্ভ রচনা তৎকর্তৃক আরব 
হয়। তৎকালীন বাংলার বিশিষ্ট মাসিক 'ভারত” এর সম্পাদক ছিলেন 
কবির ভ্রাত। জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ঠাকুর। কবির সকল কবিতা পনের বৎসর 
যাবৎ উক্ত মাসিকে প্রকাশিত হ্য়। “বন্দেমাতরম্য সংগীতের অমর উদপ্দাতা 
খাধি বন্ধিমচন্দ্র তাহার পূর্বহুরী ও সমসাময়িক ছিলেন। তিনি কবি-বিরচিত 
সন্ধ্যাসংগীতে'র ভূয়সী প্রশংসা করেন । 

'শীতাঞ্জলি প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্যাপী যশোগৌরব লাভ করেন. 
উহার কবিতাবলী সমা কৃরূপে আত্মত্প্তির জন্যই রচিত হয়, প্রকাশের উদ্দেশ্যে 
নহে। ইংলগু-যাজজার পথে তিনি নিজেই 'গীতাঞ্জলি'র ইংরাজী তর্জমায় 
প্রবৃত্ত হন। সেই ইংরাজী অনুবাদ লগ্ডনের ইগ্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক 
প্রকাশিত হয়। ইহার ফলে পাশ্চাত্য মনীষিগণ তাহার অভিনব প্রতিভার 


৪৬৪. নবযুগের মহাপুরুষ 


সহিত পরিচিত হন এবং ১৯১৩ শ্রীষ্টাব্ধের নভেম্বর মালে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে 
নোবেল পুরস্কার লান্ভ করেন। এশিয়া! মহার্দেশের মধ্যে তিনিই লর্বপ্রথম 
এই জগম্বরেণ্য পুরস্কার লাভে সমর্থ হন। নোবেল পুরস্কার গ্রহণার্থ তিনি 
যখন ন্থইডেনে বাঁন তখন আপশালার প্রধান ধর্মযাজক পুরস্কার বিতরণী সভায় 
এক বক্তৃতায় এই মন্তব্য করেন, “সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার সেই মনীষিরই 
প্রাপা ধাহার মধ্যে একাধারে সাহিতিক ও সাধকের ধুগ্মাদর্শ বিরাজমান । 
বর্তমান বৎসরে উক্ত আদর্শ রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা! অন্ত কেহই অধিকতর সিদ্ধ 
' করিতে পারেন নাই ।” 

ইউরোপে গীতাঞ্জলি'র ইংরাজী অনুবাদ নব্য প্রাচ্যের শ্রেষ্ট গ্রন্থরূপে সম্বধিত 
হইল। ইংরাজ সমালে/চক ই. জে. টমসন মন্তব্য করিলেন, “ফিট্‌স জেরান্ডের 
ওমর খৈয়াম পাশ্চাতো প্রকাশিত হইবার পর 'গীতাঞ্জলি'র মত অন্য কোন 
প্রাচ্য গ্রন্থ এইরূপ সর্বজনীন সমাদর লাভ করে নাই।” অগ্রগণ্য ইংরাজী 
সাহিত্য পত্রিকাসমূহের অগ্ভতম “পোয়েটি, লিখিয়াছিলেন, “গীতাঞ্জলি”র 
প্রকাশনা শুধু ইংরাজী কাবে'র ইঠিহাসে নয়, বিশ্ব কাব্যের ইতিহাসে 
এক স্মরণীয় ঘটনা ।” আয়ারলণ্ডের স্থকবি ডবলিউ, বি. ইয়েট্‌্স বলিয়াছিলেন, 
শীতাঞ্জলি যেমন আমার রক্তধারাকে তেজোন্দীপিত করিয়াছিল বৎসরের 
পর বদর ধরিয়া কোন কিছুই তদ্রুপ করিতে পারে নাই।” এই প্রখ্যাত 
কবি সমগ্র ইংরাজ পাঠক-মহলে 'গীতাঞ্জলি'কে পরিচিত করিয়াছিলেন । তিনি 
মনে করেন যে, মিষ্টিক সাহিতের ক্লাণিক গ্রন্থাবলীই রবীন্ত্রনাথের এই এক- 
মুষ্টি গীতাঞ্জলির মূল্য নির্ধারণ বা৷ ভাবগান্তীরধ হৃদয়ঙ্গম করিবার মানদণগ্ডরূপে 
বিবেচিত হইতে পারে । ইউরোপের নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্ত হুসাহিত্যিক 
মরিস মেটারলিঙ্ক বলেন, “গীতাঞ্জলি”র কতিপয় কবিতা মহত্তম ও গভীরতম 
সত্যের অভিব্যক্তি এবং অন্তাবধি রচিত কাব্যসমূহের মধ্যে দেব-মানবীয় 
ভাবের সর্বোত্তম বাণীমৃতি 1 র 

রবীন্রনাথ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীত-রচর়িতাও বটে। তিনি 
অহ্জ্রাধিক সুন্দর গান রচনা করিয়়াছেন। তাহার গানগুলির ভাব, ভাষ 
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ও স্থর বাংলা সাহিতো অভূতপূর্ব । তল্লিখিত ছোট গল্পগুলি নিঃসন্দেহে 
আধুনিক কালাবধি রচিত উৎকৃষ্ট গল্পসমূহের পর্যায়ভূক্ত হইবার যোগ্য । 
টলস্টয়, গোগল, টমাস ম্যান প্রভৃতি ইউরোপীয় গল্পলেখকগণের ন্ায় তিনি ছোট 
গল্প রচনায়ও আস্তর্জ/তিক খ্যাতি অর্জন করিরাছেন । ১৯১৩ শ্রীঃ ভারত সরকার 
কর্তৃক তিনি “নাইট? উপাধিতে ভূষিত হন । পরবর্তী বংসর কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় 
তাহাকে “ডক্টর অব্‌ লিটারেচার” ডিশ্রী প্রদান করেন। রবীন্দ্রনাথ বাংল 
সাহিত্যের এরূপ অপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন যে. আজ বাংলা 
ভাষা সমগ্র প্রাচ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমুন্নত এবং ব্রিটিশ সামাজ্যের 
মধ্যে দ্বিতীয় সমৃদ্ধ ভাষা এবং জগতের মধ্যে সপ্তম শ্রে্ঠ ভাষারপে 
পরিগণিত হইতেছে। অধুনা লগুন, অক্সফোর্ড, কেম্ত্রিজ, বালিন, প্যারিস, 
হার্ভার্ড এবং অন্ান্ত শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিগ্।লয় সেমূহে বাংল! ভাষার অধ্যাপনা চলিতেছে । 

বাইশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিবাহিত হন এবং প্রায় একচল্লিশ বৎসর 
বয়সের সময় তাহার পতীবিয়ে'গ ঘটে। তাহার পচটি সম্তনের মধ্যে দুইটি পুত্র 
ও তিনটি কন্ঠা। তন্মধ্যে ছুই কন্তা ও এক পুত্র শৈশবেই পরলোকগত 
হয়। এই শোকাবহ ঘটনাগুলি কবিকে মর্মাহত ও মৃতপ্রায় করিয়া ফেলে। 
গভীর অনিচ্ছাসত্বেও তিনি চারি বংসর কাল শিল।ইদহে পৈত্রিক জমিদারীর 
তত্বাবধান করিতে বাধ্য হন। তথায় তিনি সর্ব প্রথম আমাদের দেশের হতভাগ্য 
কৃষককুল সম্বন্ধে নিদারুণ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাহার একটি কবিতায় 
তিনি বলিতেছেন যে, ভারতীয় তরুণদের প্রাথমিক কর্তব্য এই ভাগ্য-বিড়ম্িত 
কষিজীবিদের 'মুঢ় নান মুক মুখে" ভাস্বা দান কর! এবং তাহাদের শান্ত শুফ ভগ্ন 
বুকে” আশার বাণী ধবনিয়া তোলা । তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন, ভারতীয় 
সমাজের যে শ্রেণীবিশেষ সাধারণ জনগণকে পদদলিত করিয়া উচ্চাসনে বসিয়াছে 
তাহার! এক সময়ে চরম অবমাননায় উহাদের সমভূমিতে নামিয়! আসিবেই 
আসিবে । কবির অননুকরণীয় ভাষায়-_ 

হে মোর ছুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান । 


ওত 
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মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে 
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান । 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥ 
মিস্‌ মেরে।র স্তায় মিস্‌ র্যাথবোন যখন ১৯১০ হ্রীঃ ভারতীয় নেতাদ্দিগকে 
অপরাধী সাবাস্ত করেন রবীন্দ্রনাথ স্বীয় রোগ-শয্য। হইতে উহার তীব্র প্রতিবাদ 
স্বরূপে লিখিরাছিলেন, “ছুই শতাব্দী যাবং ব্রিটিশ শাসনের পরেও ভারতবাসী- 
গণের মধ্যে শতকরা মাত্র একজন ইংরাজীতে শিক্ষিত হইয়াছে । আর, পনের 
বৎসর সোভিয়েট শাসনের ফলে রাশিয়াতে শতকরা ৯৩ জন বালক-বালিক। অঙ্কর- 
জ্ঞানসম্পন্ন । ব্রিটিশ সরকার আমাদিগকে শিক্ষাদান না করা সত্বেও আমর! 
শিক্ষিত ও সভ্য হইয়াছি ।” 
সাহিতাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এতই বিপুল যে, ইহা! তাহার অন্ত সব 
কীতিকে পরিস্লান করিয়া দেয়। তথাপি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বনুমুখী প্রতিভার 
অসামান্ত অধিকারী । তিনি একজন বড় স্বদেশপ্রেমিকও ছিলেন । বঙ্গ-জননী 
তিনজন শ্রেষ্ঠ জাতীয় মহাঁকবির জন্মদাত্রী। তন্মধ্যে ভারতের স্ুপ্রসিদ্ধ জাতীয় 
সঙ্গীত “বন্দেমাতরম্ঠএর অমর রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম এবং বাংলার 'ধনধান্তে 
পুষ্পে ভরা, জাতীয় সঙ্গীতের প্রখ্যাত অষ্টা দ্বিজেন্দ্রলাল দ্বিতীয়। নিঃসন্দেহে 
রবীন্দ্রনাথই তৃতীয়জ।তীয় মহাঁকবি। তাহার “জন-গণ-মন-অধিনায়ক+ গানটি 
ভারতের অন্যতম বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত | ১৯০৫ খ্রীঃ বাংলার অখণ্ডত। বিপন্ন 
হয়। তদানীন্তন ব্রিটিশ ছোটলাট প্রদেশটিকে মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ এবং 
হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ট পশ্চিম বঙ্গে বিভক্ত করেন । নবস্থষ্ট প্রদেশ পূর্ববঙ্গের রাজ্যপাল 
সার বি. ফুলার আন্দোলনকারী জনগণকে আস্থরিক দমননীতি প্রয়োগে সন্ত্রস্ত 
করিয়া তুলিলেন। তখন রবী_নাথ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃ-পদে 
সংবৃত হন। এসময়ে তিনি বহু সংখ্যক জাতীয় সঙ্গীত রচনাপূর্বক স্বদেশ-প্রেমের 
মহান্‌ আদর্শে বঙ্গীয় তক্ুণ সমাজকে অনুপ্রাণিত করেন। তাহার উদ্ভোগে বঙ্গভঙ্গ 
দিবস রাখীবন্ধন-দিবসরূপে উদযাপিত হয়। তখন হইতে ব্রিটিশ পণ্য দ্রব্য বর্জন 
প্রথম শুরু হয়। দাবান্ির স্ায় উক্ত আন্দোলন দেশময় ছড়াইয়া পড়িল এবং কয়েক 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৬৭ 


বৎসর পরে উহ যে লক্ষ্য বস্ত লাভে সমর্থ হয় তাহা! আমরা সকলে ভাল ভাবেই 
জানি। ১৯১৯খ্বীঃ অধৃতসরে জেনারেল ডায়রের অমানুষিক অত্যাচারে সংবেদনশীল 
কবি-হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ আলোড়িত হয়। এই নৃশংনদ আচরণের 
প্রতিবাদ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তাহার 'নাইট” উপাধি বর্জন করেন! সরকারী 
মনোভাবের স্থৃতীব্র সমালোচনা পূর্বক তদানীন্তন বড়লাট লর্ড চেমৃসফোর্কে তখন 
তিনি একটি জ্বালামরী পত্র লেখেন। রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন ভারতের যে 
স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা তাহার নিযম্নোদ্ধত কবিতায় স্ুন্দররূপে প্রকাশ 


পাইয়াছে-_ 
চিত্ত যেথ! ভয়শৃন্ত, উচ্চ যেথা শির, 


জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর 

আপন প্রাঙ্গনতলে দিবস শর্বরী 

বসগুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি, 

যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে 

উচ্ছ্বসিয়! উঠে, যেথ। নির্বারিত শ্রোতে 

দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধার] ধায় 

অজত্র সহত্রবিধ চরিতার্থতায়, 

যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি 

বিচারের আোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি, 

পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা 

তুমি সর্ব কর্ম-চিন্তা-আ।নন্দের নেতা, 

নিজহস্তে নির্দয় অ|ঘাত করি পিতঃ, 

ভারতেরে সেই স্বর্গে করে! জাগরিত ॥ 

সত্যই উক্ত হইয়াছে যে, স্ুরেন্্রনাথ যদি নবীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের 

কার্যকরী দিকের সুযোগ্য প্রতিনিধি হন এবং বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্ব ঘোষ 
উহার ভাবময় রূপকে মূর্তিমান্‌ করেন তবে রবীন্দ্রনাথ উহার আদর্শগত দিকের 
বিমূর্ত বিগ্রহ । মাঁফিণ মনীষী উইল ডুরাপ্ট তখন যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, 
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রবীন্দ্রনাথের অসামান্ত প্রতিভা স্বাধীনতায় ভারতের জন্মগত অধিকারকে 
শীলমোহরাঙ্কিত কণিয়াছে। বাস্তবিকই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বদেশপ্রেমের মহান্‌ 
পূজারী । রবীন্দ্রনাথ একাধারে স্বদেশপ্রেমিক ও আন্তর্জতীয়তাবাদী। 
আমেরিকায়, ইংলগ্ডে এবং জাপানে ততপ্রদত্ত বন্ৃতাবলীতে তিনি এমন 
মর্মদাহী ভাষায় কতিপয় জাতির সাম্রাজালিগ্লাকে সম।লোচনা করেন যে, উক্ত 
দেশসমূহের সরকারী প্রচারমূলক পুস্তক গুলিতে হার কুখ্যাতি রটিয়! যায়। 
তাহার সঙ্গীতসমূহ ও কবিতাবলী ভারতের সনাতন ভাবধারার পরিপূর্ণ প্রকাশক । 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সপ্রেম মিলনে একনিষ্ঠ বিশ্বাসী হইয়াও তিনি মহাভারত ও 
ইউরোপের লক্ষণীয় বিশেষত্বগুলিকে উপেক্ষা করেন নাই। তিনি বলেন, 
“ভারতের দৃষ্টি ঠক্যের অভিমুখী, কিন্তু ইউরোপের দৃষ্টি অনৈকোর পক্ষপাতী । 
অন্টের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন ভারতের চরম লক্ষ্য । কিন্তু ভেদ ও ঘন্দ স্থষ্টিই 


ইউরোপের আসল স্বভাব । যেখানে ভারতীয় সমাজ সকলের জন্য স্থান-সংকুল৷ন 
করিয়! দেয়, সেখানে ইউরোপ অন্ত মকলকে বিতাড়িত করিয়া স্বীয় স্বার্থ 
সংরক্ষণে সচেষ্ট হয়। ভারত জীবন-সংগ্রামে একক, কিন্ত আনন্দ উপভোগের 
সময় অন্ত সকলকে অংশীদার করিয়া লয় | ইউরোপ কর্মক্ষেত্রে নুসংবদ্ধ, কিন্তু 
স্থখভোগ কালে সঙ্গীহীন ' ভারত সন্মান দেয় মন্ুধ্যত্বকে, ইউরোপ সন্মান দেয় 
কর্ষকে। ভারত অন্যের মুক্তি কামনা করে, কিন্তু ইউরোপ শুধু নিজের জন্য 
স্বাধীনতা চায়। চরম লক্ষ্যে পৌছিবার জন্ত ভারতের সর্বশক্তি নিয়োজিত, 
কিস্ত এহিক লক্ষ্যের পণ্চাদ্ধাবনেই ইউরোপের প্রাণশক্তি নিঃশেষিত । ভারতের 
ধর্ম সর্বব্যাপক ও স্থগভীর, আর ইউরোপের ধর্ম গীর্জীতেই আবদ্ধ 1% 

কবির বিশ্বজনীন মানন এবং বিপুলায়তন প্রজ্ঞা বিশ্বভারতীরূপে বাস্তব 
আকার পরিগ্রহ করিয়াছে । কলিকাতা হইতে ৯* মাইল পশ্চিমে বোলপুর 
গ্রামে তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথায় নির্জন ধর্মসাধনার 
নিমিত্ত তাহার পিতা মহধি দেবেন্দ্রনাথ প্রায়শঃ বাইতেন। গুকুকুল প্রথার 
অনুসরণে কবি তথায় প্রথমে শান্তিনিকেতন নামক একটি আবাসিক উচ্চ 
ইংরাজী বিষ্ভালয় এবং পরে এক মহাবিগ্ঠায়তন স্থাপন করেন। অধুন। ইহা এক 
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সম্পূর্ণীক্গ বিষববিগ্থ/লয়ে পরিণত এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পরিগৃহীত। 
দেশদেশান্তর হইতে শিক্ষািরা এখানে আকৃষ্ট হইতেছে শিল্প, সঙ্গীত, কৃষি, 
দর্শনাদি বিস্তালাভের জন্ত। প্যারিসের অধ্যাপক :সিলভ্যা লেভী, ইংলগ্ডের 
সি. এফ, এগুরুজ ও ভবলিউ. ডবলিউ. পিক়্ারসন এবং আমেরিকার এল্মহার্ট 
প্রমুখ প্রথিতষশ। পাশ্চাত্য দেশীরগণ বিশ্বভারতীতে আসিয়া সপ্রেম সেবায় 
ও ব্রতী হইয়াছিলেন। বিশ্বভারতী স্বীয় কলেবরের মধ্যেই এক ক্ষুদ্র জগৎ রচন! 
করিয়াছে । বিশ্ব-সংস্কৃতি সমুদ্বয়ের ইহা! এক অভিনব সঙ্গম-স্থল, প্রাচ্য প্রতীচ্যের 
অনুপম মিলন-ভূমি | মহাত্মা গান্ধী সত্যই বলিয়াছিলেন, শাস্তিনিকেতনই 
ভারতবর্ষ । পণ্তিত জওহরলাল বলেন, “যিনি শান্তিনিকেতন দেখেন নাই, 
তিনি ভারত-ভূমি দেখেন নাই ।” উভয় মনীষীর উদ্ধত সারগর্ভ মন্তব্যের মর্মার্থ 
এই যে, হিন্দুস্থানের হৃদয়, ভারতের অমরাস্মটর পরিচয় তথায় পরিস্বুট । ভারতীয় 
সমাজের প্রাণশক্তির শোষণকারী জাতিভেদ প্রথা 'থবং ধর্মীয় সংকীর্ণতা সেখানে 
সম্পূর্ণ তিরোহিত। বরোদা কলেজের তুলনামূলক ধর্মের অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ 
মুজতবা আলী একটি শিক্ষা প্রদ ঘটনার উল্লেখ করেন। ইহা হইতে নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হয়, বিদেশে বিশ্বকবির ও বিশ্বভারতীর কিরূপ মর্যাদা ও প্রশংসা 
হইয়াছে। অধ্যাপক সৈয়দ আলী বিশ্বভারতীতে ফরাসী, জার্মান ও ফার্সী 
ভাষা! শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইউরোপ যাত্রার প্রাক্কালে কাবুলে আফগান 
সরকারের অধীনে তিনি কর্ম করিতেন। বিদেশী ভাষা.মৃহের জ্ঞান থাকার 
জন্য স্থানীয় শিক্ষামন্ত্রী তাহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন। তখন পাঞ্জাব 
বিশ্ববিষ্থালয়ের বি. এ. উপাধিধারী সহকর্মীর! তাহার বিরুদ্ধে এই মর্মে 
অভিযোগ আনিলেন যে, সরকারের অননুমোদিত বিশ্ববিগ্ভালয়ের ছাত্র হিসাবে 
তিনি কোন প্রকার পদোন্নতির যোগ্য নহেন। ক্ষণিক নীরব থাকিস়া 
শিক্ষামন্ত্রী স্বীয় সম্পাদককে বলিলেন, “তাহারা ঠিকই বলিয়াছেন। কিন্ত 
সমস্তা এই যে, তাহাদের উপাধি-পত্র গুলিতে সহি দিয়াছেন পাঞ্জাবের ইংরাজ 
রাজযপাল। আজকাল রাজ্যপালের সংখ্যার সীমা নাই, আমাদের ক্ষুত্র 
আফগানিস্থানেই অন্ততঃ পাঁচজন রাজ্যপাল আছেন। কিন্তু মুজতবা আলীর 
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উপ্াধি-পত্রে যে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর আছে তিনি সমগ্র প্রাচ্য ভূখগ্ডকে অপূর্ব 
গৌরব-মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন । 
_ ব্বীন্ত্রনাথ ছিলেন একাধারে বিশ্বকবি, দেশপ্রেমী, দার্শনিক ও আচার্য । 
ডাঃ কে. %$স. শেল্ভষ্কর বলেন, “রবীন্দ্রনাথের মত বহুদর্শা, স্ুসমৃদ্ধ ও 
অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী ইতিহাসে বিরল” জার্মান মনীষি কাউণ্ট 
কাইসারলিং একদা বলিয়াছিলেন, “আমি যতদূর জানি. রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 
সর্বাপেক্ষা বিশ্বজনীন, অতিশয় উদারচেতা এবং পুর্ণতম মানব 1৮ কবির 
আকুতি ছিল রাজকীয় এবং ব্যপ্রিত্ব ছিল অতুলনীর। তাহার দিব্য রূপ, 
মনোহর চক্ষুদ্বয়, কিন্নরতুল্য মধুর ক, নেপোলিয়নের মত দীর্ঘ শ্বাশ্র, সুধবল 
কেশপাশ, কাঞ্চনবৎ দেহবর্ণ এবং সমুন্নত শরীর দেখিলে তীহ্াকে প্রাচীন যুগের 
খাষি বলিয়াই মনে হইত । কবির মানস ভঙ্গিম! ছিল মিষ্টিক সাধক সদৃশ । 
মিষ্টিক সাধক মাত্রই যে কবি হইবেন এমন কোন নিশ্চয়ত| নাই । কিন্ত কবি 
মাত্রই নানাধিক মির্টিক হন। মিস্টিক ভাবস্রোতে তিনি ক্ষুদ্র ব্যক্তিচৈতন্য 
হারাইয়! ফেলেন, ত্ীহার মনোবিহঙ্গ তখন সুদূর কল্পনাকাশে মুক্তির আনন্দ-পক্ষ 
বিস্তার কার। রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে লিখিয়াছিলেন, “যতই আমি উনুক্ত 
স্থানে বা নদীতীরে নির্জধবাস করি ততই উপলব্ধি করি যে, দৈনন্দিন 
জীবনের সামান্ত কর্তব্যগুলির সহজ অনুষ্ঠান অপেক্ষা মহত্তর ও 
লুন্দরতর আর কিছু নাই।” যে ঈশ্বর-দর্শনের আকাঙ্ষা তাহাকে বহুবার, 
আকুল করিয়! তুলিয়াছিল তাহা তাঁহার নিয়ে।ক্ত কবিতায় কথঞ্চিৎ প্রকটিত।-- 

“যদি তোমার দেখা না পাই প্রভূ এবার এ জীবনে । 

যেন তোমায় আমি পাইনি প্রভূ সেকথা রয় মনে। 

যেন ভূলে না যাই, বেদনা পাই, শয়নে স্বপনে ॥ 

এ সংসারের হাটে, আমার যতই দিবস কাটে । 

যতই ছুহাত ভরে ওঠে ধনে 


তোমায় যেন পাইনি প্রভু সেবথা রয় মনে। 
যেন ভূলে না যাই, বেদনা পাই, শয়নে স্বপনে 1 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৭১ 


রবীন্দ্রনাথ কেবলবাত্র ভারতের রাজকবি ছিলেন না. ভারতের প্রথম 
হিবার্ট বক্তারূপে তিনিই প্রথম মনোনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু অনুস্থতাবশতঃ 
তিনি নির্দিষ্ট বসরে বক্তৃতাদানে অনমর্থ হন । সেইজন্য তৎপরে সার এস. 
রাধাকৃষ্ণণ বক্তৃতা দানার্থ ইংলপ্ডে গমন করেন। রবীন্দ্রনাথের 
হিবার্ট বক্ৃতাবলী “মানুষের ধর্ষণ নামক ইংরাজী পুস্তকে প্রকাশিত । 
উহার বঙ্গানুবাদ কলিকাতা! বিগবিষ্ঠালয় হইতে বাহির হইয়ছে। মাঞ্কিণ 
মনীষী ওয়াণ্ট হুইট্ম]ানের স্ঠায় তাহার অবিচল, সীমাহীন বিথাস ছিল 
মানুষের মহত্বে। রবীন্দ্রনাথের দর্শন” নামক একখানি ইংরাজী পুস্তক 
সার এস. রাধাকৃষ্জণ কর্তৃক লিখিত হইয়াছে । উহাতে রবীন্দ্র দর্শনের 
সারতত্ব আলোচিত। নবা ভারতের মুখপার মহাপুরুষত্রয় রবীন্দ্রনাথ, 
গান্ধী ও বিবেকানন্দ সমগ্র সাংস্কতিক জগতে সমাদৃত হইয়াছেন । 

ঠাকুর পরিবার ছিল এমন একটি গুহ যথা উপনিষৎসমূহ শ্রদ্ধাভারে 
পঠিত হইত এবং সর্বোচ্চ স্থান পাইত। উপনিষদাবলী হইতে রবীন্দ্রনাথ 
স্বীয় ভাবরাশির অধিকাংশ গ্রহণ করেন। তীহার বন্ৃতাবলী এবং উপদেশ 
সমূহে তিনি উপনিষৎ হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিতে অতান্ত ভালব।সিতেন । 
তাহার অনেক শ্রেষ্ঠ গান ওপনিষদ ভাবধারায় পরিপূর্ণ । ছান্দোগ্য উপনিষদে 
আছে, প্ভূমৈব স্থুখং নাল্পে হৃথমন্তি ৮ অর্থাৎ ভূমাই অনন্তই স্থখস্বরূপ, সান্ত 
সীম বস্ততে স্থখ নাই। উক্ত ভাবটি রবীন্দ্রনাথের নিয্বোদ্ধত কবিতায় 
পরিস্ফুট ।__ 


“অল্প লইয়! থাকি তাই মোর যাহ! যায় তাহা যায়। 
কণাট্ুকু যদি হারায় তা লয়ে মন করে হার হায় ॥% 


রবীন্দ্রনাথ আর একটি কবিতায় লিখিয়াছেন যে. মানুষ ঈশ্বরের নিকট 
আত্মসমর্পন করিতে ভয় পায়, পাছে সে সর্বস্বান্ত হয়। কিন্তু সেজানে না, 
যাহা ঈশ্বরে সমপিত হয় কেবলমাত্র তাহাই চিরতরে সংরক্ষিত হয়। কবির 
অনবগ্ঠ ভাষায় উক্ত ভাব নিম্নোদ্ধত কবিতায় গ্ভোতিত হইয়াছে__ 
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“ আমি) ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম গ্রামের পথে পথে । 


(আজি) 


( দেখি) 


(মরি ) 


(যবে) 


তুমি তখন চলেছিলে তোমার স্বর্পরথে ॥ 

অপূর্ব এক ্বপ্নসম লাগতেছিল চক্ষে মম 
কী বিচিত্র শোভা তোমার, কী বিচিত্র সাজ। 
আমি মনে ভাবতেছিলেম, এ কোন্‌ মহারাজ ॥ 
শুভক্ষণে রাত পোহালো, ভেবেছিলেম তবে । 
আজি আমায় দ্বারে দ্বারে ফিরতে নাহি হবে ॥ 
বাহির হতে নাহি হতে কাহার দেখ! পেলেম পথে, 
চলিতে রথ ধনধান্ ছড়াবে ছুই ধারে । 

মুঠ] মুঠা কুড়িয়ে নেব, নেব ভারে ভারে ॥ 

সহস! রথ থেমে গেল আমার কাছে এসে । 
আমার মুখ-পাঁনে চেয়ে নামলে তুমি হেসে ॥ 

দেখে মুখের প্রসন্নত। জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা 
হেন কালে কিসের লাগি তুমি অকম্মাৎ। 

“আমায় কিছু দাও গে” বলে বাড়িয়ে দিলে হাত ॥ 
একী কথা রাজাধিরাজ, “আমায় দাও গো কিছু 
শুনে ক্ষণকালের তরে রইন্ মাথা-নীচু ॥ 

তোমার কিবা অভাব আছে ভিখারী ভিক্ষুকের কাছে 
এ কেবল কৌতুকের বশে আমায় প্রবঞ্চনা । 

ঝুলি হতে দিলেম তুলে একটি ছোট কণা ॥ 
পাত্রখানি ঘরে এনে উজাড় করি, একি । 
ভিক্ষা-মাঝে একটি ছোট সোনার কণা দেখি ॥ 
দিলেম যা রাজ-ভিখারিরে স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে 
তখন কা্দি চোখের জলে টি নয়ন ভরে | 
তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য করে ॥” 


রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বপ্রেমের সাধক-কবি। সংসার-বিরাগী সন্যাসীর 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৭৩ 


অসম্পূর্ণ জীবনের উপর তাহার আদৌ আস্থা ছিল না। পন্থৃত্বের মধ্যে 
নহে, পূর্ণতার মধ্যে জীবনকে উপভোগ করাই ছিল তাহার আদর্শ। তাই 
তিনি বলেন-__ | 

“বৈরাগ্য-সধনে মুক্তি, সে আমার নয় ॥. 

অসংখ্য বন্ধন-ম[ঝে, মহাননময় লভিব মুর্জর স্বাদ |” 

“মুক্তি! ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে। 

আপনি প্রভু স্্ট-বাধন পরে বাধা সবার কাছে ॥” 


কবির জীবন-দর্শন এই যে, যখন মানুষ ঈশ্বরের সহিত মিলিত হয় তখন 
তাহার সমস্ত ভ্রান্তি আনন্দানুভূতিতে পরিণত হয় এবং তাহার সকল কামনা 
প্রেম-ফলে শোভিত হয় । 

১৯৩৬ ত্র; যখন ভগবান্‌ শ্ররামক্ুস্দদেবের জন্ম-শতবাধিকী অনুষ্ঠিত 
হয় তখন রবীন্দ্রনাথ নিম্নোক্ত ক্ষুদ্র কবিতাটা রচনা করেন পরমহংসদেব 
সন্বন্ধে__ রঃ 

“বহু সাধকের বনু সাধনার ধারা । 

তোমার ধেয়ানে মিলিত হয়েছে তারা ॥ 
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে । 

নৃতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে ॥ 
দেশবিদেশের প্রণাম আনিল টানি 

সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি 1% 


উদ্ধত কবিতার একটী সুন্দর ইংরাজি অনুবাদও তিনি করিয়াছিলেন । 
স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তিনি এই গ্রগ্রাহী মন্তব্য প্রকাশ করেন ।-_ 
“বিবেকানন্দ বলেছেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রন্গের শক্তি আছে। তিনি 
আরও বলেছেন যে, দরিদ্র ও সর্বহারার মাধ্যমেই ঈশ্বর আমাদের সেবা 
চান। কি স্ুমহৎ বাণী! জীবনের সকল শৃঙ্খল ও সসীমতা ভেঙ্গে অনস্ত 
মুক্তির পথে এ বাণী মান্থুষের বিবেককে জাগ্রত করে। জীবন নিয়ন্ত্রণের 


৪৭৪ নবযুগের মহাপুরুষ 


কোন বিশেষ বিধি বা সংকীর্ণ নৈতিক উপদেশ এতে নেই। এই বাণীতে 
অন্পৃশ্ততার নিষেধ নিহিত ।, কিন্তু সে নিষেধ কোন সাময়িক রাষ্ট্রীয় 
প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নয়; কারণ মানবের আন্মসম্নানের হানির সঙ্গে উক্ত 
বাণী সমঞ্জম নয়। অল্পৃগ্ততা অমাদের প্রতোকের স্বারোপিত অবমাননা । 
বিবেকানন্দের বাণী আমাদর মানবতার পুর্ণবূপকে জাগরণের আহ্বান 
বলে উহ! মামাদের 'এত যুবককে কর্ম. ত্যাগ ও সেবার বিভিন্ন পথে আকৃষ্ট 
করেছে 1” 

বর্তমান ভারতের দেশপ্রেমিক সন্নাপী স্বামী বিবেকানন্দেব মত সাধক-কবি 
রবীন্দ্রনাথ বলেন, “সা শিক্ষার্থ ম।মি নানা স্থানে বুথ। অনুসন্ধান করেছি । পরে 
আমি উপলব্ধি করলাম বে, মানুষই ঈগ্রের আসল মূর্তি। একমাত্র প্রেম এবং 
সেবার পথেই ঈত্বরের সহিত মিলিত হওয়া সহক্গ 1» রবীন্ত্রনাগের মুখে 
ভারত-বাণী যুগোপযোগী হইযব। নূতন ভাষার মাস্তপ্রক্কাশ করিয়াছে । 

সনাতন ভারতের ভবিপ্যৎ বিজয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, “জয় হইবেই, 
ভারতবর্ষেরই জয় হুইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহ! বৃহৎ, যাহ! নির্বাক 
তাহারই জয় হইবে। আমরা যাহার ইংরাজি বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, 
মিথা। কহিতেছি, আক্ষালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে “মিলি মিলি যাঁওব সাগর- 
লহরী সমানা ৮» তাহাতে নিস্তব সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভম্মাচ্ছন্ন 
মৌনী ভারত চতুম্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বিয়া আছে । আমরা ষখন আমাদের 
সমস্ত চটুলতা! সমাধা করিয়া পুত্রকন্যাগণকে কোট ফ্রক পরাইয়া দিয়া বিদায় 
হইব তখন সে শ্ীস্ত চিত্তে আম।দের পৌন্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। 
সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবেনা। তাহারা এই সন্ধ্যাসীর সম্মুখে করযোড়ে 
আঁসিয়। কহিবে, “পিতামহ আমাদিগকে মন্ত্র দাও |” তিনি কহিবেন, “৩ ইতি 
্র্গ ৮ তিনি কহিবেন, “ভূমৈব স্খং নাল্পে সুখমন্তি।' তিনি কহিবেন, 
“আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন 1” 


পরিশিষ্ট 


(ক) 
স্বামিজী, নেতাজী ও মহাত্বাজী* 


বর্তমান যুগে যে সকল মহাপুরুষ ভারত-হৃদরকে আলোড়িত করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী শ্রভাষচন্দ্র এবং মহাত্মা গান্ধীর নাম 
বিশেষ উল্লেখধোগ্য । এই মহাপুরুষত্রর বর্তমান ভারতকে তিনটি বিশিষ্ট 
পন্থা! প্রদর্শন করিয়াছেন । উক্ত পন্থাত্ররের মধ্যে সাম্য বা বৈষম্য কোথাঘ্ তাহা 
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার তীহ।র 'জরতু নেতাজী” পুস্তকে সুম্পষ্টভাবে আলোচনা 
করিয়।ছেন। মোহিতলাল ঢাকা বিশ্ববিগ্তালর়ে বাংল ভাষার অধ্যাপক 
ছিলেন এবং “বাংলার নবধুগ' গ্রন্থ লিখিয়া অমর হইয়াছেন । তীহার ভাষা 
যেমন প্রাঞ্জল, ভাব তেমন গভীর এবং বিশ্লেষণও তেমনই তীক্ষ | মোহিতলাঁলের 
স্থচিন্তিত তুলনার বিদ্যুতালোকে আমর' এই প্রবন্ধে দেখিব, স্বামিজী, নেতাজী 
ও মহাত্মাজীর মধ্যে এঁক্য বা! পার্থক্য কি। 

দেশ-বিদেশের বহু ব্যক্তি স্ব'মিজীর বাণী ব্যাখ্যা করিয়াছেন । সেইগুলির 
মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে রোম" রোল ভগিনী নিবেদিতা, মতিলাল রায় এবং 
মোহিতলাল মজুমদারের রচনা! । আমার মনে হয়, মৌহিতলালের মত কোন 
বাঙ্গালী সাহিত্যিকই স্বমিজীকে এত গভীরভাবে বোঝেন নাই । বাংলার নবধুগ 
এবং বাঙ্গালীর বিশেষত্ব বুঝিতে যাইয়া তিনি স্বামিজীর বিশিষ্ট স্বরূপটি ধরিতে 
পারিয়াছেন। তিনি বলেন, “স্বমিজীর মত সন্াসী অথচ দেশপ্রেমিক 
মহাপুরুষ পূর্বে আন্গ ভারতবর্ষে দেখা যায় নাই।"*বাঙ্গ লীর প্রতিভাই 

ভারতীয় সাধনার বিচিত্র ও বহুমুখী প্রয়াসকে আত্মসাৎ করিয়া এবার ষে 
নুতন বাণী ঘোষণা করিল তাহাতে জীব ও ব্রহ্ম, ইহ ও পর, নিজের মোক্ষ 





০০ ৮ 22 শা টা পাটা শা শান সপে সসপিস শাসপীীি 
পাশ স --ি শা সপ 


* ১৩৫৫ সালে বৈশাখ মাসে "মাসিক বহমতী”তে প্রকাশিত । 


৪৭৬ নবযু'গর মহ।পুরুষ 


ও পরের মুক্তি, আধিক ও পারমাধিকের ভেদ রহিল না। এই মন্তরই স্বামী 
বিবেকানন্দের অপাধিব মুক্তি পিপাসাকে পাথিব মুক্তি-পিপানার সহিত অভিন্ন 
করিয়৷ তুলিয়াছিল। আত্মার বন্ধন ও দেহের বন্ধন ছুই-ই যে সমান এবং 
দেহের বন্ধন-দরশাই যে অগ্রে মোচন করিতে হইবে, এই মহাবাণী তিনিই সর্বপ্রথম 
বন্রকঞ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন 1” (৮২ পৃষ্ঠা )। স্বামিজীর স্বদেশপ্রেমের 
অলোৌকিকত্ব ্াহ।র জীবনীলেখক বিদেশী রোম"! রোল এবং ভগিনী নিবেদিতাও 
বুঝিয়াছিলেন। রোম"! রোল বলেন, “মাতৃভূমি ভারতের সেই সর্বাঙগ-নগ্ন 
মৃতি ও সর্বপ্রকার শোচনীয়তা তাহার চিত্তগোচর ছিল। অতিশয় হীন 
শয্যায় শায়িত সর্বাভরণরিক্ত সেই রাজেন্দ্রণীর দেহ তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া- 
ছিলেন, স্বহস্তে স্পর্শ করিয়াছিলেন ।৮ ভগিনী নিবেদিতা বলেন, “স্বামিজী 
ছিলেন আজন্ম প্রেমিক। প্রেম ছিল তাহার জন্মগত সংস্কার। মাতৃভূমি 
ছিল তাহার হৃদয়ের আরাধা দেবতা । স্বদেশের কোন দোষই তিনি ক্ষমা 
করিতে পারিতেন না, তাহার সংসার-বৈরাগ্যকেও তিনি গুরুতর অপরাধ 
বল্য়া গণ্য করিতেন | কারণ, স্বজাতির সকল দোষকে তিনি স্বীয় দোষরপে 
দেখিতেন ।৮ 

মোহিতলাল আরও বলেন, “ম্বামী বিবেকানন্দ স্বজাতির ব্যাধি-ন্ত্রণাকে 
যেমন, হৃত স্বান্থ্যকেও তেমন নিজ দেহে ও আত্মায় যেরূপ অনুভব করিয়াছিলেন 
এ যুগে তৎপূর্বে আর কেহ সেরূপ করেন নাই-_-এই সত্য সর্বাগ্রে ও সর্বদা শ্মরণ 
রাখিতে হইবে ।৮-*পব্যক্তিগত মুক্তিসাধনকে তুচ্ছ করিয়া এই যে স্বদদেশগ্রীতি 
ও ম্বজাতিপ্রেম, ভারতবর্ষে ইহা নৃতন। আবার নেই স্বদেশপ্রেম যে 
অধ্যাত্-পিপাসার একটি রূপ ইহা ভারতবর্ষেই সম্ভব” ( ২২-২৩ পৃষ্ঠ। )। 
দেশের হুবিষহ দারিদ্র্য সম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে 'ম্বামিজী নির্বাক, নিঃম্পন্দ 
হইতেন, অশ্রুবাম্পে তাহার ক্রোধ হইত। কিন্তু তাহার হদয়-বেদনার 
উচ্ছাস রোদন-রবে প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিশপ্ত, শধ্যাশায়ী, মৃতকল্প 
জাতির শিষ্পরে বসিয়া তাহার বক্ষে ও বাহুতে বলাধান করিবার জন্ত তিনি 
ক্রমাগত মৃতসঞ্জীবনী “তত্বমপি” মহাবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । জাতির 
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হংপিণ্ডের ক্রিয়! স্বাভাবিক হইলেই সকল দূর্বলতা ও উপসর্গ আপনা হইন্েই 
দূর হইবে, ইহাই ছিল তাহার সুদৃঢ় বিশ্বাস। এইজন্য তিনি বেদাস্তবাণী ও 
সেবাধর্ম প্রচার করিলেন । 

মহারাষ্ট্রের স্বামী রামদাস এবং পাঞ্জাবের গুরু গোবিন্দ সিংহ যাহার 


স্ত্রপাত করিলেন, ম্বামিজীর দ্বার! তাহ! সম্পূর্ণ হইল । বঙ্কিমচন্ত্র যাহাকে স্বপ্রে 
দেখিলেন স্বামিজী তাহাকে ধ্যানে পাইলেন । মোহিতলাল সত্যই বলিয়াছেন, 
বন্ধিমচন্ত্র যে জাতীয়তা-মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন সেই জাতীয়তা-ধর্ম স্বামী 
বিবেকানন্দের ধ্যান-দৃষ্টতৈ আরও বিশুদ্ধ ও গভীর হইয়া উঠে, জাতির হৃদয়ে 
তিনিই প্রকৃত “মহাভারতের বীজ বপন করেন । স্বামিজী ছিলেন যুগাচার্য, 
জাতির জাগরণ-মন্ত্রের খধষি। তিনি যাহ! চিন্তগোচর করিলেন, তাহা দৃষ্টিগোচর 
করিবার জন্য বহু বিবেকানন্দের আবির্ভাব হইবে, মহা প্রয়াণের প্রান্কালে তিনি 
অনুচ্চ স্বরে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন । মোহিতলাল বলেন, “বিবেকানন্দ 
যাহাকে তত্বরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া আসন্ন ভবিষ্যতের প্রয়োজনে চতুর্দিকের 
মাটিতে বপন করিয়াছিলেন তাহারই একটি বীজ অনতিবিলদ্ষে অস্কুরিত হইয়) 
নেতাজী নামক বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছে 1” ( ৮৩ পৃষ্ঠা )। মোহিত্- 
লাল আরও বলেন, “জাতির আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য পাশ্াস্তোর 
নিকট হইতে বঙ্কিমচন্দ্র যজ্ঞের যে সমিধ সংগ্রহ করিয়াছিলেন সেই অগ্নিতেই 
স্বামী বিবেকানন্দ নব পুরুষষজ্ঞের মন্ত্র উচ্চীরণপূর্বক আহতি প্রদান করিলেন। 
ভারতের সেই প্রাচীন মুক্তিসাধনাকেই তিনি খবির অরণ্য, যোগীর গুহ! এবং 
ভক্তের আশ্রম হইতে উদ্ধার করিয়া জাতি ও সমাজের জীবন-সমস্তার সহিত 
সংযুক্ত করিয়া দিলেন । আছতিশেষে সেই ফজ্ঞাগ্নি হইতে যে পুরুষের আবির্ভাব 
হইল, সেই বাণী যে মতি ধারণ করিল, তাহার লৌকিক নাম নেতাজী 
স্ভাষচন্জ্র।” (৭৬ পৃষ্ঠা )। মনীষী মোহিতলাল বলেন, এই অর্থে নেতাজী 
স্বামিজীর উত্তরসাধক, মন্্রশিষ্য বা মানস পুত্র। “স্বামিজীর দেশপ্রেম মন্ত্রই 
নেতাজীর সাধনায় বাস্তবে পরিণত হইয়াছে ।” “যে ভারতকে স্বামিজী ধ্যানে 
লাভ করিয়াছিলেন নেতাজী তাহাকেই মূর্তিতে গড়িয়া তুলিয়াছেন।” ( ৫৩- 
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৩৬ পৃষ্ঠা )| “এক জনের হৃদয়ে যাহা! বীজরূপে ছিল, আর এক জনের জীবনে 
তাহাই বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়াছে ।” 

স্বামিজীর প্রভাব নেতাজীর জীবনে বাল্যকাল হইতেই পড়িয়াছিল। 
রামক্কষ্-বিবেকানন্দ সাহিত্য ছিল তাহার কাছে দিব্য প্রেরণার অনন্ত উৎস। 
সেই আদর্শ জীবনে পরিণত করিবার জগ্ঠ তিনি কৌমাধ্য করিলেন । বেলুড় 
মঠে যোগদান করিবার জন্ত তিনি একবার সেখানে গিয়াছিলেন। বিদেশ 
হইতে 'উদ্বোধন' সম্পাদককে লিখিত একটি পত্রে নেতাজী স্থভাষচন্ত্র স্বামিজীকে 
গুরুরূপে স্বীকার করিয়ছেন। সুতরাং মোহিতলালের সিদ্ধান্ত সত্যই । হিন্দু 
ধর্মের যে সনাতন স্বরূপ মহাভারতে পাওরা যায় তাহাই স্বামিজী বর্তমান যুগে 
পুনরুব্ধারপুর্বক বৃহত্তর মহাভারতের জাগরণী গাহিলেন। গুরু-ক্কপায় তিনি 
আমাদের ধর্মকে মধাধুগীয় সন্ীর্ণতা হইতে মুক্ত করিয়! যুগোপযোগী রূপ দান 
করিলেন। মোহিতলালের মতে ভারতের স্বাজাত্য-সাধনায় ধর্মকে প্রয়োগ 
করিয়। বাঙ্গালী আধুনিক ভারতে এক নবধর্মের গুরু হইয়াছে । বঙ্কিমচন্দ্রই 
এই ধর্মের আদি দ্রষ্টা। পরেস্থামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী স্ুভাষচন্ত্রের জীবনে 
ইহার স্ফুটতর ও পূর্ণতর অভিব্যক্তি হইয়াছে । স্বামিজী ও নেতাজীর মধ্যে 
বৈচিত্রাটিও মোহিতলালের সুক্ষ দৃষ্টি এড়ায় নাই! তিনি বলেন, “ম্বামিজী 
ছিলেন আদৌ বৈদাস্তিক সন্নাসী, পরে দেশপ্রেমিক, আর নেতাজী ছিলেন 
আদৌ দেশপ্রেমিক, পরে দেশসেবার জন্ সন্ন্যাসী |” “যে দেশপ্রেমকে স্বামিজী 
জ্ঞানে পাইয়া কর্মে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, নেতাজী ইহাকে জ্ঞানেও নয়, 
ধ্যানেও নয়, তাহার নিশ্বাস-বায়ুবূপে পাইয়াছিলেন।” “শাক্ত বাঙ্গালী নেতাজীর 
আত্মবলির জগ্ত একটি দেবীর প্ররোজন ছিল; ধ্যান কল্পনা বা কবিত্বের দেবী 
নয়, একেবারে সাক্ষাৎ মুন্মরী মৃত। দেশমাতৃকার ভূলু্টিত রাজরাজেশ্বরী 
মৃতি তাহাকে পাগল করিয়াছিল। তাহারই প্রেমে তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী 
হইলেন ; জীবন ও যৌবন ত্তাহাকেই সমর্পণ করিলেন ! এমন সর্বত্যাগ আর 
কেহ করে নাই।” (১৪৮-১৫০ পৃষ্ঠা )। দশের, দেশের হুঃখ তীহাকে কত 
ব্যথিত, অভিভূত করিত তাহা ভাবিলে পাষাণ হ্বদয়ও বিগলিত হয়। রাজপথ 
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হইতে রোগকাতর, দরিদ্র বালককে কুড়াইয়৷ বুকে করিয়! বাড়ীতে আনিয়া 
নেতাজী তাহার সেব৷ করিতেশ। ব।জপুত্র সিদ্ধার্থের আহত পক্ষীসেবার 
মতই এই সমবেদনা অদ্ভুত! ভগ্স্াস্থ্য নেতাজী যখন মাদ্রাজ জেলে 
পাকস্থলীর কঠিন ব্যাধিতে মরণাপন্ন ও আহারত্যাগী, তখনও প্রত্যহ স্বহস্তে 
তিনি কিছু না কিছু খাগ্ধ পাক করির়। জেলের তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীগণকে 
আহ্বান করির! খাওয়াইতেন এবং সেই স্থযোগে তাহাদিগকে মিষ্টবাক্যে 
সহুপদেশ দিতেন । স্বদেশের নর-নারী তাহার কাছে সহোদর-সহোদর। 
তুল্য ছিল। প্রকৃত দেশীত্ববোধ জাগিলে মানুষের চিত্তে এমনি সমবেদনাই 
জাগে, মানুষ অপরের হুঃখকে এমনি ভাবে নিজের দুঃখ বলিয়াই মনে 
করে। 

স্বমিজীর মত নেতাজী দেশের ছুর্গতি ও দাসত্বকে কিরূপ প্রাণে প্রাণে 
অনুভব করিয়াছিলেন তাহা নিয়োক্ত ঘটনা হইতে স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাঁয়। 
সিঙ্গাপুরের এক স্থবিশ।ল প্রাঙ্গনে নুনজ্জিত সেনাবাহিনী ও সমবেত জন-সমুদ্রের 
সম্মথে মঞ্চোপরি যোদ্ধবেশ-পরিহিত নেতাজী দেব-দেশাপতি কাতিকেয়ের স্তায় 
দণ্ডায়মান। মাতৃভূমির দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচনের জন্ত তিনি সর্বস্ব পণের শপথ-পত্র 
পাঠ করিতেছেন। লাঞ্চিত দেশের চল্লিশ কোটি নরনারীর ছুধিষহ দারিদ্র্য ও 
দুর্ীতির বেদন! তাহার হৃদয়ে মুহূর্তের মধ পুপ্জীভূত হইল। অসম্থ মর্মপীড়ায় 
তাহার দেহ নিঃস্পন্দ ও প্রস্তরবৎ সংজ্ঞাশূন্ত এবং চক্ষু পলকহীন হইল। 
তিনি ভাবাবিষ্ট, সমাধিস্থ হইলেন। প্রায় বিশ মিনিট খা অর্ধ ঘণ্টা কাল 
তিনি এইরূপ বাহজ্ঞানশূগ্ঠ অবস্থায় অভিভূত রহিলেন। এমন দেশাত্মবোধ সত)ই 
ছূর্লভ। এইবপ গভীর স্বদেশ প্রেম ভারতেই সন্ভব, অন্তাত্র নহে । মোহিতলাল 
বলেন, “নেতাজীর সেই বিরাট বিশাল হৃদয়-মুকুরে ভারতবর্ষ আজ তাহার 
আত্মার প্রতিবিষ্ব দেখিয়া! উঠিয়া! বসিয়াছে, তাহার নবজন্ম হইয়াছে ।” পঞ্চাশ 
বৎসর বাঙ্গালী যে স্বাধীনতার সাধনা! করিয়াছে তাহার ফলে নেতাজীর 
আবির্ভাব বাংলা! দেশেই সম্ভব হইয়াছে । তিনি বর্তমান ভারতের, বর্তমান 
যুগের মুখ্য প্রতিনিধি। ইহা নির্দেশপূর্বক মোহিতলাল নেতাজীর জীবন- 
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ব্রতটি সুন্দরভ্ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন । তিনি নেতাজীকে বিবেকানন্-জীবনের 
জীবন্ত ভাষ্যারূপে দেখিয়াছেন | তাহার মতে স্বামিজীকে ন! বুঝিলে নেতাজীকে 
বুঝ! যাইবে না এবং নেতাজীকে না দেখিলে স্বামিজীর দর্শনলাভ হইবে ন1!। 
(২* পুষ্ট। )। মোহিতলাল মনে করেন, নেতাজীয় আবির্ভাবে স্বামিজীর 
ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছে । নেতাজী না আসিলে স্বদেশ-প্রেমিক সন্ন্যাসী 
বিবেকানন্দকে কে বুঝিত? কে তাহার অসমাপ্ত কার্ধ্য পুর্ণ করিত ? মোহিতলালের 
ভাষায়, “সেই ভবিষ্যৎ বাণী যে এত শীঘ্ব ফলিবে তাহ] কে জাঁনিত ? আবার 
সেই সন্নাসী। সেই ত্যাগ, সেই প্রেম। সেই কোৌগীন মাত্র সম্বল করিয়া 
আবার তেমনি দেশের জন্য দেশত্যাগ ! সেবার জগৎ-ধর্ম মহামগডলীতে জয় 
জয় রব, এবার জগং-মহাকুরুক্ষেত্রে "জয় হিন্দঃ রব। সেবার সশরীরে 
প্রত্যাগমন, এবার প্রত্যাগমন অশরীরে 1” (৪8 পৃষ্টা )। 

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, স্বামিজী ও নেতাজীর মধ্যে সাদৃশ্ট 
বা পার্থক্য কোথায় । এখন মহাত্মাজী ও নেতাজীর মধ্যে মতভেদ বা আদর্শগত 
বৈষম্য কী, তাহাই আলে।চ্য। নেতাজীর জীবনের মূলমন্ত্র, “আগে স্বাধীনতা, 
পরে আর সব।” যে পরাধীনতার বেদনা বঙ্কিম-বিবেকানন্দের সাধনায় মানসী 
সৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাই নেতাজীতে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 
মোহিতলালের ভাষায়, “স্থভাষচন্ত্র কেবল হুদ্ধনায়ক নেতা নহেন ) ইংরেজের 
সহিত যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে জয় লাভই তাহার সাধনায় শেষ ফল নহে। 
তিনি কেবল শক্রঞ্রয় নহেন, তিনি আরও অনেক বড়। তিনি নিজে মৃত্যুপ্য় 
হইয়া জাতির মৃত্যুভয়হারী | যে বীধ্যবলে বিনতানন্দন গরুড়ের মত স্বর্গ হইতে 
স্বাধীনতার অমৃত-সোম কর! যায় তিনি সেই বীর্যের অবতার । সেই বীর্য ও 
সেই অমৃত-পিপাস! তিনি আপনার বক্ষ লইতে সমগ্র জাতির বক্ষে সধশরিত 
করিয়াছেন। তিনি বিবেকানন্দের উত্তরসাধক 1৮ মোহিতলাল বলেন, 
আধুনিক ভারতে নেতাজী ভিন্ন আর কাহারো মোহভঙ্গ হয় নাই। এবং 
তিনিই স্বদেশে প্রকৃত মুক্তিকে অপরোক্ষ করিয়াছেন। সেই এক মুক্ত 
জীবের অপূর্ব উৎসাহ ও উল্লাস শত শত জীবকে বন্ধন-মুক্ত করিয়াছে । একটি 


স্বামিজী নেতাজী ও মহাত্মাজী ৪৮১ 


ক্ষুদ্র শলাক! যেমন কক্ষব্যাগী বনু শতাবী স্থায়ী অন্ধকার নিমেষে নাশ করে 
তেমনি নেতাজীর মুক্তিলাভে সমগ্র দেশের মোহভঙ্গ হইয়াছিল। ষে মুক্তিকে 
তিনি নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, বাহিরেও সেই মুক্তিকে চাক্ষুষ করাই 
ছিল তাহার জীবন-ত্রত | সেই জীবনব্রত উদ্যাপনে তিনি তিলে তিলে প্রাণপাত, 
করিয়াছেন। সেই জন্যই তাহার এত অধৈর্য, এত উৎসাহ, এত উন্মাদনা । 
নেতাজী মরেন নাই, তিনি অমএ। তাহার মৃত্যুতে কোটি জীবন জাগিয়াছে। 
তিনি যে মহাত্যাগের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই আজ লক্ষ লক্ষ নরনারীর 
হৃদয়ে দিব্য দীপ-শিখার ন্যায় ঈ্জবলিতেছে। দেশের অধীনতা-মোচন যে 
মহাজীবনের একমাত্র সাধন৷ তাহ। কি কখনও ব্যর্থ হয়? দেশের স্বাধীনতার 
জন্ত প্রাণদান করিতে যাইয়। তিনি হইলেন নেতাদী অর্থাৎ অগ্রণী । সর্দার ত 
শিরদারই হয়।» 

মোহিতলাল বলেন, “নেতাজীর পদ্থ৷ কি নিক্ষল হইয়াছে? মহাত্মাজীর পন্থা 
কি সফল হইয়াছে? এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর ধাহারা ধীরভবে চিন্তা করিবেন 
তাহার! বলিতে বাধ্য হইবেন যে, নেতাজীর নিষ্লতাও সার! ভারতে যে কল্যাণ 
সাধন করিয়াছে মহাত্মাজীর অধুনা! বিঘোধষিত তথা-কথিত সফলতা! সেই 
কল্যাণকেও বিপন্ন করিতে চলিয়াছে।” বাহিরের সফলতা বা নিক্ষলতা মহত্বের 
মাপকাঠি হইত পারে না। মোহিতলালের মতে ইতিহাস বা কালের কতকগুলি 
শুভলগ্ন আছে । সেই লগ্ন যদি এইরূপ জীবনে যুক্ত হয় মহাত্সমাজীর মত 
পুরুষের ্ভ্যুত্থান ঘটে | লগ্ন যদি অনুকূল না! হর তবে তাহ! অপেক্ষা মহত্তর ব্যক্তি 
ইতিহাসের অগোচরে থাকিয়া যান। 

নেতাজীর দেহত্যাগ নানা জনে নান! ভাবে প্রচার করা সত্বেও লোকে 
এখনও তাহার আগমন প্রতীক্ষা! করে কেন? তিনি যে মরিয়াছেন এ 
কথ] লোকে বিশ্বাস করিতে চাহেনা কেন ? ইহার উত্তরে মোহিতলাল বলেন, 
দ্এরক্ষণে ভারতবাসীর মনের অবস্থা বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবুক্ষের সেই কুন্দনন্দিনীর 
মত। যে পিতা ছাড়া তাহার আর কেহ নাই সেই পিতার মৃত্যুশিয়রে সে বসিষ। 
আছে। গভীর রাত্রে জনহীন কক্ষে পিতার প্রাণবারু বহিগর্ত হইর়। গেল। 


৩১ 
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তখনও সেই: ক্ষীণ দীপালোকে সে তাহার মুখের পানেচাহিয়া আছে। পিতার 
মৃত্যু হইয়াছে এ বিশ্বাস সে কিছুতেই করিবে না। কারণ, তাহার যে আর 
কেহ নাই--এমন সর্বনাশ কি হইতে পারে? তাই কুন্দনন্দিনী তাহার মৃত 
পিতাকে জীবিত মনে করি! মেই মহাভর দূর করিতে চায়। নেতাজী জীবিত 
কি ন্নৃত, সে বিথাস ভারতবাসীর পক্ষেও তেমনি। তাহার যে আর 
কেহ নাই; তুমি হুঙ্কার করিলে কি হইবে ?” ( ১২৬ পৃষ্ঠা )। 
নেতাঁজীর সহিত মহ্াছ্রাজীর যে বিরোধ তাহ বুঝিলেই উভয়ের. বৈশিষ্ট্য 
ধরা পড়িবে । নেতাঙ্গীর নীতি গান্ধী্বাঁদের প্রতিবাদরূপেই আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছিল । গান্ধীবাদ অন্ধ ধর্মমতের ন্যায় জন-সাধারণের চিত্ত অধিকার 
করিয়াছে । উহা! মধ্যযুগীয় আধ্যাত্বিকতারই নবীন রূপ। ইহ] অন্ধ বিশ্বাসের 
ধর্ম। ইহাতে ধুক্তি-বিচারের স্থান নাই।' যে মধ্যযুগীয় সন্থীর্ণতা ও ভাবপ্রবণত। 
হইতে বিবেকানন্দপ্রমুখ আধুনিক ধর্মীচার্যগণ আমাদের ধর্মকে মুক্ত করিতে 
চাহিয়াছিলেন মহ!ত্মাজী তাহাই প্রচার ও পুষ্ট করিলেন। ফলে, কংগ্রেসও 
তাহার নেতৃত্বে স্বাধীনতার সংগ্রাম ভুলিয়া! অধ্যাত্মবাদে অন্ধ বিশ্বাসী হইল, লক্ষ্য 
হাঁরাইয়া৷ উপলক্ষ্যকে মুখ্য করিল, দেশভক্তির উপরে গান্ধীভক্তিকে স্থান দিল। 
ষে বাংলায় অতীতের দুয়ার সবলে ভাঙ্গিয়া অত্যুগ্র বর্তমান? প্রবেশ করিল, যে 
বাংল! দেশ স্বাধীনতার প্রথম স্বপ্ন দেখিল ও স্বাধীনতাকে ধ্যানে পাইল, এবং বে 
ংলায় স্বাধীনতা আন্দোলন জন্মলাভ করিল, সে বাংলার জাগরণকে মহারাষ্ট্রের 


লোকমান্ত বালগঞঙ্গাধর তিলক ব্যতীত অন্য কোন দেশনায়ক প্রীতির সহিত 
দেখিলেন না, এমন কি, মহাতআ্াজীও নহেন । সেইজন্য মহাআীজীর সহিত 


যেমন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্রনের মতভেদ ঘটিয়াছিল তেমনি নেতাজীরও বিরোধ হইল। 
কিন্ত অবশেষে অবস্থাচক্রে পড়িয়া বাধ্য হইয়া কংগ্রেন দেশবদ্ধ বা নেতাজীর মতই 
পরে প্রকারান্তরে গ্রহণ করিয়াছে । কংগ্রেসের ম্রিত্ব গ্রহণ এবং 'কুইট ইন্ডিয়া? 
আন্দোলনের দ্বারা ইহাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় । নেতাজী যখন দ্বিতীয় বার 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, তখন মহাত্বাজী ভগ্ন হৃদয়ে গভীর আক্ষেপ সহকারে 
বলিয়াছিলেন, 'সুভাষচন্ত্রের জয়ে আমারই পরাজয় হইয়াছে, ইহার দ্বারা 
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মহাস্মাজী প্রমুখ কংগ্রেস নায়কদের কী মনোভাব প্রকটিত হইয়াছে তাহা আর 
পাঠক-পাঠিকাকে বলিয়া দিতে হইবে না । 
খিলাফৎ আন্দৌলনের সহযোগী হইয়! মহাত্মাজী যে রাজনৈতিক বুদ্ধিহীনতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন তাহ পূর্বতন নেতাগণ বুঝিয়া দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ 
হন। মোহিতলাল বলেন, “গান্ধিজী প্রথম হইতেই ভারতের হিন্দু-মুসলমান 
সমস্তাকে সেই গুরুত্ব দিয়াছিলেন যাহা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে অতিশয় 
স্থবিধাজনক হইল । গান্ধী কংগ্রেস সেই সমস্তাকে ভয় করিয়াই তাহার শক্তি ও 
দুর্লজ্ঘ্যতাকে এমন বৃদ্ধি করিল যে, অবশেষে তাহাই টর্গেডোরপ ধারণ করিয়। 
ংগ্রেসের স্ুবৃহৎ রণতরীকে জলমগ্ন করিল।” ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ নেতাজী 
মহাআ্বাজীর সহিত যে ব্যবহার করিলেন তাহাকে মোহিতলাল কুরুক্ষেত্র 
ভীম্মের সহিত অর্জুনের সংগ্রামের তুলনা করিয়াছেন। কংগ্রেস ইংরেজকে 
বিশ্বাস করে, মুসলিম লীগকে ভয় করে, কিন্তু হিন্দু মহাসভ] ও নেতাজীকে শক্র 
মনে করে! ইংরেজ-গ্রীতি এখনও কংগ্রেদ-পন্থী দেশনায়কগণের অন্তরে 
বিদ্ধান। ইংরাজ-মোহ ভাঙে নাই বলিয়াই স্বাধীনতালাভ সত্বেও পণ্ডিত 
জওহরলালপ্রমুখ কোন দেশনায়কই ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করিবার কথা সাহস 
করিয়া! এখনও বলিতে পারিতেছেন না। অথচ নেতাজী বহুপূর্বে কতবার 
ন! এই কথা মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন! এই ইংরেজ-্রীতির অন্ততম ফল স্থভাষ- 
ভীতি । শেষ পধ্যস্ত নেতাজীকে কংগ্রে হইতে বহিষ্কৃত করিয়া মহাত্মাজী 
নিশ্চিন্ত হইলেন। ত্রিপুরীর কলঙ্ক-কাহিনীই অন্রান্ত প্রমাণ যে, গান্ধী-পন্থীগণ 
স্থভাষ-বধের জন্য কতদূর বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। নেতাজী গান্ধী চরিত্রকে 
অশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু তিনি গান্ধী নীতিকে স্বাধীনতার 
পরিপন্থী বলিয়া মনে করিতেন। তাহার হৃদ্গত বিশ্বাস ছিল, যুদ্ধযাত্রা কালে 
সেনাবাহিনীর মধ্যে যেমন সকল ব্যবধান বিলুপ্ত হয়, তেমনি যাহার! স্বাধীনতা 
লাভের জন্ত আকুল, তাহাদিগকে সংগ্রামে নিষুক্ত করিলেই তাহাদের মধ্যে 
জাতিধর্মাদির ভেদ অচিরে তিরোহিত হইবে। ম্বাধীনত! লাভের আগ্রহই 
যখন জাতীয়তা ও এঁক্যবোধ স্ষ্টি করিবে তখন হিন্দু, মুসলমান, শিখ, 
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ুষ্টানের সাম্প্রদীয়িক ভেদবুদ্ধি মিলাইয়া যাইবে । আজাদৃ-হিন্দ ফৌজ গঠন 
করিয়া নেতাজী তাহার এই বিশ্বাসকে কার্যে পরিণত করিলেন তাহার নীতি 
যে কত অভ্রাস্ত এখানে তাহার অসন্দিগ্ধ প্রমাণ মিলে । 

কিন্ত মহাত্মাজী অহিংসা-নীতি ও আপোষ-নীতি ছাড়িলেন না। 
মোহিতলাল এইরূপে গান্ধীবাদের গভীর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মহাত্মাজীর 
এই মনোভাবের মূলে আছে তাহার জাতিগত, বংশগত ও সমাজগত সংস্কার । 
তিনি অসাধারণ চরিত্রশক্তিমান্‌ মহাপুরুষ, কিন্তু এই সকল কুসংস্কার তাহার 
মধ্যে পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত। মোহিতলাল বলেন, “একে ভারতীয় সংস্কারের 
অধ্যাত্ম গ্রীতি, তাহার উপর জৈনধর্মের প্রভাব, এবং তাহারও উপর 
তাহার রক্তগত বৈশ্বুদ্ধি। ইহার কোনটাই জাগতিক ব্যাপারে কোন পাধিব 
আদর্শনিষ্ঠার অনুকূল নহে।”*জৈন ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের প্রায় সগোত্র। 
তাহাতে সর্বপ্রকার হিংসাই পাপ, অহিংসাই ধর্ম। শক্তির বিরুদ্ধে শক্তির 
প্রয়োগ অপেক্ষা আত্মদমন বা নিষ্রিয় গ্রতিরোধই কল্যাণকর ।""ইহাও 
মনে রাখিতে হইবে যে, এ তত্বই ভারতীয় মনীষার বা সাধনার একমাত্র 
তত্ব নয়। উহ1 একটা আংশিক তত্ব মাত্র, বরং প্রধান চিন্তাধারার বিরোধী । 
'শ্তীহার বণিক-মনোবৃত্তির বশে তিনি আদান-প্রদান, লেন-দেন, ও 
আপোষকেই সর্ববিধ উপার্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ নীতি বলিয় বিশ্বাস করেন । 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালাভ তাহার চিন্তায় চিরদিনই গৌণ। লোকহিত সাধনের 
স্বাধীনতাই তাহার কাছে প্রকৃত স্বাধীনত11” (৬৪--৭০পৃষ্ঠা)। ইহাই 
গান্থীবাদের সার কথা। মহাত্বাজী উনবিংশ শতাব্দীর মনোভাব লইয়! 
বিংশ শতাব্দীতে বাস করিতেন ; তাঁহার নীতি বিংশ শতাব্বীর নবীন ভারতের 
উপযোগী হইবে কিরূপে ? বাল্য জৈন পরিবেশ এবং যৌবনে টলষ্য়ের আদর্শ 
তাহাকে প্রভাবান্িত করে। যে কাধিয়াবাড়ে তিনি সমগ্র বাল্য অতিবাহিত 
করেন ও এণ্টাঙ্গ অবধি শিক্ষালা করেন তথায় জৈন প্রভাব এখনও 
গ্রবল। কাথিয়াবাড়ী হিন্দু বালকদের স্তায় তিনিও জৈন প্রভাব অতিক্রম 
করিতে পারেন নীই। যে জৈন ধর্মে পিপীলিকাকে শর্করা দান এবং 
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ছারপোকাকে মানুষের রক্ত খাওয়ান ধর্ম-সাধনা বলিয়া বিবেচিত হয় তাহার 
মতে হিংস্র শক্র দমনও পাপ! বর্তমান লেখক কাধিয়াবাড়ে প্রবাসকালে 
দেখিয়াছেন, জৈন বালকগণের স্তায় হিন্দু বালকগণও তথায় পিপীলিকা, 
ছারপোকা ও সর্পাদি দংশন করিতে আসিলে উহাদিগকে বধ বা আঘাত 
করিতে পশ্চাৎপদ হয় । ছারপোকার প্রতি অহিংসার মধ্যে যে মানব হিংসা 
লুক্কায়িত তাহা তাহারা বোঝে না। মহাত্মাজী তেমনি, মুসলমানদের প্রতি 
গ্রীতি প্রদর্শনের জন্য নেতাজীপ্রমুখ কত হিন্দুর প্রতি যে তিনি বিদ্বেষ 
প্রকাশ করিলেন তাহ] গান্ধীবাদীরা বুঝিয়াঁও বোঝেন না । জৈন ধর্ষ ভারতধর্ষের 
আংশিক বিকাশ মাত্র। বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় ইহাও বেদ-বিরোধী। এই জন্য 
শহ্করাচার্ধয বৈদিক ধর্ম প্রচার করিয়া উভয়ের প্রভাব ভারতে ধ্বংস করিলেন। এই 
কারণেই শ্রীকুষ্ণ অর্ভনকে যুদ্ধে নিয়োজিত করিলেন ক্ৈব্য ত্যাগের জন্য । এই 
কারণেই শ্রীরামচন্দ্র রাবণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। গান্ধীবাদ জৈন বা 
বৌদ্ধ ধর্মের আধুনিক সংস্করণ মাত্র । ইহা! খাঁটি হিন্দু বা বৈদিক ধর্ম নহে। 
মোহিতলালের এই তুলনামূলক আলোচনা মৌলিক ও অপূর্ব । তিনি আরও বলেন, 
“গান্ধিজীর প্রেরণ! সম্পূর্ণ 21015], নেতাজীর প্রেরণা একান্তভাবে 501216291, 
একটিতে আছে সন্কল্প-বিকল্লাত্মক মনের উপরে ধর্মাধর্ম বোধের কঠিন শাসন, 
আর একটিতে আছে 'বুদ্ধেঃ পরতস্ত্ব য£,, সেই আত্মার সর্ব বন্ধন মুক্তি, 
অকুষ্টিত প্রসার, অসীম শ্ফুতি। গান্ধিজী ধমক দেন, ভসর্খনা করেন, নেতাজী 
বুকে জড়াইয়া ধরেন। গান্ধিজী বলেন, তোমরা ছুর্বল পাঁপচিত্ত, আমি করিব 
কি? নেতাজী বলেন, কোন ভয় নাই, তোমাদের ভিতরে অনন্ত শক্তি 
আছে? বিশ্বাস কর, আমাকে দেখ, তোমাদের পক্ষেও কিছুই অসম্ভব নয়। 
গান্ধিজী নিয়মিত ভজনের দ্বারা আত্মশুদ্ধি বা পাপ মোচনের উপচ্শে দেন। 
নেতাজী ভগবানের নাম করেন না, মানুষের নামই করেন । তাহার ধর্ম ভগবানকে 
ভক্তি নয়,. মানুষকে প্রেম। সেই প্রেমে পাপের চিন্তা মাত্র নাই।” 
( পৃষ্ঠা--১৩)। বিবেকানন্দের বাণী “জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন 
সেবিছে ঈশ্বর নেতাজীয় জীবনে প্রমূর্ত হইয়াছিল। বিদেশে গমনকালে, 
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ভারতের নিন্বায় উন্মত্ত কোন পাত্রীকে যে জন্ত ম্বামিজী ক্ষণিকের জন্ত 
সগ্যাসধর্ম ভুলিয়। ম।তৃভূমির সম্মান রক্ষার্থ প্রহারোগ্ভত হইয়াছিলেন, সেই 
'জন্ত নেতাজীও স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের জনা অস্ত্র ধারণ করিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্ত্র ও বিবেকানন্দের মধ্যে যে ভারতীয় ভাব ও আদর্শ 
সাকার হইয়াছিল তাহাই নেতাজীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল দেশকে 
পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য। নেতাজীর যুদ্ধ ঘোষণাকে ধাহারা 
হিংসা-নীতি বলেন তাহারা ভারতের সাধনার সহিত আদৌ পরিচিত নহেন । 
গান্ধীবার্দে জীবন ধর্মের স্থান নাই । তাই মহাকআআাজী বাঁচাইতে জানেন না, 
মরিবার উপদেশ দেন। গান্ধীবাদের মূলমন্ত্র আত্মসংবরণ, আত্মসংকোচ বা 
আত্ম-সম্মোহন। নেতাজীর ধর্ম আত্মবিকাশ, আত্মপ্রসারণ। মোহিতলাঁল 
বলেন, “মহাত্মজজী এবং নেতাজীর লক্ষ্যও এক নয়। একজন চান, যতদূর সম্ভব 
দেশের জনগণের ছুর্গতি লাঘব। আর একজন চান, দেশের বন্ধন-মুক্তি 1» 
নেতাজী অন্তরে অন্তরে ব্রহ্মবাক্যের মত বিশ্বাস করিতেন, মুক্তি ব্যতীত দেশের 
ছুর্গীতি নাশের উপায়াস্তর নাই। মোহিতলাল আরও বলেন, “গান্ধিজী মহাত্মা 
হইলেও মহাপুরুষ নহেন। ঠিনি কত ভূল করেন, আর কত ভূল করিবেন, 
মহাত্বার মত তাহ] স্বীকার করেন ; কিন্ত মহাপুরুষের মত তাহা রেধ করিতে 
পারেন না। স্থুভাষচন্ত্র নিজে যুক্ত, নিতামুক্ত, তাহার সেই মুক্ত স্বভাবের যে 
প্রয়াস তাহা ম্বতংস্ফুর্ত ও দ্বিধাহীন, তাহা 63096110152 নয়। কোনরূপ 
ফলাফলের উপর তাহার সত্যত] নির্ভর করে না । তাহার মনে কোন সংশয় 
নাই, তাহার দৃষ্টি অভ্রান্ত, তীহার পথও শৌছিবার পথ, আবিষ্কারের 
পথ নয়। নিজে পৌছিয়াছেন বলিয়া তিনি জানেন, কোন পথে সকলকে 
পৌছিতে হইবে।” (৮৫ পৃষ্ঠা)। গান্ধী নীতি ভ্রান্ত এবং তাহার 
অনুসরণ করিলে কংগ্রেস বিপন্ন হইবে --এই ভবিষ্যৎ বাণী নেতাজী 
বছপূর্বে করিয়াছিলেন .তাহার ভবিষ্যৎ বাণী ষে অক্ষরে অক্ষরে সত্য 
হইয়াছে তাহা আজ দেশের বালক-বালিকারাও বুবিয়াছে। “দাপের 
ছুঁচো গেলা”র মত কংগ্রেস আজ স্বাধীনতা পাইয়াও দেশের দর্গতি-মোচনে 


স্বামিজী নেতাজী ও মহাত্বাজী ৪৮৭ 


অসমর্থ। মহাত্াজী ধর্মগুরু হইতে পারেন, কিন্তু দেশনায়ক নহেন। 
মহাত্বাজীর আপোষ-নীতির ফলে হইয়াছে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও নোয়াখালীতে হিন্দুর 
ধ্বংসলীল! এবং পাকিস্তান সৃষ্ট । মোহিতলাল সতাই বলিয়াছেন, “নেতাজীর 
মত চিন্তশীল, তীক্ষধী ও দূরদৃষ্টসম্পন্ন জননায়ক আধুনিক ভারতে আর দেখা 
যায় নাই। তাহার অসংখ্য প্রমাণ তাহার চরিত্রে, চিন্তায় ও কার্য্যাবলীতে 
পাওয়া যাইবে । কংগ্রেস তাহাকে নেতৃপদ হইতে বিচ্যুত না করিলে দেশের 
এই ছুর্দশা কখনও হইত ন1।৮ 

অহিংসা কোন ব্যক্তির জীবন-নীতি হইতে পারে, কিন্তু উহ! একটা বিশাল 
জাতির জীবন-নীতি বা 0:1:1011 কিরূপে হইবে? মহাত্মাজী স্বীয় জীবনে 


ইহা সাধন করিতে পারেন, কিন্তু দেশের ত্রিশ কোটি নরনারীকে উহ! অভ্যাস 
করিতে বল] বাতুলতা মাত্র । অহিংসাকে পলিসিরূপে কংগ্রেন গ্রহণ করিলেও 


আপত্তি নাই । জনসাধারণ তমোগুণাচ্ছন্ন ৷ অহিংস! সত্ত্ধর্ম। তাহারা এক লাফে 
সত্বগুণে কিরূপে উঠিবে ? তাহাদিগকে প্রথমে রজোগুলী হইতে হইবে। সেইজন্য 
স্বামিজী বলিলেন, “যখন শত শত সবল শক্রকে পদদলিত করিতে সমর্থ হইবে 
তখনই ক্ষমা করিতে পার। তখনই অহিংসা অভ্যাস সম্ভব। ছূর্বলের ক্ষম! 
অশোভনীয় ও অকল্যাণকর ।” যদি অহিংসার এত মাহাত্ম্য মহাম্মাজী বুঝিয়। 
থাকেন তবে তিনি স্ুরাবর্দীকে এত চেষ্টা করিয়াও স্ুবুদ্ধিসম্পন্ন করিতে পারিলেন 
নাকেন? সমগ্র জাতিকে অহিংসা ধর্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিয়া তিনি 
দেশের যে সর্বনাশ করিয়াছেন তাহা! অনুধাবন করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। 
মার নেতাজী, স্বামিজীর স্ভায় জাতিকে বীর্্যবান ও রাজসিক করিতে 
চাহিয়াছিলেন। তাই তাহার কন্ুক্ঠে সর্বদা সমরাহ্বান বিঘোষিত হইত । 
কংগ্রেস ঘখন তীহার সম্মুখে দ্বার রুদ্ধ করিল, তখন তিনি আর কোন কর্ন . 
না পাইয়! হলওয়েল মন্ুমেন্ট সংক্রান্ত একট! আন্দোলন স্থষ্ট করিয়া তাহাতেই 
ঝাঁপাইয় পড়িলেন। সেই আন্দোলনে কারারুদ্ধ হইয়া তান অশেষ মানসিক 
যন্ত্রণা ভোগ করেন। তখন তিনি লিখিয়াছিলেন, “বর্তমান অবস্থায় জীবন 
ধারণ আমার পক্ষে অসহা হইয়া উঠিয়াছে। এ জগতে সবই নশ্বর। কেবল 


৪৮৮ | নবযুগের মহাপুরুষ 


উচ্চ আদর্শ, উৎকৃষ্ট তত্ব ও মহতী কামনার বিনাশ নাই। এইরূপ একটি 
আদর্শের জন্য ঘদি কেহ আত্মোৎসর্গ করে তবে তাহার মৃত্যুতে সহত্র জীবন 
উজ্জীবিত হইবে ।” নেতাজী স্বীয় ভবিধ্যতেরই ইঙ্গিত করিলেন । অবশেষে 
তিনি দেশত্যাগী হইতে বাধ্য হইলেন। ইহার জন্ত কে দায়ী বা দোষী, তাহা 
বুঝিতে আর কাহারও বাকী নাই। 


পরিশিঃ 
(খ) 


জ্বীরমণ মহধি ও শ্রীরাম পরমহংসঃ 


এক 
, ইউরোপের ডক্টর সি. জি, জুঙ্গ বিশ্ববিখ্যাত মনোবৈজ্ঞানিক। তিনি 
একজন সুগভীর অন্ত্্টিসম্পন্ন দার্শনিক । দর্শন, ধর্ম ও অতীন্দ্রিয়বাদে তাহার 
অবদান অপরিসীম । ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার একনি অন্ুরাগীরূপে বহুবার 
তিনি ইহার অসাধারণ মহিম! কীর্তন করিয়াছেন। ভারতীয় ভাবের প্রতি 
তাহার শ্রদ্ধা আন্তরিক ও অসামান্ত। অরুণীচলে প্রীরমণ মহত্ির অবস্থান 
অর্ধশতক পূর্ণ হৃইবার সময় ্ুবর্ণজয়ন্তী নামক ষে স্থবৃহৎ ও ন্ুচিত্রিত পুস্তক 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে “শ্ীরমণ ও আধুনিক মানবের প্রতি তীহার বাণী, 
সম্বন্ধে ডক্টর ভূঙ্গের একটি স্ুচিত্তিত প্রবন্ধ আছে। শ্রীরমণ মহধির জীবনী 
ও বাণী সম্বন্ধে ডাঃ জিমার জার্মান ভাষায় একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন ; 


* বোৌন্বাইয়ের 180. 288 নামক ইংরাজী মাসিকের ১৯৪৮ আগষ্ট সংখ্যার এই প্রতিবাদ 
প্রকাশিত হয়। 


ভ্রমণ মহধি ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ৪৮৯ 


তাহাতে ডাঃ জুঙ্গের যে ভূমিকা আছে, তাহার সারাংশই উপরোক্ত প্রবন্ধরূপে 


প্রকাশিত । 
উক্ত ভাবোদ্দীপক প্রবন্ধে ডক্টর জুঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীরমণকে আধুনিক 


জগদ্গুরুরূপে বর্ণনা পূর্বক তাহাদের বাণী এইভাবে তুলনা করিয়াছেন ঃ “আত্মা 
সম্বন্ধে শ্রীরামরুষ্জ একই অভিমত পোষণ করিতেন। কিন্তু তাহার নিকট 
আমি, ও আত্মর সম্বন্ধ-সমস্তা আরও ঘনিষ্ঠভাবে পুরোভাগে আপিয়াছে। 
শ্রীরমণ মহধি দবিধাহীন ভাবে ঘোষণা করেন যে, “আমির বিলয়ই ধর্ষসাধনার 
চরম লক্ষ্য। এই বিষয়ে শ্রীরামকষ্চ কতকটা ইতস্ততঃ ভাব প্রদর্শন 
করিয়াছেন | যদিও তিনি বলেন, “যতক্ষণ অহংভাব থাকে ততক্ষণ জ্ঞান ও 
যুক্তি অসম্ভব, তথাপি তিনি অহং-এর মারাত্মক প্রকৃতি শ্বীকার করেন। 
কারণ তিনি বলেন, “কিন্ত কয়জনই বা! সমাধি লাভ করিয়া আমি"-ুক্ত হইতে 
পারে? অত্যল্প লোকের ভাগ্যে ইহা সম্ভব হয়। যতই বল, “অহং নাই", 
যতই ইহা মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা.কর না কেন, তথাপি এই অহং পুনঃ পুনঃ 
ফিরিয়া আসে । বটগাছ আজ কাটিয়া ফেল, আবার কাল দেখিবে ইহার নৃতন 
“ফেকৃড়ি? উদ্দত হইয়াছে । পরিশেষে যখন দেখিবে যে, এই অহংকে বিনষ্ট 
করিতে পারা যায় না, তখন ইহাকে ঈশ্বরের দাস 'আমি' করিয়া রাখ ৮» উক্ত 
মু ভাব সম্পর্কে শ্রীরমণ মহষি নিশ্চয়ই অধিকতর স্পষ্টবাদী।” 

ডাঃজুঙ্গ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, “উদ্ধত উক্তি হইতে ইহাই 
স্পষ্ট যে, 'আমি?র বিলয় সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব কতটা সন্দি্ধ ও ছ্িধাগ্রস্ত ) 
আর শ্রীরমণের ভাব নিশ্চয়ই নিঃসন্দি্ধ এবং দ্বিধাশ্ন্ত । এখন পাঠক- 
পাঠিকাগণ আম্গন, আমরা অহ্ংসন্বদ্ধে শ্রীরামরুষ্ণের উক্তিসমৃহ আলোচনা 
করিয়া দেখি, এ বিষয়ে তাহার ভাব দ্বিধাগ্রস্ত কি, দ্বিধাশূন্য ! শ্রীরামকৃষ্ণ 
নিম়োদ্ধত উক্তিসমূহে অহংএর অনিত্যত্ব স্বব্যক্ত করিয়াছেন ।-_ 

“আমার "অহ কিরূপ? গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখিবে ষে, আমি' 
বলিয়া কিছুই নাই। পিয়াজের খোসা যতই ছাড়াও ততই দেখিবে যে, ইহাতে 
কেবল খোসাই আছে; ইহার কোন শাস খু'জিয়া পাওয়া যাইবে না। সেইকপ 


৪৯০ নবযুগের মহাপুরুষ 


অহং বিশ্লেষিত হইলে দেখা যায় যে, যাহাকে তুমি “অহং বল তাহার কোন নিত্য 
সত্তা নাই। উক্ত প্রকারে অহংএর বিশ্লেষণ দ্বার! এই বিশ্বাস জন্মে যে, ঈশ্বরই 
একমাত্র পরমার্থ সত্তা 1 

পুনরায় শ্রীরামকষ্দেব বলেন, “অহং ভাব দ্বারাই জীবাস্মা ও পরমাস্তা 
পৃথগ্ভৃত হয়। জলের উপর একটি লাঠি ফেলিয়া দিলে যেমন জল ছুই ভাগে 
বিভক্ত বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনি অহং দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা যেন 
পৃথকৃকৃত হয়। অহংই সেই লাঠি। ইহা তুলিয়া লও, জল আবার অবিভক্ত 
হইবে” কিন্ধপে অহং আত্মজ্ঞান বাধিত করে তাহা! বুঝাইবার উদ্দেশ্টে তিনি 
বলেন, “সচ্চিদানন্দই মানুষের শাশ্বত স্বরূপ। অহং প্রভাবে সে এতগুলি 
উপাধি দ্বারা আবদ্ধ এবং তাহার দিব্য স্বরূপ বিশ্বৃত হইয়াছে। হৃর্য সমগ্র 
পৃথিবীকে উত্তাপ ও আলোক দান করে। কিন্তু মেঘাবৃত হইলে ইহা! স্বকার্য 
সাধনে অক্ষম হয়। যতক্ষণ অহং মানুষকে আবৃত রাখে ততক্ষণ আত্মজ্ঞান 
স্বমহিমায় তন্মধ্যে প্রকাশিত হয় না। “আমি' এবং “আমার'ই অজ্ঞান। তুমি 
এবং 'তোমার+ই জ্ঞান” 

তৎপরে শ্রীরামকষ্ণ পরিষাঁরভাবে নির্দেশ করিতেছেন, অহং ভাবের বিলয়ের 
সঙ্গে সঙ্গেই আত্মান্ুভৃতি হয়। এই সম্বন্ধে তিনি বলেন, "মুক্ত হব কবে ? 
“আমি যাবে যবে” বেদান্ত মতে একমাত্র ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য এবং অন্য সমস্তই 
্বপ্রবৎ মিথ্যা। অসীম ব্রহ্গরূপ সমুদ্রের উপরে অহংরূপ লাঠি পড়িয়৷ ইহাকে 
যেন ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে । সমাধিতে অহং একেবারে মুছিয়া যায় 
এবং ব্রহ্গজ্ঞানের হুর উদিত হয়। তখন অহংএর চিন্নমাত্র থাকে না। সমাধি 
ব্যতীত পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় না। পর!জ্ঞান মধাহ্ন হুর্ধবং দীপ্তিশ।লী। মধ্যান্নে 
যেমন কোন বস্ত বা! বাক্তির ছায়! দেখা যায় না, তদ্রপ সমাধিতে অহতংএর আভাস 
মাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। ব্রহ্গজ্ঞান লাভ হইলে অহং একেবারে মুছিয়া যায়। 
কপূর পুডিয়া গেলে যেমন কোন অবশেষ থাকে না, ঠিক তেমনি ব্রন্গজ্ঞান 
লাভ হইলে 'আমি' বা “তুমি” বা জগৎ থাকে না। আমি মুছিয়া গেলেই 
জীবত্ব নাশ হয় এবং সমাধিতে ব্রক্ধত্ব অন্থুতভূ হয়” 


শ্রীরমণ মহধি ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ৪৯১ 


এইরূপে শ্রীরামরুষ্ণ স্ষটিকবৎ স্বচ্ছভাবে দেখাইয়াছেন, অহংনাশই ব্রচ্ধ- 
জ্রানের একমাত্র উপায়। তিনি নিংসন্দিপ্ধভাবে ঘোষণা করিতে ইতস্ততঃ 
করেন নাই যে, অহংলয় বাতীত ব্রহ্ধজ্ঞান অসম্ভব । তাহা! হইলে ডাঃ জুঙ্গ কিরূপে 
এই মত প্রকাশ করেন যে, অহং সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব দ্বিধাগ্রস্ত? বস্তুতঃ এই 
বিষয়ে বর্তমান বা অতীতের কোন ত্রন্ধজ্ঞ অপেক্ষা তিনি কম নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন 
না। সেই জন্য আমর! এই মন্তব্য করিতে বাধ্য, যে আধুনিক ধর্মগুরুর উপদেশ 
বর্তমান ধর্মজগতের উপর নবালোক সম্পাত করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে ডাঃ জুলের 
মত মহামনীষী একটি অপ্রিয় ও অসতা মন্তব্য করিয়াছেন । শ্রীরামকৃষ্ণের 
উপদেশাবলী সমগ্র ভাবে পড়িলে তাহার এই ভ্রান্ত ধারণা হইত না। 

কিন্তু ব্রঙ্গজ্ঞের সংখ্য। জগতে সর্বদাই মুষ্টিমেয় ও স্থুবিরল বলিয়! ধর্মগুরুরূপে 
শ্রীরামকুঞ্চ নিতান্ত প্রয়োজনবশে অহংএর ছুনিবার প্রকৃতি নির্দেশপূর্বক বলিলেন, 
“যদি আত্মন্ভবের পরেও অহংএর কিঞ্চিম্মাত্র অবশেষ থাকে, তাহার কারণ 
প্রার্ধ কর্ম। নিশ্চিত জানিও, ইহা এখন বিগ্ভার “আমি”, জ্ঞানের “আমি' | 
ইহাতে অক্ঞানের লেশমাত্র নাই। কালে পদ্মপত্রগুলি শুফ হইয়া ঝরিয়া পড়ে ) 
কিন্ত তাহারা দাগ রাখিয়া যায়। সেইরূপ আত্মান্গভূতির পরে মানবের অহং 
একেবাবে অপস্যত হয়; কিন্তু উহার পূর্ব অস্তিত্বের দাগ লাগিয়া থাকে । 
অবশ্ত ইহা কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। দড়ি পুড়িয়া গেলে ভদ্মে পরিণত 
হয়। সেই ভক্মীভূত দড়ি আর বাঁধিতে পারে না 1” 

শ্রীরামকুষ্ণ ইহা স্পষ্টর্ূপে বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের ব্যক্তিত্ব শিশুর 
ব্যক্তিত্বের স্ঠায় আকার মাত্র। জ্ঞানীর 'অহং আত্মজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত 
ও পরিবত্তিত হওয়ায় আর অনিষ্টকর নহে এবং অজ্ঞান সজনে অক্ষম । 
শ্রীরামকষ্জের মতে "আমি" ছুই প্রকার-_-“কীচা আমি” ও “পাকা আমি” । ষষে 
অহং মুক্তকণ্ঠে বলে, "আমি ঈশ্বরের দাস” সেটী ভক্তের 'আনি+, সেটা পাকা 
'আমি”, বিগ্ার 'আমি”। যে অহং মানুষকে সংসারে আবদ্ধ, কামকাঞ্চনে আসক্ত, 
করে, সেটা অনিষ্টকর। সেটা 'কাচা আমি", “অবিগ্ভার আমি । কিন্ত 
জ্ঞানাগ্সিতে দত্ধীভৃত হওয়ায় ইহা ভক্মীভূত রজ্জুর গ্ভায় বন্ধনে অসমর্থ । 


৪৯২ নবযুগের মহাপুরুষ 


পরমহংসদেব প্রচলিত উদাহরণ দ্বারা উক্ত তত্ব সরলভাবে এইরপে ব্যাখয 
করিয়াছেন £ “কোন লোক স্বপ্নে দেখিল, কেহ তাহাকে খণ্ড খও করিয়া 
কাটিয়া ফেলিতে আসিতেছে । সে সন্ত্রস্ত হইয়া! গো গে করিয়া জাগিয়া উঠিল 
এবং দেখিল যে, তাহার ঘরের দরজা ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ ও ঘরের মধ্যে কেহই 
নাই। তাহা সত্বেও তাহার বুক কিছু ক্ষণের জন্ ভয়ে ধড়ফড় করিতে লাগিল। 
সেইঞ্প আমার্দের অহংভ।ব চলিয়া গেলেও উহার সম্বেগ কিছুকাল থাকিয়া যাঁয় 

শ্রীরামকৃষ্চ আরও বলেন, “কোন কোন মহাপুরুষ আত্মজ্ঞানের পরেও 
স্বেচ্ছায় 'জগদ্ধিতায়” একটু অহং রাখিয়া দেন। তাহাদের অহং জলের দাগের 
স্তায় ছায়া মাত্র এবং পরমাস্মমর সহিত অভিন্ন ।৮ তাহার মতে লোকশিক্ষার্থ 
শঙ্কর প্রমুখ প্রাচীন আচার্ষগণ “বিষ্ভার আমি' রাঁখিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস 
করিতেন যে, হন্ুমান্' নারদ, সনক, মনৎকুমার, সনন্দনাদি পরমাত্মার দর্শনলাভে 
ধন্ত হইয়াছিলেন। তথাপি তাহারা লোকশিক্ষার্থ “ঈশ্বরের দাস আমি? 
রাখিয়াছিলেন।” শ্রীরামকৃষ্ণ এই সব্বন্ধে আরও বলেন, “নারদাদি মুনিগণ 
সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । তথাপি তাহারা কুলকুলুনা্দিনী শ্রোতস্বতীর 
সায় ঈশ্বরের নামগ্ডণ কীর্তনে ব্যাপূত থাকিতেন। ইহাতে প্রমাণিত হয়, 
ঠাহারাও, ব্যক্তিত্বের দাগমাত্ররূপে 'পাকা আমি রাখিগাছিলেন ঈশ্বর হইতে 
পৃথক অস্তিত্ব রক্ষণের জন্ট, ধর্ষের অমর বাণী জগৎকে শিক্ষাদানের উদ্গোস্্ে।” 
শ্রীরামকৃপ্ণ আরও বলেন যে, এমন কি, ধাহার! ব্রহ্ষজ্ঞানী তীহারাঁও সাকার সগ্ুণ 
ঈশ্বরের আনন্দ উপভোগার্থ একটু “আমি” রাখিতেন। সপ্ত স্বরের মধ্যে যেটা 
সর্বাপেক্ষা উচ্চ সেই "নিতে বেশী ক্ষণ স্থুর রাখা যায় না। সেইজন্য ব্রহ্গজ্ঞানীকেও 
ঈশ্বরভক্তির অপেক্ষাকৃত নিয়ভূমিতে নামিয়া আসিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের 
নিম্লোদ্ধত ক্লোকেও শ্রীরামক্কষ্ণের অভিমত সমধিত। 

আত্মারামাশ্চ মুনয়ে নিগ্রস্অপ্যক্চক্রমে | 
কু্বস্তযাহৈতূকীং ভক্তিং ইথস্ভৃতগুণে৷ হরিঃ ॥ 

অনুবাদ ১--আত্মজ্ঞানী মুনিগণের চিৎ-জড়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্বেও তাহার! 

ঈশ্বরে অহৈতুকী ভক্তি লইয়া থাকেন। ঈশ্বরের এমনি মহিমা ! 


ীরমণ মহধি ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ৪৯৩ 


শ্রীরামকষ্খ একথা বার বার জোর দিয়া বলেন যে, জ্ঞানীর অহং একটি সরু 
রেখার মত, প্রস্থহীন দৈর্ধ্যবিশিষ্ট । জ্ঞানীর সেই টুকু ব্যক্তিত্ব থাকে যাহার দ্বারা 
তিনি স্বীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি অপরকে জানাইতে পারেন | সেই অহংসহায়ে 
জীব, জগৎ ও নিজেকে একই ব্রন্ষের বিভিন্নরূপে সাক্ষাৎ প্রকাশ বলিয়া তিনি 
দেখিয়া থাকেন । পরমহংসদেব পুনরায় বলেন, “যখন ছাগলের মাথ! উহার দেহ 

ত খডা দ্বারা বিচ্ছিন্ন কর! হয়, তখন ধড়ট! কিছুক্ষণ ছটফট করিতে থাকে, 
তখনও তাহাতে প্রাণের ম্পূন্দন দেখা যায়। সেইরূপ জ্ঞানীর অহংকার বিনষ্ট 
হইলেও শারীর যাত্র! নির্বাহার্থ উহার একটুকু লেশ থাকিয়া যায়। কিন্তু উহা 
তাহাকে সংলারে আবদ্ধ করিতে পারে না।” আবার তিনি বলেন, "মুক্ত 
পুরুষে মায় থাকে কি? বিশুদ্ধ সোণায় অলঙ্কার গঠিত হয় না। উহার 
সহিত কিছু খাদ মিশাইতে হয় । যতক্ষণ মানুষের দেহ থাকে ততক্ষণ দেহযাত্রা 
নির্বাহের জন্তঠ একটু মায়া থাকিবেই। সম্পূর্ভবে মায়ামুক্ত মানুষের দেহ 
একুশ দিনের বেশী থাকে না।” 

কোন ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, “মহশিয়, যখন আপনি 
সমাধিতে মগ্ন হন তখন একটু অহং থাকে কি?” সমাধিবান্‌ মহাপুরুষ উত্তর 
দিলেন, সাধারণতঃ একটু অহং থাকিয়া যায়। এ সন্বন্ধেতিনি আরও বলেন, 
“সোঁণার পাতের এক টুকরা একখণ্ড সোণার উপর যতই ঘস না কেন ইহা 
নিঃশেষে ক্ষরিত হয় না। সমগ্র বাহাজ্ঞান সমাধিতে বিলুপ্ত হইলেও 
দিব্যানন্দ উপভোগের জন্য ঈশ্বর একটু অহং রাখিয়া দেন। কখন আবার তিনি 
সেটুকুও মুছিয়া ফেলেন। ইহাই সর্বোচ্চ সমাধি, নির্বিকল্প সমাধি। সে 
অবস্থা কেহ মুখে বর্ণনা করিতে পারে না। আমাদের সমগ্র সত্বা তখন 
্রহ্মস্বরূপে বিলীন হয়। মুনের পুতুল সমুদ্রের গভীরতা মাপিতে গিয়াছিল।: 
সমুভ্রে ডুব দিতেই উহা! জলে মিশিয়া গেল। তখন কে আসিয়৷ খবর দিবে, 
সমুদ্র কত গভীর ?, 

প্রীরামরু*্ আরও বলিয়াছেন ষে, অবতার পুরুষের স্তায় বিশুদ্ধাত্মাগণের 
একটি পাতলা 'আমি” থাকে, যাহার মধ্য দিয়! ঈশ্বর সর্বদ1 দৃহাীমান হন । 


৪৯৪ নবযুগের মহাপুরুষ 


আধ্যাত্মিক অনুভূতির এই সকল অদ্ভুত বৈচিত্র্যের কথ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় জীবনবেদ 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বর্ণন। শাস্ত্রীয় বর্ণনার সহিত সম্পূর্ণভাবে 
মিলিয়। যায়। তাহার নিজের অহং এত নিঃশেষে মুছিয়। গিয়াছিল যে, তিনি 
“আমি” বা “আমার বলিতে পারিতেন না । বুদ্ধদেবের ন্যায় নিজের সম্বন্ধে তিনি 
বলিতেন, “এখানে” । স্কতরাং সমাধিতে অহং ব্র্দে লীন হইয়। যায়, ইহ] 
বলিতে তিনি ইতস্ততঃ করিবেন কেন? ডাঃ জুঙ্গ এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী 
হইলেন কিরূপে? এই বিষয়ে শ্রীরামক্ষ্ণ যে কোন প্রাচীন বা আধুনিক 
আচার্ধেরই মত দ্বিধলেশশৃন্ঠ ছিলেন । কিন্তু পরমহংসদেব নির্দেশ করেন যে. 
যতদিন দেহের পতন না হয় ততদিন প্রারন্ধবলে জীবনুক্তগণের জীবনেও ইহা 
সত্য। কয়েক বৎসর পুর্বে আদালতে যখন রমণ আশ্রম সম্পর্কে মোকদ্দমা 
চলিতেছিল তখন রমণ মহধিকে আদালতে যাইয়া! ঘোষণা করিতে হইয়াছিল যে, 
আশ্রমটী তাহারই, অন্ত কাহারও নহে । 

উপরে যাহা বিশদরূপে বণিত হইল তাহা হইতে ইহা নিঃসংশক্বে প্রমাণিত 
হয় যে, শ্রীরমণ মহষি ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের বাণীছ্বয়ের মধ্যে যে পার্থক্য 
ডাঃ জুঙ্গ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহ অহঙ্কারের বিলয় সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের 
উপদ্দেশাবলীর কোন বিচ্ছিন্ন অংশ পাঠের ফলে জাত ভ্রান্ত ধারণা হইতে 
উৎপন্ন। ডাঃ জুঙ্গ শ্রীরমণ মহধির যে বাণী প্রচারিত করিয়াছেন তাহা 
নিঃসন্দেহে আমাদের বেদাস্তশান্ত্রে পূর্ববণিত তত্ব। খঅবশ্ত সেই তত্ব মহ্ধির 
স্বান্ভবের আলোকে সমুজ্জল হওয়ায় তাহার বাণী এত মর্মস্পর্শী । কিন্ত 
দেহাত্মবেধে বন্ধ হইয়া যাহার! আত্মজ্ঞানের জন্য চেষ্টিত তাহাদিগকে উদ্ধদ্ধ 
করিবার জন্য জগদ্‌গুরুর ন্যায় শ্রীরামরুষ্ণ যে সহজসাধ্য, হুবোধ্য উপদেশ 
দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ মাত্র ডাঃ জুঙ্গ কর্তৃক উদ্ধত। মহধি ও পরমহংসদেবের 
বাণীদ্বয়ের মধ্যে বস্ততঃ কোন পার্থক্য নাই। যদি কোন পার্থক্য থাকে, তাহা 
এই--যদিও উভয়েই একমেব অভিন্ন অদ্বৈত তত্বের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু 
মহধি তাহা বলিয়াই ক্ষান্ত ; আর শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ব সাধন করিবার পথে যে সকল 
অনুবিধা আসে সেগুলি দূর করিবার জন্য সাধককে সাহায্য করিতে অগ্রসর । 


শ্রীরমণ মহত্ধি ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ৪৯৫ 


আমাদের এই পুণ্যভূমিতে এমন আচার্য বা মহাপুরুষের অভাব কখনও হয় 
নাই যিনি উচ্চতম দার্শনিক তত্ব প্রচার ন! করিয়াছেন | কিন্তু বর্তমান ধর্মজগৎ 
বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি এত আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন কেন? ইহার 
একমাত্র কারণ এই যে, তাহার সহজ, সরল, বাস্তব উপদেশাবলী শুধু স্বানুভূত 
নহে, পরস্ত সাধকের সাধনপথে সর্বাধিক সহায়ক | 

মিঃ ডেভিড. ম্যাকআইভার “এবিয়ান পাঁথ নামক ইংরাজী মাসিকের 
১৯৪৮ নভেম্বর সংখ্যায় মল্লিখিত উপরোক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ স্বরূপ যে প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন তাহার একটি সংক্ষিপ্ত প্রত্যুত্তর আমি দিয়/ছিলাম। ইহা উক্ত 
মাসিকের ১৯৪৯ ফেব্রুয়ারী সংখ্যার প্রকাশিত হয়। নিম্নে সেই প্রবন্ধের 
অনুবাদ প্রদত্ত হইল ।-_ 

মিঃ ডেভিড ম্যাকৃআইভারের উত্তরে বিতকিত বিষয় কিছুমাত্র পরিষ্কৃত 
হইয়াছে বলিয়৷ মনে হয় না। বরং অহং মন্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের ষে 
অপব্যাখ্য। ডাঃ জূঙ্গ দিয়াছেন, তাহাই প্রকারান্তরে উহ!তে সমথিত। 

উত্তরদাতাকে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, মহ্বির প্রতি শ্রদ্ধায় 
আমি তাহা অপেক্ষা একপদও পণ্চৎপদ নহি। মহতিকে ছোট কর! বা আহার 
উপদেশের অপব্যাখ্যা! কর! আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল না । কিন্ত আমি শ্রীরাঁষ- 
কৃষ্ণের অনেক উপদেশ উদ্ধত করি! দেখাইয়াছিলাম যে, তিনি “আমি'র স্বরূপ 
সম্বন্ধে আদ দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন ন৷ ; পরস্ত এই বিষয়ে তিনি মহধির মতই নিশ্চিত 
ছিলেন। মিঃ আ্যাকৃআইভার দেখাইয়াছেন যে জ্ঞানীদের জীবনে অহং 
সম্পূর্ণৰপে বিনষ্ট হয়। কিন্তু তিনি ইহাঁও বলিয়াছেন যে, শ্রীরমণ একবার মাত্র 
তাহার স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া! তৎপদান্গদের নিমিত্ত 'আমি'র 
ব্যবহারিক আকার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন, “করুণাবশে 
্রহ্ধ অহংএর ব্যবহ।রিক আকার ধারণ করেন, অহংবদ্ধগণের ভূমিতে নামিয়া 


তাহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্ত।» মিঃ ডেভিড ম্যাকআইভারের 
এই ছুইটি বিবৃতি পরস্পরবিরুদ্ধ নহে কি? 


«প্রকৃতপক্ষে মিঃ ডেভিড ম্যাকৃআইভারের পক্ষে এই মুস্কিল হইয়াছে যে, 


৪৯৬ নবযুগের মহাপুরুষ 


তিনি অহংএর পারমাথিক ও ব্যবহারিক সত্তা ছুইটিকে গুলাইয়া ফেলিয়াছেন। 
পারমাধিক ভূমি হইতে অহং নিশ্চয়ই অসৎ, কদাপি সতবস্ত নহে। এই 
বিষয়ে শ্রীরমণ এবং শ্রীরামরুষ্জ সম্পূর্ণভাবে একমত। কিন্তু গৌড়পাদ বা 
শঙ্করের বেদান্ত কোন না কোন প্রকার ব্যবহারিক সত্ব! ম্বীকার করেন। উক্ত 
মতবাদের আলোকে মহধি কর্তৃক 'অহংএর ব্যবহারিক আকার পরিগ্রহণ সমধিত 
হয় এবং অহং সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের “দ্িধাগ্রন্ত ভাব, পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। 
কোন কোন বেদান্ত সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত হয় যে, জীবনুক্ত অবস্থাতেও প্রাবন্ধ 
বলবান, থাকে । তাহা না হইলে জ্ঞানিগণের জগদ্ধিতার্থ কর্মের [কারণ খুজিয়া 
পাওয়! যায় না।” 


পরিশিঃ 


(গ) 
বিবেকানন্দের পরে মহাভারতীয় জাগৃতি * 
রবীক্নাথ ঠাকুর ও অরবিন্দ ঘোষ 


বিবেকানন্দের মৃত্যু এবং জাতির নৈতিক নেতারূপে গান্ধীর আবির্ভাবের 
ষধ্যবর্তী কালে ভারতে যে ভাবান্দোলন আসিয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 








* ইহ! নোবেল পুরস্থার প্রাপ্ত ফরাসী মনীষী রোম1 রোল প্রণীত *বিবেকাননের জীবনী ও 
বিশ্ববাণী” পুস্তকের একটী অধায়। উক্ত গ্রন্থের যে ছুইটী ইংরাজি সংস্করণ ভারত ও ইংলগ হইতে 
প্রকাশিত ভগ্মধো ভারতীর সংস্করণে এই অধায় অন্তভূক্ত হয় নাই? বিস্ত ইহা ইংলতীয় 
সংস্করণের অন্তভূক্তি। মুল ফরাসী সংস্করণ অবলম্বনে এই বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে। ইহা! প্রথমে 
'প্রবত্ক' মাসিকের ১৩৭৭ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই অধ্যায়ের ইংরাজী বা! বাংলা! অনুবাদ 

ভারতের অন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। 


বিবেকানন্দের পরে মহাভারতীয় জাতি ৪৯৭ 


প্রদান ইউরোপীয় পাঠকের সুবিধার জন্য আমি ( রোম1 রোল) আবশ্যক মনে 
করি। ইহার দ্বারা পাঠক আরও ভালভাবে হঈীশরাইলের বিচারকযুগল তুল্য 
এই ভারতীয় নেতৃম্বয়ের স্ব স্ব সংস্থান সহজে বুঝিবেন এবং তাহাদের কার্য্যের 
নিরবচ্ছিন্নতা ধরিতে পারিবেন 


ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন বহু পূর্ব হইতেই প্রধূমিত হইতেছিল। 
ভন্মতৃুপের নিম্নে ইহার ধুমাক্»মান অগ্রিশিখা বিবেকানন্দের ফুৎকারে পুনরায় 
প্রজ্ৰলিত হইল। তীহার মৃত্যুর তিন বৎসর পরে ১৯০৫ খ্রীঃ (১) উত্ত 
আন্দোলনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ দেখা গেল; লর্ড কার্জন (২) কর্তৃক প্রাচীন 
প্রদেশ বাঙ্গালাকে ছুই ভাগে বিভাগ এবং পূর্ববঙ্গকে আসামের সহিত পুনর্ষোগ 
উক্ত বিস্ফোরণের কারণ। একভাবে ইহা দ্বারা ভারতের হৃদয়তুল্য ও মন্তিফ-ম্বূপ 
বঙ্গদেশকে মারাত্মক আঘাত দেওয়া হয়। ভারতের এই প্রাণতুল্য প্রদেশের 
বুদ্ধিমভা! এবং জাতির মহান্‌ আদর্শের প্রতি ইহার আস্তরিক অনুরাগ ইংরাঁজ 
সরকার খুবই ভয় করিত। সমগ্র বাংলাও ইহ]? মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিল । 
বঙ্গবিচ্ছেদ কার্ষে পরিণত হইবার পূর্বে ১৯*৫ খ্রীঃ দই আগষ্ট বঙ্গভঙ্গের 
প্রতিবাদের নিদর্শনম্বূপ বাংলার নেতৃবর্গ বুটিশ পণ্যদ্রব্যের প্রদেশব্যাপী 
পরিবর্জনের সিদ্ধান্ত করিলেন। বিপুল উৎসাহে জনসাধারণ কর্তৃক তাহাদের 
নির্দেশ পালিত হইল; ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যের বিরুদ্ধে স্বদেশী পণাদ্রব্য বাজারে 


ি্প স্পা বল এপ দিপা পি নিপা পাদ সকাল দা সপে স্পপি শি 


০৭ 


(১) লালা খারপত রায় প্রণীত “তরুণ ভারতে" জাতীয়তাবাদী আন্দোলন” (নিউইয়র্ক, 
১৯০৭ প্রঃ) নামক উৎকৃষ্ট পুণ্তকটি দেখুন । গ্রন্থকার ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের মধ্যে 
একজন অতিশয় বুদ্ধিমান ও উদ্যমশীল ব্যক্তি ছিলেন। স্বীয় লক্ষ্যসাধদার্থ তিনি আত্মদান 
করিক্সাছেন । তিনি মহাম্ম! গান্ধীর বন্ধু এবং আমাদেরও বন্ধু ছিলেন। 

(২) রেনি গ্রাউসেট ভাহার 'এশিয়ার জাগরণ' নামক পুস্তকে জর্ড কার্জনের দুয়ভিসন্দিমূলক 
কাঁধ পরিফারভাষে বর্ণনা করিয়াছেন। এই ব্যক্তিই জাপান কর্তৃক রাশিয়ার বিধ্বংসার্ঘ হড়বনত 
করিয়লাছিলেন। জাপানের বিজন্কের বিপুল প্রতিক্রিয়া সমগ্র এশিয়ায় ছড়াইয়। পড়িল । ১৯০৫ প্রীঃ 
রুপ-বিক্্োহ ইতিহাসের দ্বিতীয় শিক্ষা । ইহা ভারতকে সন্ত্রাসবাদে দ্বীক্গিত করিল। 

৩২ 


৪৯৮ নবযুগের মহাপুরুষ 


আমক্নানী কর! হইল স্বদেশী চাহিদার পরিপুরণার্থ। জাতীয় বিশ্ববিগ্ভালর 
স্থাপনের প্রস্তাবও সাদরে গৃহীত হইল । | 

লর্ড কার্জন স্বমত পরিবর্তন করিলেন না। সরকারী ভাবে বাংল! বিভক্ত 
হইল। ১৬ই অক্টোবর বাঙ্গালায় বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। কয়েক মাসের 
মধ্যে দেশের চেহার। ভিন্ন রূপ ধারণ করিল। পত্রিকা, বক্ভৃতা-মঞ্চ, মন্দির, 
নাট্যশালা, সাহিত্য প্রভৃতি সমস্তই জাতীয় ভাবে সম্ুদ্ধ হইল। সর্বত্র 
“বন্দেমাতরম্‌ণ সঙ্গীত শুনা যাইতে লাগিল। তখন হইতেই উক্ত জাতীয় সঙ্গীত 
দেশপ্রিয় হইয়াছে। নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের (৩) একমাত্র নেতা 
জি. কে. গোখেল স্বদ্দেশসেবার জন্য জাতীয় ভাবপ্রচারক প্রস্তুত করিবার উদ্দেস্টে 
পুণায় ভারত-সেবক-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলেন । ইহাতে কংগ্রেসের সভাপতি 
দার্দাভাইয়ের প্রতিপত্তি ছিল। পরবর্তাকালে গান্ধী নিজের উপর দাদাভায়েরই 
প্রভাব শ্রদ্ধাভরে স্বীকার করিয়াছেন । 


উক্ত কাল ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষে মহান, এঁতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ 
মূছূর্ভ। কিন্ত তাহা আজ বিশ্থৃতির গর্ভে বিলীন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ 
রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়া জনপ্রিয় হৃইয়াছিলেন। কংগ্রেস ইংরাজ 
প্রভূদের নিকট শাসনযন্ত্র ভিক্ষা করিতেন বলিয়া! তিনি উহার ভীরুতায় 
দোষারোপপূর্বক সাহসভরে শ্বরাঁজের দাবী প্রচার করিলেন । ব্রিটিশ সরকারকে 
অস্বীকার করিয়া জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলিল। অক্লান্ত বাগ্ীরূপে 
তাহার প্রশংসনীয় বক্তৃতাবলী সর্বত্র প্রতিধবনিত হইল। ছূর্ভাগ্যক্রমে তাহার 


(৩) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সর্বপ্রথম ১৮৮৫ হী; আহত হয়। প্রায় ১৯৯* খুঃ পরা 
ইহার সদস্টবর্গের অধিক।ংশ ছিলেন দাদাভাই নওরোজীর মতানুবর্তী রাজভক্ত নরমপস্থিগণ 
পরবর্তী বৎসরসমূহে নরমপন্থী ও চরষগন্থী দলের মধ্যে ভীষণ বিরোধ চলিয়াছিল। ১৯৭ 
খুষ্টান্দের ডিসেম্বর হইতে ভারতীয় জনমতের'প্রকৃত নেতা! ছিলেন চরমগন্থী তিলক (১৮৫৫-১৯২৭ )1 
তিনি প্রকাশ্তভাবে জাতীয় বিপ্লবের জন্ত আবেদন করিলেন । দাদাতাই, গোখেল ও তিলক সম্বন্ধে 
কিছু তথা পাঠক মন্গিথিত “মহান! গান্ধীয় জীবনী'তে পাইবেন। 


বিবেকানন্দের পরে মহাভারতীয় জাগৃতি ৪৯৯ 


বাগ্মিতার কিঞ্চিম্মাত্র প্রতিধ্বনি আমাদের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে । তাহার 
অধিকাংশ বক্তৃতাবলী পূর্ব প্রস্ততি ব্যতীত প্রদত্ত হইত এবং তন্মধ্যে কয়েকটি 
মাত্র সংরক্ষিত হইয়াছে । তিনি সেই সময় যে সকল জাতীয় সঙ্গীত ও কবিতা 
রচন! করিয়াছিলেন সেগুলি জনপ্রিয় হইয়া উৎস্বক তরুণদের মুখে মুখে সমগ্র 
প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িল। সর্বশেষে তিনি স্বদেশী শিল্পের সমৃদ্ধিাধনে যত্বশীল 
হইলেন এবং সেই সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা প্রচারকল্পে ব্যক্তিগত সকল সামর্থ 
নিয়োগ করিলেন । কিন্তু ষখন স্বাধীনতা আন্দোলন উগ্র রূপ ধারণ করিল তখন 
কবি বাধ্য হইয়! উহার সহিত সকল সংশ্ব ছিন্ন করিয়া বোলপুর শান্তিনিকেতনে 
উপস্থিত হইলেন। তিনি নেতৃত্ব ত্যাগ করায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদ্দিগণ 
তাহাকে ক্ষমা করেন নাই। 

মহত্বে রবীন্দ্রনাথেরই পরবর্তী আর এক ব্যক্তিকে স্বাধীনতা আন্দোলন 
দিবালোকে প্রকাশিত করিল। তিনি কবির তরুণ বন্ধু অরবিন্দ ঘোষ। 
তিনি বিবেকানন্দের ভাবসম্পদের প্রকৃত উত্তর সাধক। ইংলগ্ডে কেম্ব,জি 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে তিনি তখন সম্প্রতি বিশেষ সাফল্যের সহিত ছাত্রজীবন সমাপ্ত 
করিয়! আসিয়াছেন। ইউরোপের প্রাচীন সাহিত্য অধ্যয়নান্তে তিনি উচ্চ 
শ্রেণীর সাহিত্যিক হইয়া! বরোদা মহারাজের অধীনে কর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
উজ্জল ভবিষ্যৎপুর্ণ উচ্চ পদ ছাড়িয়া তিনি সামান্ত পারিশ্রমিকে কলিকাতায় 
জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ পদে আরুঢ় হন। জাতীর জীবন, রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মের 
সহিত বঙ্গীয় যুবকগণের শিক্ষা ঘনিষ্টভাবে সংবুঞ্ত করিয়৷ তিনি তাহাদের চরিত্র 
গঠনে মনোযোগ ্রিলেন। তাহার এবং রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় লর্ড কার্জনের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক জাতীয় স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হইল । মেকলে, কিপ্লিং 
প্রভৃতি ইংরাজ লেখকগণের দূষিত অভিমতের উত্তরস্বরূপ চারিদিকে সমিতি ও 
ব্যায়ামাগারাদি গড়িয়া উঠিল। এই সকল স্থানে বাঙ্গালার তরুণ-তরুণীর! লাঠি- 
খেল ও সর্বপ্রকার শরীরচর্চা শিখিতে লাগিল। অরবিন্দ ও তাহার বন্ধুগণের 
প্রেরণায় বহু ইংরাজী ও বাংল! পত্রিক! প্রতিষ্ঠিত ০ আন্দোলনকে সজীব 
করিয়া! রাখিল। 


৫৪৬ নবধুগের মহাপুরুষ 


বিদেশী দ্রব্য বর্জন খন বাড়িয়া চলিতে লাগিল তখন লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গের 
বরিশাল জেলায় কিছু সৈন্য পাঠাইলেন। ভাষায় সহিংস ভাব প্রকাশ করা সত্ত্ব 
ভারত ১৯০৭ খ্রীঃ পর্য্স্ত নিক্্িয় প্রতিরোধ পরিত্যাগ করে নাই। দেশভক্তগণ 
জাতির জয়ধবনির মধ্যে স্বেচ্ছায় সরকার কর্তৃক নিপীড়িত ও কারারুদ্ধ হইলেন, 
কিস্ত তখনো পর্বস্ত সম্মুখ সংগ্রাম আরস্ত হয় নাই। পূর্ব দৌষ নির্দেশ বা বিচার 
ব্তীতই ১৯০৭ খ্রীঃ মে মাসে লাজপৎ রায়ের অতকিত নির্বাসনে যেন বারুদে 
শ্ফুলিঙ্গ পড়িল। ১৯*৭ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে প্রথম গুলী ছোঁড়া হইল এব* ১৯০৫ 
শ্রী: এপ্রিল বাঁ মে মাসে প্রথম বোম! ফাটিল। তিনবার বাংলার ছোট লাটের 
প্রাণনাশের চেষ্টা হইয়াছিল । ১৯০৯ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে আমেদাবাদে ভারতের 
নবনিষুক্ত বড়লাট আক্রান্ত হন। ভারত-সচিব লর্ড মর্লের রাষ্্রনৈতিক সেক্রেটারী 
লগ্নে নিহত হন। ধর্মঘট, ব্যাপক ক্ষতিসাধন, রেলপথ ধ্বংস, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, 
এবং অপরাধজনক উপদ্রব বাড়িয়া চলিল। ব্রিটিশ সরকার তাহাদের অত্যাচার 
পুনরায় ছিগুণিত করিলেন। কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় সকল জাতীয়তাবাদী 
নেত। কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন । শ্রীঅরবিন্দ ষড়যন্ত্রের অভিযোগে নির্যাতিত 
এবং তিলক ছয় বৎসরের জন্য ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত হইলেন । ১৯৯৭ এবং ১৯৯৮ 
ত্র; আন্দোলনের উত্তেজনায় কাঁটিল। পরবর্তী ছই বৎসর প্রতারণাপূর্ণ মন্দীভূত 
মনোভাবের দ্বার চিহ্নিত। ১৯১১ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে ইংলগ্ডের রাজা পঞ্চম 
জর্জ ভারতে আগিলেন এবং শাসনমূলক এঁক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সফলকাম বলিয়া 
প্রতীত হইলেন। কিন্তু ১৯১২ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক 
রাজধানী দিল্লী নগরীতে বড়লাট লর্ড হাডিপ্রের প্রথম আগমন যে নৃতন উপন্রৰ 
দ্বারা অভিনন্দিত হইল তাহা। পুর্ব পুর্ব উপদ্রব অপেক্ষা আরও গুরুতর । লর্ড 
হারডিগ্র আহত এবং তাহার অনুচরবর্গের মধ্যে কয়েকজন নিহত হইলেন। 
হত্যাকারীকে ধরিয়া সরকারের হস্তে সমর্পণের জন্য বিপুল অর্থ প্রতিশ্রুত হইলেও 
হত্যাকারীরা অনুসন্ধান এড়াইয়া চলিতে লাগিল। ১৯১২ এবং ১৯১৩ 
অব্দ্ধয়ে বিদ্রোহাত্বক আন্দোলন পূর্ণবেগে চলিল। তৎপরে বিশ্বব্যাপী মহাসমর 
আরস্ত হওয়ায় আন্দোলনের অস্থায়ী বিরতি ঘটিল। ইহার ফলস্বরূপ ভারত 


বিবেকানন্দের পরে মহাভারতীয় জাগুতি ৫০১ 


ও সাম্রাজাবাদী সরকারের মধ্যে ষে স্বেচ্ছাকৃত মিলন হইল তাহা অতিশয় 
অগভার এবং আদৌ আন্তরিক নহে। 
তখন মহাত্ম গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়৷ সবেমাত্র ভারতে কার্য 
আরম্ভ করিয়ছেন। তাহার নেতৃত্বে পরিচালিত ভারত ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতিতে 
অতিমাত্রায় বিশ্বাসী ছিল। সে ভ্রমভঙ্গ কিছুকাল পরেই ঘটিল এবং গান্ধী কর্তৃক 
ষে সকল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন প্রবর্তিত হইল সেগুলি এঁতিহাসিক 
ঘটনায় পরিণত । ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী সময়ে অন্যতম প্রধান নেতা লাজপৎ 
রায় কর্তৃক প্রদত্ত নির্দিষ্ট সমাচার অনুসারে জাতীয় জাগরণের মূলে যে 
ধর্মভাবধার! কার্ষকরী ছিল তাহা নিম্নোক্ত প্রকার । জাতীয়তাবাদী দলসমূহ 
যাহাই করুক না কেন-_তাহাঁরা সন্ত্রাসবাদের প্রণালীর প্রচার করুক বা সংঘবদ্ধ 
বিদ্রোহ আরম্ভ করুক বা ভারতীয় স্বরাজের জন্য ধীরগতি বা গঠনমূলক 
আয়োজন করুক--প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তীহার। দেখিলেন, আধ্য সমাজ বা ব্রা 
সমাজ বা রামকৃষ্ণ মিশনের 'প্রতিনিধিগণ, কালীভক্তগণ, নব্য বেদান্তীগণ, 
আস্তিকগণ বা একেশ্বরবাদীগণ উপস্থিত। সকলেই বিশ্বাস করিতেন যে, 
জগন্মাতার বিরাট প্রতিমা জন্মভূমিই তাহাদের প্রথম ও প্রধান উপাস্ত দেবতা। 
বিশ্বব্যাপী মহাসমরের পূর্ববর্তী দশকে সমগ্র মানবজাতিকে জাতীয়তার যে বিশাল 
উত্তাল তরঙ্গ প্লাবিত করিয্লাছিল তাহার অন্যতম উৎকৃষ্ট আশ্র্ঘজনক বৈশিষ্ট্য 
ইহাই ।"*যে বিপুল সমষ্টিগত ধর্মভাবের দ্বারা ত্রিশ কোটি মানুষ অভিভূত ছিল 
তাহা মুহূর্ত মধ্যে কিরূপে দেশভক্তির আকার ধারণ করিল ইহা বর্তমান ভারতে 
লক্ষ্য করার স্ায় চমকপ্রদ আর কিছুই নাই। বাংলার রাউজেট ডি লিদ্‌লে 
বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের জাতীয় সঙ্গীত তাহার “বন্দেমাতরম্ঠএ গাহিয়াছেন যে, 
দেশমাতৃকাই জগন্মাতার বিরাট প্রতিমা । 
বিবেকানন্দের (8) যে নব্য বেদাস্তবাদ জীবাত্মার শক্তি এবং পরমাত্মার 
(৪) ইহা। পুবেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, শ্বদদেশপ্রেমিকরূপে বিবেকানন গান্ধীর উপর গভীর 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। কারণ, গান্ধী, নেতালী তন্ববাদী বা চিন্তাজগতের গবেষণ। সন্বদ্ধে 
উৎম্ক ছিলেন না । বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ মন্দিরে তিনি তাহাক্স মহান্‌ পুর্ব্ামীর প্রতি হে 





৫২ নবধুগের মহা পুরুষ 


সহিত উহার মূলগত এঁক্য বধিত করিয়াছিল তাহা! ইতোমধ্যে উন্মাদনা-প্রমত্ত 
জাতির কণ্ঠে উত্তেজক মদিরা ঢালিয়া দিল। লাজপত রায় স্পষ্টই বলেন, 
“বাংলার জাতীয়তাঁবাদীগণের মধ্যে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি বেদান্তী ও শক্তিবাদী 
এই ছুই শ্রেণীর একটার অস্তভুর্ক্ত ছিল।” তীহাদের বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা বা 
ব্যকিগত নিঃস্বার্থতা তাহাদের রাজনৈতিক কার্যে অত্যুগ্র হিংসভাব রোঁধ 
করিতে সমর্থ হইল না। বিপরীত পক্ষে তাহাদের নিংস্বার্থতা এবং পবিত্রতার 
দ্বারা তাহাদের হিংসভাব শোধিত হইল। যখনই ধর্ম রাষ্ট্রনীতির সহিত সব্তুক্ত হয় 
তখনই ভারতে এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছে। এই মুক্তি সংগ্রামে ব্যক্তিগত 
চিন্তায় ও কার্যে সমধিত হইল যে, জাতির সংরক্ষকগণ ফকির ও সন্ন্যাসীদের ন্তায় 
সাধারণ আইন-কান্ুনের উর্ধে। কিন্তু যখন রাজনৈতিক হত্যাকারীগণকে 
যুক্তিবাদ ও নরম ঈত্বরবাদের সম্প্রদায় ব্রাহ্ম সমাজের অন্তভূক্ত দেখা যায় তখন 
সর্বপ্রকার রাজনীতির সুস্পষ্ট পরিহার সত্ত্বেও রাজনৈতিক হিংসভাবের সহিত 
বিবেকানন্দের নাম আস্তরিকভাবে সংযুক্ত হইলে কেন লোকে আশ্চ্যান্বিত হয়, 
বুঝিতে পাঁরি ন1 ! 

স্ৃতরাং ইহা আদৌ অন্তায় নহে ষে, ব্রিটিশ সরকার এই সময়ে সকল ধর্ম- 
সম্প্রদীয়ের ক্রিয়াকলাপের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিবেন। অবশ্য এই সকল 
ধর্ম-সন্প্রদায়ের কার্যকরী অধিনায়কগণ উক্ত প্রকার ছিংসভাবের বিরোধী ছিলেন 
এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভরূপ একই সাধারণ লক্ষ্যের অভিমুখে ধীরে ধীরে 
জাতির নিয়মতান্ত্রিকভাবে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করিতেন। ইহা 
অবিসংবাদিত যে, উক্ত ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের নব্য বেদান্তবাদের 
অবদান একটি শক্তিশালী কারণ। সেইজন্য লাজপত রায় বিবেকানন্দকে জাতীয় 
সহনশীলতার নবভাবের জন্ত গৌরব দান করিয়াছেন | . কারণ, ইহা! সেই সময় 
হইতে ক্রমশঃ ভারতীয় দেশভক্তগণকে সন্কীর্প গ্রাম্যতা ও বর্ণগগত কুসংস্কারের 
বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছে । 
্ধারলি ঘনসমন্ষে মিবেদন করিয়াছিলেন তাহা বধাধথ দিয়ে ভূত হইল।--“বিবেকানপের 
খ্রস্থাধলী পাঠে আমার দেশভক্তি বর্ধিত হইয়াছে ।” (রামকৃফ মিশন স্বায়! বিজ্ঞাপিত )। 


বিবেকানন্দের পরে মহাভারতীয় জাগৃতি ৫*৩ 


উক্ত মহান্‌ নব্য বেদাস্তভাবের মহত্তম প্রতিনিধি ছিলেন এবং এমন কি, 
এখনও আছেন অরবিন্দ ঘোষ । আলোচ্য কালের মধ্যে ষেন নির্বাপিত চিতা 
হইতে ব্যুখিত বিবেকানন্দের বাণী সুষ্ঠভাবে তীহার কন্ুকণ্ঠে শুনিতে পাই। 
ইহ) ভারতের সেই জাতীয় আদর্শ যাহা৷ উহার আধ্যাত্মিক বাণীর সহিত 
একীভূত। ইহা জাতির সেই সর্বজনীন আন্তরিক আকাজ্ষা। আদিম 
জাতীয়তা ব্যতীত অন্য কিছুই তাহার ভাবরাশি হইতে অধিকতর দূরে নহে । 
যে জাতীয়তার লক্ষ্য কেবলমাত্র দেশের রাষ্ট্রীয় প্রাধান্ত লাভ, যাহা সন্ীর্ণ সসীম 
রম্য জীবনে আবদ্ধ, এবং স্বীয় সংকীর্ণতায় গৌরবান্বিত তাহ! আদৌ তাহার 
কাম্য ছিল না । তাঁহার মতে স্বজাতির এঁক্যস্থাপনই জাতির প্রাথমিক কর্তব্য । 
অন্ত্রবলে নহে, আত্মবলেই উক্ত কর্তব্য সাধন করিতে হইবে। এক্ষণে সেই 
শক্তির সার একমাত্র আধ্যাত্মিকতায়, ধর্মশক্তির কেন্দ্রে, 'আমি'র অন্তর প্রদেশে 
গ্রবং ইহার অনন্ত আধার আত্মায় নিহিত। এই অর্থে প্রচলিত ধর্মসমূহ স্বীরৃত 
ভাব হইতে বহু দূরে । ভারতের স্ায় অন্য কোন দেশই বহু শতাব্দীর মধ্যে 
এত অধিক পরিমাণে উক্ত শক্তি-উৎসের সন্নিহিত এবং উহার সহিত পরিচিত 
ছিল না। সুতরাং ভারতের প্রকৃত লক্ষ্য, অবশিষ্ট মানবজাতিকে ধর্মশক্তির 
মূল উৎসের দিকে প্রেরিত করা । “জাতীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে 
জাতিকে প্রকৃত আত্মভাবে উদ্ধদ্ধ হইতে হইবে । ঈশ্বরে সর্বমানবের এঁক্যানুভতি 
এবং তাহ] অন্তরে উপলব্ধি কর] এবং বাহিরে সামাজিক সম্পর্কে ও সমাজশরীরে 
পুর্ণরূপে বূপািত করাই ভারতীয় ভাবের মূল স্থত্র। এইগুলি নিশ্চয়ই মানব- 
জাতির প্রগতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিবে । ভারত ইচ্ছা করিলে সমগ্র 
বিশ্বকে এই আদর্শে চালিত করিতে পারে” ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিব্দ্গণের 
ভাষার নিকট এইরূপ ভাষা অদ্ভুতভাবে বিদেশীয় মনে হইবে। কিন্তু ইহা যত 
অদ্ভুত মনে হয় সত্যই তত অদ্ভুত কি? মানবজাতির যুক্তরাজ্যরপ সর্বজনীন 
লক্ষ্য সাধনে বিশ্বাসের গভীরতায় ইহ কিঞ্চিৎ উচ্চ স্তরের নয় কি? আমাদের 
ষধ্যে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই আমি বলিতেছি, ধাহার! মানব সভ্যতার 
সর্বশক্তির সম্মিলনের আন্তরিক প্রয়াসী। কারিখ ইউরোপীয়গণ এত ম্ভীক্ক যে, 


৫৪ নবধুগের মহাপুরুষ 


তাহার! মানবের মধ্যে লুক্কায়িত ঈশ্বরের স্পষ্ট নির্দেশ করিতে সাহস করে না। 
তাহার! ইহা নির্দেশে করিতে সাহসী হয় ন! ষে, ভূদাই মানবজাতির অন্তরা 
ও পরিপূর্ণতা এবং ভূম] ব্যতীত মানবজাতি অন্তঃসারশৃন্ত ও দোলায়মান সঙ্ভ 
মাত্র। | 

বিপ্লবমগ্ন বাংলার এই প্রবৃদ্ধ রাজনৈতিক নেতা বর্তমান ভারতে শ্রেঠ 
মনীষীরপে পরিগণিত । তাহার জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রতিভার পুর্ণতষ 
সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। ১৯১০ খ্রীঃ হইতে তিনি রাজনীতি হইতে অবসন্ন 
গ্রহণ করিয়াছেন । (৫) তিনি ষে অতঃপর স্বদেশের রাষ্ট্রীয় মুক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট 
নহেন তাহা নয়। কিন্তু তখন হইতে তীহার নিকট ইহ! প্রতিভাত হইল ষে, 
তাহার জন্মভূমি নিশ্চয়ই স্বরাজ লাভ করিবে এবং এই উদ্দেশ্ঠ সাধনার্থ তাহার 
উপস্থিতির প্রয়োজন নাই। অরবিন্দের বিশ্বাস, তিনি ভারতের বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান 
স্থগভীর করার জন্ত স্বীয় উদ্যম প্রয়োগ করিলেই স্বদেশের সেবা আরে! ভালভাৰে 
করিতে পারিবেন । তাহার বিশ্বাস, স্বীয় বিপুল মনীষার প্রয়োগে তিনি 
অত্যুজ্জল ভাবজগতের রুদ্ধ দ্বার উন্ুক্ত করিয়া ভারতের বথার্থ সেবা করিবেন । 














পা া্্স্পস্প ক শপ 


(৫) ইংলগ্ডের রাজশক্তির পশ্চান্ধাবন হইতে রক্ষ। পাঁইবার জন্ত ১৯১* খ্রীঃ হইতে তিনি 
অগ্তাবধি পণ্ডিচেরীতে অবস্থান করিতেছেন । প্রথম বিশ্বব্যাপী মহাসমরের সময় অরবিন ঘোষ 
শআর্” নামক একথানি মহামূল্যবান পত্রিকা! প্রকাশ করিতেন। দ!শনিক সমন্বয়ের আলোচন! 
ছিল ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য । ছুঃখের বিষয়, উহা! এখন আর পাওয়া যায় না। পল ও মিরা 
রিচার্ডের সহযোগিতায় ১৯১৪ খ্বীষ্টাঝের ১৫ই আগস্ট হইতে আরম্ভ করিয়া! উহার প্রথম থণ্ডের ফরাসী 
সংস্করণ বাহির হয়। উহাতে তাহার “দিব্যজীবন” এবং “যোগ সমূহের সমন্বয়” নামক প্রধাৰ 
রসথতবয়ের সংক্ষিগুসার দিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে ইহা লক্ষণীয় বে, দ্বিতীয় গ্রন্থ খানি প্রথম পৃষ্ঠা হইতে 
বিবেকাননের প্রামাণ্য শ্বীকার করিয়াছে । একই সময়ে তিনি হিন্দু শাস্ত্াবলীর পাণডতাপূর্ণ ও 
মৌলিক ব্যাখ্য। দিয়ছেন। সংস্কৃতজ্ঞ পঙ্িতগণের উপর এই সকল গ্রন্থের বিচারের ভার স্থস্ত 
করিতেছি । কিন্তু ইহাদের দার্শনিক গভীরত! ও মনোহর আকর্ষণ কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন 
না। ভারতে 'গীত।' সপ্বন্ধে তাহার দুইখানি পুস্তকের উন্রেক্গনাপূর্ণ আলোচন| হইতেছে । উক্ত 
পুস্তক সম্বন্ধে একাধিকবার উল্লেখ আমার এই গ্রন্থে করিয়াছি ।. 


বিবেকানন্দের পরে মহাভারতীয় জাগৃতি ৫৫ 


ইহার দ্বার! মানবজাতির জন্ত জ্ঞান ও শক্তির নৃতন নৃতন ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইবে 
বনিয্ব! তাহার ধারণা । (৬) তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের ভাবধারায় এবং 
হিন্দুশাস্ত্রের জ্ঞানে স্থুপপ্ডিত। বর্তমান ভারতে তিনি হিন্দুশাস্ত্রের অন্যতম 
নির্ভীক ব্যাখ্যাতা। তিনি সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, ইংরাজী, ফরাসী ও জার্মান 
ভাষায় লিখিতে ও বলিতে পারেন । আঠার বৎসরব্যাপী তপন্তার ফলে তিনি 
অধুন! তাহার দেশবাসীর নিকট নববাণী আনিয়াছেন। ভারতের আধ্যাত্মিকতা 
এবং পাশ্চাত্যের কর্মপরতার সমন্বয় অন্বেষণে তিনি তাঁহার জীবনের সকল 
শক্তি উধ্বমুখী কর্মে নিয়োজিত করিয়াছেন । প্রাচ্যকে নিক্ছিয় নিজীব এবং 
ন্টোইকবৎ* উদাসীন কল্পনা! করিতে পাশ্চাত্য অভ্যন্ত। কিন্তু অনতিবিলদ্ষে 
পাশ্চাত্য দেখিয়া চমত্কৃত হইবে যে, ভারত প্রগতির প্রমত্ততায় এবং ক্রম- 
বর্ধমান আন্দোলনে আমাদিগকে অতিক্রম করিবে । যদি রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ 
ও অরবিন্দের সহিত ভারত তাহার ভাবধারার সুদূর অতীতে কখনো 
কখনো সরিয়া পড়ে তাহ! অগ্রগমনে অধিকতর উড্ড়নার্থ বিশ্রাম মাত্র। 


পাশ শিিশাক্পাশ » পাশীশ্্পীীশী নটি শপপাশ্ীীটী? শশী? শী পিপাসা পপর 


() “প্রাচীন ভারত মানবজাতির প্রগতির চাবিকাঠি স্বহস্তে ধারণ করেন। কিন্তু সেই চাঁবি এখন 
কিঞিৎ মলিন ও বিশৃত্খল। মধ্যম শ্রেণীর রাষট্নীতির অনুসরণ ছাড়িয়া আমি এখন আমার শক্তি 
এই দ্বিকে নিয়োজিত করিয়াছি। দেইজন্য আমার নিভৃতে প্রস্থান। আমি আধ্যান্মিক শক্তি সঞ্চয় 
এবং স্বীয় জ্ঞান ও শিক্ষার জন্য মৌনবলম্বন এবং তপন্তার প্রয়োজনীয়তাঁয় বিশ্বাসী । যদিও একই 
উদ্দেশ্তে, তথাপি ভিন্ন প্রকারে আমাদের পূর্বপুরুষগণ এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
পৃথিবীর মহাসম্কট মুহূর্তে সফল কর্মী হইবার ইহাই উৎকৃষ্ট উপায়।” (১৯১৭ সবীঃ মান্সাজে 
বিবৃতি) । এই গবেধণ! এবং এই বিশ্বাস সন্বদ্ধে কোন ইউরোপীয় যাহাই ভাবুন ন! কেন, এই ব্য 
ইউরোপের প্রসিপ্ধতর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণের সহিত সমান সতে” আলোচনা! করিতে পারেন । 
জাসর! ইতোমধ্যে ভাহার রচনাবলী সম্বন্ধে যাহ! জানি তাহাই তাহার চিন্তারাশির বিশালত্ব প্রমাণিত 
করিতে পর্যাপ্ত । ভারতের চিগ্তানায়কগণ তাহার নিকট নতশিরে শ্রদ্ধাপ্লি অর্পণ করেন। সম্প্রতি 
সববীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহাকে দর্শন করিয়াছেন । 

* গ্রীস দেশীয় দার্শনিক গ্রেনোর পিশ্তগণকে স্টোয়িক বলে। তাহারা! সুখে ছুঃখে উদাসীন 
খাকিতেন । 





€৬৬ নবযুগের মহাপুরুষ 


অরবিন্দ ঘোষ মানবপ্রগরত্তি এবং . আত্মার অসীম শক্তিতে অতুলনীয়, 
বিশ্বাসের বর্ষে স্থুরক্ষিত। তিনি ইউরোপীয় মনীষার জড় সম্বন্ধীয় ও 
বৈজ্ঞানিক বিজয় পূর্ণভাবে স্বীকার করেন। কিন্তু সেইগুলিকে তিনি 
নবমার্গের হুচনারূপে বিবেচনা করেন। তাহার ইচ্ছা, ভারত স্বীয় প্রণালীর 
সন্ধ্যবহার করিয়া জগতের সকল আধুনিক সাফল্য অতিক্রম করুক। (৭) 


কারণ, তিনি বিশ্বাস করেন যে, মানবজাতি জ্ঞান, শক্তি ও কর্মের ক্ষেত্রে 
নুতন বিজয় করিয়া স্বীয় ভাবজগৎংকে প্রসারিত করিবে । ইহার ফলে মানব, 
জীবনে যে বিপ্লব সৃষ্ট হইবে তাহা! উনবিংশ শতকে জড়বিজ্ঞানকত বিপ্লববৎ ব্যাপক 
হইবে। উদ্ভাসক অন্তদূ্টির সহিত বিজ্ঞান্সমষ্টির স্বেচ্ছাক্কৃত ও যুক্তিসঙ্গত 
সমাবেশ দ্বারা উক্ত বিপ্লব সম্ভব। অসন্তুষ্ট সৈম্তশিবিরের তত্বাবধায়ক তুল্য 
যুক্তিবাদের সহযোগী, এবং সৈম্তদলবৎ যুদ্ধজয় অবধারিত করে । আত্মিক এঁক্য 
এবং কর্মমত্ত মানবজাতির মধ্যে ষে নিরবচ্ছিন্ন যোগস্বত্র বিগ্ভমান তাহাতে কোন 
ফাক নাই। ঈশ্বরদর্শনে মুক্তিলাভের জন্ত মায়িক জগৎ পরিত্যাগের প্রশ্ন আর 
তখন উঠে না। সমগ্র প্রকৃতির অতুযুগ্র আনন্দ উপভোগ ব্যতীত পূর্ণ মুক্তি 
অসম্ভব । প্ররাতিকে আলিঙ্গন ও তাহার উপর প্রতুত্ব স্থাপন আবশ্তক | ইচ্ছা" 
পূর্বক রাজ্যত্যাগ নহে, কোন বন্ধন গ্রহণও নহে । প্রাণসমষ্টিস্বরূপ, বিমুক্ত, নিশ্চল 
সত্তা উপলন্ধ হইলে যে পারমাধিক এক্য দৃষ্ট হয় তাহার আলোকে বিশ্বলীলার 
অসীম বৈচিত্র্য আলিঙ্গিত হয়, আমাদের সকল শক্তির দ্বার পূর্ণ জ্ঞানে এবং উন্মুক্ত 


পপ পাপ পপ সপ সব 


(৭) শ্অতীত আমাদের নিকট শ্রদ্ধের হওয়া উচিত, কিন্তু ভবিস্তৎ আরও অধিক শ্রদ্ধের। 
ভারতের ভাবধারা দার্শনিক গণ্ভী হইতে মুক্ত হইয়া জাতীয় জীবনের সহিত পুনরায় সংযুদ হওয়া 
আঁবগ্তক। ইহ! প্রয়োজনীয় যে, ভারতের আধ্াত্বিকতা গিরি-কন্দর ও মন্দিরসমূহ হইতে নিক্ঞানত 
হইয়া নুতন আকারে আত্মপ্রকাশ করিবে এবং পাধিব জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে।” 
তৎপরেই ইতঃপূর্বের উদ্ধৃত অংশ আছে। ইহাতে মানবজাতির ভাবজগতের আসন্ন বিস্তৃতি, 
নিখিল মান. জীবনের আগক্স বিপ্লব এবং নূতন প্রগতির দ্বার ভারতের মন্দিন চাবির সহায়ে উন্মোচন 
প্রভূতিতে অরবিন্দের অটল বিশ্বাস প্রকটিত। 








বিবেকানন্দের পরে মহা ভারতীয় জগৃতি ৫০৭ 


নম্বনে । শীশ্বর মানবের মধ্যে এবং মানবের মধ্য দিয়! কার্য করেন। ইহলোকে 
সুক্তপুরুষগণ দেহে ও মনে ভাগবত কর্মের যন্ত্ত্বরূ্প | (৮) 

এইরূপে প্রবৃদ্ধ ধর্মনিষ্ঠ ভারতে জ্ঞান ও কর্মের অদ্ভূত সমুচ্চয়, এবং বিজ্ঞান ও 
ধর্ষের অপূর্ব সংমিশ্রণ সম্পূর্ণ হইতেছে । মহৃধিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ তিনি 
সম্প্রসারিত হস্তে সৃষ্টিশক্তির বৃত্তাংশ ধরিয়া আছেন । উহা! সুদূর ভবিষ্যতে 
অপ্রতিহত বেগে প্রবহমান একটি ভাবআোত। ইতিহাসের সমস্ত অধ্যাত্বজীবনে 
বেগবান্‌ অদ্বৈতই অনুস্যত, একাধিক নহে। ্ধাহারা “হুদুরের পিয়াসী, 
তাহাদের গন্তবাভিমুখে উষ1। চলমানা। অনন্ত পর্যায়ে আগম্যমান উষাসমূহের 
মধ্যে ইনিই প্রথম । ইনি যতই প্রকাশিত হইতেছেন ততই সকল প্রাণী 
ইহা হইতে সম্ভৃত হইতেছে। যাহার মৃতপ্রায় ছিল তাহারা তৎম্পর্শে 
জীবন্ত হইতেছে। কী অসাধারণ পুর্ৃতা ! যে সকল উষা অতীতে উদিত হইয়াছিল 
এবং যে সকল উষ! ভবিষ্াতে উদীয়মান হইবে তাহাদের সহিত মিলিয়া ইনি 
দেদীপ্যমান। অগ্রে রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া ইনি ভাবী বর্যাসমূহের সহিত 


পরিচয় করেন।” (৯) 


অষ্টাদশ শতকের প্রবোধনের পরবতাঁ ছুই শতক যাবৎ আমর! লক্ষ্য 
করিতেছি মানব মনের বিশাল উড্ডয়নের গতি, প্রাচীন সমন্বয়ের সংকীর্ণতা 
হইতে তাহার মুক্তি, এবং বিচারক্ষম যুক্তিবাদের ধ্বংসকারী ও বিদ্রোহাত্মক 
অস্ত্রেরে সহায়ে সেই মুক্তিলাভ। উনবিংশ শতকে আমরা দেখিতেছি, 
পরীক্ষামূলক জড়বিজ্ঞানের বিপুল আঁশাভরসা ও অতিরঞ্জিত প্রতিশ্রুতি । 
উক্ত শতকের শেষভাগে উক্ত প্রতিশ্রুতি সংরক্ষণে উহার আংশিক অক্ষমত! 


সপ পির 


(৮) “যোগসমূহের সমন্বয়” শীর্ষক প্রবন্ধ ১৯১২ শ্রীঃ ১৫ই ডিসেম্বর “আধ পত্রিকায় 
প্রকাশিত। অরবিন্দ গীতার উপর যে ভাস্ত রচনা করিয়াছেন তাহাতে উক্ত কমযোগ 
সমধিত। 

(৯) খখেদের কৃৎস আঙ্গিরস হইতে উদ্ভৃত। অরবিন্দ ঘোঁষ তাহার অন্যতম প্রধান পুস্তক 
“দিবা জীবন' এর প্ররচ্ছ্পটে এই উক্তি ফরাসী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (আধ্য, ১৯ 
ষংখা, ১৫ই আগষ্ট, ১৯১৪ )। 284 | ৰ 





৫০৮ নবষুগের মহাপুরুষ 


প্রবং বিংশ শতাব্ধীর প্রারস্তে একপ্রকার ভূমিকম্প আসিয়া মাঁনবমনের সৌধটি 
ভিত্তি পর্যন্ত প্রথমে ফাটাইয়া এবং পরিশেষে বিচলিত করিয়া দিল। আমরা 
বুঝিতেছি ষে, বৈজ্ঞানিক নিয়র্মগুলি মানবজাতির গ্তায় ক্রমশঃ বিভিন্ন ও 
বিকশিত হইয়াছিল। সেইগুলির অনিশ্চয়তা, আপেক্ষিকতার আবির্ভাব, 
“ম্থপ্ত মনের' আক্রমণ প্রভৃতি প্রাচীন যুক্তিবাদের প্রতিবাদম্বূপে আসিয়। 
আঘাতের পরিবর্তে আক্রমণের ভাব ধারণ করিল। আমর! দেখিতেছি, 
কিরূপে প্রাচীন বিশ্বাসসমূহ তাহাদের নষ্ট রাজ্য ফিরিয়া পাইল না। কারণ 
নুতন যুক্তিবাদ তাহাদের পুরাতন ভিত্তি এমনভাবে বিধ্বস্ত করিয়াছিল যে, 
সেইগুলি পুনরায় নির্মাণের কোন উপায় ছিল না! । 
তথাপি কিছুই বিনষ্ট হয় নাই। অভিনব সমন্বয় ফুগের অঙ্গীকার অবলোকন 

করুন। ব্যাপকতায় বৃহত্তর, অথচ স্বীয় সসীমতায় অবহিত নূতন যুক্তিবাদ 
আমাদিগকে লইয়৷ যাইবে সেই অভিনব সমন্বয়ের দিকে এবং সুদৃঢ় ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত নূতন যুক্তিবাদের দিকে । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলিত 
প্রচেষ্টায় যে নব ভাবধারা সৃষ্ট হইবে তাহা অধিকতর উদীর ও বিশ্বজনীন । 
পূর্ণতার যুগসমুহে সর্বদা যেমন ঘটিয়া থাকে তেমনি আন্তরিক পরিবর্তনের 
তাৎক্ষণিক ফল হইবে শক্তির প্রাচুর্য এবং দুঃসাহপিক বিশ্বাস, মনের দ্বার! 
পরিপুষ্ট ও অন্ুপ্রেরিত কর্মধারার অভিব্যক্তি এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
জীবনের পুনর্নবীকরণ। 'বশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় (১*)-_ 

“চিত্ত যেথা ভয়শৃন্ট, উচ্চ যেথা! শির, 

জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর । 

আপন প্রাঙ্গনতলে দিবস শর্বরী 

বন্থধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি। 

যেথ৷ বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে 

উচ্ছৃলিয়া উঠে, যেথা 1নর্বারিত আোতে। 


(৯*) “গীতাঞ্জলি”তে সক্ষলিত। 


বিবেকানন্দের পরে মহাভারতীয় জাগুতি ৫০৯ 


দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায় 
অজন্র সহম্মবিধ চরিতার্থতায় । 

যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি 
বিচারের শ্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি। 
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা 
তুমি সর্বকর্মচিস্ত। আনন্দের নেতা । 
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ, 
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত 1” 


সমপ্ড 


